বধ্ধআন্স 2 বইিজ্ছাজ্স ও স্ংস্ক্াতি 
[ হ্তীক্স শখ ও ] 


বধ'মান £ ইতিহাস ও সংস্কাতি 
স্বিভীষ্ম খশু 


যজ্ঞেম্থর চৌখুরী 


পন্সিবেশক 
গুতস্ভতক বিপিশি 


২৭5 বোনক্সাটোলা লেন 
কাঁজকাতা-৭০০০০৬ 


প্ুতখম প্রকাশ ৪ নভেম্বর 5 ১০১০৯১৯ 


প্রকাশক 

শ্রীমতশল আনন্দময় চোধুবস 
১ আাক্তিনগর বাই লেন, 
পোাও ভদ্রকালল ( উত্তরপপাড়া ), 
হ্দেলা-_ হুগালন 

২২২৩২ 


গ্রচহদ 
আ'ময়্ ভট্রাচাখ- 


প্রজ্ছদ মুছুণ 
খক্সেলনোন শ্রশ্টাস£ 
১৯৯৪ব, রাজা রামমোহন সরাঁণ 
কাজিক।তা ০০০০৯ 


মুদ্রক 
খুলনায় ০৮লপ খে 
1দ ?শবদুণাঁ প্রিশ্ট।স- 
৩২ [বডন রো 
কলিকাতা ০০০০৬ 


উজ 
বর্ধমান জেলাবাস্ালী 


৯১০ 
ইউর বরাঙ্ক-্এর সহকাঁর্মবসন্দের 
প্রীতি 
শ্রজ্ধার্ঘয ুশ্প 


ধন্ধতনস ক্র খণ্ডাট উৎ্স্ন্গ করা হস্ল । 


প্রথম অধ্যায় 
ছ্বিতঁয় অধ্যায় 
তৃতাঁয় অধ্যায় 
চতুর্থ অধ্যায় 
পণ্ম অধ্যায় 
ষণ্ঠ অধ্যায় 
সপ্তম অধ্যায় 
অস্টম অধ্যায় 
নবম অধ্যায় 


বিষয় সূচী 
ভূমিকা 

এঁতিহাসিক যূগের সূচনা 
প্রাচীন এীতহাসিক.ষুগ 
মধ্যযুগে বর্ধমান 

বর্ধমানে বর্গীহাঙ্গামা 
রাজবংশাননচাঁরত 
অর্থননাত বিকাশের ধারা 
ভূমি রাজস্ব ও ভূঁম সংস্কার 
সংস্কৃতির রূপরেখা 
সাহত্যে বর্ধমানের অবদান 
ইতিহাসের কালপঞ্জী 
নবাচিত গ্রন্থপঞ্জী 

নির্ঘণ্ট 

বর্ধমান জেলার মানাচন্ 
আলোকচিন্র 


[নয়] 


২৫ 

৬৮ 
১২৯ 
১৫৩ 
২১৫ 
৫ 
২৮৫ 
৩৭৮ 
8৪৯ 
86৫৬ 
৪৬৫ 


চিত সুচী 


১। প্রত্ব-শিজ্পকলার নিদর্শন £ পাশ্ছুরাজারঢিবি (শ্রীস্টপূব ছিতীয় সহস্রান্দ ) 

২। প্রত্বযুগের নিত্যব্যবহার্য মৃৎপাষ্ £ বাণেম্বরডাঙ্গা (্রীস্টপ্‌ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ) 

৩। রামগঞ্জ তাম্রশাসন ( নবম-দশম শতক ) 

৪1 গোপীনাথ বিগ্রহ ঃ অগ্রদ্বীপ (ষোড়শ শতক ) 

&। বলরামের দারুবিগ্রহ ঃ বোড়োবলরাম 

৬। হোসেনশাহী মসাজদের টেরাকোটা ভাস্কর্য, কুলুট, থানা কেতুগ্রাম ( ষোড়শ 
শতক ) 

৭। মধ্যষৃগের মসজিদ ঃ কুসুমগ্রাম, থানা-মন্তেশ্বর ( অষ্টাদশ শতক ) 

৮। পারবহরাম সক্কার সমাধক্ষেত্র £ বর্ধমান শহর (ষোড়শ শতক ) 

৯। জ-ম্মা মসাঁজদ ঃ বর্ধমান শহর ( ১৬৯৯ হ্রীস্টাব্র ) 

১০। ইছাই ঘোষের দেউল ঃ গৌরাঙ্গপুর, থানা-কাঁকসা ( ষোড়শ শতক ) 

৯১। জোড়াশিখর দেউল £ কালিকাপুর, 

৯২। কাৌর্তচাঁদ-এর সমাজবাড়ী ঃ দহিহাট (১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ ) 

১৩। বদরশাহের মাজার £ দহিহাট ( সপ্তদশ শতক ) 

১৪। পণচশ রত্বমান্দির ঃ কালনা রাজবাড়ী চত্বরে কৃষচন্দ্রু মন্দির ( ১৭৫১ গ্রীস্টাব্দ ) 

১৫। সারিবদ্ধ শিখর দেউল ঃ বনকাটি-অযোধ্যা, থানা-কাঁকসা 

১৬। শিবক্ষেন্র, বৃত্তাকারে ১০৯টি শিবমান্দির £ কালনা (১৮১০ ধ্রাঁস্টাব্দ ) 

১৭। কৃষ্ণচন্দ্র মান্দর গান্রে টেরাকোটা ফলক £ঃ কালনা ( ১৭৫১ প্রীস্টাব্দর ) 

১৮। একরত্ব মান্দর £ খণ্ডঘোষ 

১৯। গোপাল মান্দির ঃ কাঁলনগ্রাম (ষোড়শ শতক ) 

২০। পার্বতী মূর্ত ঃ দিগনগরর ( আউসগ্রাম ) 

২১। চণ্ডী মুর্তি ঃ কাণ্চননগর 

২২। শিবানী দেবীর মার্ত £ কাঁলনগ্রাম 

২৩। মান্দরালাঁপ £ সীতাহাটি, থানা কেতুগ্রাম ( ১৭৬০ শকাব্দ ) 

২৪। টেরাকোটা ফলক £ আঝাপুর, থানা-জামালপুর 

২৫। টেরাকোটা ফলক ৪ বৈদ্যপুর, থানা-কালনা 

২৬। টেরাকোটা ফলক £ শ্রীধরপূর, থানা-মেমারণী 

২৭। টেরাকোটা ফলক £ দেবীপুরঃ থানা-মেমারণী 

প্রচ্ছদচিত্র ঃ 


১৬৬১ শকাব্দে (১৭৩৯-৪০ প্রাস্টাব্দ ) চাকলা বর্ধমানের জমিদার কশীতি চাঁদ 
রায়-এর জননী ব্রজীকশোরীদেবী কর্তৃক কার:কার্ধ থাঁচত ও পোড়ামাটির অলঙ্করণে 
অলঙ্কৃত পশচশরত্ব বিশিষ্ট “লালাজ'র মান্দরটি কালনা শহরে রাজবাড়ীর চত্বর মধ্যে 
প্রাতাম্ঠিত হয়়োছল। 


ভুমিকা 


"বর্ধমান £ হীতহাস ও সংস্কাত'র প্রথম খণ্ড প্রায় এক বছর আগে প্রকাশিত 
হয়েছে এবং পূব পরিকল্পনা মত 'ছ্বিতীয় খণ্ডটি মূদ্রণ বশ্মের হাত হতে নিক্ষৃতি লাভ 
করায় যৎসামান্য 'নবেদনের সুযোগ এসে গেল। প্রথম খণ্ড প্রকাশনার পর বঙ্গভীষা- 
ভাষী গুণীজনের নিকট যে উৎসাহ ও সহযোগিতা লাভ করেছি, তা আগার ন্যায় 
একজন সাধারণ ব্যন্তির পক্ষে শ্লাঘার বিষয় । শুভানুধ্যায়ীদের শভকামনাকে সম্বল 
করে স্ুধাপাঠকবৃদ্দের সামনে পুবোন্ত খণ্ডাট তুলে ধরতে পারার আনন্দে শ্রমের সকল 
ক্লান্তর অবসান হলেও পরবতর্ঁ পদক্ষেপে ঘোষিত পাঁরকজ্পনার কিন্তু এখানেই 
শেষ নয়। 


দ্বিতীয় থণ্ডের বিষয়বস্তু আলোচনা করার পর্বে প্রথম খণ্ড সম্পকে দু-এক কথা 
বলে নেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। আমার সহকার্মবৃদ্দের শৃভপ্রচেষ্টা 
ও আস্তারকতায় গত বছরে ১০ই নভেম্বর 'ইউকো ব্যাঙ্ক'-এর ইশ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ শাখা 
আঁফসে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ উদ্বোধন উপলক্ষে বধমানের সুসন্তান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব মন্দ” বিনয়কৃ্ণ চৌধুরীর সপ্রশংস মন্তব্য হল--*্বর্তমানে এদেশে 
তথ্যনিভ'র ও সত্যানষ্ঠ হীতহাস রচনার দষ্টান্ত বিরল। যজ্জেম্বর চৌধুরীর বই-এ 
বর্ধমান জেলার হীতহাসের ক্ষেত্রে দীর্ঘীদনের একটা অভাব পূরণে সমথ- হবে। যে 
কঠোর পাঁরশ্রম ও একা ন্তক প্রচেষ্টার ছ্বারা শ্রীচৌধুরণ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাতি' 
রচনা করেছেন তাতে ভবিষ্যতে এটি বর্ধমান জেলার তরুণ গবেষকদের গবেষণার 
উপাদান সংগ্রহের সহায়ক হবে ।” অনুষ্ঠানের প্রধান আঁতাঁথ অধ্যাপক ডঃ 
নিশাথরঞ্জন রায় তাঁর ভাষণে আশ্জালক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সতাশচন্দ্র মিত্রের 
'যশোহর-খুলনার ইতিহাস'এর উদাহরণ 'দিয়ে উল্লেখ করেন--“বজ্ঞেন্বর চৌধুরীর 
“বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ হয়েছে । আমরা দ্বিতীয় ও 
তৃতায় খণ্ডের জন্য আশা করে থাকব। ভিন্ন পেশায় নিষস্ত থেকেও এরুপ গধেষণা- 
ধম গ্রন্থ প্রণয়ন যথাথই শ্রীচৌধুরীর অতুলনীয় কীর্তি ।” 

প্রথম খণ্ডের 'মুখবম্ধ' রচনা করে দিয়ে অশোক মিত্র, আই. দি এস (অবসর- 
প্রাপ্ত ) আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবষ্ধ করেছেন। গ্রন্থ প্রকাশের পর তীয় 
ব্যান্তগত শুভেচ্ছা বাণাঁটি হ'ল--“ছাপার অক্ষরে ম্যাদ্রুত বই পড়ার পর বুঝাতে 
পারলুম বইাট কত উৎকৃষ্ট হয়েছে । এত বিশদ 'বিবরণ ও বিশ্লেষণ এবং পৃঞ্খান্‌- 
পুখ্ পারসংখ্যান গ তার অস্তর্নিহত অথ" আম অন) বইতে পাইনি । অপরগক্ষে 
আপনার ছবিগুলিও অত্যান্ত সুচীস্ততভাবে বাছাই করা হয়েছে। গঙ্গার সম্ধম্ধে 
আপনার পরিচ্ছদটি আর এরঁকাঁট উঞ্জর্জ রচনা । সধ থেকে ভাল লেগেছে ৪৯-৫০ 
পৃষ্ঠায় মূকুদ্দরাম থেকে আপনার উদ্ধৃতাট। এই এক উদ্ধত ধাঁ আমার ১৯৫৩ 


[ দশ ] 


সালের :10190100 050808 77910 9০০% £ 3010/819+-4 দিতে মনে থাকত 
তা'হলে আম ধন্য হতুম।” এযুগের প্রখ্যাত ওপন্যািক, প্রবন্ধকার ও স্ুসাহিত্যিক 
রমাপদ চৌধুরণর প্রেরিত আশীবাঁণী হল,-_“গত তিনাঁদনে প্রায় একটানা বইটি পড়োছি 
এবং আমার কাছে শুধু যে আকর্ষণীয় লেগেছে তাই নয়, বহু অজানা তথ্য আপনার 
বই থেকে পেয়োছি। যে বিপুল পরিশ্রম করে আহ্বত তথ্যকে আপাঁন সুবিন্যন্তভাবে 
উপাশ্ছিত করেছেন তা দেখে আমি 'বাস্মিত। একালে এধরনের পাঁরশ্রমসাধ্য কাজ 
করতে প্রায় কোন গবেষককেই দেখ না ।” 


গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রবাদপুরূষ সুবোধকুমার নুখোপাধ্যায় আকন্তীরকতায় 
পরিপূর্ণ এক পন্রযোগে জানিয়েছেন,_“যজ্ঞেশবর চৌধুরীর মান ঃ ইতিহাস ও 
সংস্কৃতি" গ্রচ্থের পরিকল্পনা ও বৈশিষ্ট্য হতেই লেখকের প্রগাঢ় অধ্যবসান্ন, জ্ঞানের 
প্রীত অনুরাগ ও পাঁরসংখ্যানাদির সম্যক ব্যবহার দেখে মুশ্ধ হয়োছি। কোন 
শিক্ষায়তনের সঙ্গে সংযুস্ত না হয়েও লেখক অসামান্য বিদ্যাবন্তার পরিচয় দিয়েছেন । 
নিজ জন্মভূমি সম্পাঁকতি সকল কথা বশদভাবে জানাবার ও জানাইবার যে উদ্যম-_ 
তা” যাঁদ সকল জেলার লেখকদের মধ্যে দেখা যেত তাহলে সেট আমাদের পক্ষে 
শ্লাথার বিষয় হত। শ্রীচৌধূরীর কৃতকার্যতা ও সাফল্য জ্ঞানীগুণ সকলেই স্বাকার 
করবেন, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ |” উত্তরপাড়া নিবাসী আমার চিরশুভাকাঙ্ক্ষণ 
তারকদাস মিত্র শুভকামনা করে জানিয়েছেন--“বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাতি” 
গ্ন্থট শুধু কোন একটা জেলার ইতিহাস নয় । এটা বাংলার ইতিহাসের এক আবিচ্ছেদ্য 
অংশ হয়ে উঠেছে ॥। বর্তমানে গ্রন্থটি জেলা ইতিহাসের আঁতীরন্ত কোন সংযোজন নয় ; 
এর নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে । শ্রীচৌধুরশর রচনায় কোন খণ্ডদৃষ্টি নেই» 
আছে “অথণ্ডবোধে'র পাঁরচয় ।” উপাঁর-উন্ত পরমশ্রদ্ধেয় ব্যান্তগণের আন্তীরকতায় 
পঁরিপূ্ণ মন্তব্যগুলি আমাকে কঁঠন পরীক্ষার সম্ম-খান করে 'দয়েছে । “বর্ধমান £ 
ইতিহাস ও সংস্কাতি' গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার সুবাদে এবছর ১২ই মে উত্তরপাড়ার 
“আনন্দ সাহিত্য গোম্ঠী'র এক বিশেষ সভায় আমাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল, তার 
জন) এ প্রাতন্ঠানের কাছে আম চিরখাণী। 

প্রথম থণ্ডে (প্রাচীন সাহিত্য” ইতিহাস” “লেখমালা” ও “পুরাতত্বের আলোকে 
সামীগ্রক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বর্ধমান" সহ প্রায় সমগ্র 'রাঢ় অণ্ুলে'র পারিচয় দেওয়া হয়েছে 
এবং 'ছ্বিতীয় খণ্ডে আছে বর্ধমানের ইতিহাসের 'বাভল্ল ধারার সঙ্গে জনজীবনের যোগ- 
স্ত্তকে গ্রাথত করে ধারাবাহিকভাবে আলোচনার এঁকাস্তিক প্রয়াস । বর্ধমানের ইতিহাস 
ও সংস্কাঁত সম্পাঁকত 'বাভন্ন বিষয়ে যাঁরা পাঁথকৃৎ তাঁদের রচনাগ্রুলির কথা হীতি- 
পুবেই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি ; তাই এ সম্পর্কে পুনরুল্লেখ 'নিষ্প্রয়োজন 
হলেও ভূমি-রাজস্ব সম্পকিত প্রাতবেদনগুলি সম্পকে দু-এক কথা বলার প্রয়োজন 


আছে। বর্ধমানের রাজস্ব ইতিহাসের তথ্যাভাততক উপাদানের আকর গ্রন্থ হল ১৮১২ 
গ্রাপ্টাব্দে প্রকাশিত "5100 50910 £010 005 99150 ০0001080055 ০ (05 


[ এগার ] 


[701156 0£ 0:০900100109 ০11 0116 £৯১298179 ০01 018০ 17891 [11019 001019913+ এবং 
১৯৫৬ প্রীস্টান্দে শ্রীঅশোক 'িন্তরের সম্পাদনায় দু্থণ্ডে প্রকাশিত “৮/6৪ 960881 
[28911190 ২০০০৫? (5৬ 56119)-এর অন্তত 9010581) 208507801 গ্ন্থ । ৫. 
4৯১1 10101 এর 21081 50011 010 005 901৬০ 8100 9০111610191 009191801 
10 06 )0105781) 101511101+ গ্রন্হাট যে এ জেলার ভুমি ও ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কিত 
গুরুত্বপুণ দিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । লপ্ডনে হীণ্ডয়া হাউসে ও নূতন 
দিল্লীর মহাফেজখানায় রক্ষিত দলিলপন্রাদর ঝাড়াই বাছাই করে ইস্ট হীণ্ডিয়া 
কোম্পানির প্রথম পর্বের রীতহাসিক তথ্যগল স্থান পেয়েছে ০. £₹২* 11900 ও 9. 
০. 7111 এর সম্পাদিত ও ৫ম খণ্ডে প্রকাশিত 17018 7২5০০: 51189, এবং 
আরও পরবতর্ঠকালে ২২ খন্ডে সম্পূর্ণ 15026 11189) 01755091509, 
প্রচুর এীতিহাসিক উপাদানের সন্ধান মেলে। 51 10019 5198৫-এর নেতৃত্বে 
গঠিত ও প্রকাশিত ৭২601 09? 006 1:90 7২০৬61710 (01010155101) 73610521 
(1940) নামক ৬ খণ্ডের স্ুবৃহৎ প্রাতিবেদনটি রাজস্ব ইতিহাসের প্রামাণ্য ও তথ্য 
সম্বলিত কনিষ্ঠতম দালিল। উত্ত প্রাতবেদনে বর্ধমানের সন্তান রাধাকুমু্দ মুখো- 
পাধ্যায় রচিত ৭170881) [970 9$1670 নামক একাঁট মৌধীলক রচনা স্থান লাভ 
করেছে । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে; বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ 
ছিলেন ফ্লাউড কাঁমশনের অন্যতম 'বাশন্ট সদস্য । 


অধ্যাপক হেনরণী ব্লকম্যান, জারেট ও বেভারিজ কর্তৃক আইন-ই-আকবরণ ও 
আকবরনামা ইংরাজীতে অন্দিত হয়ে প্রকাশিত হলে মোঘল আমলে বর্ধমান 
( সরিফাবাদ, স্ুলেমানাবাদ, মান্দারন ও সাতগাঁও ) চাকলাসহ স্ুবা বাংলার রাজস্ব ও 
রাজনোতিক ইতিহাসের ঘটনাবলী জানা যায় । তিন থণ্ডে প্রকাশিত 1710) 29০17 
গ্রন্হটি দুষ্প্রাপ্য হলেও এ বিষয়ে স্াবস্তত আলোচনা করেছেন ভা. 2, 120017861 
তাঁর 47115071069] 11700000601) 0০ 015 3210581 70০01101010 ০01 015 7110 
2২50০011 (1917) গ্রন্হে | 2017 0. ও 181910911-তাঁর 15930 21001910 50100195”এ 
অষ্টাদশ শতকের বর্ধমান সম্পার্কত কিছ তথ্যমূলক আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে 
সব্বশেব সংযোজন হ'ল প্রয়াত অধ্যাপক ডঃ হরশঙ্কর ভট্টাচার্যের “29101008159 20৫ 
চ90010915* নামক গবেষণামূলক গ্রম্হটি। দ্বিতীয় খণ্ডের মূল বিষয়বস্তু হ'ল, 
বর্ধমানের জনজীবনের ইতিহাসের সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৌতিক ও সামাজিক 
ইতিহাসকে বাংলার এীতহা সক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা এবং এর বিশেষ বৈশিষ্টা- 
গুলিকে তুলে ধরা । অর্থনাত ও সংস্কাত বিকাশের ক্ষেত্রে রাজনোতিক 'চ্ছাতস্থাপকতা 
হল প্রথম ও প্রধান উপাদান । অতাঁতের কথা বাদ 'দিলেও অন্টাদশ শতকের মধ্যভাগ 
হতে প্রায় ছ'দশক ধরে অস্থির রাজনোতিক পারস্ছিতির জন্য কেবলমান্ত বর্ধমান নয়, 
সমগ্র বঙ্গদেশের উৎপাদন ব্যবস্থা ষে ব্যাহত হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন 'ছ্ধিমত নেই ॥ 
অর্থনৌতক উন্নাতর সোপানগ্যাঁল সুদৃঢ় হলেই তবে সুন্দর সাংস্কৃতিক পরিমস্ডল, 


[ বার ] 


"গড়ে উঠে। সাংস্কাঁতক পাঁরমণ্ডল বিকাশের ক্ষেত্রে পাম্ববিতাঁ গেলাগীলির অবদান 
ন্যন নয়। আর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে না উঠলে সংস্কীতর কোন ধারাবাহিক 
ইাঁতহাস খু*জে পাওয়া যাবে না। 


একালের জেলা সংজ্ঞা”কে সামনে রেখে কেবলমান্্ ভৌগোলিক দৃষ্টকোণ হতে 
বিচার করলে নাঁদ্ট কোন জেলার প্রান ইতিহাস রচনা করা সম্ভবপর নয়। 
বর্ধমানের পৃথক কোন রাজনোতিক হাঁতহাস রচিত হয় নাই ; এমনাঁক রাঢ় অঞ্চলের 
ধারাবাহক কোন ইতিহাস নাই। এযাবংকাল বঙ্গদেশের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গীভুত 
হয়ে রাট়ের ইতিহাস আলোচিত হয়ে এসেছে । বৃহত্তর রাটের কোন রাজনোতিক 
বা সামাজিক ইতিহাস রচনার প্রয়াস ছিল না। অন-রুপভাবে বলা যায় যে, বৃহৎ- 
বঙ্গের আলোচনার আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হয়ে আগ্চালক ইতিহাসের গরবেষণাকাষ প্রায় 
পরিত্যন্ত হয়েছে। পৃথক পৃথক অঞ্চলের জনজীবনের ইতিহাস সহ রাজনোতিক ও 
অর্থনোতিক ইতিহাস গবেষণা করে সমগ্র আগ্চালক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বঙ্গদেশের 
ইতিহাস রচিত হলে তবেই প্রকৃত ইতিহাস রচনা সার্থক হত । সামাগ্রিক দষ্টভঙ্গণ নিয়ে 
বিচার কবলে এটা হ'ত এক অখণ্ডবোধের নবম.ল্যায়ন । অপরপক্ষে বাঙালী জাতির 
বহিঃআচ্ছাদনের অখণ্ডতাবোধকে তুলে ধরার চেষ্টায় বৃহত্তর আলোচনার ক্ষেন্রে 
আণ্চালক জনজাবনের ধারাকে চাপা দেওয়া হয়েছে । 


এ যাবকাল পযন্ত বর্ধমান জেলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রথম পরের কোন 
ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার উপাদান বা তথ্য সংগৃহীত বা আবিষ্কৃত হয় নাই। 
সেকারণে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে রাড়ের ইতিহাসের আলোচনা প্রাধান্য 
পেয়েছে এবং অংশাবশেষে রাটের ইতিহাসের মধ্যে বর্ধমানের ইতিহাসের যোগসত্রগ.লি 
বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে । বধমানের জনজীবন ও অর্থনোতিক প্রেক্ষাপটে বগর্শ- 
হাঙ্গামার কোন সামাগ্রক আলোচনা দৃস্টিগোচর হয় নাই ; অথচ এ বিষয়ে উপাদানের 
কোন অভাব ছল না। 


সপ্তদশ শতকের শেষভাগ হতে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক চিন্রের পটভুমিকা বহুলাংশে 
পরিবততি হতে শুরু হয় এবং এই পরিবাতত পাঁরাস্থাতির সঙ্গে বর্ধমানের ইতিহাস 
৪তপ্রোতভাবে জাঁড়ত ছিল। সে সময়ে দক্ষিণ-প্চমবঙ্গের ইতিহাসের গাঁতপ্রকাত 
নিধ্যারত হয়োছল বর্ধমানকে কেন্দ্ু করে। £পর বর্ধমান রাজবংশের অন্যতম 
কীর্তমান পুরুষ কাঁতিচাঁদের কম“কুশলতার গুণে এই জাঁমদার বংশাঁট এতদচলে 
সুপ্রাতাষ্ঠত হয়। নবাবী আমলের আঁস্তমকাল ও ইস্ট ইশ্ডি্া কোম্পানির 
অনন্প্রবেশের গময় বঙ্গদেশের দ:-তিন জন জাঁমদার কোম্পানির উদ্দেশ্য উপলাব্ধ করে 
বাধা দেওয়ার চেম্টা করেও তাঁরা অরুতকাধ” হন। অতঃপর চিরস্থায়শ বন্দোবস্ত চাল: 
হলে ভূমি-রাজস্ব পরিচালনা ব্যবন্থার ক্ষেত্রে বঙ্গদেশের জাঁমদারগণ বর্ধমান 
জীমদারী'কে অন:করণ করোছল। সেকারণে বঙ্গদেশের ইতিহাস ও ভুম-রাজন্ব 
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নাঁতর যে অংশ এই জমিদারবংশের সঙ্গে সম্পার্কত তার বথাযথ আলোচনা করা 
হয়েছে । কিম্তু তেজচন্দ্রের পর বঙ্গের অন্যান্য ধনী জাঁমদারগণের ন্যায় আড়ম্বরপর্ণ 
জীবনযান্তা, পদপ্রাপ্তর মোহ, জনজীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন অবস্থায় বসবাসের জন্য 
এই অংশের আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে । রাজবংশের ইতিহাস” এক্ষেত্রে 
অপরিহার্য না হলেও, বর্ধমানের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতার প্রয়োজনে 
এই অংশাঁট আলোচিত না হলে সামাগ্রকভাবে অঙ্গহানি হওয়ার সম্ভ।বনা থেকে যায়। 
ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে “অর্থনীতি বিকাশের ধারা, আলোচনা করা 
হয়েছে । জেলার সামাগ্রক অর্থনীতি যথাস্থানে আলোচিত হয় নাই; 
কারণ হীতহাস গ্রন্থে সামাগ্রক অর্থনীতি আলোচনা সম্ভবপরও নয়। “সংস্কাঁতির 
রূপরেখা” অধ্যায়ে সংস্কৃতির ব্যাপ্ত ও জনজীবনের উপর প্রভাব বিস্তারকারণী কয়েকটি 
বিষয়ের আলোচনা, আর সেই সঙ্গে শিক্ষাসহ লোকসংস্কীতির কয়েকটি বিশেষ 'দিক 
সম্পকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সংস্কাঁতর 
বিভিন্ন শাখার যতকিৎ নিদর্শনপূরব্বক জনজীবনের উপর সেগুলির প্রভাব ও তার 
যোগসনন্রগ্লির আলোচনা করা হয়েছে মান্র। অন্যথায় প্রত্যেকাঁট 'বষয়ের জন্য 
পৃথক পৃথক অধ্যায় রচনা করার সুযোগ থাকলেও বাহল্যভয়ে বিরত থাকতে হয়েছে । 


বাংলা সাহত্যে বর্ধমানের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। মালাধর বসুর 
কাল হতে বাংলা সাহত্যের সকল শাখাকে পল্লৃবিত ও প্রস্ফাটিত করে রেখেছে বর্ধমানের 
কাব ও সাহাত্যকেরা । বঞ্গসাহিত্যের আসরে বর্ধমানের বিশেষ অবদান হ'ল বৈষণব- 
সাঁহত্য ও মগ্গলকাব্য । এ-দুটি শাখায় বর্ধমানের মনীবীগণের অবদান বঞ্গ- 
সাহত্যকে যে অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মুকুন্দরামঃ 
কৃষদাস কাঁবরাজ, ক্ষেমানন্দ ও ঘনরামের কাল উত্তীর্ণ হওয়ার পরও উনবিংশ শতকে 
বঙ্গসাহিত্যকে নবরসে সিণ্ণিত করে রেখোঁছল “দাশুরায়* ও “নীলকণ্ঠ”। সামাগ্রক 
আলোচনার ক্ষেত্রে “বর্ধমানের সাহিত্যের অবদান' বিষয়ে পৃথকভাবে একটা বড় মাপের 
কাজ করা সম্ভব হতে পারে, যার সকল উপাদান বর্ধমানের মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে 
আছে। তাই স্বষ্প পাঁরসরের কথা চিন্তা করে এই অধ্যায়ে কবি ও নাহিত্যিকগণের 
পরিচয় ও তাঁদের সাহিত্য কীর্তর কথা আলোচিত হয়েছে মান । 

ছ্ৃতীয় খণ্ড প্রকাশনার সময় ষে সকল শভাকাঙ্ক্ষী ও বম্ধুবাম্ধবের অন:প্রেরণা ও 
সাহায্য লাভ করোছ তাঁদের আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই । গ্রন্থটি র্‌পায়ণের ক্ষেত্রে 
তারাপদ সাঁতরার উৎসাহ ও পর্থানর্দেশ ছিল আমার প্রধান পাথেয় স্বরপ। আমার 
অগ্রজপ্রতীম উত্তরপাড়াবাসী অধ্যাপক শঙ্কর দত্ত ও অধ্যাপক ডঃ সত্যনারায়ণ 
ভট্রাচার্ষের প্রয়োজনীয় উপদেশদানের ফলে কয়েকটি অধ্যায়ের উৎকষতা বৃদ্ধি 
পেয়েছে। স্বগ্ঁয় আমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আই. এ. এস. মহোদয়ের কন্যা 
ডাঃ সঙ্গাঁতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর পিতার সংগৃহীত বহু আলোকচিন্র প্রকাশ করতে 
দিয়ে আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতার পাশে বম্ধ করেছেন । এজন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ 
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জানাই। বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি" প্রকাশনার জন্য সদাসর্বদা বর্ধমান- 
বাসীগণের সকল সহযোগিতা ও উৎসাহ লাভ করোছি ; এ"দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন 
শৈলেন্দ্রকুমার সামভ্ত, সঞ্জীবকুমার বন্ধু, গোপীনাথ সেনগুপ্ত, শিবানম্দ পাল, লক্ষ্ী- 
নারায়ণ রায়, দীপঙ্কর চৌধুরী, সনৎকুমার চক্রবতর্ঁঠ আদিতকুমার চৌধুর+, রাঞ্জত- 
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (কুমিরকোলা ) প্রমূখ সহদয় ব্যক্তিগণ । আর সকলের অলক্ষ্যে 
নিরন্তর সহযোগিতার ডালি নিয়ে আমার পাশে উপাস্থিত আছেন উত্তরপাড়াবাসন 
ভবেশ দত্ত ও আময়কুমার ঘোষ | বাণীবন্দনার ক্ষেত্রে আমার অধুনা বাসস্থান উত্তর- 
পাড়ার বিশেষ এঁতিহ্য আছে। তাই একাজে সদাসর্বদা উৎসাহ লাভ করোছ ডঃ 
ন্থবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, তারকদাস মিন্র, হিরপ্ময় ঘোষ, 'নির্মলচন্দ্র চৌধুরী (প্রান্তন 
গ্রন্থাগারিক, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবালিক লাইব্রেরী ), ইন্দু দাঁ, অধীন দে পৃথবীশ সেন 
ও আনন্দগোষ্ঠীর সহদয় ব্যন্তিগণের কাছ থেকে। এদের সকলকে আমার আন্তারক 
কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই । আময় ভট্টাচার্য 'ছিতায় খণ্ডের জন্য প্রচ্ছদপট তৈরণীকরে 
দেওয়ায় গ্রন্থের উৎকর্ধতা বহ্‌লাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে । মূল পাশ্ছালিপি হতে প্রেস 
কাঁপ তৈরণ করার কাজে আমার সহকমর্শ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ও বন্ধূবর রাধা- 
বিনোদ পালের সহায়তা ভুলবার নয়। “দ শিবদু্গ প্রি্টাসে“র স্বত্বাধকারণী 
নারায়ণচন্দ্রু ঘোষ ও তাঁর সহযোগিবৃন্দের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় অল্পদিনের মধ্যে 
গ্রন্থাট মুদ্রণ ষল্ত্ের কবল হতে নিষ্কৃতি পেয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে । প্রুফ সংশোধনের 
কাজ বম্ধূবর অরুণচাঁদ দত্তের সহযোগিতায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে । 'তাঁন যথেষ্ট 
আম্তারকতার সঙ্গে একাজ করেছেন । এতদসত্বেও ষাঁদ কোন ন্রুটি থেকে যায়, তাহলে 
তার দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার । “প.স্তক বিপাঁণি'র স্বত্বাধিকারী অন:পকুমার মাহিম্দার 
ও অনুজপ্রাতম ডাঃ দেবাশিস বনস্গুর সহযোগিতার জন্য সুষ্ঠুভাবে প্রকাশনার কাজ 
সম্পন্ন হয়েছে । এ'দের সকলকে আমার আন্তারক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই । 
প্রথম খণ্ড অপেক্ষা 'ছিতণয় খণ্ডের ব্যাপকতা অনেক বেশী ; তাই সাধারণভাবে 
আলোচনা করেও এর কলেবর প্রায় দেড়গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে । অবশ্য এ থণ্ডাঁট বার্ধত 
কলেবর হলেও পাশ্চমবঙ্গ সরকারের ( তথ্য ও সংস্কাঁতি বিভাগ ) আংশক অর্থানূকুল্যে 
প্রকাশিত হওয়ায় সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহনের দুশ্চিন্তা হতে কিছ;টো স্বান্ত পেয়োছ। 
গ্রবেষণাধমর্ঁ কাজের জন্য সবাগ্রে সময় ও মনঃসংযোগের প্রয়োজন । এ বিষয়ে 
আমার সহধাঁম“ণণ শ্রীমতী আনন্দময়ী চৌধুরী অতাতের ন্যায় সকল প্রকার সাংসারিক 
দায়দাক্িত্ব হতে অব্যাহতি 'দয়ে আর সেইসঙ্গে নিরন্তর অনুপ্রেরণা যোগানোর ফলে 
রচনা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি হয় নাই । নির্ঘণ্ট প্রস্তুতের কাজে 
আমার কন্যা কুমারশ শুভ্রা চৌধূরী ও পনর শ্রীমান জ্যোতিময়ের সাহাব্য পেয়েছি । 
গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে ইউকো ব্যাঙ্ক”-এর সহকার্মবন্দ ও আমার কম-স্থল 
ই্ডিয়া এক্সচেঞ্জ শাখার 'ইউকো এক্সচেঞ্জ 'রিক্রিয়েশন ক্লাব'-এর সভ্যবৃন্দের যে 
একাশ্তিক সহঘোগিতা ও শুভকামনা লাভ করেছি তার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে 
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ছোট করতে চাই না। আজকের 'দনে এরূপ সহকর্মী পাওয়া বড় ভাগ্যের কথা এবং 
এরজন্য আম গার্বত। আর প্রচারের প্রয়োজনে বিশেষ ধরনের সহযোগিতার জন্য 
উধ্বতন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের নিকট আমি একাম্তই কৃতজ্ঞ । 
সময়ের মানদণ্ডে বর্ধমান জেলার সংস্কৃতির উন্মেষ ও তার ব্যাপকতার প্রসারলাভ 
ঘটেছিল স্ুদশর্ঘ কালের প্রেক্ষাপটে । তাই বর্ধমানের সংস্কীতি হল বৈচিন্র্যময় ও 
সেইসঙ্গে সাংদ্কীতক পাঁরমণ্ডলের উপর নভ'রশীল। হাঁতহাস ও সংস্কৃতির 
উল্লেখবোগ্য বিষয়গুলি আলোচিত হলেও এখনও বেশাঁকছ্‌ আলোচনা বাকী থেকে 
গেল। আশা কাঁর ততীয় থণ্ডে পাদপূরণ করে প্রয়োজনীয় অভাব দূর করতে সক্ষম 
হ'ব। বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি'র প্রথম খণ্ডাট যেরপ বঙ্গভাষাভাষী 
বিছজ্জনের কাছে সমাদত হয়োছিল, অনুরূপভাবে যাঁদ এটিও সুধীজনের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়, তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব । বিরাট জেলার রত্ব- 
ভাশ্ডারে কত না জানা-অজানা তথ্যের সম্পদ স্তরীভুত হয়ে আছে, তার সামান্য 
অংশমান্ স্বীয় শ্রমের বিনিময়ে আহরণ ও পত্রপুষ্পে সুসাঁজ্জত করে জন্মভূমির পদে 
1নবেদন করলাম । আর সেইসঙ্গে বর্ধমানের কাব ও মনীষণ শ্রীকবিকঙ্কণ'-এর পদাঙ্ক 
অনুসরণ করে তাঁরই ভাষায় জন্মভুমির উদ্দেশ্যে প্রণতি জানিয়ে আমিও সম্রদ্ধ চিত্তে 
«নিবেদন করি 
“জে বোল বলাহ' তুমি সে বোল বালব আমি 
তুঁম কার মোরে উপদেশ । 
প্রচার যেমন কাব্য শুনয়ে তেমন ভাব্য 
করি চিন্তা হর মোর ক্লেশ ॥ 


যজেশ্বর চৌধুরী 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ 


সুধীন দে, উত্তরপাড়াঃ চিত্র নং ১ও ২ 

মদনমোহন ম-খোপাধ্যায়, বোড়ো বলরাম, চিন্ন নং & 

স্বগ্গাঁয় আময়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আই. এ. এস. কর্তৃক গৃহীত ও তাঁর কাঁনষ্ঠা 
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জৈনভবন, কাঁলকাতা ( সম্পাদক গণেশচন্দ্র লালওয়ান। ), চিন্ত্র নং ৩ 


81319875757 7015 
99106 হয190011921 £১06০90 ০1 009 110501110009109 01 360591  5.17.471.3. 
[116 58015 8100 0010016 0? 606 [00151 2১০০1016 [7.0 
০01081 01 075 4১91800 9০9০190 ০1 3510891 .4.5.3. 
[00191 17191021091 03821065119 ঘশল.3, 
[100891) 41010100815 1100. 4১100 
০00110910৫1 811981 2100 0119$9 199691০1) 5০০০ ত.3.0.২.5. 
17101519101)19, 1100109 [০ম 


15091865010 ছা 


প্রথম অধ্যায় 
এঁতিহাসিক যুগের স্ুচন। 


ভারতবষেরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জশপদসম-হের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে জানা যায়, 
প্রারান্তক পর্বে পৌোরা1দক বিবরণগুলি সধত্রে উপচ্ছাপন। করা হয়েছে । এদেশের 
কোন গলাঁখত প্রান ইতিহাস না থাকা+ উপ্ক্রমিক পবেরি দার-্দায়িত্ব পুরাণ্কারগ্রণ 
ণহন করে চলেছেন । পূরাণোন্ড বচন, জনশ্রুতি ব৷ প্রবাদ কিন্তু ইতিহাস নয় ; 
ভাবশ্য যে দেশের কোন ধারাবাহক ইতিহাস রচিত হয় নাই বা তবিদ্কৃত প্রত্ক্ষেন্ত 
সমপক্ষার প্রাতবেদনগ্ঠীল সরকার বা 1বশ্বাবদ্যালয়ের দপ্তরে জমা পড়ে থাকে, সে 
দেশের ইতিহাসের প্রারান্তক পর্ব রচনা করতে হলে পুর।*কারের দ্বারচ্ছ না হয়ে 
উপায় নাই। পুরাণ বা প্রবাদ ইতিহাস নহে+ 1কন্তু ইতিহাসের প্রাথসিক পরের 
সূত্রগূীল নিহত আছে পুরাণোল্ত বর্ণনা ও প্রবাদের মধো, সে কথা মোটেই অস্বীকার 
করা যায় না। মহাভারতে আছে-__ 

“তত্রাপ্যদাহরত্তামমিতাহাসং পুরাতনম্‌ | 
বৃহস্পতেশ্চ সংবাদং শন্লুস্য চ যুধার্ঠির ॥ শার্তিপব“ ৮৪।১। 

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এগুটলকে বলেছেন পুরাকাঁহনী এবং ডঃ দশনেশচন্দ্র 
সরকারের মতে এ জ।তীয় কাহিনী হল পুরাণকথা ।৯ কিন্তু তাঁরা সামাগ্রক 
আলোচনার ক্ষেত্রে পৌরাণিক বিবরণকে বাদ দিতে পারেন নাই। ভারতববের 
প্রাচখন জনপদ, নদনদণ, পাহাড়, নগর, তখর্থস্ছান, অরণ্য প্রভীতি সম্পাকত বিবরণ 
সংগ্রহ করতে হলে রামায়ণ, মহাভারত, পরাণ, বৌদ্ধশাস্ত্, জৈনশাস্ত্, গ্রীক, চৈনিক 
ও 1তব্বতীয় পর্যটকগণের বিবরণ ব্যত।ত হইীতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করায় কোন 
উপায় নাই ॥ একমান্্র সমহাট অশোকের রাজত্বকাল ব্যতত প্রাচীন যুগে শিলালিপির 
ন্যাপক প্রচলন দেখা বায় না। কিন্তু শিলালাঁপগুীলিতে ীল্লাখত কয়েকটি স্থান 
ব্যতীত অন্য স্থানের ইতিহাস সম্পর্কে নীরব । ভশোকের পর সমদ্রগ্‌প্তের 
এলাহাবাদ স্তপ্তালাপ ও কাঁল্দাসের রঘুবংশে প্রধানতঃ উত্তরাপথের জনপদগ্লি 
সম্পকে" সামান্য কিছ; জানা যায় । এই সকল কারণেই পৌরাণিক বিবরণের প্রতি 
কটান্মপাত করলেও ইতিহাস রচনার প্রারান্তক পর্বে পুরাণ ও প.রাণ্কারগণ গুরুত্ব 
পেয়েছেন। তবে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এ ধরনের উপাদানগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে 
সাবধানতা যে অবলম্বন করা উাঁচত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । পাঁজটার পুরাণ 
ও সমধমা গ্রন্হ হ'তে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করে প্রাচগন রাজবংশের তালিকা 


রচনা করেছেন । 
“মহাজন যেন গতস্য পঙ্থাঃ”--এই আপ্ত মহাজন বাক্যটি স্মরণে রেখে বধধধমান 


২ বর্ধমান ঃ হীতিহাস ও সংস্কাঁত 


জেলার ইতিহাস পৌরাণিক বিবরণ 'দিয়ে শুরু করে জনপদ পারিচিতি ও প্রাচখন 
রাজবংশের উপর আলোচনা করা যায়। কিম্তু সন্দেহ থেকে যায় ষে, আধকাংশ 
পৌরাণিক রাজবংশ নিজেদের ক্ষান্নয় জাতি ও ইক্ষাকু বাংশোদ্ভব বলে পারচয় 
দিয়েছেন । বর্ধমান জনপদ প্রাচীন সুন্গভূমির অন্তর্গত । পুরাণ ও মহাভরতে 
সুক্ধ জনপদের উৎপাত্তর কাঁহনী পাওয়া যায়। অন্ধ খাঁষ দণঘ“তমা, পত্র ও 
আত্মীয়স্বজন কর্তৃক পারত্যন্ত হয়ে অন্তররাজ বাঁলর আশ্রয় লাভ করেন এবং 
বাঁলরাজের অনুরোধে তাঁর মহিষী স্তদে্ার গভে দীর্ঘতনা পাঁচটি ক্ষেত্রজ পত্র 
উংপাদন করেন। এই পনুত্রগণ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পপ্ড্র ও সুক্ষ নামে পরিচিত এবং 
তাঁদের আধকৃত জনপদগিও স্ব স্ব নামে প্রাসাদ্ধ লাভ করেছিল। অঙ্গের অঙ্গদেশ, 
বঙ্গের বঙ্গদেশ, কলিঙ্গের কাঁলঙ্গদেশ, পুদ্ড্রের পুপ্ড্র দেশ ও সঙ্গের নামানসারে সগ্ষদেশ 
হয়েছিল।২ এ জাতীয় কাঁহনী থেকে অনুমান করা যায় যে, আর্য সভ্যতার ধারক ও 
বাহকদের সঙ্গে অস্তর জাতির সংমিশ্রণে একটা গোষ্ঠী বা জাতি ও তাদের সভাতা 
গড়ে উঠেছিল । এই কাহনী থেকে আরও অনুমান করা যায় যে, মহাভারত রচনার 
সময়ে এতদ-গলে আর্য সভ্যতা বিস্তার লাভ করোছল ।৩ পৌরাণিক কাহনণর সতাতা 
যা হ'ক না কেন, নিঃসন্দেহে কিন্তু বলা যেতে পারে যে, আধ'গণের ভাষা, ধমণ 
সামাজিক রীতিনশীত প্রভাত এদেশে আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ-পণ্চম শতকে 
নুপ্রীতিষ্ঠিত হয়েছিল। পূর্ব ভারতের আঁদবাসশগণের ভাষাও কালরুমে লুপ্ত হয়ে 
মিশ্র ভাষা ও মিশ্র সমাজের সাণ্টি হলেও আজও সমাজের প্রাত স্তরে সেই প্রচশন 
রীতিনশীত উশীক মারছে । কালের প্রভাবে বাংলাদেশ আযণবর্তের অংশরুপে স্বণকৃত 
হয়। যাঁদও মনসংহতার কয়েকাঁট সংস্করণে একথা স্বীকার করা হয় নাই।” 
বৌধায়নের ধর্মসূত্রে অবশ্য মিশ্রবর্ণের স্বীকাতি পাওয়া যায় ।৫ 


(১) 


মহাভারতে সুগ্ধ জনপদের উল্লেখ আছে, কিন্তু বর্ধমানের কোন পাঁরচয় নাই । 

মাকণ্ডেয় পুরাণ স্কন্দ পুরাণ, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্হে বর্ধমান জনপদের উল্লেখ 
পাওয়া যায় মান্ত। বিশেষ িশদ বিবরণ প.বেন্তি গ্রন্ছসমূহে নাই । ষোড়শ শতকে 
রাঁচিত পদ্াশ্বজয় প্রকাশ” ও “ভারত ব্রক্ষখণ্ড' নামক পৌরাণিক গ্রন্হে বর্ধমান জনপদের 
বিশেষ বিবরণ আছে । কিন্তু উত্ত গ্রন্য়কে পুরাণ এমনকি উপপুরাণ বলা যায় 
না। তবে ভাঁবষ্যতে সংঘাঁটত হবে, এরূপ পৌরাণিক কাহনীসহ “দেশাবলী বিবৃতি 
বা্ণত থাকায় পুরাণ নামকরণ করা হয়েছে । বিবৃত ঘটনাবলীর কোন উৎকর্ষতা 
নাই এবং এটির আখ্যানভাগের অধিকাংশ জুড়ে আছে বিদ্যাস্জ্দরের কাহিনী । 
ণদপ্বিজয় প্রকাশে, বার্ণত বর্ধমান জনপদের বিবরণ এরপ-_ 

“অজয্াচ্দক্ষিণে ভাবে শিলাবত্যাশ্চ হ্যত্তরে । 

গঙ্গায়াঃ পশ্চিমে পারে দারিকোশাহ্ পর্ত্বতঃ ॥ ৭৭০ 


এীতহাঁসক ষগের সচনা 


অল্টষোজনাব মতো দেশো নদনদীষৃতঃ। 
রুদ্রোজনাবমিতো দর্ঘে চৈব মহণীপতে ॥ ৭৭১ 
সাধারণ্ভুমকশ্ বর্ধমানোহাত সুম্দরঃ | 
দামোদরনদী যত্র বহতে মধ্যভাগকে ॥ ৭৭২ 
মৃণ্ডেশবরণ বকুলা চ প্‌ব্বে সরস্বতী বরা । 
প্রায়শো বহূলা নদাঃ সদা দক্ষিণগা মতাঃ ॥ ৭৭৩ 
তৃণধান্যাদিভেদানাং সপ্তদশ ভবাস্ত চ। 
কা্পঁসো রক্তশ্বেত্চ পাটলশ্চ বিশেষতঃ ॥ ৭৭৪ 
পণ্চভেদাশ্চেক্ষবম্চ জায়ন্তে যত্র নিত্যশঃ 
সব্বেষাং বর্্ধনালিত্যং বর্ধমানমতো বদুঃ ॥ ৭৭৫ 
'বিষুপাদাম্বৃজাতাচ্চ দামোদরজলাঘ্বাহঃ | 
বর্ধমানমন.ষ্যাংশ্ গায়ান্ত ভাব মানবাঃ ॥ ৭৭৬". 
, অঘোরভুমিপত্তন্র রাজন্যকুলসম্ভবঃ ৷ 
বর্ধমানপ্রজাঃ সন্বাঃ শাসাঁত ধম্মবিদ্ধিতঃ ॥ ৭৭৮ 
কলেবেদিসহস্্রাণ গচ্ছ।্তদ্ম দা নৃপ। 
বাঁরাসংহরাজগেহে কৌতুকং জাতমেব 'হি ॥ ৭৭৯ 
কাঁঞিপুরে মহারাজ গুণাঁসন্ধূর্মহীপাঁতিঃ | 
তস্য পুতঃ জন্দরশ্চ বর্ধমানমুপাতঃ ॥ ৭৮০ 
বীরনিংহস্য দু'হতা বিদ্যা নাগ্ীতি শোভনা । 
নানাশাস্ত্পাবগা চ বিনোপনিষদং নৃপ ॥ ৭৮১ 
ভূমিমার্গে সুম্দরশ্চ গত্বা তত্র বিবাহিতা । 
1জত্বা বিদ্যাং বিচারেবু সন্ভতোগং কৃতবান্‌ বরঃ ॥ ৭৬২ 
'বিদ্যাস্ন্দরবংস্তাস্তং চৌরপণ্ঠাশদাখ্যকে । 
গ্রন্হে সনচখনতয়া বর্ততে নৃপশেখর ॥ ৭৮৩ 
অঘোরস্য জুতঃ শ্রীমান চন্দ্রাঙ্গদ মহণীপাতঃ । 
[ববৃতির্যস্য বহুলা গণেশাখ্য পূরাণকে | ৭৮৪ 
সূর্যযবংশোদ্ভবঃ শ্রীমান্‌ কাক্তিন্দ্রো মহীপাতিঃ | 
কুশবংশপ্রস্তশ্চ বর্ধমানস্য শাসকঃ ॥ ৭৮৫ 
কুশাদাতাঁথঃ পান্রশ্চ সুকন্যায়ামজায়ত । 
আঙ্গুরায়াণ্ট বার্ধযাচ্চ হ্যাতিথিশ্চ মহাবলঃ । 
পৃশ্ডরণকো 'হ গ্রহুণো সুষ্যশ্চ নপশেখর ॥ ৭৮৬ 
উলুপ্যাং পুণ্ডরণকস্যাপ্যমোঘরেতসঃ লদা । 
ক্ষেমধম্মা মহাযোগা জাতশ্চ কুলপাবনঃ ॥ ৭৮৭ 


বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


রাতদাথ্যা ক্ষেমধম্মে বীর্যযতো হ মুনেববরাৎ। 
দেবানীকস্য দেবধম্মাজক্ষজ্রেহথ বর্ধমানকে ॥ ৭৮৮ 
দেবানীকস্য বীষ্যাচ্চ ফুল্লায়াঃ সমজায়ত। 
পারিজাতোহাতকুশলো যুদ্ধাবিদ্যাবশারদঃ ॥ ৭৮৯ 
ঘটুশৈলে নপোদ্ভুতঃ চকচকাসারতন্তটে 
পারিজাতাৎ পরো নৈব পুরুষোহথ মহণপাঁতিঃ ॥ ৭৯০ 
খঞ্জন্যাং পারিজ।তাচ্চ নাতুঙ্গঃ সমজায়ত । 
হিস্তালকাননে রাজাভুল্াতুঙ্গো হি নিভ'য়ঃ ॥ ৭৯১ 
নাতুঙ্গাৎ মারিষায়া্ অকর্পুত্রো হি 'দিকপাতিঃ ৷ 
[দিক্পাঁতং প্রমণলায়াণ প্রেরয়ামাস বৈ পুরা ॥ ৭৯২ 
সুদর্শায়ামেকবীযাৎ ছো পুত্রৌ বাঁলনাং বরো । 
বন্্রনাভো রদকালিবমিনচ্ছত্রমস্তকঃ ॥ ৭১৩। 
গোবর্্ধনাখ্যদেশে চ জীম-তস্য নদীতটে 

বজ্নাভস্য বীরযাচ্চ মেনকায়াং মহীপতে । 

স্বগণো গণচুড়শচ জাতো ছো চাতশোভনৌ ॥ ৭১৪ 
যমকরে নদীপার্র গণ্চুড়ো হি ল্খকঃ। 

বসাঁতিং কৃতবান তেন পাটলিগ্রামসন্নিধো ॥ ৭৯৫ 
মোদমত্যাণ্চ স্বগণবীীর্ধযাচ্চৈব মহশীপতে । 

1বভুতিশ্চ সুভূতিশ্চ রামভুতিরজায়ত ॥ ৭৯৬ 
রামভুতিঃ কীকটস্য রাজা পর“তবোন্টিতে । 

দেশে জঙ্গলসম্ভৃতে নচজাত প্রশাসকঃ ॥ ৭৯৭ 
পালাসনগরে রাজা রামভূতিরভূৎ পুরা । 

িরণো ভুমিকা যত্র প্রাপ্নোতি চন্দ্রসূর্যযয়োঃ ॥ ৭৯৮ 
1বভুঁতঃ শ.ক্রতো জাতো মহাবলো পরাক্রমঃ ।*******০৯৯ 
কেরলে শতশঙ্গে চ যৌবনে প্রাপ্তবান্‌ স চ। 

রাজ্যং শদ্রুভূমি কায়াং শ্রুতং পৌরাণিকং বচঃ ॥ ৮০০ 
ছ্িজকন্যা তুঙ্গলেখাগভে পুস্পাঙ্কুরো মহান্‌। 

ততঃ কোমলপ্রকাতিহণ্টাম্বশ্চ খাঁষব্রতঃ ॥ ৮০১ 
অগন্ত্যসঃ বরেণৈব একামেত 'বাপিনে স চ। 

রাজাভুৎ চোংকলস্যান্তে জগন্নাথস্য সালিধো ॥ ৮০২ 
গণ্ডক্যা জাতঃ পুত্রো হি চন্দনাথ্যো হি সুন্দরঃ। 
পুস্পাঙ্করস্য বীষণাচ্চ চন্দনোপবনে তদা ॥ ৮০৩ 
অঘোরসংক্দ্রকনুস্য চন্দনস্যানূজোহভবৎ। 
চন্দনকাননে রাজা স+ত্তুলাখ্যে বিষয়ে ভাদি ॥ ৪০৪ 


এীতহাসিক বগের সূচনা ক 


দেশিকায়ামঘোরাচ্চ করণোহতুলা বক্রমঃ | 
বর্ধমানং পরত্যজ্য গতো গ্রামং কলাপকম-॥ ৮০৫ 
পুজ্করাননক্ষত্িয়শ্চ স্বরাজ সিম্তবান্‌ নৃপ। 
সংক্ষেপাৎ বর্্ধমানস্য ভূপালবর্ণনং কৃতম- ॥ ৮০৬ 
সাধারণানাং দেশানাং মধ্যে শ্রেম্ঠতমোতমঃ। 
বঙ্ধমানস্তস্য ভূপ পুরাণে বিবৃতা প্রথা ॥ ৮০৭ 
পুদ্করাননবংশীয়ঃ রাজনো বর্ধমানকে । 
রাজা নিরন্তরং শ্রীমান মঙ্গলাদেবাপ[জনাৎ ॥” ৮০৮ 

( 'দিশ্বিজয়প্রকাশে সপ্তজাঙ্গলাববরণ )৬ 


অন্ুযুবাদ-_-“অজয় নদশর দক্ষিণে শিলাবতীর উত্তরে গঙ্গার পাশ্চমে এবং 
দারিকেশির পূর্বে একটি আত জ্রন্দর সাধারণভোগ্য ভুভাগ আছে । রাজন: ! 
এই ভুভাগের নাম বর্ধমান । এই বর্ধমান দেশে নানা নদ নদ। প্রবাহিত। ইহার 
দৈর্ঘ্য একাদশ যোজন এবং প্রস্থ অন্ট যোজন । এই দেশের মধাভাগ 'দিয়া দামোদর 
নদ প্রবাহিত হইতেছে । ইহার পর্ব দিকে যে সকল নদী আছে তন্মধ্যে মৃণ্ডেশ্বর”, 
বকুলা ও সরস্বতা এই তিনটিই প্রধান। এতাঁল্ভল্ন ইহার দক্ষিণ দিকেও বহতর নদণী 
প্রবাহিত। তৃৎধান্যাদিভেদে সপ্তদশ প্রকার ধান্য এদেশে উৎপন্ন হয়। রম্ত, শ্বেত 
ও পাটলবর্ণ কার্পসি এখানে প্রচুর পাঁরমাণে জন্মে, ইহা ছাড়া পাঁচ প্রকার ইক্ষুবৃক্ষের 
এখানে বার মাস চাষ হইয়া থাকে । ফল কথা, সমস্ত বস্তুরই এদেশে বর্ধন অর্থাৎ 
উপচয় হয় বলিয়া ইহার নাম বর্ধমান । দামোদর জল 'বঞ্ণুর পাদপদ্ম হইতে সম্ভত। 
সুতরাং দামোদর নদীর উভয় পার্্বব্যাপণ বর্ধমানের অধিবাসাঁ মনষ্যদিগকে বিভিন্ন 
দেশবাসীর লোকেরা যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকে । 


অঘোর নামধেয় জনৈক ক্ষান্রয় নরপাঁতি ধর্মানূসারে বর্্ধমানবাসী প্রজাপ-ঞ্কে 
শখসন করিতেন । হেরাজন্‌ ! কলির চারি হাজার বর্ষ অতাঁত হইলে, এই বংশীয় 
রাজা বাঁরসিংহের গৃহে একটা বড় কোতুককর ঘটনা ঘটয়াছিল। 


কাঁচপুরে গুণাঁসম্ধু নামে রাজা ছিলেন । তাঁহার পুত্রের নাম সুন্দর । সুন্দর 
একসময়ে বর্ধমানে আগমন করেন। বর্ধমানাধপাঁত বারাসংহের বিদ্যানায়ী এক 
পরমাসুন্দরী দৃহিতা ছিল। বিদ্যা উপনিষংশাম্ত্র ব্যতখত অন্যান্য সমস্ত শাস্মেই 
বিশেষ ব্যুৎপাত্ত লাভ করেন। অুষ্দর ভূ-বিবর 'দিরা গিয়া রান্নিকালে 'বিদ্যাকে বিবাহ 
করেন। 'বিদ্যা শাস্মাবচারে সুন্দরের কাছে পরাস্ত হন। পরে সুন্দর তাঁহাকে সম্ভোগ 
করেন। হে নৃপবর! এই বিদ্যাসন্দরের বৃত্াস্ত চৌরপণ্াশৎ গ্রচ্হে বিশেষভাবে 
উীল্লাথত হইয়াছে । 


রাজা অঘোরের পনর শ্রীমান চগ্দ্াঙগদ । ইনিও রাজা ছিলেন । গণেশ পুরাণে এই 
রাজার [বস্তুত ?ববরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 


৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাঁত 


শ্রীমান্‌ কা্িচন্্র জনৈক স্যযবংশীয় রাজা ছিলেন। ইনি কুশের বংশে উৎ*ন্ন। 
এই কাম্তিিম্দ্র এক সময় বর্ধমান শাসন করেন। 

হুশ হইতে স্ুকন্যার গভে£ আঁতাঁথ নামে এক পত্র জন্মে । আঁতাঁথ হইতে আঙ্গরার 
গর্ভে মহাবল পুণ্ডরীকের জম্ম হয় । অমোঘবশর্যয পুণ্ডরীক হইতে উলূপণর গর্ভে 
ক্ষেমধম্মা নামে এক পত্র উৎপন্ন হয়। ক্ষেমধম্মাঁ যোগীপূরুষ ছিলেন । ই-হাদ্বারা 
কুল পাবন্র হইয়াছিল। ইনি এক মুনর নিকট বরলাভ করেন। এই বরপ্রভাবে 
তৎপত্বী রাঁতদাপ গভে“ দেবধর্ নামে তাঁহ।র এক পত্র হয় । দেবধম“ হইতে দেবান'ীক 
জম্মগ্রহণ করেন। ইস্হাঁদিগের সকলেরই জন্মভূমি বর্ধমান । 

দেবান।কের ওুরসে ফুল্লার গভে পারিজ।ত নামে এক পৃ্র উৎপ্ম হয়। ইনি 
রাজকার্ষেযে 1বচক্ষণ এবং যুদ্ধাবদ্যায় পরম পণ ছিলেন। ইন ঘট্টশৈল্ছ চক্চকী 
নদীর তরে জন্মগ্রহণ করেন। পাঁরজ।ত হইতে পরূষকার তৎপর শ্রেম্ঠ রাজা আর 
কৈহই তথায় ছিলেন না। এই পারিজাত হইতে খঞ্জনীর গভে নাতুঙ্গ নামে এক পত্র 
হয়। নিভ।কাঁচত্ত নাতুঙ্গ হিন্তাল-কাননে বাস কাঁরতেন। নাতুঙ্গ হইতে মারষার 
গরভে অর্ক?ত্র এবং অকর্পূত্র হইতে প্রমশলার গভে দিক্‌পাতি উৎপন্ন হন । 1দক্‌- 
পাঁত হইতে স্দশরি গর্ভে দুই বলবান পত্র জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে বজ্রনাভ, 
রয়াকালি, বামন ও ছলমস্তক নামে চারিপূত্র জন্মে । গোবদ্ধনদেশে জীমৃত নদীর তটে 
বন্রনাভের মেনকানায়ী পত্বীর গর্ভে স্বগণ ও গণচুড় নামে দুই পরম শম্দর পৃত্তর 
উৎপন্ন হয়। গ্ণ্চুড় পাটলি গ্রামের নিকট যমকর নদীর পার্বে বাসস্ছাপন করেন । 
ইনি আঁত লুব্ধস্বভাব ছিলেন। স্বগণ্রে রসে মোদামতার গভে- 'বিভূতি, স্থভতি 
ও রামভূঁতি নামে তিন পত্র জন্মে ।. রামভূতি কগকটদেশে র'জপাট স্থাপন করেন। 
এঁ দেশ তখন পর্ব ত-পারিবোন্টত ও জঙ্গলাকণ ছিল। বহুসংখ্যক নীচজতীঁয় প্রজা 
তাঁহার শাসনাধাঁন হইয়াছিল। স্ুভূতি পলাসনগরে রাজ্য করিতেন । তাঁহার রাজত্ব 
স্থান চন্দ্রসূর্য-করণের কেন্দ্রচ্ছল ছিল। 'বিভুতি আত বলাবক্রান্ত রাজা ছিলেন। 
তিনি যৌবনকালেই কেরল ও শতশঙ্গ প্রদেশে রাজ্ন্ছাপন করেন । তাঁহার রাজ্যে বহুতর 
শদ্রজাতীয় প্রজা বাস কারিত। ইহাই পৌরাণিক মত। পরে দ্বিজকন্যা তুঙ্গলেখার 
গর্ভে পৃষ্পাঙ্কুর জন্মগ্রহণ করেন। পংস্পাঙ্কুরের পৃত হটা*ব। ইনি বড় কোমল 
প্রকৃতির রাজা ছিলেন। ইহার তপোন্‌ষ্ঠান ছিল। অগস্ত্য ইহাকে বর দেন। সেই 
বরপ্রভাবে ইনি উৎকলের অন্তসীমায় জগন্নাথক্ষেত্রের অদূরে একামুকাননের রাজা হন । 
গাণ্ডক নায়ী পত্নীর গর্ভে চন্দনবনে, চন্দন নামে ইহার এক সুন্দর পযত্র জন্মে। 
চম্দনের এক কনিষ্ঠ সহোদর 'ছিল, তাহার নাম অঘোর । হন তুলাদেশের চন্দনকাননে 
রাজ্য করেন। অঘোর হইতে তৎপত্বী দোশকার গর্ভে করণ জন্মগ্রহণ করেন। করণ 
অসাধারণ 'বক্রমসম্পন্ন ছিলেন । ইন বর্ধমান পরিত্যাগ কাঁরয়া কলাপক গ্রামে গমন 
করেন। পুচ্করানন নামক জনৈক ক্ষত্রিয় তদীয় রাজ্যে আভযিন্ত হন। সংক্ষেপে 
বঙ্ধমানারধিপাঁত ভূপালাদগের বিবরণ 'লাঁপবদ্ধ হইল । অন্যান্য সাধারণ দেশের মধ্য 


এীতহাসিক য:গের সূচনা ৫ 


বর্ধমান একটি শ্রেষ্ঠতম দেশ। এখানকার ভুপালাঁদগের 'বিবরণ-পুরাণে বার্ণত 
আছে । পুম্করাননের বংশধর ভূপালগণই পরে মঙ্গলাদেবীর অচ্চনার ফলে বর্ধমানে 
রাজ্য করিয়া আ1সতেছেন ।” ('দিঁশ্বিজয় প্রকাশ ) 

ষোড়শ *তকে রচিত ভারত ব্রদ্ষথণ্ড নামক সংস্কৃত গ্রন্হে বিদ্যাসুন্দরের কাহনী- 
সহ বর্ধমানের যে ভৌগোলিক বিবরণ পাওয়া যায় সেগুলি গ্রহণ অপেক্ষা বর্জন করাই 
শ্রের়। যেহেতু বিদ্যাস্ন্দর কাহিনী সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে স্থান লাভ করেছে, 
অতএব এ কাহনীর আদ উৎসের কিছু পরিচয় দেওয়া উচিত । ভারত রব্রশ্বখণ্ডে 
বর্ধমানের ?ববরণ এর্‌প-- 


“বংশাতষে জনা না বর্ধমানস্য মণ্ডলম-। 
লোকাস্তন্র ভাবষ্যন্তি ভ।গ্যবস্তো যুগার্্ধকে ॥ ২ 
চত্বার্যযন্দসহস্ত্রাণি চত্বার্যযব্দ"তান চ। 
কলের্ধদাগমিষ্যত্তি বর্্ধমানে তদা 1দ্বজাঃ ॥ ১৫ 
দামোদরসম।পে চ নগরাস্তরতো নৃপ। 
ম্লীন্রয়গোন্রমধ্যে চ হেমাঁসংহো ভাবষ্যাতি ॥ ১৬ 
হেমসিংহ-নপস্যাপি সম্পার্তরচলা দ্বিজাঃ | 
প্রতাপবান: ধার্মিকশ্চ নিভয়ো রণকক'শঃ 0২৪ 
সর্বলক্ষণসম্পন্নো মহাবলপরাক্রমঃ | 

কুলদ।পো বীরাসংহো পুভ্রেহ্যস্য ভবিষ্য।ত ॥ ২৫ 
বীরাসংহসমো রাজা ন ভাবা বর্ধমানকে। 
নিজবাহুবলেটৈব বহুদেশান্‌ জয়িষ্যাতি ॥,২৬ 
তামুলিপ্তং কর্ণদুগং বরদ।ভুমিকং তথা । 
সন্ধদেশং বরদেশং [নজায়ত্তং কারষ্যাত ॥ ২৭ 
বীর1সংহস্য নৃপতেঃ ধম পত্যাং 1ছ্িজোতৃমাঃ | 
জাঁজরে চ বেদ পত্রান্‌ মহাবলপরাক্রমাঃ ॥ ২৮ 
কন্যেকা স্ন্দরা বিদ্যা জন্ঞে গুণবতণ মুদা । 
কাণ্সিপ:রস্য নপাতঃ গুণিন্ধুনৃপোত্তমঃ ॥ ২৯ 
যুগসায়ং তস্য প্রঃ সুন্দরো হি ভবিষ্যাত। 
কালভন্তঃ পণ্ডিতো হি সব্ীবদ্যাসু পারাগঃ ॥ ৩০ 
বিদ্যাপঞ বিদ্যায়াঃ করিষ্য।ত মহংখল,। 

মা জেতুং যেন বিদ্যাভিঃ স মে ভর্তাঁ ভাবষ্যাতি ॥ ৩২ 
ভট্টদ্‌তেন সম্দেশপন্রং নণত্বা নৃপাজ্জন্লা । 

নানাদেশং জ্ঞাপনার্থং রাজ্জো দতো গমিষ্যাতি ॥ ৩৩ 
বিদ্যাং জেতুং গাঁমষ্যাস্ত বহবো নৃপবালকাঃ। 
পরাভুতাঃ পঙ্গায়তে দেশাতু বর্্ধমানকাৎ ॥ ৪৩ 


৮ বর্ধমান ঃ হীতহাস ও সংস্কৃতি 


কাণ্ডিদেশে মহারাজো গুণিম্ধ্‌ঃ প্রতাপবান্‌ । 

তস্য পুল্লো জুন্দরশ্চ শ্রুত্বা দতমখাৎ গৃণম- ॥ 88 

অশ্বেনৈব দ্রুতং দেশাৎ বর্্ধমানং গাঁমষ্যাঁত । 

দামোদরতটোপ্রান্তে মালাকারস্য বৈ গৃহে ॥ ৪৫ 

বসাতসুম্দরঃ শ্রীমান বিদ্যাপ্রাপ্তিনামত্তকম্‌ । 

মালাকারস্য গৃহিণধং বিধায় কুঁট্রনীং মূদা । 

বিদ্যা গর্তমার্গেণ হারিষ্যাতি তপোবলাৎ ॥ ৪৬ 

কালদেব্যাঃ প্রসাদেন ন মারষ্যাত ভূমিপাৎ। 

কলেঃ সায়জ্তিদং চিতং বিদ্যাসুন্দরয়ো দ্বজাঃ ॥ ৪৭ 

গাস্যন্তি লোকাঃ চারিন্র্যং গৌঁড়াদো মুীনসত্তমাঃ 1” (ভারত ব্রহ্গথস্ড ৬ অ') 

ভাবান্ুবাদ 8 বর্ধমান মণ্ডলের বস্তার ২০ যোজন । এখানকার চার বর্ণের 

লোকই কৃষিকর্মরত। কাঁলর ৪৪০০ বষ" গত হইলে ( অর্থাৎ এখন হইতে প্রায় ৬ শত 
বষ" পূর্বে ) দামোদরের সমগপে হেমাসংহ নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা হইবেন, 
তাঁহার সাত মহাল বাড়ী । এই হেমাঁসংহের পত্র বীরাঁসংহ। ইনিন নিজ বাহুবলে 
তামুলিপ্ত, কর্ণদুর্গ; বরদাভুম। সুদ্ষদেশ ও বীরদেশ নিজায়ত্ত করিবেন। এই 
বীরাঁসংহের চারি পূত্র ও বিদ্যা নামে এক কন্যা হইবে । কন্যা পণ কাঁরবে যে? যে 
তাহাকে বিদ্যায় হারাইতে পারিবে, সেই তাহাকে 'ববাহ কারবে । এ সংবাদ কাণ্িপুরে 
পেশছিলে কাণ্চিপুরপাঁত গণাঁসম্ধূর পূত্র সুন্দর বর্ধমানে আসবেন। তান 
দামোদরতটে এক মালাকারের ঘরে আশ্রয় লইবেন। কুট্রিনী মালিনীর সাহায্যে 
তপোবলে এক স্থুড়ঙ্গ করিয়া িদ্যাকে হরণ কাঁরবেন। কেবল কালাদেবীর প্রসাদে 
সুষ্দর রক্ষা পাইবেন। গৌড়াঁদর লোকেরা সেই বিদ্যাসুন্দর চরিন্র গান করিবে 1৭ 


পুবেন্তি পৌরাঁণক বরণের কোন এীতিহাসিক মূল্য নাই । অন্যান্য রাজবংশ য় 
উপাখ্যানের ন্যায় এই বংশের নৃপাঁতগণ সূর্য বংশোদ্ভুত বলে কাঁথত। কালির ৪৪০০ 
বছর অত'ত হ'লে অর্থাৎ ১০ম শতাব্দীতে বীরাঁসংহের আ'বিভবিকাল বলা হয়েছে । এর 
স্বপক্ষেও কোন প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় নাই। মধ্যযুগে চৌরপণ্চাশং নামক সংস্কৃত 
গ্রন্থে রচত হয় এবং এ গ্রন্থটি অবলম্বন করে ভারত ব্রম্থথণ্ড ও 'দিশ্বিজয় প্রকাশের 
বিদ্যাস্শ্দর কাহিনী গড়ে উঠেছিল। পরবতাঁকালে রামপ্রসাদ সেন ও ভারতচন্দ্র 
বিদ্যাজন্দর কাঁহনী রচনা করেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে উগ্র ক্ষোভ ও 
নদায়ারাজের মনোরঞ্জন বিদ্বেষ চাঁরতার্থ করার বাসনা ছিল । এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
যায় ষে, বর্ধমানাধিপাঁতি কাঁতিচাঁদের হস্তে কবির পিতা ও ভ্রাতৃগণসহ স্বয়ং কবি 
নিগৃহীত হয়োছলেন এবং পরবতাঁকালে কৃত্চাদের পূন্রবধ (সভবতঃ লক্ষ্য 
কুমারী ) ও দেওয়ান রামচন্দ্র নাগের হস্তে মূলাজোড় গ্রামে পূনরায় তিনি নিগৃহীত 
হয়োছিলেন। নদীয়ারাজ্যের দেওয়ান বর্ধমান রাজ্যের দেওয়ান কর্তৃক মুর্শিদাবাদের 
নবাব দরবারে অপমানিত হওয়ার কাহিন? জানা যায়।৮ এই সকল কারণে বর্ধমান 


'এীতহাসিক ষগের সূচনা ৯ 


রাজবংশকে হেয় প্রাতিপন্ন করার নিমিত্ত বিদ্যাসুন্দর রাঁচিত হয়োছল এবং একসময়ে 
শবদ্যাসুন্দর' গ্রন্থাট বর্ধমান রাজ্যে প্রবেশ লাভে বাঁণিত হয়োছিল বলে শোনা যায় ।৯ 
তবে এ কাহিনীর সত্যতা বিষয়ে যথেম্ট সন্দেহ আছে । 


'দিশ্বিজয় প্রকাশের কাঁহনীর কোন এতিহাসিক মূল্য না থাকলেও পুরাণ বার্ণত 
ভৌগোলিক বিবরণের ষথেন্ট মূল্য আছে। দেশনাম প্রসঙ্গে আছে-_-“সাধারণানাং 
দেশানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠতমোত্তমঃ” অর্থাৎ অন্যান্য সাধারণ দেশের মধ্যে বর্ধমান একাঁট 
শ্রেতম দেশ । ধনে জনে পরিপূর্ণত।র জন্য জনপদের নাম বর্ধমান একথা সর্বজন 
স্বাকৃত। আলোচ্য গ্রন্থে কাপুরের উল্লেখ আছে। ব।রভুম জেলার বোলপুরের 
৬ ।কঃনিঃ উত্তর-পূ্বে বেঙ্গুটিয়া মৌজায় অবাঁস্থুত বতমান কঙ্কাল।তলা ।৯০ 1শবচরিত 
ও অন্বদামঙ্গলে কাণিদেশ | কাণ্চির উল্লেখ আছে। কলাপক গ্রামের আস্তত্ব অজ্ঞাত 
হলেও পুদ্করানন নামক নৃপতি তথায় রাজত্ব করতেন । পুম্করাননের নামান-সারে 
র।জধানী “পদুদ্করনা” নামটি সম্ভবতঃ পাঁরচিত ছিল এবং ৪র্থ শতকে শুশুনিরা 
গাঁরীলাপতে পুস্করনার আঁধপাঁতি চন্দ্রবর্মনের উল্লেখ আছে ।১৯ অনেকে মনে 
করেন যে দগাঁপুর হতে ৩ িগীমঃ দুরে বাকুড়া জেলাস্ছু বড়জোড়া থানায় অবাস্থিত 
বতমান পখন্না গ্রাম (জে এল নং ৫৭ ও &৮) অতাঁতের পুদ্করনা ।”৯২ 


(২) 


্রস্টায় ”%%ম শতকে সিংহলে রচিত “মহাবংশ” নামক পালিগ্রচ্থে বাণত আছে যে 
ব.দ্ধদেবের সময়ে অর্থৎ খ্রীস্টপূর্ব ষণ্ঠ শতকে রাঢ় অঞুলে 1সংহবংশ রাজত্ব বিস্তার 
করেন এবং এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল নিংহবাহদ। কলিঙ্গ রাজকন্যার 
গর্ভজাত রাঢ়েম্বরের দুহিতা স্ুসামা একদা রাট়ের 'নাঁবড় অরণ্যের মধ্য দিয়ে মগধ 
যাত্রার সময় এক িংহের কবলে পতিত হন এবং স্থুসীমার সোন্দর্ষে মুখ্ধ হয়ে সিংহ 
তীকে বিবাহ করে। কালক্রমে এ দম্পাঁতির একটি পূত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করে ।৯৩ 
পূত্রঠির হাত ও পা ছিল সিংহের ন্যায় । সুসাঁমা পুত্রের নাম রাখেন সিহবাহ বা 
িংহবাহু (যাঁর নামে সংহল দেশের নামকরণ করা হয়েছে ) এবং কন্যাটি 
1সহাঁসবালী নামে পাঁরচিত ছিল । 'সিহবাহ্‌ মাতার 'নিদে'শে ১৬ বছর বয়সে স্বাঁয় 
ভগ্গিনীকে বিবাহ করেন। বয়ক্রমকালে নিংহবাহ্‌ একাঁদন মাতাকে 'জিজ্ঞাসা করেন 
যে, তার পিতা ও মাতার আকৃতিতে সাদৃশ্য না থাকার কি কারণ এবং তারা সিংহ- 
গুহায় বন্দী হয়ে আছে কেন। তখন পত্র কর্তৃক পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসিত হয়ে স্ুসীমা 
সকল কথা প্রকাশ করতে বাধ্য হন । একদা 'সংহবাহ? কোনকুমে সিংহের গুহা হ'তে 
নর্গত হয়ে স্বীয় পিতা পশুরাজকে হত্যা করে লাল (লাঢ় ১ রাঢ) দেশ আঁধকার 
করেন। অতঃপর মাতার নির্দেশে িংহবাহ সমগ্র রাঢ় অণ্চল জয় করে সিহপদুরে 
তাঁর রাজধানী চ্ছাপন করেন ।৯৪ [সহবাহু বা সিংহবাহূর জ্যেষ্ঠ পূ বিজয়াসিংহ 
এবং ধছঘতীয় পত্রের নাম ছিল স্থামও বা সুমিত । বিজয়সিংহ পিতার ন্যায় বলশালা 


১০ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কীত 


ছিলেন, কিন্তু অত্যন্ত দুর্বি।নত হওয়ার জন্য স্ত্রী পূত্র ও সাত শত অনচরসহ 
পিতুরাজ্য হ'তে বিতাড়িত হন এবং 1তনাট অর্ণবপে।ত, স্তীপূত্র ও অনুচরবন্দসহ 
তামুলিপ্ত বন্দর হতে যাল্লা করে তামপণণ” দ্বীপে অবতীর্ণ হন। এ স্থানে বসবাসের 
[কিছুকাল পরে সমগ্র দ্বীপাঁটকে জয় করে; তা ?সংহবাহুর নামানুসারে দ্বীপাঁটির নাম 
রাখেন সংহল।১৫ বিজয় যে দিন লঙ্কায় উপন?ত হন, সেই দিন কুশননগরে ভগ্গবান 
বুদ্ধদেব মহাপরিনিবণি লাভ করেন ।১৩ 


[সিংহবাহুর মৃত্যুর পর তাঁর 'ছতীয় পূত্র সুমিন্ত রাঢদেশের আঁধপাঁত হয়ে 
1সংহপূর হতে রাজত্ব পরিচালনা করতেন ।১৭ মহাবংশ বার্ণত রাঢ় জনপদের উল্লেখ 
পরবতর্ণকালেও পাওয়া যায়। কিলম্তু সিংহবাহূর রাজধানী কোণায় অবচ্ছিত [ছল ? 
ডঃ রমেশচন্দ্র মজূমদারের মতে এট হুগলী জেলাস্ছ বর্তমান িঙ্গুর |” ডঃ 
মজমদার বিশেষ অনুসন্ধান ব্যতগত হাণ্টারের+৯ িবরণ্রে উপর আস্থা স্থাপন করে 
উত্ত আভমত প্রকাশ করেছেন। কম্তু নগেন্দ্রনাথ বস্তুর মতে বধমান জেলার সেরগড় 
পরগণায় (রানিগঞ্জ অণ্চল) 1সংহারণ নামে একটি নদী আছে; এই নদীর তারে 
1সংহপূর নামক প্রাচখন রাজধানণটি ছিল এবং এখানে নিংহবাহু রাজত্ব করতেন। 
কালক্রমে এই নগর ধ্বংস হলেও স্থ/নাঁট ?সংহারণ্য নামে প্রাসদ্ধ হয় । 'সংহারণ্য হতে 
বত'মান দিংহরণ বা ?সঙ্গরাণ নদীর নামকরণ হয়েছে ।২০ মহাবংশের বিবরণ 
অনুসারে সিংহপুরের অবচ্ছিত রাঢ়ের পার্বত্যময় অঞ্চলে হওয়াই সম্ভবপর । জ্তাতে 
বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমাংশ গভীর অরণ্যে সমাচ্ছন্ন ছিল এবং ১৯৬৬ 
্রস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ প্রত্ত-আধিকারক কত্তক শুশুনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে হস্তী, ভা*্বঃ 
মাহষ, গবাঁদ পশু, হরিণ, সিংহ, হায়না, প্রভৃতি মেরুদণ্ডী প্রাণীর প্রস্তর ।ভূত কঙ্কাল 
আবিষ্কৃত হয়েছে ।২৯ ১৭শ-১৮শ শতকেও এতদণ্টলের গভীর অরণো হিংস্র জীবজন্তু 
ও হস্তনকুল নিয়ে বিচরণ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। আদিপুরুষ সিংহ হতে 1সংহ- 
বাহ্‌ এবং এই দিংহবাহুর রাজধানী গভীর অরণ্যের মধ্যে হওয়াই সঙ্গত। এছাড়া 
বর্ধমানের পশ্চিমে সিংহভূঁমি -* িসংভূম জনপদ বৃহত্তর রাঢ় অঞ্চলের মধ্যে অবাঁস্থত । 
মহাবংশে উল্লেখিত কাঁলঙ্গ হতে মগধ যাওয়ার পথে অরণ্যটি এতদণ্চলে অবাচ্হিত হওয়ার 
যথেষ্ট কারণ আছে এবং [সিংহভুম ও ?সঙ্গারণ নামগূলি যে সিংহ সম্পকিতি তা সহজেই 
অনুমান করা চলে । ডঃ মজুমদার পাঁরবেশ সম্পর্কে বিচার না করে ডঃ হাণ্টারের 
1ববরণের উপর নিভ'র করায় এরপ বিভ্রান্ত হয়েছে । রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্য।য়ের 
মতে দিংহবাহ্‌ তাঁর পিতা ?সংহকে নিহত করে বনজঙ্গল পাঁরদ্কার করে উত্তর কাঁলঙ্গ 
রাজা চ্ছাপন করেন, যার রাজধানা ছিল িংহপুর । তিনিও অনুমান করেছেন যে 
উত্তর কাঁলঙ্গের রাজধান ছিল হুগল। জেলার সিঙ্গুর গ্রাম । কিন্তু উভয় প্রাথতযশা 
পাঁশ্ডিত ?সহপূর ও পঙ্গুরকে এক ও আঁভন্ন ধরে ক্ষান্ত হয়েছেন। এখন প্রশ্ন উঠতে 
পারে যে, মহাবংশ রচনার সময়ে সরস্বতাঁ ও গঙ্গার প্রবল জলরাশি বাহিত খাতের 
মধ্যবর্তী অংশ কি রাঢ় অষ্চলভুন্ত হতে পারে? অপরদিকে আচারঙ্গ সূত্র হতে রাড 


এ্ুতিহাসিক ষুগের সূচনা ১১ 


জনপদের পরিচয় পাওয়া যায় যে, ২৪তম তীর্ঘক্কর বর্ধমান মহাবীর, দুর্গম+ বিপদ- 
সঙ্ক্‌লঃ বালূকা ও লো্ট্রাদ পণ স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন । 


৫ম-৬ত্ঠ শতকে রচিত কালিদাসের রঘুবংশে ও দ্বাদশ শতকে ধ্যোয়ীর “পবন 
দূতে” «তদণ্চল সুক্গদেশ নামে পরিচিত ছিল। বৃহদর্থে অঙ্গ ও রাড এক ও 
অভিন্ন হলেও মহাবংশে উল্লেখিত রাঢ় জনপদের ভৌগোলিক ইঙ্গিত 'কিন্তু 'সঙ্গরের 
প্রাতকুলে। ।সংহ অধ্যাঁষধিত অরণ্য, সিংহের গ.হা, কলিঙ্গ-রাড়-মগধ যাত্রার পথ 
প্রভতি হতে অনুমান করা যেতে পারে যে, 'সিংহবাহুর রাজধানশ ছিল বর্ধমানের 
পশ্চিম, মানভূম বা সাঁওতাল পরগণার কোন একটি স্থানে । তাছাড়া সমগ্র পাশ্চমবঙ্গের 
আঁধকাংশ অঞ্চল যে রাঢ় জনপদের অন্তর্গত 'ছিল তার প্রমাণ একাদশ শতকে রাজেন্দ্ 
চোলের তিরমলয় লিপি রচনার পূর্বে পাওয়া যায় না। 


“সংহ” সম্ভবতঃ পশ্চিম রাঢ় অঞ্চলে কোন আদম আধিবাসদ গোম্ঠীর টোটেম ছিল 
এবং এ আদম গোম্ঠঞর কোন ব্যান্ত উচ্চবর্ণের কলিঙ্গরাজ দ:হতাকে বলপূব“ক গ্রহণ 
করে। এ কাজের প্রাতশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের 1নমিত্ত ?িসংহবাহ্‌ কর্তৃক তাঁর 
তা নিহত হন, যানি মাতৃকুল অপেক্ষা হ।ন ছিলেন। এরুপ কাঞ্ধের সমর্থন 
মহাভারতে দুযোধন কতৃক গাম্ধাররাজ সুবলের 'নধনকাহিনী হতে পাওয়া যায়। 
মহাবংশে উল্লেখিত কাঁহনদর মধ্যে কোন এীতহাসিক ঘটনা নিহিত থাকলে এর সময় 
ছিল খ্রীস্টপূব ৬ষ্ঠ শতকে । কারণ বিজয়াসংহ যেদিন লঙ্কাদ্*পে পদাপ“ণ করেন 
এীদন ভগবান বুদ্ধ কুশঈীনগরে মহাপাঁরিনিবাঁণ লাভ করেন অর্থাৎ এ ঘটনা ঘটেছিল 
শ্রীস্টপূর্ব &৪8৪ অন্দে ।২২ 

(৩) 


মহাবংশে উল্লোখত কাহিনী ব)/তখত জাতক কাহিনী অবলম্বনে অপর এক প্রান 
তথ্যে রাঢ় তথা বর্ধমানের প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা যায়। উত্ত 
জ।তক কাঁহিনগধ “বেসসম্তর” জ'তক ( নং &৪৭ ) নামে প্রাসদ্ধ। বেসসম্ভর জাতকে 
বার্ঘত আছে যে, পুরাকালে শাবরাজ্যের জেতুত্তর নগরে 'শাবরিজ রাজত্ব 
করতেন। "তান সঞ্জয় কুমার নামক পুত্র এবং প্রত্যয় নামে সর্বস্লক্ষণযান্ত শ্বেতহন্তা 
দৈবষোগে লাভ করেন । সঞ্জয় কুমারের 'বিম্বস্তর নামে সতত দানব্রিয়াশীল পত্র জন্মে । 
একদা কলিঙ্গরাজ্যে দঘকালব্যাপী অনাব্ন্টর সময়ে কলিঙ্গরাজোর প্রজাবন্দ 
রাজর অনুমাতি নিয়ে কয়েকজন ব্রাঙ্ষণসহ শাবরাজ্যে উপনীত হয়ে রাজপন্র 
বিম্বস্তরের নিকট সবমঙ্গলপ্রদ শ্বেতহস্তীটি যাচ্ঞা করেন । রাজপত্র মঙ্গললক্ষণযত্ত 
শ্বেতহস্তীটি কাঁলঙ্গের প্রজাগণকে দান করায় শাবরাজ্যের রাজধানী জেতুত্তর নগরে 
আন্দোলন উপচ্ছিত হয়োছল। প্রজাবর্গের বৈরটভাব উপশমের নিমিত্ত শাবরাজ সঞ্জয় 
কুমার, র।জপূত্র বিম্বস্তরকে বঙ্কাগরিতে নিবাসিন 'দিতে বাধ্য হন। জেতুত্র নগরে 
নাগরিকবৃন্দের মধ্যে উগগ রাজপুত্র, বৈশ্য ও ব্রাঙ্মণগণের উল্লেখ আছে। শিবিরাজ্য 


১২ বর্ধমান ঃ ইীতহাস ও সংস্কৃতি 


ও জেতুজ্ঞ নগরের অবস্থিত সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মধ্যে বিশেষ মত পার্থক্য আছে। 
তবে জাতক বার্ণত 'শাবরাজ্যের অবাঁস্থাত ছিল কাঁলঙ্গরাজ্যের সাল্নকটে এ কথা 
স্মরণ রাখা উচিত। 

ডঃ 'বিমলাচরণ লাহার মতে চেতরাম্ট্র হ'তে জেতুতর নগরীর দূরত্ব ছিল 
৩০ যোজন ।২৩ চেত বা চেদণ রাম্ট্রের অবচ্ছিতি ছিল বর্তমান বুন্দেলথণ্ডে এবং এই 
স্থান হতে শাবরাজ্যের দুরত্ব ৫০ যোজন অপেক্ষা আধক। খণ্বেদে (৭। ১৬। ৭) 
আছে 'সিম্ধ: ও আসাক্ি ( চন্দ্রভাগা ) নদীর মধ্যবতর্ স্থানে শাবি জনপদ ।২৪ স্যার 
আলেকজান্ডার কানিংহামের মতে শাব জনপদের রাজধানী জেতুত্তরের অবাস্থাত 
বর্তমান চিতোর হতে ১১ মাইল উত্তরে নাগোর বা নাগরশতে ।২৫ মহাভারতে 
শাবরাজ (বন ১৩০ অঃ) উশনরের রাজ্য ছিল সুবাস্তু নদীর তরে ।২৬ বরাহ- 
1মাহরের বৃহংসংহতায় বার্ণত আছে যে, দাক্ষিণাত্যে শাব বা শাবকা জনপদে চোল 
রাজারা রাজত্ব করতেন।২৭ লাহোর অঞ্চলে বসবাসকারী 'শাবগোষ্ঠখ কালক্রমে 
ভারতের 'বাভন্ন স্থানে ছাড়িয়ে পড়ে । অনুরূপভাবে চেত বা চেদারা বুন্দেলথণ্ডে 
আদি বসবাস করলেও কালক্রমে তারাও অন্যান্য স্থানে বসাঁতি স্থাপন করেন । কাঁলিঙ্গ- 
রাজ খারবেল ছিলেন চেদ। বংশোদ্ভুত “এল ক্ষন্রিয়* ।২৮ চেদীরা মধ্যভারতের কোশাম্ব 
অঞ্চলকে ঘিরে প্রথমে বসবাস করেলও পরবতাঁকালে বৈশালী ও সর্বশেষে কাঁলঙ্গ- 
রাজ (বতমান মেঁদনীপুর জেলর দক্ষিণাংশ ও ডীঁড়ষ্যার আঁধকাংশ ) প্রভাব 
বিস্তার করে। 

ণশাঁব ও চেত বা চেদা জনপদ কাঁলঙ্গরাজ্যের নিকটউবতণ“ অঞ্চলে অবাস্থত ছিল। 
বেসাস্তর জাতকের ৩২৯ নং গাথায় বশেষ কয়েকটি বৃক্ষের উল্লেখ আছেঃ যথা অশ্বকর্ণ 
ধব, শাল, খাঁদর, পলাশ প্রভৃতি । 'ধব গ্রাছকে ডীঁড়ব্যা, সাঁওতাল পরগণা প্রভাত 
অগুলে ধও গাছ বলে ।২৯ আলোচ্য বৃক্ষরাজি রাজস্ছানে বা পাঞ্জাবে (বিশেষ দেখা যায় 
না। কিন্তু উীঁড়ষ্যা ও পাঁশ্চমবঙ্গের মোদিন1প]ুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বশরভুন জেলায় 
প্রচুর জন্মে । 

শাবগোম্ঠও প্রথমে সিম্ধু-চন্দ্রভাগা-স্বাস্ত নদ অববাহিকায় বসতি স্থাপন 
করলেও পরবরতাঁকালে অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে । দাক্ষিণাত্য ও রাজস্থান ব্যতীত 
অন্যান্য অঞ্চলেও 'শাবদের বসবাসের ইঙ্গিত মেলে বোদিক সাহত্যে । এতরেয় ব্রাহ্মণ 
আছে যেঃ 'াব উশ।নর কুরু-পাগ্ছল অঞ্চলে রাজখ করত, যা মধ্যদেশ হিসাবে গণ্য 
করা হয়।৩১ পঞ্াবংশ ব্রাঙ্গণে (১৭। ১৯২। ৬) আছে--বাদ্কিহ হতে শুননকর্ণের 
উৎপাত্ত' এবং বৌধায়নের মতে “বাদ্কিহ, শাব হতে জাত" ।৩১ প্রীস্টপূর্ব ছিতীয় শতক 
পর্যন্ত চেদী গোম্ঠী যেরুপে পূর্ব ভারতের কালঙ্গরাজ্যে আধিপত্য বিস্তার লাভে 
সমর্থ হয়োছিল, অনন্রপভাবে সঙ্গত কারণে অনুমান করা যেতে পারে যে, শাবি 
গোচ্ঠীর একটি শাখাও পূর্ব ভারতে চলে এসোছল। 

টলেমশর মানচিত্রে 'সারিয়াম (51911010) বা শিবিপুরণ নামক চ্ছানের উল্লেখ 


ধ্ীতহানসিক যুগের সূচনা ১৩ 


আছে৩২ এবং এঁ সান বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট ও বারভুম জেলার দক্ষিণ-পূব 
অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। ডঃ অতুল স্থরের মতে--“বেসসম্ভর জাতকে প্রদত্ত তথ্যের 
ভাঁততে রাড় অঞ্চলে বৌদ্ধষুগে শিব ও চেত নামক দুটি জনপদের সম্ধান পাওয়া 
যায়। “বধমান জেলার আঁধকাংশ অঞ্চল নিয়ে শাধরাজ্য গাঠিত ছিল। তার 
রাজধানশ ছিল জেতুত্তর নগরে (বর্ধমান মঙ্গলকোটের নিকটে ও টলেমী- উল্লেখিত 
ণসাবয়াম বা শিবপুর )” এবং এর দাঁক্ষণে ছিল চেতরাজ্য । তার রাজধানশ ছিল 
চেত নগরীতে (বর্তমান ঘাটাল মহকুমার অর্তভুন্ত চেতুয়া পরগণা বলে অন:মান করা 
যেতে পারে )। এই উভয় রাজ্যেরই সীমান্ত প্রদেশ কলিঙ্গরাজ্যের সীমান্তের সঙ্গে 
যৃন্ত ছিল। এ বিষয়ে বেস্‌সম্তর জাতকের পথ নির্দেশ খুব প্পণ্ট, শাবরাজ্য পেরিয়ে 
চেতরাজ্য এবং চেতরাজ্যের সীমায় কাঁলঙ্গরাজ্য । সুতরাং ক্যানিংহামের উল্লোখত 
শাব জনপদ ও আলবেরুন বার্ণত জেতুত্তর বা যত্তরৌ নগর ব্যতীত ভারতবষে 
উত্ত স্থাননামে উল্লেখিত আরও জনপদ ছিল। ডঃ বিমলাচরণ লাহা, জেতুত্তর ও চেদী 
জনপদের ভৌগোলিক দুরত্ব 'ির্দেশ করেছেন ; 'িম্তু তাঁর আলোচনায় কাঁঙ্গের 
ভোগোলিক অবস্থান ও পথ নিদেশ সম্পূর্ণভাবে অনুপাচ্িত। কাঁলঙ্গ জনপদের 
অবচ্ছিতি অত্যন্ত স্পম্ট। তাছাড়া জাতক বার্ণত কাহিনীর সময় হতে আলবেরুনীর 
সময়ের দুরত্বও অত্যধিক এবং পুববভারতের ভৌগোলিক ধারণা সম্পর্কে আলবেরুনশর 
জ্ঞানও স্মিত । 
আলোচ্য জাতক কাঁহনশতে 'শাবরাজ্যের প্রজাবর্গের স্পন্ট উল্লেখ কয়েকস্ছানে 

পাওয়া যায় তন্মধ্যে__ 

উগগা চ রাজপূত্তা চ বেপিয়ানা চ ্রাঙ্াণা 

হত্যারোহা আনিক কট্টা রথকা পাট কারিকা 

কেবলো চাপি নিগমো শিবয়ো চ পি সমাগতা ॥১৩ 
বঙ্গানুবাদ উগ্র রাজপুত্র বৈশ্য ত্রাঙ্মণ প্রভৃতি, 

বোধগণ যত--গজমাদি দেহরক্ষী-_ 

রথি-পদাতিক-__সব্ব জনপদবাসা 

হইয়াছে সমবেত দশ্ডিতে তোমায় ।”৩৪ 


বৈশ্য ও ব্রাহ্মণগণের বনবাস বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তার লাভ করলেও বর্ধমান 
জেলা রাটীয় ত্রাঙ্মণগণের প্রধান বাসস্থান ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ৫&৬খানি 
রায় ব্রাঙ্ণ গাঁঞাীর মধ্যে ২৪টি জিলা বর্ধমান জেলায় ছিল।৩৫ কিন্তু উগ্‌গ্‌ বা 
উগ্র শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে টিকাকার উল্লেখ করেছেন-_-উগ্গ্রতা পঞ্ঞ ঞাতা" | 
কাওয়েল-এর মতে উগ্ৃগ শব্দটি উগ্রক্ষন্রিয় জাতির সমার্থক। কাওয়েলের 
ব্যাখ্যায়৩৬ পাওয়া যায়--7885 ৪ 108760 ০৪505, 09 ৪ 1051181010708, 18006? 
1702) 8 50019 101011167, 1105 991101189% 1)0%৩617, 63015109 006 ৬০1৫, 
99 98850 10907095 ৪৪ (00081) 910 0285০910861. 


১৪ বধধমান £ হীতহাস ও সংস্কাঁত 


উগ্রক্ষত্িয় জাতির বাসস্থান সম্পর্কে পর্যালোচনা করে জানা গেছে যে সারা ভারতের 
মধ্যে এই জাতির প্রধান বাসস্থান বর্ধমান জেলায় । অবশ্য বারভুম, বাঁকুড়া ও হুগলী 
জেলাতেও এদের বসবাস আছে । কিন্তু বর্ধমান জেলায় অপরাপর যে কোন জাত 
অপেক্ষা উপ্রক্ষানরিয়দের প্রাধান্য আছে এবং সমগ্র উগ্রক্ষন্িয় জাতির মধ্যে এই জেলায় 
শতকরা ৭৭ জন বসবাস করে, প্রকারজ্তরে এই জনগোষ্ঠীর সংস্কতি বা কৃণ্টি কেবলমান্র 
এই জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ, একথা বললেও অত্যুন্তি হয় না। বোদিক সাহত্যে বঙ্গ ও 
মগধকে সনান্ত করা গেলেও চের জাতির সম্ধানের জন্য পাঁণ্ডতেরা দাক্ষিণ ভারতে 
খুজে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু বিহারের পালামৌ জেলায় আজও “চেরো” নামক এক উপজাতি 
গোষ্ঠী তাদের পৃথক সত্বা নিয়ে টিকে আছে। অনুরূপভাবে উগ্গ রাজপূত্রগণ 
যাঁরা শীবরাজ্যের শাসনকার্ষে প্রধান অংশভোগণী ছিলেন, তাঁদেরই উত্তরপঃরুষ উগ্র- 
দ্ান্রয় নামে এই জেলায় আজও প্রভাবশালী গোষ্ঠী রূপে খ্যাত। 


শাবরাজ ও ধর্মরাজ প্রসঙ্গে ডাঃ অশ্বিনীকূমার চৌধুরীর মতে৩?-_-“স্বায় 
অসামান্য আধ্যা'ত্বক দানের জন্য 'শাবরাজা সম্ভবতঃ ধর্ম রাজা নামে খ্যাত হয়োছলেন। 
গৌতমবুদ্ধ শাঁবরাজাকে বোঁধিসত্বরুপে ( বেসসম্ভর ) আত্মস্যাৎ করে সেই সূত্রে তদীয় 
লোকাপ্রয় ধমরাজ নামও পেয়ে থাকবেন ।” তান আরও মন্তব্য করেছেন-_-“এরপ 
অনুমাণের কারণ এই যে, শিবিরাজ্যের রাঢভুমি ব্যতীত ধর্মরাজ পুজা এত ব্যাপক 
প্রচলন বৌদ্ধ জগতের ও আমাদের দেশে আর কোথায় আছে বলে জানা যায় না।” 
ডাঃ চৌধুরী বেসসম্তর জাতক বার্ণত ভোগোলিক অবস্থান নির্ণয়ের জন্য দীঘ“কাল 
পদব্রজে বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মোঁদননীপুর জেলা পাঁরভ্রমণ করেছেন এবং [তান নশ্চিত- 
ভাবে মন্তব্য করেছেন যে বতমান' মঙ্গলকোটই (২৩ ৩৬" উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৭” &৫&/ 
পূর্ব দ্রাঘমাংশ ) জাতক বার্ণত প্রাচীন জেতুত্তর নগরী ।৩৮ জনপদ কল্যাণী সূত্রে 
শ্বেতক ও দেশক নামক নগরছয়নের উল্লেখ আছে । তবে কি মঙ্গলকোটের শ্বেতরাজার 
কাহনীর মূলে শ্বেতক নগরের সঙ্গে কোন সম্পক্ক ছিল 2 ডঃ স্থুর ও ডাঃ চৌধুরশ 
জাতক অবলম্বনে যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন, এ বিষয়ে আরও গবেষণার 
প্রয়োজন আছে; অন্যথায় এীতহাসিক আলোচনার ক্ষেত্রে কিছ: নুটি থেকে যাবে । 


(8) 


এীতিহাসিক যুগের প্রারাগ্ভক পর্বে বর্ধমান জনপদের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় 
না। এ যুগেরাঢ় বা সঙ্গের ইতিহাসও অস্পপ্ট। কিন্তু রাটের মধ্যে ভৌগোলিক 
পরিমণ্ডলে অবস্থিত হওয়ায় এীতহাসিক ষূগের সূচনা পর্বে বর্ধমানের ইীতিহাসের 
উপাদান রাঢ়ের হীতিহাসের মধ্যেই নিহত আছে। তাছাড়া এই জনপদের বিস্তৃতি 
সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্যাঁদও অনুপাঁষ্ছত। তবে অনুমান করতে বাধা নাই ষে, 
বর্ধমানের ইতিহাসই রাটঢের আংশিক ইতিহাসের উপাদান । 

জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে পাওগ়া যায় বর্ধমান মহাবীর ও বুদ্ধদেব ধর্মপ্রচারের 


এক্তিহাঁসক ষৃগের সূচনা ১৫ 


[নামত্ত রাঢ় তণ্চলে এসৌছিলেন। সংযূন্ত নিকায় নামক পালিগ্রন্ছহে উল্লেখিত ষোড়শ 
মহাজনপদের মধ্যে বঙ্গ-রাঢ়-সুক্ধষ জনপদের নাম নাই। কিন্তু অঙ্গত্রনিকায় 
গ্রন্হে বার্ণত “বনস” জনপদকে বঙ্গ অনুমান করা হয়েছে । জৈন ভগবত সতত্রে বঙ্গ, 
রাড ও সুঙ্গে.ত্তর জনপদের উল্লেখ আছে । আচারাঙ্গ সূত্রে (১। ৮।৩) পাওয়া কম 
যায়, সুম্ধদেশ রাট়ের অন্তগত। 

শ্রীস্টপূর্ব ৬ষ্ট শতকে মগধরাজ 'বাম্বসার ও তৎপ্যন্র অজাতশন্; সমগ্র উত্তরাপথ 
জয় করেছিলেন । কিল্তু বঙ্গের প্রাচীন অংশ রাঢ়ণ্চল ষে মগধরাজ্যের অন্তুভু্ত ছিল 
তার কোন প্রত্যক্ষ প্রনাণ না পাওয়া গেলেও একই ভৌগোলিক পাঁরমণ্ডলে অঙ্গ-রাজ্য 
মহাপ্রতাপশালী মগধরাজ্যের অধীনস্থ হওয়ায় সহজেই অনুমান করা যায় যে, রাঢ় 
অল স্বীয় স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারে নাই। সম্ভবতঃ রাড়অণ্ল পুবেই মগধের 
অধদনে ছিল এবং সেই কারণে বিজয় আঁভযানে রাড়ের উল্লেখ নাই এবং পাশ*্ববরতা 
দেশকে স্বীয় অধীনস্থ না করে বাম্বসার যে সুদূর পণ্নদ আঁভিযানে অগ্রসর হন নাই 
এ কথা অনমান করা সঙ্গত কারণ আছে । 

শিশুনাগ বংশের শেষ রাজা কালাশোক কাকবর্ণ বা কাল অবর্ণকে হত্যা করে 
শ্রীস্টপূর্ব ৪র্থ শতকে মহাপদ্মনন্দ 1সংহাসনে আরোহণ করেন। মহাপম্মনন্দ 
সম্পর্কে পুরাণ, প্রাচান সংস্কৃত সাহিত্য ও গ্রঁক বিবরণীতে বিশেষ মতপার্থক্য 
আছে। কার্টয়াসের (০8105) মতে আলেকজাণ্ডারের ভারত আকব্ুমণের সময় 
(শ্রীস্টপুর্ব ৩২৬ অব্দ ) মগধের 'সিংহাসনের 'যাঁন আঁধ্ঠিত ছিলেন, তিনি নম্দ- 
বংশের প্রাতষ্ঠাতার পদুন্ন এবং তাঁর অধীনস্থ রাজ্য ছিল প্রাসই ও গঙ্গারীড। নন্দ 
বংশের প্রাতষ্ঠাতা জাতিতে নাপিত এবং রাজমহিষীর (শিশুনাগ রাজার মহিষাঁ) 
অত)স্ত প্রিয়পান্র ছিলেন। বাণভটের হর্ষচঁরিতে৩৯ বাঁণত আছে--শীশশুনাগের পত্র 
কাকবর্ণ নগরের উপকণ্ঠেই তরবারির আঘাতে 'ছন্নকণ্ঠ হয়ে নিহত হন।” বিষ্ণু 
পুরাণে (81 ২৪। ৪) পাওয়া যায় যে? শিশুনাগ বংশীয় শেষ রাজার মহানম্দীর 
শূদ্রা গরভজাত আতিলোভন প্র মহাপদ্মনন্দ কর্তৃক দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যার সমগ্র 
ক্ষত্নিয়কুল বিনাশ প্রাপ্ত হবে ।*০ পরাণ বাঁণত মহাপদ্ম ও মহাবোধিবংশে উল্লেখিত 
উগ্রসেন একই ব্যান্ত। মদদরারাক্ষসের (৪র্থ অঙ্ক ) মতে তান উচ্চবংশ সম্ভত। 

কার্টিয়াসের 'িববরণে জনা যায় যে মগধের ( আলেকজাণ্ডারের সময়) 'বতমান 
রাজা” 4818071065, তান প্রাসই ও গঙ্গারাড জনপদের অধীম্বর ৷ এ বিবরণশতে 
সৈন্যবল সম্বন্ধে বার্ণত" ৯" আছে-_“তাঁর সৈন) বাহিনীতে ২০০০০ অশ্বারোহণ, 
২,০০১০০০ পদাতিক, ২,০০০ চার ঘোড়া বাহিত রথ এবং এই সৈন্যবাহনীকে অজেয় 
করেছিল ৩১০০০ রণহস্তী |” উগ্রসেন বা মহাপদ্মনন্দ 'িহার রাজ্যের গঙ্গার দক্ষিণ 
অঞ্চল হতে ভাগণরথীর পশ্চিমভাগ পর্যন্ত অথাঁং রাঢ় অগুল স্বীয় অধিকারভুন্ত করেন। 
মহাপম্মনন্দের বাসভুমি সম্পর্কে ডঃ ডি, সি সরকার মস্তব্য*২ করেছেন-_-শৃবদেশা কর 
িবরণ থেকে সন্দেহ জন্মে যে মহানন্দ গাঙ্গেয় ব-ছবীপের অধিবাসী ।” তাহলে সঙ্গত 


১৬ বধ“মান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


কারণে অনুমান করা যেতে পারে যে, মগধ ও অঙ্গ জনপদের সথ্গে রাষ্ট্রীয় এঁক্যে হ্ন্ত 
নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাঢ় অঞ্চলের আঁধবাসী ছিলেন । আবার কেউ কেউ অনুমান 
করেছেন যে মহাপদ্মের সময় গঙ্গারাষ্ট্র সম্ভবতঃ তাঁর অধিকারভুত্ত হয়োছল ।৭৩ 

নন্দবংশ প্রায় ১০০ বছর রাজত্ব করার পর আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের 
অব্যবহিত পরেই এই বংশের শেষরাজা ধননন্দকে হত্যা করে চন্দ্রগপ্ত মৌর্য বিপুল 
ধনসম্পদসহ মগধের সিংহাসন লাভ করেন এবং মন্ত্রী কৌিল্যের সহায়তায় সমগ্র 
ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন ( বিঞ্ণুপুরাণ-_৪ 1 ২৪। ৭)। কলিঙ্গরাজ 
থারবেলের হাথিগুম্ফা 'লিপিতে জানা যায় ষে, নন্দরাজ কালিঙ্গ জয় করেন অথাৎ 
মগধের অধীম্বর, অঙ্গ, রাঢ় জয় করে তৎপরে কালঙ্গের উপর আধিপত্য বিস্তারে সমথ' 
হন। চন্দ্রগ্যপ্তকে প্‌বগ্চিল জয়ের জন্য বিজয়া'ভযান করতে হয় নাই, তিনি নন্দরাজ 
কর্তৃক আঁধকৃত জনপদ সহজেই লাভ করেছিলেন ।+৪ মঙ্গলকোট ও পাশ্চমবঙ্গের 
অন্যান্য অণ্চলে মৌর্যযুগের বিবিধ প্রত্ববস্ততসহ পাণ্মার মূদ্রা আবিচ্কৃত হয়েছে । 
মহাম্ছানগড়ালাপ ও মেগাচ্ছিনসের বিবরণ হতে মোটামটিভাবে নিঃসন্দেহ হওয়া 
যায় যে উত্তরবঙ্গ রাড় ও মগধ-সামাজ্যের অন্তভুন্ত ছিল ৫ 

চন্দুগুপ্তের মৃত্যুর পর তৎপাযন্ন বিন্দুসার ও 'বন্দুসারের পাত্র অশোক মগধের 
সংহাসন লাভ করেন। 'িতামহের ন্যায় অশোক প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের উপর 
আধিপত্য বিস্তার লাভে সমর্থ হয়েছিলেন । অশোকের কোন শিলালিপি বা 
সমসাময়িক বৌদ্ধ সাহিত্যে ভাগ্ীরথশীর পশ্চিম অগ্চলকে মগধ সামহাজ্যতুন্তির জন্য কোন 
সামরিক অভিযানের বিবরণ অন:প্পাস্ছত থাকায় মনে করা যেতে পারে যে, অশোককে 
রাঢণ্চল জয় করতে হয় নাই; ইতিমধ্যেই এতদণ্চল মগধ সামাজ্যভুন্ত হয়োছল। 
িউয়েন সাঙের ভ্রমণ কাঁহনঈতে কর্ণসুবর্ণ ও তামুলপ্ত জনপদে অশোকরাজা 
কর্তৃক 'নার্মত বহ: স্তুপ ও বিহারের উল্লেখ আছে ।”৬ 

কাঁলঙ্গ আঁভিষানের সময় রাড়ের পথেই মগধ সৈন্য তোসলা (ভুবনে*্বর হতে ১১ 
1িগমঃ দক্ষিণে বর্তমান ধৌলী ) অধিকার করে কলিঙ্গ রাজ্যের উপর আধিপত্য 
বিস্তার করোছিলেন । এ সময়ে এক সুবিশাল সৈন্যবাহিনী ও দেড় লক্ষ য:দ্ধবন্দীর 
গমনাগমনের নিামত্ত সুশ্রশস্ত রাজপথের প্রয়োজন ছিল। পাটলিপত্র হ'তে সোজা 
দক্ষিণমৃখী পার্বত্য অঞ্চল ও মহাকান্তার অতিক্রম করে এঁ বিপুল সংখ্যক সৈন্য ও 
যুদ্ধবন্দীর পাটলিপনুত্র যাওয়া সহজ ছল না। সম্ভবতঃ এই পথাঁট কটক হতে খাঁচং 
এবং তারপর রাইরঙ্গপূর ও বাহালদা পেরিয়ে স্বর্ণরেখা উপত্যকায় পেশীছে কোন 
স্থানে তামুলিগ্ত-পাটালপনন্রের পথের সঙ্গে মিলিত হত । ফা হিয্নানেরঃ বিবরণ হতে 
জানা যায় যে, পাটালপনুন্র হতে চম্পা এবং তারপর গঙ্গার দক্ষিণ তীরের সাম্নকটবতাঁ 
সড়ক পথ ধরে অরাঁৎ রাজমহল, মনর্শদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী ও মোঁদনীপুরের 
ভিতর 'দিয়ে তামুলিপ্ত বন্দরে পেশছান যেত প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা বায় যে; পাটলিপান্ত্র 
হতে গঙ্গাবক্ষে নৌকাযোগে এক সপ্তাহে বোধিব্ক্ষ তামুলিপ্ত বন্দরে পেশছায় সিংহল- 


এীতহাসিক যুগের সূচনা ১৭ 


দ্বীপে প্রেরণের উদ্দেশ্যে ।৪৮ উপরোন্ত ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, সমগ্র রাড জনপদ 
অশোকের আঁধকারভুস্ত ছিল। 

মৌ রাজ বৃহদ্ুথকে হত্যার পর তাঁর প্রধান সেনাপাঁত প[ষ্যামন্র শু পাটালপৃন্তর 
আঁধকার করে শূঙ্গ বংশের প্রাতষ্ঠা করেন।৪৯ পষ্যমিন্র অথবা আগ্মীমনত্ত অম্বমেধ 
যজ্দের সময় রাট় অঞ্চল জয় করেছিলেন। প্রত্বতত্বাবদগণের মতে বধধধমান জেলার 
পাশ্ডুরাজার 'ঢাবর চতুর্থ ও ”*ঞ%ন স্তরের সভ্যতা শ্রীস্টপূব” ২য় শতকে বাহঃআক্রমণের 
ফলে ধ্বস প্রাপ্ত হয়োছিল । সম্ভবতঃ বাঁহঃশন্বু রূপে মগধরাজকেই 'চাহুত করা যায়। 
হয়ত, আগ্মীমন্রের অ*্বমেধ যজ্জের সময়ে এই অঞ্চলের অধিব সনগণ বাধা 'দয়েছিল। 
কন্তু প্রবল প্রতাপশাল। শুঙ্গ-রাজশান্তর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করায় এই সভ্যতা 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। পাশ্ডুরাজার 'ঢাবর ৩০ কিঃ মিঃ পূর্বে মঙ্গলকোটে শৃঙ্গ ও 
কুষাণ আমলের বহ প্রত্বতাত্তক নিদর্শন আঁবম্কৃত হয়েছে ।৫০ খ্রাস্টপূর্ব ২য় শতকে 
কলিঙ্গরাজ খারবেল রাঢ় জনপদকে স্বীয় অধীনে রেখে মগধের শুঙ্গ শান্তর বিরুদ্ধে 
আঁভযান করে সমগ্র প্‌বণ্গিলের উপর আধপত্য বিস্তার লাভ করতে সমর্থ হয়ে- 
ছিলেন । ভিন্সেপ্ট স্মিথের মতে খারবেল ছিলেন পূর্ভারতের আঁধপাঁতি ।৫১ 


শুঙ্গবংশের পর কাণ্ববংশ মগধে রাজত্ব করেন; কিম্তু এই বংশের রাজাদের সঙ্গে 
রাঢ় জনপদ সম্পার্তি কোন এঁতিহাসিক বিবরণ বা প্রত্রতাঁত্বক নিদর্শন একেবারেই 
অন.পস্থিত । খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে চীনীয় তুকীস্ছান হতে 'বতাড়ত হয়ে কুষাণগণ 
আফগানিস্থান (গাম্ধার ) ও কাম্মীর আঁধকার করে পরবতর্ণকালে উত্তর ভারতে 
তাদের প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল । সম্ভবতঃ কাঁণম্কের সময়ে পাটলিপতুত্র কুষাণ সাম্রাজ্যের 
অন্তভু্ত হয়োছল। রাঢ় অগ্চল সহ বাংলাদেশের বহ:চ্ছানে কুষাণষুগের স্বর্ণ ও রোপ্য 
মুদ্রা পাওয়া গেছে । ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে বাংলাদেশে কুষাণ আঁধকার 
প্রসারত হয়েছিল এবং কুষাণ রীতিতে 'নার্মত বহদমরতও আবিষ্কৃত হয়েছে ।৫২ 
অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাঁবকের রাঁচিত চ6110109 718119 27501015851 নামক গ্রন্হে কলাটিস 
(০৪109) নামক স্বর্ণমুদ্রার উল্লেখ আছে ।&৩ বিদেশী বাঁণকগণ যে স্বর্ণমদ্রা 
দেখোঁছলেন, তা নিঃসন্দেহে কুষাণঃ মদূদ্রাঃ কারণ উত্তর ভারতে এ সময়ে কাঁণচ্কের 
রাজত্বকাল। 


(&) 


্রীস্টীয় ৪র্থ শতকে গুপ্তবংশীয় রাজারা এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রাতন্ঠা করেন। 
এই রাজবংশের উদ্ভব চ্ছান নিয়ে 'বাভিল্ন মতবাদ প্রচালত আছে । এই বংশের শ্রীগৃপ্ত, 
প্রথমে রাঢ় অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার লাভে সমর্থ হয়ে কালক্রমে উত্তরবঙ্গ ও বিহারের 
পৃবগ্গিল আঁধকার করেন । ডঃ ভি. সি. গাঙ্গুলীর মতে গপ্ধ রাজাদের আদিবাসম্থান 
ছিল মুর্শিদাবাদ জেলা? মগধে নহে ।*৪ চৈনিক পারব্রাজক ইং-সিঙের বিবরণ হতে 
জানা বায় যে, তিনি মহারাজা শ্রীগৃপ্ত কর্তৃক চীনদেশীয় বৌদ্ধ শ্রমণদের জন্য নির্মিত 


১৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


বাসগ্‌হের ধ্বংসাবশেষ প্রতাক্ষ করেছেন |" নালন্দা হতে ৪০ যোজন পূর্বে মি-লি- 
ধিয়া-স-কয়া-পোলো বা মগম্থাপন বিহারের (মতান্তরে মৃগগ 'শখাবন ) 
অবাচ্ছাত ছিল। 
অজ্টম-নবম শতকে রচিত মঞ্জশ্রীমূলকজ্প নামক বৌদ্ধ গ্রন্হে উল্লোখত আছে যে, 
লোক নামক নৃপাঁত পরম সৌন্দর্যময় বর্ধমান নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং এই বংশ 
গৌড় রাজ্যের উপর আঁধপত্য বস্তার লাভে সমর্থ হয়োছল। মঞ্জশ্রীমূলকল্প হতে 
আরও জানা যায়__ 
“আদ্যম: নৃপবরম বক্ষ্যে গৌড়ানাম বংশজ ভু 
জ।তাসৌ নগরম রম্যে বর্ধমানে যশাস্বনঃ 
লোকাখ্য নাম সৌরাজা ভবাতি গৌড় বর্ধন । 
মধ্যকালে সমাস্বাসা মধ্যমা মধ্য ধার্মিনঃ 
অভ্তমেব যৃগে যুগে নৃপেন্দ্র শ্রীণু তত্বতঃ 
সম.দ্রখ্য নৃপশ্চৈব বিক্রম-শ্চৈব কৃত্তিতঃ 
মহেন্দ্র নপবরম মখ্য-সকারাখ্যো মতঃ পরং |” ( শ্লে।ক ৬৩৬--৪২) 
ডঃ কল্যাণ কুমার গাঙ্গুলীর মতে সমদ্রাক্ষ্য -সমদ্রগৃপ্ত, বিক্রম -বিক্রমাঁদত্য বা 
ছতীয় চন্দ্রগ-প্ত+ মহেন্দ্র- কুমারগপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য ও সকরাখ্য » স্কন্দগপ্ত ধরা যেতে 
পারে। কে পি জয়সওয়ালও এই মতের সমর্থক ।৫৬ শশাঙ্ক (সোমাখ্য ), রাজ্যবর্র্ধন 
( রকারাক্ষ্য ) ও হর্বর্ধনের ( হকারাখ্য ) উল্লেখও এই গ্রন্হে পাওয়া যায় ।?৭ তাহলে 
অনুমান করা যেতে পারে যে, গ:প্তরাজাদের প্রথম পর্বের উৎপাঁত্ত চ্ছল বদ্ধমানে এবং 
রাঢ় ও উত্তরবঙ্গ তাঁদের রাজ্যাভুন্তি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরবতাঁকালে পাটলিপনুত্ 
হতে এক বৃহত্তর ভারতের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। কিন্তু এীতহাঁসকগণ 
উপরোন্ত তথ্য না মানলেও কোন নূতন পথ গনেশ করতে পারেন নাই ৷ িবষয়াঁট 
সমালোচিত হয়েছে মানত ।৫ 
প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাঢ়-বঙ্গ আঁধকারের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 'দল্লীতে 
কৃতৃবমিনারের অনাতদূ্‌রে মেহরলি লোহস্তন্তে থোঁদতাঁলাঁপ হতে জানা যায় যে, রাজা 
চন্দ্র, বঙ্গরাজ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়োছিলেন।৫৯ লোহস্তন্তে উল্লোখত চন্দ ষাঁদ প্রথম 
চন্দ্রগপ্ত হয়” তাহলে অনুমান করা যায় যে, সেই সময় বঙ্গদেশ স্বাধীন ছিল। কারণ 
সমদদ্রগুপ্তকে এই দেশ জয় করতে হয়োছিল।৬০ গভন্সেন্ট ?স্মথের মতে বিদ্রোহ দমনের 
জন্যে সমদূদ্রগুপ্তের এই আঁভযষান ছিল।৬১ হরিষেণ রচিত এলাহাবাদ স্তভালাপতে 
উল্লেখিত আছে যে 'দাশ্বজয়কালে তান চন্দ্রবমণ নামক এক নৃপাঁতকে পরাস্ত করেন। 
আবার পরের শ্লোকে আছে-_সমতট, ডবাক ও কামরূপ ছিল বিজিত সামাস্ত- 
রাজ্য ।৬২ অতএব রাঢ় অঞ্চল পৃবেই বিজিত হয়েছিল, একথা অনুমান করা 
যেতে পারে । 


বাঁকুড়া শহর হতে ১৯ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ও রানিগঞ্জ হতে ২৫ কিলো- 


এতিহাসিক যুগের সূচনা ১৯ 


মিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে শৃশুনিয়া নামক পাহাড়ের গহ্বরে পুন্করণাধপাতি মহারাজ 
চন্দ্রুবমার শিলালাঁপ আঁবক্কৃত হয়োছিল। জনশ্রুতি যেঃ এই স্থানে বির;পাক্ষ খাঁষর 
আশ্রম ছিল। পাহাড়ে প্রাচীন গুহা ও ষমধারা নামক প্রশ্রবণের বিশেষ খ্যাতি আছে 
এবং বৈশাখ মাসে বারুনণী উৎসবের সময় প্রস্রবনে স্নানের নিমিত্ত জনসগাবেশ হয়। 
খোঁদতালাঁপ আজও দেখা যায়, তবে ভন্তির আতিশষ্যে সিম্দুর 'লপ্ত হয়ে যা অবস্থা 
হয়েছে, তাতে খুবই কষ্ট স্বকার করে 'লাঁপাঁট পাঠ করা যায়। নগেন্দ্রনাথ বস্থু 
লিপিটি পাঠোদ্ধার করে? প্রকাশ করেন। যথা-_ 
চক্র স্বামিনঃ দাসাগ্রেণাঁতি সৃষ্টঃ 
পুদ্করণাধপতেমহারাজ শ্রীসংংবম্মনঃ পূত্রস্য 
মহারাজ শ্রীচন্দ্রবম্মনঃ কৃতি । 
অনুবাদ ঃ চক্রত্বামীর দাসগণের প্রধান কর্তৃক উৎসূন্ট হল। পুদ্করণের আঁধপাঁতি 
মহারাজ সিংহবমরি ( সিদ্ধবম 2) পনৃত্র মহারাজ শ্রীচন্দ্রবমরি অনুষ্ঠান 1৬৩ 
াঁপাট গৃপ্তবৃগের সমকালীন বা তৎপর এই লাপর সঙ্গে মেহরোল' 
লাঁপর সম্পূর্ণ সৌসাদূশ আছে। 'গাঁরালাঁপতে উল্লেখিত পজ্করণাকে বাঁকুড়া 
জেলার বড়জোড়া থানার বতমান পোখন্বার সঙ্গে এক ও আঁভন্ব মনে করা হয় । পোখার 
অবস্থিত হল দগপূর হতে ১০ কিলো মিটার দূরে দামোদরের দক্ষিণ তারে । ডঃ 
রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে সমদূদ্রগৃপ্তের রাড বিজয়ের পর্বে প্রায় সমগ্র রাঢ় 
জনপদ চন্দ্রবনার অধীনস্থ ছিল। ষষ্ঠ শতকে সমাচারদেবের ঘুঘরহাটী শাসনে 
চন্দ্রবর্ধমকোট (কোটালিপাড়া, জেলা ফরিদপুর ) নামক দুর্গের উল্লেখ আছে ।৬৪ 
মনে হয় পুঙ্করণাধপাঁত চন্দ্রবমরি রাজত্ব পশ্চিমে রাঢ় অণ্জচল হতে ফাঁরদপুর পর্যস্ত 
বিস্তৃত ছিল এবং তাঁর নামানুসারে উত্ত স্থানের নামকরণ করা হয়েছিল ।৬৭ কারণ এ 
সময়ে বা তৎপূর্বে চন্দ্ুবর্মা নামে অপর কোন নৃপতির সম্ধান জ।না যায় না। আবার 
অনেকে পৃম্করণ।কে রাজস্থানের পু্করের সমার্থ করতে চেয়েছেন, কিন্তু প্রমাণাভাবে 
উত্ত মত গৃহীত হয় নাই। কেহ কেহ বর্ধমান জেলাম্ছ সণ[দ্রগড় ও সমদ্্রগ্যপ্তের মধ্যে 
এঁতিহাসিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছেন ;১৬ কিন্তু কেবলমান্ত নামের মিল নিয়ে 
ইতিহাসচচাঁ করা অবাস্তব । অপরপক্ষে মঙ্গলকোট উতখননের সময় গৃপ্তযৃগের থে 
স্থাপত্য আবিষ্কৃত হয়েছে, তার প্রকৃত কাল নিধারণ করতে পারলে রাঢ় অঞ্লে গুপ্ত 
আধিপতোর একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া সম্ভবপর । 
দ্বতীয় চন্দ্রগৃপ্ত ৰা বিক্রমাঁদত্যের সময়ে রাঢ় আঁভযানের কোন বিবরণ জানা যায় 
না। সম্ভবতঃ 'তাঁন সমদ্ুগৃপ্তের বিজিত রাজ্যই শাসন করোছিলেন। প্রথম কুগার- 
গুপ্তের সময়ে (১২৪ গপ্তাব্দর 88 খ্রীষ্টাব্দ ) দামোদরপূর তাম্রশাসনে পোপ্দরবর্ধন- 
ভুন্তর৬৭ উল্লেখ হতে অনুমান করা যায় যে, গৃগ্তযুগে বঙ্গদেশ বর্ধমানভুত্তি ও 
পৌঁ্ড্রবর্ধনভুন্তি নামে বিভন্ত ছিল। কুমারগুপ্তের আমলে কোন তাম্রশাসনে বর্ধমান- 
ভুন্তির উল্লেখ নাই, কিন্তু পৌণ্ড্রবর্ধনদুন্তির উল্লেখের দারা পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয় 


২০ বর্ধমান £ হীতহাস ও সংস্কৃতি 


যে, গঙ্গার পশ্চিমতরচ্ছ অগ্চলটি বর্ধমানভুন্তর অন্তর্গত ছিল। বৈন্যগৃপ্তের আমলের 
ভাম্্শাসন হতে এই অনুমানের সমর্থন মিলছে । কুমারগযপ্তের পর স্কন্দগনপ্ত পুরু- 
গুপ্ত, 'ছিতায় কুমারগণ্প্ত, বুধঙী্ত১ বৈন্যগপ্ত, 'বিঞ্ুগপ্ত প্রভৃতি গ:প্তরাজাগণ উভগ্নভুন্তির 
উপর আধিপত্য 'বিষ্তার করেছিলেন । মঞ্জশ্রীমূলকজ্পে এ বিষয়ে িছসমর্থন মিলছে । 
বৈণ্যগৃপ্তের বঙ্গদেশের রাজ্যসীমা পশ্চিমে বর্ধমান হতে পূর্বে ত্রিপুরা পযন্ত 
বস্তুত 'ছিল।৬৮ কিন্তু অজ্পকালের মধ্যে গৌড়-বঙ্গের স্থানীয় শাসকেরা স্বাতন্ত্য 
ঘোষণা করে গুপ্ত সাম্রাজ্য হতে 'বিচ্ছিন্ন হয়ে রাজনৈতিক হীতহাসের প্রেক্ষাপটে পৃথক 
স্বাধীন সত্তা প্রাতম্ঠিত করেছিল। 

ইতিহাসে প্রমাণ 'নিধরিণের ক্ষেত্রে প্রধান ও প্রাথামক উপাদান হল মূদ্রা ও শাসন- 
লিপি। বর্ধমান তথা রাঢ় অঞ্চলে গুপ্তযুূগের কোন শাসনালাঁপ আবিষ্কৃত হয় নাই। 
কিন্তু সংখ্যায় প্রচুর না হলেও রাঢ়ের বিভিন্ন স্থানে আবিজ্কৃত মুদ্রা হতে অনমান করার 
যথেন্ট কারণ আছে যে, গুপ্ত আধিপত্য এই অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছিল। ৯ 
গৃঞ্ষৃগে মদ্রামান ছিল সোনার এবং এত আঁধিক সংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা উৎপাদনের জন্য 
সমসাময়িক এক কাব রূপকার্থে স্বর্ণবৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করেছেন ।1০ বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ চিন্রশালায় রক্ষিত প্রথম চন্দ্রগ:প্তের মদ্রাটি বর্ধমান জেলার মশাগ্রামে আবিষ্কৃত 
হয়েছে ।৭১ হুগলীর নিকটে, বর্ধমান জেলার চকদণীঘ ও বহরমপঃর গ্রামে (থানা 
কাটোয়া ) সমদুদ্রুগ-প্রের মদ্দ্রা পাওয়া গিয়েছিল । জানা যায় চকদীঘতে প্রাপ্ত ১১৭ গ্রেণ 
ওজনের মুদ্রা লর্ড কারমাইকেলের তত্বাবধানে ছিল ।৭২ এছাড়া মাধবপুর (হ্‌গলা 
জেলা ) কািঘাট, তমলুক ও মহানাদে 'ছ্িতীয় চন্দুগুপ্ত, সমযদ্রগ-প্ত ও প্রথম কুমার- 
গুপ্তের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে ।ন৩ ময়ুর ও দেবীমূর্তি খোঁদত প্রথম কুমারগুপ্তের 
মদদ্রাট বর্ধমান জেলায় আবিষ্কৃত 'হয়।৭৪ হুগলী জেলার হামান গ্রামে (থানা 
দাদপ.র, চুশচুড়া হতে ২০ কিলোমিটার ) প্রাপ্ত ১১টি মুদ্রার মধ্যে দ্বিতীয় চন্দ্রগ-প্তের 
মুদ্রায়--দেব শ্রীমহারাজাধরাজ শ্রীচন্দ্রগ-প্ত' এর পাঁরবর্তে ধূঁতি, পোষাক ও ধনুকসহ 
চন্দ্র' নামাঙ্কত খোঁদিতলিঁপি আছে এবং এ ম.দ্রার বিপরীত 'দকে পম্মাসনে লক্ষমী ও 
“্ীবিক্রম' শব্দ খোঁদত।?৫ এছাড়া প্রথম কুমারগুপ্ত ( আর্জ তমহেন্দ্রঃ), নরসিংহগপপ্ত 
বা প্রথম বালাদত্য, 'ছিতীয় কুমারগ্প্ত, বিঞুগুপ্ত ও সমাচারদেবের মতদ্রা হাসান গ্রামে 
পাওয়া গেছে। বেলরুই গ্রামে (জেলা বর্ধমান ) বলরাম রায় কর্তক সংগৃহীত 
মিনান্দরের মূদ্রা বর্ধমান বিশ্বাবদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে £?৬ এই 
সংগ্রহের মধ্যে আলেকজান্ডার, স্কন্দগ-গ্ত, ২য় কুমার গুপ্তের মংদ্রাগীলও উল্লেখযোগ্য | 
মঙ্গলকোটে তক্ষশীলার ধাঁচে নিমিত তিন শ্রেণীর তান্রমুদ্রার সম্ধান পাওয়া যায় ।৭৭ 
সম্ভবতঃ ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্দেশ্যেই এ সকল ম.দ্রার প্রচলন ছিল ॥ 

রাঢ়-বঙ্গে আবিষ্কৃত গুপ্ত-ম.দ্রাঃ রঘ:বংশ,.এলাহাবাদ স্তষ্ভলিপিও শাসনালাঁপগুলি 
হতে প্রমাণিত হয় যে, রাড় জনপদ দীর্ঘকাল গুপ্ত রাজাদের অধানচ্ছ 'ছিল এবং ষষ্ঠ 
শতকের প্রথম ভাগে কেন্দ্ৰীয় শন্তর দুবলতার সুযোগে গোপচন্দ্র রাঢ় জনপদে স্বাধীন 
ভাবে রাজত্ব করেন। 
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77697272170 272 72710 08760102/25--750. 79. 0. 
911001. 7, 9, 
মহাভারত-আদিপর্ব ১০৩ / ৫১-৫৩। 

অঙ্গে বঙ্গ কলিঙ্গশ্চ পু হুন্ধশ্চ তে স্থৃতাঃ। 

তেষ।ং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ শ্বনাম প্রথিতা৷ তুবি ॥ 

অঙ্গশ্যাঙ্গোহভবদ্গেশে। বঙ্গো বঙ্গন্য চ স্বতঃ | 

কলিঙ্গ বিষয়শ্চৈব কলিঙ্গশ্য চ স সম্মত: ॥ 

পুণ্ডুশ্) পুগ7াঃ প্রখ্যাতাঃ সুক্ষাঃ হুদ্দস্ত চ শ্বতাঃ। 

এবং বলেঃ পুরা বংশঃ গ্রখযাতঃ পরমধিজঃ ॥ 
£15107) 07 41016771977521- 1017 [২১:0০ 15]11101001, 0. 29, 
মঙ্গ-বঙ্গ কলিঙ্গেযু নৌরাষ্ট্র মগধেযু চ। 
তীর্থযাত্র৷ বিন! গচ্ছন্‌ পুনঃ সংস্কারমর্তি ॥ 
কিন্তু জুলিয়াস জলি, রাও সাহেব বিশ্বনাথ নারায়ণ ও অধ্যাপক জি, বুলারের 
সম্পাদিত মনুনংহিতায় এই ক্লোকটি পাওয়া যায় না । সে কারণে অন্থমান করা 
যায় ঘে, এই গ্োকটি প্রক্ষিপ্ত । কিন্তু অন্তান্য অঞ্চলের ভারতীয় পণ্ডিতের এই 
ক্লোকের দোহাই দিয়ে বাংলাদেশকে হীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন । 
মেধাতিথি ভ'স্েও এই গ্লোকটি পাওয়া যায় না। 
£115607)) 0 101017700505470--, ৬০ 8806১ ০1১ 15 021, 
বশ্থকোষ-্-নগেন্্রনাথ বন, ১৭শ খণ্ড, পৃঃ ৬২৭-২৯। 
এ পৃঃ ৬২৭-২৯। 
নদীয়া কাহিনী--কৃমুদ্বনাথ মল্লিক (পুস্তক বিপণি সংস্করণ ), পৃঃ ১৮। 
7%6 27061 ০01 4 2/72009-57017724/ 01728) ০1, [, 0, 158. 
বীরভূম জেলার পুরাকীতি--দেবকুমার চক্রবর্তী, পৃঃ ২৫ । 
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৩ লাল, পৃঃ ২৭০ । 
বাকুড়া জেলার পুরাকীতি-__অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৬৫ । 
1৫6070707750--111510 96185109108, 16) 0, 51. 
1919, [. 53. 
182, 053, 
188৫, 0, 54. 
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প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা--পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, পৃঃ ৫২ । 

1715/07)) ০7 22781) ৬০1. হু, 0. 39, 

17156017021 040272777) 07 44707676 177218.-৮83. (০১19৬, 1, 55. 
76210172255 ০1, [5 2047 ১৬০1, 11, 0. 382. 

16707৫0711৫ 44701:2601057021 54776) ০) 17282) ৬০1. ৬1১ 0. 196. 
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17201078021 5:140165--৮13. ০. 19৬১ ৬০1, [১ 0. 20-22. 

1715/07) ০7 07755---1২. 2. 30106101605 ০1, 1) 0,722 201117261 
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11 00, 190-1. 

৪৭ £7%74/151 76৫০7৫5 ০1 £%2 77745/7 7/০712--9, 36৪1, 0. 050, 

৪৮ | 72/2/0775--0, 128. 

৪৯ | 1271) 1715107) 0 17270--7৬. 900102, 0. 187. 

৫০ | 2%77200142 44176 0) /9/71821--101. 5০ 5. 815জ83১ 0. 28. 

৫১ | 22071) £715/07)) ০1 17216, 1১. 196. 
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৫৩ | 276 012557601 41000/115 07 179712---0. 308. 

৫৪ | 1180, ৬০1, 50) 0. 535, ৮1005 005 58119 110106 01 0100 10019611581 
00193 15 1০ ০5 1092090. 1 [10191180920 73610891 00 1001 10 
1185901)., 
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"৬। 1701%10/ 01 20619760172--101- তত তি 0806015, 0. 13-14. 
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৬০ | £912--0, 262-64 

৬১ 710 £715107) 0) /1025 0. 275. 
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উল্লেখ আছে---সিংহবন্মন:? | 

৬৪1 72012727712 712162) ৬০1, ১৬111 0. 79. 

৬৫। 12/5107) 07 72152/ ৬০|. [, 0, 48. 

৬৬ | পৃথিবীর ইতিহাস- হূর্গাদাস লাহিড়ী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৬৩। 

৬৭। 12010707110 17102) ৬০1, 4৬, 0. 115. 

৬৮। বঙ্গদেশের ইতিহাস--পৃঃ ৩৬। 

৬৯। 50776 17196077001 4457609 0) £%8 175077018075 07 971801--101, ১. 
0. 9619 0, 212. 

৭৯ ভারতের মুদ্রা--পরমেশ্ব্ীলাল গপ্যা, পৃঃ ৫৯। 

৭১। বাঙ্গালার ইতিছান-_রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম, খণ্ড) পৃঃ ৩৮। 

৭২ 50776 17156078021 44565 61176 175071717075 ০0)987801) 0. 213. 


২৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


৭৩ | 117) 0, 214-1 5. 

৭৪ | £085011177/6 1515 0 50%1016 2/6 ০0775 171 616 1445877011৫ 
0787) 58111)16 22071572) 08100109, 0). 21, 

৭৫ | 44717801 €070/918/6) 11%7115770610500781) ৫ 77012) 50%4/6107 
( 9010%810 ), 1978) 20 26-28. 

৭৬। 1910. 22. 

৭৭ | £910-৮2, 33. 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
প্রাচীন এঁতিহানিক যুগ 


(রা £ গৌড় বর্ধমান ) 
১ 


্রীস্টীয় পঞ্চম শতক পধণন্ত রাম্ট্রীচস্তার ক্ষেত্রে বাঙালীর কোন পৃথক সত্বা ছিল 
না। ষোড়শ মহাজনপদের উদ্ভব কাল হতে পণ্চম শতক পর্যস্ত এমন কোন স্রানাদর্ট 
তথ্য আবিষ্কৃত হয় নাই যদ্বারা বাঙালীর রাজনোতিক শ্রেণ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। 
প্রকারান্তরে বলা যেতে পারে যে, এই সময়ে উত্তরবঙ্গ ও পাঁশ্চমবঙ্গ, মগধের অধাীনতা 
স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। শ্তঙ্গ, রাঢ়, তামুলিপ্তঃ বর্ধমান, সমতটঃ, ডবাক, 
পৌন্ড্রবর্ধন প্রীত জনপদের পাঁরচয় প্রাচীন 'লাপ ও সাহত্যে পাওয়া গেলেও, 
রাজনোৌতক ইতিখাসের উপাদান এখনও পর্যন্ত আবিত্কৃত ৰা সংগৃহীত হয় নাই। 
ষল্ঠ শতকের প্রথম ভাগে গদপ্তসাম2াজ্যের কেন্দ্রীয় শান্তর শাথিলতার সুযোগে সম্ভবতঃ 
সামন্ত রাজন্যগণ কার্ধতঃ স্বাধীনভাবে গোড়-বঙ্গ-রাঢ়ে শাসনকার্ষে পরিচালনা করতেন । 
এই সময়ে প্রাপ্ত শিলালাঁপ বা তামশাসনে গযপ্তরাজাদের নামোল্লেখ করা হয় নাই। 
সে কারণে বাঙাল?র রাষ্ঘচন্তা ব্ঠ শতকেই দেখা ?গয়োছলঃ এ অনুমান করা অসঙ্গত 
হবে না। তবে মঞ্জশ্রীমূলকজ্প বার্ণত গুপ্তরাজবংশের আঁদবাসম্ছান বর্ধনান 
জনপদে ছিল, একথা স্ব।কৃত হলে বাঙালীর রাম্ট্ী চিন্তার কাঠামো পাঁরবার্তিত হবে, 
এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

ষন্ঠ শতকের প্রথম ভাগে স্বাধীন বঙ্গ-রাঢ় নৃপতিবৃন্দের মধ্যে গোপচন্দ্ু, ধমাদিত্য 
ও সমাচারদেবের নাম পাওয়া যায় । তন্মধ্যে গোপচন্দ্র ছিলেন রা ও সমতটের 
আঁধপাঁতি। বালেম্বর জেলার জয়রামপুর তামশাসন (১ম রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত ), বর্ধমান 
জেলার মল্লসারূল তামুশাসন (৩য় রাজ্যাঙ্কে) ও ফরিদপুর তামুশাসন (১৮শ 
রাজ্যাঙ্কে ) হতে জীনা যায় যে, ফরিদপুর হতে বর্ধমান সহ সমস্ত রাঢ় অণ্চল 
গোপচন্দ্রের অধীনস্থ ছিল এবং তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণনসবর্ন।৯ এই বিশাল রাজ্য 
গোপচন্দ্র কয়েকটি ভাগে 'বিভন্ত করে প্রত্যেক বিভাগে একজন সামস্ত রাজা নিষ-্ত 
করোছলেন। মল্পসারূল তাম2শাসন হতে জানা যায় ষে, বর্ধমানভুন্তর শাসনকতা 
মহারাজ বিজয়সেন এবং গোপচন্দ্ স্বয়ং মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন ।২ 

তামুশাসনখাঁনি বর্ধমান শহরের প্রায় ৩০ 'কিঃমিঃ পশ্চিমে গলাঁস থানার 
মল্লসারূল গ্রামে একটি পৃদ্কারিণীর পঙ্কোম্ধারের সময় আবিক্কৃত হয়েছিল । এই 
তাম:শাসনখানি হল বর্ধমানভুত্তি তথা বর্ধমান জেলা বিষয়ে প্রাচীনতম ও ম.ল্যবান 
প্রামাণ্য এরীতহাঁসিক দাঁলল। তামুশাসনের বিষয়বস্তু হল, মহারাজ বিজয়সেন 
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বর্ধমানভুক্তি অন্তর্গত বকত্তক-ব।থর আঁধকারণের দিনক১ বৎসম্বামী নামক ব্রাহ্মণকে 
পণ্মহাষজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্ত বেত্রগর্তা গ্রামে ৮ কুলাবাপ ভূমি ক্যয়েচ্ছক হয়ে পরম 
ভট্টারক মহারাজাধরাজ গোপচন্দ্রের ধর্মষড় ভগ (এক-ষষ্ঠাংশ ) প্রাপ্তর জনা দান 
করেন। এই শাসনখানি হতে প্রমাণ্তি হয় যে, গণপ্ত-শাসনাধিকার শেষ হলেও এ 
সময়ে ব্ধমানভূক্তিতে অরাজকতার সাঁন্ট হয় নাই এবং জয়রামপর শাসনও প্রমাণ 
করে যে, মোঁদনীপ-র জেলা ও গাঁড়শার উত্তরভাগ গোপচন্দ্রের শাসনাধীন ছিল। 
গকন্তু বিজয়সেন সামন্ত রাজার্‌পে বর্ধমানভুন্তি শসন করলেও কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে 
স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করার আঁধিকার ছিল ।৩ 

তাম-শাসনখানি সাধারণ ভূমিদান দলিল হলেও খোঁদিত 'লাঁপতে বহু এ্রীতহাসিক 
উপাদান নাহত আছে । যথা-_ 

১। মহারাজা বিজয়সেন বর্ধমানভুন্তর অন্তর্গত বক্‌ৃকত্তক বীথর অধীনস্থ 
বেত্রগ্তাঁ গ্রামের মহত্তরগণের নিক হতে ক্রয় করে পণ্চমহাযজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্ত 
কৌ্ডিণা গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বৎসস্বামীকে ভূমি দান করেন । মহারাজা বিজয়সেন সামন্ত 
রাজা হলেও তাঁর ভূমি ক্রয় ও বিক্রয় / দান করার অধিকার ছিল। রাজা ভূমির উপর 
ধার্য রাজস্বের মালিক ; কিন্তু ভূমি হতে স্বীয় প্রতাপের বলে মহত্তরগণকে আঁধকার- 
চ্যুত করার ক্ষমতা ছিল না। যাগযজ্জে পারদর্শী বেদন্ঞ ব্রাহ্মণগণের বসবাস এ অঞ্চলে 
অস্ততঃপক্ষে ষ্ঠ শতকেই শর হয়োছিল। 

২। ধর্মযড়ভাগ-এর অর্থ হল ড অংশ পুণ্য অর্জন করা। ভুমি দান ক্রিয়া 
হেতু রাজা গোপচন্দ্র এ ভূমির উপর রাজস্ব আদায় পাবেন না এবং অনাদায়ী ভূমি 
রাজস্বের পরিবর্তে এক-ষচ্ঠাংশের পুণ্যাজ্জন লাভ হবে। এর দ্বারা প্রমাণ্ত হয় 
যে? ষণ্ঠ শতকে বা তার আগে ভূমি রাজস্ব ছিল উৎপন্ন শসোর এক-যচ্ঠাংশ । 

৩। এঁতিহাসিক-ভূগোলের আলোচনার ক্ষেত্রে তামুশাসনখানি যথেষ্ট মূল্যবান । 
তামহশাসনে উল্লোখিত গ্রামগীলর আস্তত্ব এখনও আছে । ডঃ সুকুমার সেন গ্রামগুলির 
প্রাচীন নামের সঙ্গে বর্তমান নামের তুলনামূলক আলোচনা করে গ্রাম পাঁরচিাতির 
বাধা দূর করেছেন । যথা-_ 


গোধগ্রাম গোহগ্রাম, আধুনিক গোগাঁ বা গোহগ্রাম । 
বক্‌কত্তক বককত্তজ, আধনক বাকতা । 
কোভ্‌ডবীর কোড্‌্ডইব, আধ.নিক কোড্‌ডে। 

অধকরক অদধঅরত, আধুনিক আদরা । 


কাঁপম্ছ বাটক কইখআতঅ, আধুনিক কইতাড়া । 

খণ্ডজো টিকা খাণ্ডজোিঅ, আধুনিক খাঁড়জাঁল। 

মধূবাটক মহুআডত, আধুনিক মওড়া । 

শাল্মলিবাটক সিম্মালআডঅ, আধুনিক 'সিমলাড়া বা ?সিমলড় । 
বিদ্ধ্যপূর িঞকউর, আধুনিক বিজ্‌র | 
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ডঃ সেন আরও মন্তব্য করেছেন যে, প্রদত্ত ভূমি মাপজোকের পর চৌহাদ্দি বা 
সীমানা ঠিক করে দেওয়া হত কীলক (281181) প্রাতিষ্ঠা করে। বংসস্বামীকে যে ভুমি 
দান করা হয়েছিল তার কীলকে পদ্মবীজের মালা চিহ্িত। ননীগোপাল মজুমদারের 
মতে প্রাচীন আম্রগার্তকার নাম মল্লসারূলের দাঁল্ণে অবাচ্ছিত আমডোলা গ্রাম ও 
শাল্মলীবাটক বর্তমানে সারুল বা মল্লসারল নামে পাঁরাঁচত । 
৪। তাম্রশাসনে উল্লোখত রাজকম্চারিবৃম্দের তালিকাটি প্রমাণ করে যে, রাজা 
ও প্রজার সম্বন্ধ রাজন্ব আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। 'বাভন্ন পদাধকারন 
রাজকম“চারঈরা যে যে কর্মে নিয়োজিত ছিলেন, প্রদত্ত রাজপদের 'ববরণ হতে তা জানা 
যায়। রাজস্ব, শাসনব্যবস্থা, ব্যবসাবাণজ্য, জনকল্যাণমূলক ও সমাজ 'নিয়ম্মরণের জন্য 
উচ্চ হতে উচ্চতর রাজকম“চারণ নিয়োগের প্রথা সম্ভবতঃ মৌর্য যুগে উদ্ভাবিত হয়ে- 
ছিল। কৌঁটিল্যের অর্থশা্রে বিভিন্ন পদাধকারী রাজকর্মচার নিয়োগের উল্লেখ 
আছে। শাসনোস্ত পদাধকারীর সামাজিক ও রাজকীয় দায়দায়িত্ব 'নিম্ে প্রদত্ত হল ।€ 
যথা-_ 
অগ্রহারিক__রাজপ্রদত্ত ভূমি ( অগ্রহার ) 'যাঁন ভোগ করেন, সেই সকল ভূমির 
তত্বাবধায়ক । অগ্রহারিণ অর্থে ব্রাঙ্গণ বা অক্রাঙ্গণগণ, যাঁরা রাজ- 
প্রদত্ত ভূমি ভোগ করতেন। 
ওদ্রাঙ্গক-_স্থায়ী প্রজার নিকট রাজস্ব আদায়ের অধাীক্ষক ৷ ববিনয়চন্দ্র সেনের মতে 
ইাঁন নগর শাসক। 
ওর্ণন্থানিক_ রেশম ও পশমজাত দ্রব্যের তত্বাবধায়ক । এই অঞ্চলে রেশম 
উৎপাদনের প্রাচনত্ব ও উৎপন্ন দ্রব্য হতে রাজস্ব সংগ্রহের বিষয়াটও 
গুরত্বপূর্ণ । 
আবসাচ্ছিক-_রাজকায় আবাসগ্‌হ, মন্দির, ছাত্রাবাস ও ব্রাঙ্মণ গৃহাঁদর তত্বাবধায়ক । 
পদ্রালক-_সন্ভবতঃ গ্রাম বা বাঁথর ০1৪1১, 
চৌরোদ্ধরাঁনক- শাক্তশৃঙ্খলার জন্য উচ্চপদস্ছ কমণ্চারী । 
দেবদ্রোণী-সম্বন্ধ-_দেবমশ্দির ও তৎসংলগ্ন পাঁবন্র সরোবরসমূহের তত্বাবধায়ক । 
1হরণ্যসামুদায়িক-_নগদ রাজস্ব আদায়কারী । সুকুমার সেনের মতে নদতীরে সোনা 
সংগ্রহের উপর রাজস্ব আদায়কারী । 'বিনয়চদ্দ্র সেনের মতে রাজস্ব 
নগদ অথবা উৎপন্ন দ্রব্যে দেওয়ার রীতি ছিল। 
কাত্তাকীতিক-_ উৎপন্ন দ্রব্যের রাজস্ব আদায়ের আধিকারিক ।৬ 
কুমারামাত্য- মম্পীর সমপবয্লিভুন্ত উচ্চপদস্ছ রাজকর্মচার, যাঁরা সরাসরি রাজার 
অধীনচ্ছ ছিলেন। 
উপারক--প্রাদেশিক শাসনকতাঁ ; এটি একটি উচ্চতম রাজপদ । 
বিষয়পতি-জেলা আঁধকতাঁ । 
বাহনায়ক- পরিবহন আঁধকতা বা বাঁণক-দার্থবাহের প্রধান । 
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আবসাথক-_সন্ভবতঃ গ্রামদ্ছ ব্রাক্ষণবা সন্দাগণের প্রধান । 
ভোগপাঁতক- দাঁলল লম্পাদনকারখ আধিকারিক । 
তদ্যায়ন্তক-_সম্ভবতঃ বীঁথর আঁধকতাঁ।? 

মল্লসার্‌ল তাম্রশাসনোস্ত আধিকারিকগণের কার্ষের দায়-দায়িত্ব অতান্ত স্রানাদর্ট। 
এর্‌প কার্যপদ্ধাত হঠাৎ প্রচলিত হয় নাই। স্ুচাক্ততভাবে রাষ্ট্র পাঁরচালনার 
ক্ষেতে দীর্ঘকাল যাবৎ একটা স্ষ্ঠ ধারা বলবৎ না থাকলে হঠাৎ গোপচন্দ্রের আমলে 
এর:প রাজাশাসন পদ্ধাত প্রচলিত হতে পারে না। গ:গ্তষূগ বা তংপুবেইি এই 
ধারার প্রচলন ছিল। 

&। যম্ঠ শতকে রাজ্য শাসনের জন্য বৃহত্তম জনপদ ভুক্তি নামে পাঁরাঁচিত 'ছিল। 
এঁ সময়ে বর্ধমানভুন্তির উল্লেখ পাওয়া যায়, যা বর্তমানকালে িভাগের সমতুল্য । ষষ্ঠ 
শতক হতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত রচিত / খোদিত তাম্রশাসনে বধমানভুন্তর বিস্তৃত 
যে পাঁরচয় পাওয়া যায় তার অবাঁচ্ছুত ছিল উত্তরে ভাগীরথণর প্রবাহ পথ ও আদিগঙ্গার 
প্রবাহ পথের পশ্চমাংশ অর্থাৎ বীরভূম, মনর্শদাবাদ, বর্ধমান, হুগল। হাওড়া, 
বাঁকুড়া, মোদনীপুর ও ২৪ পরগণা জেলার আদিগঙ্গার খাতের পশ্চিম তীরবতাঁ 
অঞ্চলসমূহ । আবার বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত ক্ষ:দ্রতর ভুন্তির পারচয়ও জানা যায়। 
তবে আলেচ্য তাম্রশাসনে ভূন্তির অধীনস্থ বিষয় ও বিষয়ের অধানস্ছ বাথ ও বীথর 
অধণনম্থ গ্রামের পরিচয় পেতে কোন অস্গুবিধা হয় না। অর্থ বৃহত্তর ক্ষেত্রে শাসন- 
কার্ষের এই ক্লমাবভাগ কোঁটিল্যের যুগ থেকে ষষ্ঠ শতক হয়ে বর্তমানকালে পেশছেছে। 

৬। মল্লসারুল তাম্রশাসনের উপারভাগে খোঁদিত শীঁলমোহর হতে বর্ধমানভুন্তর 
উপাস্য এক প্রধান'দেবতা ও প্রচলিত ধর্মমতের হইঙ্গত পাওয়া যায় । শীলমোহরের 
নগচে খোঁদত আছে-_ 

'মহারাজ--বিজয়সেনস্য ॥ 

ও স্বস্তি। 

জয়তি শ্রীলোকনাথঃ যঃ পৃংসাং জুকৃত-কর্্মফল-হেতুঃ । 
সত্য-তপো-ময়-মার্তল্োক-হয়-সাধনো ধম্মঃ ॥ 

প্রত্বতাত্বিক ননীগোপাল মজুমদার এপিগ্রাফিয়া ইশ্ডিকাতে এর ইংরাজী অনুবাদ 
করেন--“1116 75০01৫ 006109 5161 91) 5010985 017 (105 00৫ 1.01078009 ০1 
191181009 2104 0 015 9811009 (98171811) 1 ০- 1116 13000013150 98108118 » অর্াঁং 
ভগবান লোকনাথ ( বূদ্ধদের ), ধর্ম ও সাধুজনের গ:ণানকীর্তন করে 'লাঁপথানি 
রচিত হল। স্ব মজমদার শ্রীলোকনাথ অর্থে বুদ্ধদেব ধরে শাসনথানিতে বৌদ্ধ- 
ধর্মের হঙ্গত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বি. সি. চাত্বার” মতে সমগ্র শাসনখানিতে 
একমান্ত লোকনাথ শব্দ ব্যতীত বৌদ্ধধর্ম বা সঙ্ঘ সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত নাই । ভুমিদান 
করার প্রস্তাবের মূল কথা হল পঞ্চমহাষজ্ঞ সম্পাদনের জন্য এবং 'যাঁন দান গ্রহণ 
করছেন, বৎসন্বামী কোণ্ডীণ্য গোতরীয় ব্রাহ্মণ । সুতরাং এক্ষেত্রে ধর্মলোচনার পাওয়া 


প্রান এীতহাসিক যুগ ২৯, 


যাচ্ছে ব্রাঙ্মণ্য ধর্ম ও ব্রাহ্মণের কথা । শীলমোহরে চক্র বা সূর্ধরশ্মি খোঁদত হলেই 
যে বৌদ্ধ ধের হীঙ্গত থাকবে, এরূপ অনুমানের কোন 'ভাত্তি নেই । 'হন্দ দেবদেবীর 
মার্ত নিমাঁণের ক্ষেত্রে দেখা গেছে বৌদ্ধ দেবদেবীর ছাপ এবং এহেন নিদর্শনের 
উদাহরণও প্রচুর | শ্রীচাত্বা আরও বলেছেন যে, বিঞ্চুর সুদর্শনচক্র এভাবে খোঁদ্বত 
হতে পারে এবং হিন্দ,শাস্তে বিষ্ুকে “লোকনাথ নামে উল্লেখ করা হয়েছে 
“লোকবম্ধূলেকিনাথো মাধবো ভন্ত বৎসলঃ৮”। শীলমোহরে খোদিত 'ছ্বিভূজপ[রষাঁটিকে 
আতি শাল্তশালী সুদর্শনচক্রধারী চক্রপুরুষের ম্র্ত হিসাবে সহজেই অনুমান করা 
যায়। আরও তিনশ বছর পূর্বে রাটের পশ্চিমাঞ্চলে শুশ্যনিয়া গিরালাঁপতে বিষুচক্র- 
সহ চক্রস্বামী বা বিষ উপাসনার বিষয় উৎকণীর্ণ করা হয়েছিল। ডঃ স্বুকুমার সেনের 
মতে শীলমোহরে উৎকীর্ণ মর্তিট ধর্মরাজ সূর্য দেবতার ।৯ সূর্য ধর্মরাজ হতে 
পারেন, কিন্তু লোকনাথের উল্লেখের জন্য সূর্য মুর্তি কম্পনায় কিছ: বাধা বা অসঙ্গাত 
থাকছে । সমগ্র বিষয়টি ব্রাহ্মণ ও ব্রাঙ্মণ্য ধর্ম নিয়ে উল্লেখিত এবং গুপ্ত ও গ.প্তোততর- 
যুগে বিষ্ণুর প্রাধান্য আঁধক হওয়ায় তাম্রশাসনের ধায় দিকটা হিন্দুধর্মের অন:কুলেই 
রাঁচিত হয়োছল বলে অন:মান করা যায়। 

৭। মল্লপসারূল তাম2শাসনে তিনাঁট সংস্কৃত শব্দ কিছু িতরকবর সৃষ্ট করেছে, 
যথা-_অগ্রহার, অগ্রহারিক ও অগ্রাহারীণ। লোকে*বর বসু মন্তব্য ১৯০ করেছেন 
ষে; প্রাক-মোঘল যুগে রাজা বা সমাট অগ্রহারভুমি দান করতেন। অর্থাৎ দান গ্রহণে 
অগ্রহারিক বা অগ্রহারী 'নযুস্ত হতেন এবং বাথর অন্তভূন্ত অগ্রহার ভূমির প্রধান 
পাঁরচালক হলেন অগ্রহারীণ। তান আরও মন্তব্য করেছেন--“মনৃসংহিতা ও 
বৃহষ্ধম পুরাণের নৃতাত্বক নাম উগ্রক্ষত্রিয় পরে বাত্তনাম পায় আগ্রহারক, তা থেকে 
দেশজ উচ্চারণে অপন্রংশত হয়ে আগ্রহারণ ও পরে আগার থেকে আগর । ময়ুর ভটের 
ধর্মপৃরাণে আছে উগ্রক্ষেত্রী। যাঁরা সম্পাট বা রাজার কাছ থেকে অগ্রহার ভূমি লাভ 
করতেন তাঁদের বলা হত অগ্রহারশণ । আগ্রহরণ বৃত্িনাম থেকে আগ্ুরি” । এ বিষয়ে 
সঞ্জীবকৃমার বম্ধু৯৯, উপরোন্ত মতের সমর্থনে ব্যাখ্যা করেছেন-_-“**'এবং এইর্‌পে 
আগ্রহারণ উ্রক্ষান্রয়গণের নিকট বিশেষ এীতহ্যবাহশী হয়ে উঠায় প্রাচীন উ্রক্ষান্রয়গণ 
আগ্রহারণ পেয়ে আগর আথ্যায় আখ্যাত হয়ে আসছেন । 

উপরোন্ত মন্তব্যগুলির পধাঁলোচনা করতে হলে সর্বপ্রথমেই এগ্রাহার' শব্দের 
সংজ্ঞা জানা প্রয়োজন। মনিয়ার উহীলয়ামের মতে--“40 88191280519 2 
50009100506 091 1900 01 ড1119858 0) ৪ 2২919 0০৪ 912100218 018 
[8708018 1601 1719 20618001109 ৪0610109. 

অর্থাঁ প্রশংসার্হ বা মহৎ কার্ষের জন্য ভূমি বা গ্রামদানকে অগ্রহার বলা হয়। 
অগ্রহারিক বা আগ্রহারিণ শব্দের অর্থ হল--00৩ ০৬061 06 90 287810018, ? 
80100582095 01099015, 006 806221105100600 01 98191791939 ) 88036 89 


8815108170) এবং অগ্রহারিণ বা তগ্রহারীন শব্দ হতে জানা বায় প্লেঃ এটি 18৩ 1)01097 


৩০ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাঁত 


০0120 218812195 11680078001 0৬/061 ০6 &0 88121914 ৬?11986- অর্থে 
প্রযনস্ত । 4১2151081109-10810801 শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে--1158010)81) 21000105 
005 45212109110) 87 5. 00679 ০01 &1) 261810212 ( 19170-6199 ৬111966 117 
096 79955658101 ০1 73181)17181085 ) হিসাবে 1১২ 

এ প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেনের মতে "--“কয়েকঁটি উপাধি বা পদবী থেকে তখনকার 
ভদ্রলোকের কাজের বা জীবিকার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে । 'অগ্রহারশণ' যান রাজপ্রদত্ত 
ভুমি (অগ্রার) ভোগ করতেন। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণ আছেন, অব্রাঙ্মণও আছেন ।” 
ডঃ সেন অন্যত্র উল্লেখ করেছেন £ 45011--4৯ ০৪১৪ 10 73017581, 70. 8818- 
1891110 (৪ ০০11০০০1 ০1 1,017010170+8 911816 ০ [91000০9+), (413 20 0001০- 
8108] 108001010815 0? 0608911-_901001081 517) 

গোপচদ্দ্ের পরবতর্ণকালে মহারাজাধরাজ শশাঙ্কদেবের এগরা তাম্শাসনে উল্লোখত 
নাগসেন- প্রত্যগ্রহারীয়, তরঞ্ঞোদভগ্রিহারী লোড্ডাবাগ্রহারীয় প্রভৃতি লক্ষণীয় | - 
অগ্নুহারের ব্যবস্থা ও জনাপ্রয়তা দাঁক্ষণ ভারতে বহুল প্রচলিত 'ছিল, তা এঁ অণ্চলে 
আ'ঁবচ্কৃত তান্্রশাসন হতে প্রমাণ পাওয়া যায়। « 

উট্ঠঙ্ষান্রয় জাতি আগ.রী হতে পারে এবং অনেকে অনূমান করে থাকেন যে, বর্ধমান 
রাজবংশ এতদণ্জলের বসবাসের পর আগারী জাঁতর সৃষ্টি হয়োছল, এ ধারণাও 
সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত । বধমান রাজবংশের সঙ্গে আগরা জাতির কোন সম্পর্ক খবজে 
পাওয়া যায় না। কিল্তর শহম্দ্‌ রাজত্বকালে উগ্রক্ষন্রিয়গণ বহু অগ্চলের অগ্নহার লাভ 
করোঁছলেন বলে “আগ্রহারী' তাঁদের সাধারণ আখ্যা হয়োছল এবং পরবর্তীকালে 
রূপাস্তারত হয়ে তা হয়েছিল “আগরণ”__এই ব্যাখ্যা মেনে নেওয়া যায় না এবং এাঁট 
ইতহাসসম্মত ব্যাখ্যাও নয়। উত্তরে কাশ্মীর হতে দাঁক্ষণে কন্যকুমারী ও পূবে 
অসম হতে গ্‌জরাট পর্যস্ত আসম:দ্রু হিমাচল ভারতবর্ষে যে কয়েক সহস্র শিলালাঁপ 
ও তাম্রশাসন আঁবক্কৃত হয়েছে তাতে অগ্রহার শব্দের প্রচুর উল্লেখ আছে । অগ্রহার শব্দ 
হতে আগ.রী শব্দজাত হলে, এই জাতির পারিচয় কেবলমান্র বাংলার কয়েকাঁট অঞ্চলে 
সীমাবদ্ধ থাকত না । অন্ততঃপক্ষে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে ২১টি উদাহরণ মিলত । 
“কাঁপচ্ছবাটকাগ্রহারীণ-মহত্র-ধনস্বাম”ঠ ও “কোড্ডবীরাগ্রহারণণ-ভ্টবামনস্বামশ” 
ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ । তাহলে অগ্রাহার বা অগ্রাহারণ ফিরপে আগ.রী জাতির 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে । লোকেশ্বর বসু উর্লক্ষান্রয় জাঁত-নামকে নৃতাত্বিক নাম- 
রূপে উল্লেখ করলেও এটিকে এঁ পর্যায়ে ফেলা যায় না; কারণ উগ্রক্ষান্িয় শখ্দের কোন 
নৃতাত্বক ব্যাখ্যা হয় না- সঙ্কর জাতির তালিকাভ্ন্ত নাম মান্ত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে 
যে, অগ্রহার বা অগ্রাহারা কোন জাত-নাম নয়, বাত্তনাম মান্ত এবং বাত্বনামকে যাঁদ 
জাঁত-নাম পধরিভ.ন্ত করা হয় তাহলে অগ্রহারী বা অগ্রহারভোগণী ব্রাহ্মণগণও 
আগরখ বা উগ্রক্ষাতিয় জাতি হওয়া উচিত ছিল। বাস্তবকে কিন্তু এই বৃভিনামকে 
' জাঁত-নাম হিসাবে অতাঁতে গণ্য করা হয় নাই। 


প্রাচীন এরীতিহাঁসক যুগ ৩১ 


(২) 

গোপচন্দ্র ও িজয়সেনের পর পরবতাঁ সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে রাঢ় অঞ্চলের 
রাজনোতিক ইতিহাস গিশেষ ঠকছ জানা যায় না। সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতকের শেষে শশাঙ্ক 
নামক এক ন্রপাত স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং এ সময়ে উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের 
1কয়দংশ পরবরতাঁ গ.প্তরাজারা শাসন করতেন, যা গৌড় নামে পরিচিত 'ছিল।-৬ 
গৌড়রাজ শশাঙ্কের কোন বিস্তৃত পাঁরচয় পাওয়া যায় না। এমনাঁক বানভটের 
হচারতে১৭ গৌড়ভূজঙ্গ বা গোঁড়াধিপ নামে উল্লেখ করা হলেও, শশাঙ্ক নামটি এক্ষেত্রে 
অন:পাস্ছত। রোহটাসগড় দৃর্গের শিলালেখতে শ্শ্রীমহাসামন্ত শশাহদেবস্য” "৮ 
খোঁদিতাঁলাঁপ হতে জানা যায় যে, মহাসামন্ত শশাঙ্ক একজন হ্ছানীয় শাসক 'হিসাবে দক্ষিণ 
বিহার শাসন করতেন । ক্লট-এর মতে “মহাসামন্ত” মহারাজ** শব্দের সমার্থক । 
িউয়েন সাঙের বিবরণে জানা যায় রাজ্যবধণনের হত্যাকারণ কর্ণন্ুবণাঁধিপাঁত শশাঙ্ক ২০ 
( শি-শাঙ্গ-কিয়া )। হষণ্চরিতের একাঁটি পরাথতে২৯ “নরেন্দ্রগপ্ত” নামটি পাওয়া যায়। 
মোঁদনপুর জেলায় শশাঙ্কের ৩৪ ও ৩৫ রাজ্যাঙ্কের দহখাঁন তাম্রশাসন ও এঁ জেলার 
এগরা নামক স্থানে তাঁরখাঁবহশীন একখান তাম্শাসন পাওয়া গেছে । এই তাম্রশাসনে 
পাঁরত্কার উল্লেখ২২ আছে-__-"পাঁথব্যাং পরমদৈবত শ্রীপরমভট্রারক শ্রীন্রীমহারাজাধরাজ- 
পরমমাহেশ্বর শ্রীশশাঙ্কদেব রাজ্যং প্রশাসাঁতি স্ম”। তারিখাঁবহনীন এই তাম্রশাসনখান 
পূর্ববতা রাজা গোপচন্দ্রের মল্পসারুল শাসনের অনুরুপ । কালিঙ্গের শৈলোদ্ভব 
বংশীয় মহাসামন্ত মাধবরাজের ৩০০ গৌড়াব্দে ( ৬১৯ শ্রীস্টাব্দ ) সম্পাঁদত তাম্রশাসনে 
উল্লোখত আছে--মহারাজাধরাজ শশাঙ্ক চত্রুদধি-সাঁলল-বাঁচ-মেখলা-নিলীন- 
সদ্বাপ ারপত্তনবতর্ঁ বস্ুম্ধরার আধপতি"' অর্থাৎ এসময়ে শশাঙ্ক আর মহাসাম্ত 

নন, তাঁর অধীনস্থ মাধবরাজ মহাসামন্ত উপাধিতে ভুষিত। 
গৌড়রাজ শশাঙ্কের বিস্তৃত বিবরণ না জানা গেলেও তাঁর রাজ্য ও বংশপাঁরচয় হতে 
অনুঃমত হয় যে? তান মগধের গ্ুপ্তবংশজাত [ছিলেন এবং "তীয় চন্দ্ুগুপ্তের কাঁনষ্ঠ 
পূত্র গোঁবন্দগৃপ্তের বংশধর মহাসেনগৃপ্তের পাত্র অথবা ভ্রাতুষ্পূত্র 'ছিলেন।২৩ 
আঁবজ্কৃত তাগ্রশাসনগুলির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শশাঙ্ক প্রথমে দক্ষিণ বিহার ও পরে 
সমগ্র রাড় অঞ্চলের আঁধপাঁতি ছিলেন অথাৎ মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া 
ও মোঁদনীপুর জনপদ তাঁর রাজ্যতুন্তর মধ্যে ছিল। এছাড়া উত্তরবঙ্গ, মগধ, ওঁড়শাও 
শশাঙ্কের অধীনচ্থ ছিল।২৭ তবে হর্যবর্ধনের অভ্যুদয় ও কামরূপরাজ ভাস্করবমরি 
অধশনতামূলক মিন্রতার জন্য মগধ ও উত্তরবঙ্গের উপর শশাঙ্কের আধিপত্য অধিক দিন 
চ্ছায়ী ছিল না। শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণনুবর্ণ ; সুতরাং অনূমান করা যায় যে, 
প্রথমাবন্থা হতেই দক্ষিণ বহার, মনীর্শদাবাদদ, বর্ধমান ও বীরভুম অগ্চল ছিল তাঁর হ্ছায়ী 

রাজ্যের বেন্দ্রস্হল ; অপর অগ্চলসমূহ ছিল বিজিত রাজ্য । 
শশান্কের ৪ম রাজ্যাঙ্কে প্রাপ্ত মোঁদনীপুর তান্ত্রশাসনে উৎকীর্ণ আছে ষে, তাঁর 
অধশনস্হ সামভ্ত মহারাজ শ্রীসোমদতত দণ্ডভুন্তি সহ উৎকলদেশ শাসন করতেন এবং 


২ বর্ধমান £ হীতহাস্স ও সংস্কীত 


১৯শ রাজ্যাক্কে সম্পাদিত অপর এক তাণ্্রশ্সনে মহাপ্রাতিহার শভকাতি দণ্ডভুন্তির শাসক 
ছিলেন, তার উল্লেখ পাওয়া যায় ।২৫ রালে*বর জেলার সোরো গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসন 
দু”ট তাঁর পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত হয়োছল এরুপ অনুমান করা হয়।২৬ কিন্তু 
গঞ্জাম শাসনে জানা যায় ৬১৯ গ্রীস্টাব্দের মধ্যে শশাঙ্ক সালমা নদীর তীরে কোঙগদ 
পর্যন্ত (গঞ্জাম ) জয় করেছিলেন ।২৭ 

বা৭্ভট্ের রচনায় ষের-প প্রশীস্ত করা হউক না কেন, প্রকৃতপক্ষে শশাঙ্কের জীবিতা- 
বচ্হায় হর্যবধন সমগ্র গৌঁড়রাজ্য জয় করতে সক্ষম হন নাই । ৬০৬ স্রীস্টাব্দে সিংহাসনে 
আরোহন করার পর হর্ষবর্ধন পাঁশ্িম ও মধ্য ভার৩ অভিযান করেছিলেন। 'হিউয়েন 
সাঙ ৬৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মগধ পাঁরভ্রমণ করেন এবং তাঁর 'ববরণীতে জানা যায় যে, 
আঁত সাম্প্রতিককালে শশাঙ্ক রাজার মতত্যু হয়েছে ।২৮ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর মগধ, কর্ণ- 
অুবর্ণ-তাগ্রীলপ্ত ( পাশ্চমবঙ্গ ) জয় করে ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হর্বর্ধন কঙ্গোদ জয় করেন২৯ 
এবং এই সময়ে এক জঙ্গলে 'শাঁবর স্থাপনের সময় 'হিউয়েন সাঙ-এর কামরূপে অবাস্থাত 
1বষয়ে ভাস্করবমারি সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হয় । 

হর্যবর্ধনের সিংহাসন লাভের পূবে "দ্বিতীয় রাজ্যবর্ধন নিহত হন অর্থাৎ ৬০৬ 
প্রীস্টাব্দের আগেই শশাঙ্কের কাণ্যকুত্জ আভযান সমাপ্ত হয় এবং তার প্‌বেই অন্ততঃ- 
পক্ষে দক্ষিণ বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের রাড় অণ্চল আঁধকারভুস্ত না হলে শশাঙ্কের পক্ষে 
কাণ্যকুদ্জ আভযান সম্ভবপর 'ছিল না। যাঁদ এই সময়ে তাঁর ১৯ রাজ্যাঙ্কে তাম্রশাসন- 
খানি উৎকীর্ণ হয়ে থাকে; তাহলে অনুমান করা যায় ষে, ৫৮০ গ্রীস্টাব্দ হতে ৫৮৫ 
্্রীস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে শশাঙ্কের অভ্যুদয় হয়োছল। 

বঙ্গাব্দের গণনা শুরু হয়োছল ৫৯৩-৯৪ শ্রীস্টাব্দে এবং তৎপ্‌বেই শশাঙ্ক 
ভাগীরথীর তারে সমগ্র রাড দেশে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। কেহ কেহ 
অনুমান করেছেন যে, কর্ণনুবর্ণে রাজধানণ প্রাতম্ঠার পর বঙ্গদেশে নূতন বর্ষ গণনা 
শুর হয়োছল ।৩০ কিন্তু বঙ্গাব্দের প্রচলিত ব্যবহার বা অপর কোন নির'শন পাওয়া 
যায় না, যথ্ধারা প্রমাণ করা যায় যে, শশাঙ্ক অথবা এঁ সময়ে বঙ্গাব্দের প্রচলন হয়োছল। 
আবার কেহ কেহ অনুমান করেন ষে, তিত্বতরাজ স্ট্রাঙ্গ-শান ৫৯৩--৯৫ শ্রীস্টাব্দে 
পূর্ব ভারত আঁভধষানে এসোৌছিলেন এবং তাঁর দেশজয়কে স্মরণীয় করার মানসে “দন, 
নামক নূতন বষগণনা শুরু হয় । কিন্তু তিত্বতরাজ কর্তৃক শশাঙ্কের রাঢ় (রাজ- 
ধান কর্ণস্রবর্ণ) আঁধকারের প্রমাণ নাই। কোন বিদেশী আন্রমণকারীর সমর 
আঁভষানকে স্মরণীয় করে রাখতে পরাজিত জাতি তাদের বর গণনা আরম্ভ করবে, 
এটি বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যাও নহে । তা"হলে উত্তর প্রদেশ ও 'বিহার রাজ্যেও “সন" প্রচলিত 
হওয়া ডাঁচৎ 'ছিল। প্রকৃতপক্ষে বাংলা সন বা বঙ্গাব্দের ব্যবহার শুর: হয়োছিল সম্মাট 
আকবরের রাজত্বকালে ।৩৯ প্রাচীন 'শিলালেখ | তান্রশাসন, মাম্দরলিপি বা পধথতে 
বাংলা সনের পরিবতে শকান্দের ব্যবহার দেখা যায়। 

এক লুদীর্ঘকাল ব্যাপী বিরাট অঞ্জলে আধিপত্য বিস্তার করেও বাণভগ্র অথবা 





প্রাচীন পীতৃহাসক যুগ . 
হউয়েন সাঙের ন্যায় অন:গ্রহপ্রাথর “কাকার - পোজ শ্রশাক্কের প্রকৃত জান! 
অজ্ঞাত। পক্ষান্তরে হর্যবর্ধনের অন:গ্ুপ্রার্থীন্ঘর তাঁর চরিত্রে দুটি কালিমা লেপন 
করে গিয়েছেন, যথা--(১) বিশ্বাসঘাতকতার ছ্বারা 'ছিতুয় রাজ্যবর্ধনকে হত্যা ও (২) 
বৌদ্ধদের উপর 'শনযাঁতিন ও বোঁধবক্ষ ছেদন । হচরিতে শশাঙ্ককে বিম্বাসঘাতক- 
রুপে বর্ণিত করা হলেও হর্ষবর্ধনের মধুবন 'লাঁপতে৩২ আছে-_'প্রজাগণের প্রিয়কার্ 
কবে সত্যরক্ষার 'নামত্ত শন্লুভবনে তান (রাজ্যবর্ধন ) প্রাণত্যাগগ করোছিলেন”। 
হিঙয়েন সাঙ নিজেই সত্যের অপলাপ করেছেন । শশাঙ্ক বোদ্ধাবছেষী নৃপতি হলে 
প্রথমেই কর্ণনিবর্ণের বৌদ্ধ বিহাব ধ্বংস করতেন । কিম্তু শশাঙ্ক যে যুগে আবির্ভূত 
হয়োছলেন, সে যুগেব শৈব ও বৈষ্বধমবিলম্বী নৃপাঁতিগণ বৌদ্ধ-দেবতা এবং 
বৌদ্ধভিক্ষ,গণকে বতিমত ভান্তিশ্রদ্ধা করতেন । ০৩ 


আনুমানিক ৬৩৫ খ্রীস্টাঞ্ধের নিকটবতাঁ কোন এক সময়ে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর 
তৎপুত্র মানব ৮মাস & দিন রাজত্ব কবেন।৩৪ কষেক বৎসর পরে হর্ষবর্ধন 
ও কামরপেরাজ ভাস্বপ্বমাঁ সমগ্জ পাঁশ্চমবঙ্গ অধিকার কবেন। হ্ষবধনের 
বাশখেবা তাম্রশাসনে ( ৬২৮ খ্রীস্টাব্দ ) উল্লেখিত “বধ মানকোট” নামক জয়স্কম্ধাবারুকে 
অনেকে পাশ্চমবঙ্গেব “বধধমান”, বলে অনুমান করেন (দ্রস্টব্য ৪ বর্ধমান £ 
ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০০ ও ১১৫)। হর্ষবধনের মৃত্যুর 
1বছ,কাল পরে গৌড ও রাঢ় ভাস্করবমবি অধীনস্থ ছিল এবং পরবতাঁকালে জয়নাগ 
নামক এক নৃপাঁতিব আঁগ্ুত্ব পাওয়া যায়। তারিখাঁবহীন বাস্পাঘোষবাটক তাম্রশাসনে 
উল্লেখিত আছে যে, জষনাগেব সামন্ত রাজা নারায়ণ ভট্ট ওদম্বরিক বিষয়াটি মহাপ্রাতহার 
সূর্যসেন নামক অধরঃস্তন কর্মচারশকে শাসনের ভার দেন । অজয়নদের উত্তরতীর 
হতে ম্যার্শদাবাদ জেলার উত্তরাংশ পর্যন্ত ওদ.ম্বরিক বিষয়ের অন্তভু্ত ছিল এবং উত্ত 
তাম্রশাসনে অন্যান্য স্ছাননামসহ কর্ণন্গবর্ণের উল্লেখ আছে ।5৫ শশাঙ্কের পরবর্তাঁ- 
কালে কর্ণস্ুবর্ণসহ রাট্ের আঁধকাংশ অঞ্চল জয়নাগের অধশনে ছিল । একটি প্রাচীন 
মুদ্রায় “জয়” নামক নৃপাঁতির উল্লেখ আছে। মঞ্জশ্রীমীলকঞ্পে৩৬ আছে-_- 
“নাগরাজ সমাহ্বেয়ো গৌড়-রাজা ভাবষ্যাঁতি। 
অন্তে তস্য নৃপে তষ্ঞম জন্নাদযাবর্ণ তাঁছ্ধশৈ ॥* 


(৩) 


শশাঙ্কের মতত্যুর কয়েক বছর পরে প্রাসদ্ধ চীনদেশীয় পাঁরব্রাজক 'হউয়েন সা 
১৬ বংসর ব্যাপি ( ৬২৯-৬৪৫ শ্রীস্টান্দ্র ) বোম্ধতীর্থগ্ল দর্শন করে প্রায় সুজ 
ভাগতবর্ষের প্রামাণ্য দাঁলল রেখে 'গিয়েছেন। হিউয়েন-সাঙ্ের ভারত হ্রমণকালে 
স্থানেবর ও কাণ্যকুদ্জরাজ হর্ষবর্ধন ও কামর্‌পরাজ ভাস্করবর্মা জাঁবিত ছিলেন । 
সম্ভবতঃ তাঁর রাঢ়-বঙ্গ ভ্রমণকাল 'ছিল ৬৩৫ এ্রীস্টান্দ হতে ৬৩৮ গ্রীস্টাব্দ পর্যস্ত। তাঁর 
প্‌র্ছারত সম্পাক্তি বিবরণে জানা ধায় তিনি হিরণ্যপরতদেশ (মূঙগের ) পার 


১০. 


১. বর্ধমান £ ইতিহাস.ও সংস্কৃতি 


হয়ে চণ্পা (ভাগলপুর ) হ'তে ৪০০ 'লি দূরে কজুঘার বা কাঁকজোল৩? এবং এই স্থান 
হতে ৬০০ ল দূরে প্রাচীন পোশ্ড্রব্ধন নগরে পেশছেছিলেন। পোন্দ্রবর্ধন হতে 
০০ লি পূর্বে কামরূপ এবং তথা হতে ১৩০০ 'ল দূরে সমতট । সমতট হতে ৯০০ 
লি দূরে তাম্মালপ্ত এবং আরও উত্তরে ৯০০ লি দূরে কর্ণনসুবর্ণ অবচ্ছিত এবং 
পরান হতে ৭০০ লি দক্ষিণে ওর দেশে যাওয়া যায় ।৩৮ 

[িউয়েন সাও তাঁর বিবরণে তাম্রীলপ্ত হতে কর্ণস্রবর্ণ ও কর্ণসমবর্ণ হতে 'উ-্চ” 
(0-০174) বা ওডু জনপদ ভ্রমণের যে বিবরণ 'লাঁপবদ্ধ করেছেন তা বর্তমানকালেব 
মর্শদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া ও মোঁদনীপুর জেলাকে বোঝা । কর্ণন্বর্ণ 
জনপদের পাঁরসীমা ৪৪8৫০ লি ও এব রাজধানশব বিস্তৃতি ছিল ২০ লি। দেশাঁটি ছিল 
ঘন জনবসাঁতপূর্ণ ও আঁধবাসীরা ছিল ধনবান। সমগ্র অগ্লাঁট সমতল, কাঁষবহূল ও 
আর জলবায়ূপূর্ণ হওষায় আঁধবাসীগণের প্রধান উপজ্ীবিকা ছিল কাঁষিকার্য এবং এই 
অঞ্চলাঁট ছিল প্রচুব ফুল ও ফলে পূর্ণ । আঁধবাসীগণেব চাঁরন্র ছিল সুন্দর ও তাবা 
িক্ষানূরাগণ । এই িববণ হতে আরও জানা যায় যে, বুদ্ধদেব এই স্থানে ধমপ্রচাবে 
গনীমত্ত এসৌঁছিলেন এবং অশোকরাজা এতদণ্লে স্তপও 'িমাণ করোছিলেন ।৩৯ অবশ্য 
এ িবষষে কোন প্রত্বতাঁত্বক প্রমাণ পাওষা যায় না। ভগবান বৃদ্ধের প্রা এক হাজাব 
বছর পরে হউয়েন সাঙ এদেশে পদার্পণ করেন। এ বিবরণে আরও জানা যাষ ষে, 
কণণন্বর্ণ রাজ্যে ব্রাঙ্গণ ও শ্রমণ উভয় ধর্মের লোক বসবাস করত এবং শ্রমণদেব মধ্যে 
আঁধকাংশই ছিল মহাযান সম্প্রদায়ের । এ বাজ্যে ১০ট বৌদ্ধ হাব, ২০০০ জন 
বৌগ্ধভিক্ষু ও ৫০ দেবমান্দরেব আঁন্তত্বের কথাও জানা যায় ।১০ 

1হউয়েন সাঙ বার্ণত কর্ণন্জরবর্ণ রাজ্যের অবস্হান ও বিস্তাতি সম্পর্কে মতপাথক্য 
আছে। পর্যটকের বিবরণীতে আছে এ রাজ্যের পাঁরসীমা ৪৪৫০ লি বা ৭8৮ 
মাইল। প্রদত্ত তথ্য হতে অনুমান করা যায় উত্তরে গঙ্গার দক্ষিণ তীর হতে দামোদর 
নদের প্রবাহপথ (বাঁকা-বেহলা-বল্পঃকার খাত ধরে ) পর্যন্ত কর্ণন্বর্ণ রাজ্যের বিস্তৃতি 
ছিল। কর্ণস্ুবর্ণ নগরেব অবাস্হাতি সম্পর্কে ওয়াডেল মন্তব্য করেছেন যে এাঁট 
বর্তমান বর্ধমান শহর ; কিন্তু বেভারিজের মতে ইহা মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটি । 
বর্তমান শতকের ষণ্ঠ দশকে কাঁলকাতা িম্বাবিদ্যালয় কর্তৃক উৎথননের ফলে সকল 
সন্দেহের অবসান ঘটেছে । শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ নগরের অবাচ্হাতি হল 
মুর্শিদাবাদ জেলার চিরুটি বেলস্টেশনের নিকট বদ?পুর গ্রামের উত্তর-পশ্চিমস্হ 
রাজবাড়ীডাঙ্গা নামক স্হানে। এই স্হানেই হিউয়েন সাঙ বার্ণত রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার 
আবিষ্কৃত হয়েছে । বর্ধমান জেলার উত্তর সীমা হতে ষদৃপুরে শশাঙ্কের রাজধানীর 
দূরত্ব মান্র ১৪ কিলোমিটার ।5 ৯ 

পরিত্রাজকের বিবরণ হতে জানা বায় যে, কণন্ছুবর্ণ রাজ্যের দক্ষিণ সীমা ছিল 
দামোদর নদের উত্তর তাঁর পর্যস্ত এবং দামোদর নদের দক্ষিণ তাঁর হতে সম.দ্রকুল 
পর্ষস্ত তাম্রীলপ্ত রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল। অবশ্য রাজ্যশাসনের নামত কর্ণনুবর্ণ ও 


প্রাচশন এীতহাঁসক বৃগ ৩ 
তাম্লপ্ত জনপদের উল্লেখ এ যৃগের কোন 'লাঁপ বা তান ্রশাসনে নাই। গোপচন্দের 
মল্পসারল তাম্রশাসনে বর্ধমানভুন্ত' ও শশাঙ্কের মোঁদনীপুর তাম্্শাসনে '“দশ্ডভুত্তি' 
জনপদের উল্লেখ আছে । 

কর্ণনুবর্ণ জনপদের বিস্তাঁত প্রসঙ্গে ফাগ্গসনের আঁভমত হল--৪২ “১6 
1110800]) 01 18118 90081109) হ 196 10 20100151)610060) 0106 10011011911 
[81 01 30105%81) 006 11015 ০01 31701)0]0) ৪00 1005 70:01:05 ০৫ 
1 01910109020, 81001001116 911 01996 70809 ০0? 205 ৫680190 ০1 
71912108617] 8100 0959019 ভা111010 ০15 0060 30109150015 181960৪০০৬৩ 
06 98051 91 (119 03811593 (০ ০65 0901915,, 

এই মতে বর্ধমান জেলাষ দামোদর নদের উত্তরাংশ কর্ণমুবর্ণ রাজা এবং দাক্ষণাংশে 
ছিল তাগ্রীলপ্ত রাজ্য । স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহামের মতে৩ তাম্রালপ্ত রাজ্যের 
শবস্তুতি ছিল-_-1)6 0190119% 010902915 ০010011560 01)6 870911 00 91816 
089 01 ০001161 19176 6০0 005 6১৪: ০: 025 2300811911৩ (01 
73010521) 2170 72108 010 05 110108 60 006 0808 01 006 70981 11৩6: 
০012 1116 50011). 

িউয়েন সাঙের বিবরণে পাওয়া যায় যে, তামালপ্ত হতে কর্ণসুবর্ণের দূরত্ব ১১৭ 
মাইল এবং সম্ভবতঃ তান মোদনীপনর ও হুগলী জেলার মধ্য 'দিয়ে বর্ধমান শহরে (2) 
দামোদব আঁতন্রম করে মঙ্গলকোট অথবা কাটোয়ায় অজয়নদ পার হয়ে কর্ণনুবর্ণে 
এসোছলেন। প্রত্যাবর্তনের সময় এ একই পথে বর্ধমান জেলার সীমান্ত হতে 
তোষলা' যাবার পথ ধরে ওড্র দেশে পেশীছেছিলেন এবং কাঁসাই নদণ'র দাঁক্ষণ হতে উত্তর 
কলিঙ্গদেশের সীমানা শুরু হয়েছিল। কারণ কর্ণস্ুবর্ণ হতে ওডর জনপদের দূরত্ব 
ছিল ১১৭ মাইল। অজয়নদ পার হওয়াকালীন মঙ্গলকোটের পাঁশ্চমে কোন অঞ্চল 
দিয়ে পারাপার করেন নাই, কারণ এঁ অগ্চল গভীর অরণ্য সমাচ্ছন্ন ও হিংগ্ 
বন্যজীবজন্তুতে পরিপূর্ণ ছিল। 

হিউয়েন সাও প্রধানতঃ রাজধানী বা নগরের নামান:সারে জনপদের নামকরণ 
করেছেন, অন্যথায় এই জনপদ বৃহদর্থে গোড়রাজ্য এবং শাসনকার্ধে বধ মানভুষ্তির 
অন্তর্গত ছিল, শশাঙ্কের পূর্ববতাঁ ও পরবতাঁ তাম্্রশাসনে এর উল্লেখ আছে । বরাহ- 
মিহরও অন:রূপভাবে স্হানে স্হানে নগরের নামানুসারে জনপদের পরিচিতি 
উল্লেখ করেছেন । 


(৪) 


শশাঙ্ক মানব ও জয়নাগের রাজত্বকালের পর গ্রোড়রাজ্যে অরাজকতা দেখা দেয় 
এবং এই সময়ে প্রায় শতবর্ষব্যাপশী গৌঁড়রাজোর কোন ঘটনা জানা যায় না। রা- 
চাঁরতে এই সুনয়কে মাংস্যন্যায় বলা হয়েছে। অধ্টম শতকে চট্টগ্রাম তাযলাসনে 


৩ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংক্কাঁত 


কাক্তিদোর নামক এক বৌদ্ধ নৃপাঁতির উল্লেখ আছে । তাগ্রশাসনে থোঁদত আছে 
পরমেশ্বর--মহারাজাধিরাজ কাঁ্তদেব হরিকেলমণ্ডলের অধীম্বর ছিলেন। চট্রগ্রামে 
একটি প্রাচশন মান্দর (স্হানীয় জনসাধারণের 'নকট বড় আখড়া নামে পারচিত ) 
গান্ত হতে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক জে এন* সকদার তাম্রশাসনখাঁন আঁবিদ্কার 
করেন। উন্ত তাম্রশাসনে পাওয়া যায় স্বান্ত । শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ বদ্ধমানপর- 
বাসকাং”৭ ৪ .**অর্থাৎ বর্ধমানপুরের জয়স্কম্ধাবার (শাবর বা স্হানীয় রাজধানী ) 
হতে এই শাসনখানি প্রচারিত হয়োছিল। 'লাঁপর শেষাংশে উল্লেখ আছে কাঁত্তদেব 
হরিকেলমণ্ডলে বাজত্ব করতেন । 

হরিকেল রাজ্যের অবাস্হতি ও বিস্তৃতি সম্পর্কে পাঁণ্ডতগণের মধ্যে মতপার্থক্য 
আছে। রাজশেখরের কপর্রিমঞ্জরীতে উল্লেখ আছে “রাঢ়া” ও “হাঁরকেল' পৃথক 
জনপদ ।:৫ ডাঃ দীনেশ সরকারের মতে এই রাজ্যের অবাঁস্হতি 1ছল দক্ষিণ 
পূর্ববঙ্গ ।৯৬ দ্বাদশ শতকে রাঁচত হেমচন্দ্রের আঁভিধান িন্তামাঁণ গ্রম্হে আছে--বঙ্গ ও 
হারকেল এক এবং সমার্থক ( চম্পান্তু অঙ্গা বঙ্গান্ত্‌ হরিকেলয়া৪৭ )। ডাঃ পণ্গনন 
মণ্ডলেব মতে হরিকেল রাজ্যের ৭৮ প্রধান নগরশর নাম ছিল বর্ধমানপুর” । তিনি 
আরও মন্তব্য করেছেন যে, সম্ভবতঃ বর্তমান মেমারণ থানার বড়োয়া-হরকলা গ্রাম 
হতে কান্তিদেব রাঢ়-বঙ্গ শাসন করতেন। কান্তিদেব ছিলেন ধর্মে বোদ্ধ, 
বড়োয়া-হরকলার সান্লিহত বোহার গ্রামে তাঁর প্রাতিষ্ঠিত বৌদ্ধাবহারের বহ: 'নদর্শন 
অদ্যাপি বিদ্যমান এবং এ সময়ে এই অঞ্চলে কয়েকজন বৌদ্ধাসদ্ধাচার্য আঁবভূি 
হয়োছলেন । কিন্তু উত্ত মন্তব্যে কোন প্রমাণপঞ্জীর উল্লেখ না থাকায় তাঁর বড়োয়া- 
হরকলা তত্ব গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সকল গ্রামে কোন প্রাচীন 
পুরাকীর্তর নিদর্শন নাই বা পূর্বেও আবিচ্কৃত হয় নাই। হরকলার ন্যার একাঁট 
ক্ষুদ্র ও আধুনিক গ্রামকে হারকেলমণ্ডলরূপে অনুমান করার য্যন্তসঙ্গত কোন 
ব্যাখ্যা মেলে না। সপ্তম শতকে ইতাঁসঙের ববরণে (81610001255 ০0611017010 
29115519 1110 $151100 111019) জানা যায় যে, হারকেল শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে প্রাসাম্ধি 
লাভ করেছিল। ৬৮ খ্রীস্টাব্দে মহাবোধ যাওয়ার পথে নালন্দা হতে ৬ যোজন 
দূরে হরিকেলে (অ-ীল-কি-লো বা ও-ল-কি-লো ) ইতসিঙের সঙ্গে উ-হঙ্গের 
সাক্ষাৎকার হয়েছিল।৪৯ এ বিবরণ হতে জানা যায় যে, মগধ-_চম্পা ও হরিকেল 
রাজ্যের অাস্থাতি ছিল পাশাপাশি অর্থাৎ রাঢ় অঞ্চল এ সময়ে হারকেল নামে আভা হত 
হত। সম্ভবতঃ বঙ্গের সমার্থক রাজ্য হিসাবে প্রথমে হারকেল রাজ্যের 'বিস্ততি ছিল 
এবং পরবরতাঁকালে কেবলমান্র দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গকৈে হরিকেলমণ্ডল নামে উল্লেখ 
করা হয়েছে । 

লেঃ কর্নেল আর. দি. মজুমদার এই তাম্শাসনখানি এাপিগ্রাফিয়া ইশ্ডিকাতে 
প্রকাশ করেন । তাঁর মতে বর্ধমানপুর নামক নগর হতে এই শাসনথানি প্রচারিত 
হয়োছল এবং আঁবভন্ত বাংলাদেশে “বম্ধমানপুর* নামক ছিতীয় নগরের আস্তত্ব না 


প্রাচীন এীতহাসিক হৃগ তং 


থাকায় বর্তমান “বর্ধমান, শহরেই কাশম্তিদেবের শাসনোল্লীখত জয়স্কম্ধাবার ছিল । 
বর্ধমান নগরের নাম হ'তে 'বর্্ধমানভুত্তির' নামকরণ করা হয়েছিল ।৫০ মঞ্জমী-মূল- 
কজ্পে আছে--“জাতাসৌ নগরম্‌ রম্যে বম্ধমানে যশাত্বনঃ” এবং এই বর্ধমান নগ্রশর 
অবাঁন্ছাত ছিল গৌড়রাজ্যে । তাহলে সঙ্গত কারণেই অনুমান করা যায় যে, মঞ্জু্রী- 
মৃলকল্প বার্ণত গৌড়রাজ্যের 'বর্ধমাননগর” নামে অপর কোন নগরের আস্তত্ব 
না থাকায় চট্রগ্রাম-তাম্রশাসনোন্ত বদ্ধমানপুর” ও বর্তমান বর্ধমান শহর" এক ও 
অভিন্ন । আচার্ধ রমেশচন্দ্র মজ্‌মদারও বর্ধমান ও বর্ধমানপূরকে সমার্থক বলে 
সমর্থন করেছেন এবং কাঁন্তদেবের রাজত্ব দাঁক্ষণ-পশ্চিম বঙ্গেও বিস্তৃত ছিল ।৫১ 
সম্ভবতঃ কাম্তিদে, ধম্পাল ও দেবপালের পুবেই আবির্ভূত হয়েছিলেন । 
কারণ পালযুগে এরূপ কোন স্বাধীন নৃপতির নাম পাওয়া যায় না। কাস্তিদেব, 
ধমণপালের প্‌বেহি রাটু-বঙ্গ জনপদের অধীশ্বর ছিলেন এবং বর্ধমানপুর তাঁর রাজত্বের 
মধ্যে একাঁটি উল্লেখযোগ্য নগর ছিল, যা তিনি আঁধকারের দ্বারা লাভ করেছিলেন । 
তাম্রশাসনে 'জিষস্কন্ধাবারাৎ বদ্ধমানপুর বাসকাৎ' উল্লেখই এর প্রধান প্রমাণ । 


(৫) 


জয়নাগের পর শশাঙ্কেব গৌড়রাজ্যের উপর চরম দূযোঁগ ঘনিয়ে আসে । হর্বর্ধন 
ও ভাস্করবমরি মিলিত আক্রমণে গৌড়রাজ্যের কাঠামো ভেঙ্গে গেলেও গোড়ের উপর 
কনৌজ বা কামরূপের আঁধপত্য দীঘনস্থায় ছিল না। অস্টম শতকের প্রথম ভাগে 
শৈলবংশীয় নৃপাঁত (২য় জয়বর্ধনের জ্যেষ্ঠ পিতামহ ), পোন্ড্ররাজকে নিহত করে 
পোন্ড্রদেশ অধিকার করেন ।৫২ ১৫৩ শ্্রীহযারন্দে (৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) নেপালের 
পশুপাঁতিনাথ মন্দির তোরণপার্বে কামরূপ-রাজ জয়দেবের খোঁদত 'িপিতে আছে 
যে? হর্যদেব কর্তৃক গৌঁড়দেশ আঁধকৃত হয়েছিল ।৫৩ কান্যকুব্জরাজ যশোবমার সভাকবি 
বাকপাঁতরাজ রাঁচিত “গউডবহো” নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত কাব্যে বার্ণত আছে বে, 
যশোবমাঁ গৌড়রার্জকে নিহত করে গোৌঁড়রাজ্য অধিকার প্‌বকি সমূদ্রেতীর পর্যন্ত অগ্রসর 
হয়োছলেন।৫৪ এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, যশোবমাঁ সমগ্র রাড অগল জয় 
করেছিলেন । রাজতরাঙ্গণীতে বার্ণত আছে ষে, কাম্মীররাজ ললিতাদিত্য কর্তৃক 
যশোবমাঁ পরাজিত হন। লিতাঁদিত্যের 'বিম্বাসঘাতকতায় গোৌড়রাজ কাম্মীরের 
'্রগামী নামক স্থানে নিহত হওয়ায় (রাজ 8 / ৩২৩) গোৌঁড়ের প্রভুভন্ত সেনাগণ 
রামস্বামীর মুর্তি ধ্বংস করে প্রভুহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন৫« (রাজ £$8 / ৩২৪) 
এবং কাশ্মীরে গৌড়য়বীরসৈন্গণের ষশে পরিপূর্ণ ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ 
করা যায় ষে, এ সময়ে গৌড় শহর এবং গৌড়রাজ্যের অবস্থান ছিল ভাগারথার 
দক্ষিণ তীরে । 


অষ্টম শতকের শেষ ভাগে অরাজকতা বা মাং্যন্যায়ের হাত হতে পারিবাণের মানসে 
প্রকাতিপূজ' (প্রজাগণ ) গোপাল নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্য্িতে গোঁড়রাজপদে বরণ 


৪৮ বর্ধমান $ ইতিহাস ও সংস্কাঁতি 


করেন।৫৬ মাৎস্যন্যায়ের প্রসঙ্গ লামা তারনাথ উল্লেখ করলেও ধর্মপালের খালমপুর 
গলাঁপিতে এর সমর্থন পাওয়া যায় ।৫৭ 
গাংস্য-ন্যার়মপোহিতুং প্রকাতীভিলক্ষম্যাঃ করং গ্রাহতঃ 
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতিশ-শিরসাং চুড়ামনি স্তত্‌ স্ততঃ ।” 

সম্ভবতঃ গোপাল প্রথমাবস্থার শশাঙ্কের কর্ণসুবণেই রাজধানণ স্থাপন করেন এবং 
পরবতাঁকালে মগধ ও উত্তরবঙ্গ তাঁর বিজিত রাজ্যরূপে পাঁরগাঁণত হয়েছিল। সঙ্গত 
কারণে অনুমান করা যায যে, গোপাল প্রথমাবস্থায় গোড়- রাড »স্ুক্ষ বধ মান- 
ভীন্তর আঁধপাতি ছিলেন । রামচারতে (১। ১৭ শ্লোক ) পালরাজাগণ ক্ষান্রবত্বের দাবী 
করলেও আর্যমঞ্জশ্রী-মূলকজ্পে ( শ্লোক-৮৮৩ ) আছে-_ 

“ততঃ পরেন ভূপাল গোপাল দাস-জীবনঃ 
ভবিস্যাতি ন সন্দেহো 'দ্যজাতি-কুপণাজনা 1” 

গোড় রাজ্যের অরাজকতা প্রসঙ্গে লামা তারানাথের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, 
ওড়িশা, বঙ্গ ও প্রাচ্যদেশের অপর পাঁচাট জনপদের 'বাভন্ন অংশে ক্ষত্রিয়, বর্ষণ ও 
বৈশ্যগণ আপন আপন প্রাধান্য স্থাপন করেন । তারানাথ আরও বলেছেন ষে, গৌড়রাজ- 
মহিষী বিভিন্ন ব্যন্তিকে রাজপদে 'নিবাঁচিত করে প্রত্যহ রাত্রে তাদের হত্যা করত। 
অবশেষে গোপালকে মনোনীত করার পর, তিনি (গোপাল ) আজীবন গৌড়ের 
রাজপদে আসীন ছিলেন ।৫৮ দেবপালের মুঙ্গের লিপতে আছে যে গোপাল আসমনূদ্র 
ধরণীমণ্ডল অধিকার করেছিলেন৫৯ অর্থাৎ রাঢ় _ সুম্ধদেশ তাঁর আঁধকারভুন্ত ছিল । 

গোপালের পনৃত্র ধর্মপাল ৭৭০ খ্রীস্টা্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন । পাটলিপদন্রে 
রাজধানী স্থাপন করে 'বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপাঁত হলেও পিতার ন্যায় ধর্মপালেব 
প্রথম পরিচয় ছিল গোড়রাজ । “সয়ম্ভুপুরাণে” ধর্মপালকে ণগৌড়বাজ” আখ্যায় ভূষিত 
করা হয়েছে ।৬০ প্রাতহার নৃপাঁত বৎসরাজ কর্তৃক ধর্মপালের বিরুদ্ধে য.দ্ধযান্রাকে 
গৌড় আভষানরূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেই সময়ে গৌড় ও বঙ্গ পৃথক জনপদ 
গছিল।৬১ তাহলে দেখা যায় যে, ধর্মপালের প্রকৃত পাঁরচয় ছিল গোঁড়রাজ অর্থাৎ তাঁর 
অভ্যুদয় হয়োছিল বর্ধমানভুন্ততে। রাঢ় অঞ্চলে শ্রৈকুটক বিহারে ধর্মপালের পৃন্ঠ- 
পোষকতায় হরিভদ্র 'আঁভসঙ্গালঙ্কার' রচনা করেন ।৬২ ভারতীয় পুরাতত্ব সর্বেক্ষণের 
গ্রক প্রাতবেদনে পাওয়া যায় ষে, বর্ধমান জেলার ভরতপুরে আঁবচ্কৃত বাদ্ধমূর্তিসহ 
স্তুপটি অম্টম-নবম শতকে নির্মিত হয়েছিল ।৬৩ তুলাক্ষেন্র-বর্ধমান-স্ভূপটি বধধমান 
জেলায় অবচ্ছিত ছিল। তাহলে অনুমান করা যায় যে, শ্রৈকুটাবিহার ও তুলাঙ্গেন 
বর্ধমানন্তপ রাড়েই "নাত হয়োছল এবং যার পঙ্ঠপোষক ছিলেন স্বয়ং ধম্পাল। 
দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসনে খোদিত আছে ( ক্লোক-৭ ) যে, 'দিখ্বিজশ্নকালে ধর্মপাল্‌ 
কেদার, গোকণ ও গঙ্গাসাগর তীর্থদর্শনে গিয়েছিলেন । 

ধর্মপালের পর তাঁর পত্র দেবপাল সিংহাসনে আরোহণ করেম। দেবপাল ও 
খমর্পালের পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ে নানা অভিমত প্রচৃজিত থাকলেও সম্প্রীতিকালে 
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আবিষ্কৃত মহেন্দ্রপালদেবের 'জগজীবনপূর”-তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে ধর্মপালের পৃন্ত € 
'ন্রভুনপাল ও দেবপাল ।৬৪ দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসনে খোঁদত আছে যে, তান 
সম[দ্র পর্যন্ত ধরণীমণ্ডল জয় করার পর, যুদ্ধে আর প্রয়োজন না থাকায় মদমতত 
রণকুঞ্জরগণকে বন্ধন হতে মূক্তিদান করায় তারা স্বাধীনভাবে অরণ্যে আনন্দাশ্রুপর্ণ- 
' লোচনে বদ্ধূগণকে পনবায় দর্শন করেছিল ।৬৭ সমদ্রে পর্যস্ত জয়ের অর্থ হল দক্ষিণ 
রাটের প্রত্যন্ত দেশে সমদ্রকুল পর্ধম্ত তাঁর আঁধকারভুন্ত ছিল। ঘনরামের 
শ্লীধর্ম মঙ্গলে'ও এর সমর্থন মেলে । 

পালরাজাদের ব্রাহ্মণমন্ত্রী দর্ভপাঁন ও কেদারামশ্রের হাতে রাজ্যশাসনের 
ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় পালরাজশীন্তর দ্ার্দন শুরু হয়। দেবপালের 
মৃত্যুর পর বিগ্রহপাল বা প্রথম শুরপাল ( সম্ভবতঃ তাঁর ভ্রাতুম্পৃত্র ) ও নারায়ণপাল 
( শবপালের পূত্র ) দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন ! প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, প্রচলিত 
পালবাজাদের বংশতালিকা৬৬ ও জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসনে উজ্লেখিত বংশতািকায় 
যথেষ্ট পার্থক্য সূচিত হয় । উত্ত তাম্রশাসন হতে জানা যায় যে বপ্যট-এর পত্র গোপাল 
ও তৎপনুত্র ধর্মপাল।॥ ধর্মপালের পত্র ন্িভুবনপাল ও দেবপাল এবং দেবপালের তিন 
পূত্র যথা রাজ্যপাল, মহেন্দ্ুপাল ও শুরপাল। জগজ্জীবনপুর তাম্শাসনও৭ হতে 
জানা যায় ষে, ৪র্থ পালবাজা মহেন্দ্রপাল এবং তারপর মহেন্দ্রানুজ প্রথম শূরপাল বা 
বিগ্রহপাল অন্ততপক্ষে ১২ বছর রাজত্ব করোছলেন। এই সময়ে ইতিহাসে অপর 
এক মহেন্দ্রপালের উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ যান রাষ্ট্রকুট-রাজ ভোজের প্র।৬৮ 
আলোচ্য তাম্রশাসনথানি পালবংশের বংশতালিকা পুনর্গঠন করতে যথেষ্ট সহায়তা 
করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 

নারায়ণপালের সময়ে ( ৮৫৪-৯০৮ গ্রাস্টাম্দ ) রাষ্ট্রকুটরাজ অমোঘবর্য পালশান্তকে 
পরাজিত করেন এবং সেই সুযোগে গাঁড়শার শৃক্ষিকবংশীয় রাজা রণস্তস্ত রাঢ়ের একটা 
বিরাট অণ্চল অধিকারে সমর্থ হয়োছিলেন।৬৯ নারায়ণপালের পর রাজ্যপাল 
(৯০৮-৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ) ও তৎপুত্র "দ্বিতীয় গোপাল ৫ ৯৪০-৯৬০ খ্রীস্টাব্দ ) 
ও 'ছ্বিতীয় 'বগ্রহপালের (৯৬০-৯৮৮ শ্রীস্টাব্দ) সময়ে বাহঃশত্রুর কোন 
আক্রমণ ঘটে নাই। প্রথম মহাঁপালদেবের সময়ে চান্দেলরাজ যশোবর্মন 
ও তাঁর পত্র ধঙ্গের আক্ুমণের ফলে পালপাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শস্তি দুবল হওয়ায় রাড় ও 
বঙ্গদেশে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের অভ্যুদয় হয় । ১০৫৯ বিব্রমান্দে (১০০১-২ খ্রীস্টান্দ ) 
খোদিত প্রশান্তীলপিতে জানা ষায় চন্দেল-রাজ ধঙ্গদেব রা আঁধকার করেন ।৭9 প্রথম 
মহীপালদেবের বানগড় তান্ত্রশাসনে উজ্লোখত আছে যে, তিনি শল্রুদের পরাস্ত করে 
পিতরাজ্য পুনরহদ্ধার করেন অর্থাৎ রাড় ও অঙ্গদেশ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।+৯ 
থাজ.রাহো লিপ ১০০১-২ এ্রস্টাব্দে খোঁদত হলেও বানগড় 'লাঁপ হতে প্রমাপিত হয় 
যে, ধঙ্গের রাঢ় আক্রমণ দ্বিতীয় 'বিগ্রহপালের সময়ে ঘটেছিল অথবা এই সময়ে কাদ্বোজ- 
গণ কর্তুক রাড় ও বরেন্দ্র অধিকৃত হয়েছিল। মহাঁপাল কর্তৃক (বানগড় লিপি 
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অন:সারে ) বরেম্দ্রভূমি পুনরাধিকার দাবী করা হলেও তান রাঢ় আঁধকার করতে 
সক্ষম হন নাই । কারণ পরবতর কাম্বোজরাজ নয়াপালের “ইন্দা-তাগ্রশাসন' হতে জানা 
যায়যে, এঁ সময়ে ( নয়াপালের ্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে ) বর্ধমানভুন্ত পালরাজাদের আঁধকার- 
ভুন্ত ছিল না।৭২ ইন্দালাপ হতে জানা যায় ষে, দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমানভুত্তি 
নয়াপালের শাসনাধীন ছিল এবং দণ্ডভুক্তিপ্ডল ছিল বর্ধমানভুন্তর অন্তর্গত । এ 
বিষয়ে ননীগোপাল মজুমদার মন্তব্য করেছেন৭৩-_-*4৯$ 7088105 0116 109911053 
10967010000 1 005 ০01010917 10185 90109 16119109 216 105998381 , 
৫7017900975 31101005 901001)115106 1115 109101 1011100 ০৫ 3010/01) 
[915132012 ০? 13610681 19 2115809 1010511 100) 17501196015, 0 005 
10001102150) 0180 1 1190. 2. 170100219, ০91160. 10910091)0100 19100 
10170891160 09 11)6 1109. 00016] 791865 101 016 ঠ5 (1100.% 
1তনি আরও মন্তব্য করেছেন--পা। 117৩ ৬111956 ০£ 31819910 01710810920108 
8৫108011006 10 19161 99101019318. 900 73209101)9009, /101780 00০ 702100- 
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ইন্দালিপি হতে প্রমাণিত হয়ে ষে, বর্ধমান জেলার নয়াপালের আঁধকারভুন্ত ছিল । 
তবে কাম্বোজগণ সমগ্র বর্ধমানভুন্ত আধকার করতে সক্ষম হন নাই, কারণ এই সময 
দক্ষিণ-রাঢ়ে রণশূর নামে এক নূপাঁতর পাঁরচয় পাওয়া যায়, যান রাজেন্দ্র চোলের 
নিকট পরাঁজত হয়ৌছলেন। 
দক্ষিণ রাট়ের দামোদর উপত্যকা অঞ্চল চোল আঁধকারভুস্ত হলেও উত্তর রা 
শ্রহীপালের আধকার চু;তি হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই । মহণপালের পর 
নম্নাপালের ( ১০২৭-৪৩ গ্রীস্টাধ্দ ) রাজত্বকালে সম্পাঁদত ?শলালেখ হতে সংক্ষাধপাঁতর 
সঙ্গে তাঁর বরোধের কথা জানা যায়। বীরভূম জেলার ?সয়ান গ্রামের শাহজপূরক্িত 
মখদুম শাহ-জালালের ভগ্নপ্রায় দরগা হতে প্রাপ্ত শিলালেখ সুঙ্ধতে দেশ বা রাঢ়ের 
জি্গ অর্থাৎ ভ্রুর নরপাঁতর পাঁরচয় পাওয়া যায়। 'তাঁন রাঢ়াধিপাঁতি পালরাজার সামন্ত 
হয়েও চেদীরাজ কর্ণের পক্ষ অবলম্বন করে উত্তররাট আঁভষানে অগ্রসর হয়োছলেন। 
এরপর 'লিপিটি পাঠ করা যায় নাই। তবে ডঃ সরকার অনুমান করেছেন যে, সম্ভবতঃ 
নয়াপাল কর্ণ ও রাটুরাজের শান্ত বিধান করেছিলেন । কারণ পরে শ্লোকে আছে-_- 
“চোঁদ-নৃপতেঃ কর্মস্য হত্বা ভটান অর্থাৎ চোঁদরাজ কর্ণের সেনাদল ধ্বংস করেন ।৭৪ 
দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মধ্যস্থতায় চেদীরাজ ও নয়াপালের মধ্যে সাঁম্ধ স্থাঁপত হলেও 
পাঁশিচুত্তি বেশীদিন কার্যকরী হয় নাই।৭৫ নয়পালের পর 'ছ্বিতধয় মহপালের 
রাজত্বকালে সমগ্র রাঢ় তাঁর শাসনাধীন ছিল এবং কৈবর্ত বিদ্রোহের সময়ে রাটে 
পাঁলশাসন 'শাথল হয়ে ধায় । 
একাদশ শতকের মধ্যভাগে কৈবর্তনায়ক 'দব্য 'ছ্িতীয় মহীপালকে পরাজিত ও নিহত 
করে তাঁর শরপাল ও রামপাল নামক শ্রাতৃদ্বয়কে বম্দী করে বরেন্দ্রভূমি অধিকার 
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করেন। উভগন ভ্রাতৃদ্বয় কারাগার হতে পলায়ন করে মগধে পালরাজ্যের পুনঃগ্রাতষ্ঠা 
করার পর শুরপাল দেহত্যাগ করেন এবং রামপাল সিংহাসনে আঁধাষ্ঠত হয়ে 'পিততরাজ্য 
উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হন। রামপালের মাতুল অঙ্গাধিপাঁত মহন এবং মহনের ভ্রাতুষ্পত্র 
বান্ট্রকুটরাজ শিবরাজ বরেন্দ্রভুমি উদ্ধারের জন্য তাঁকে ষথেন্ট সাহায্য করেন । সম্ধ্যাকর 
নম্দাব রচিত 'রামচারত' কাব্যে বার্ণত আছে যে, মহন ও শিবরাজ ব্যতীত অন্যান্য 
সামন্ত রাজন্যবৃন্দ ভীমের বিরুদ্ধে (দিব্যের মৃত্যুর পর তাঁব ভ্রাতুষ্পুত্র ভণমের হস্তে 
নেতৃত্ব আর্পিত হয়েছিল ), রামপাল চতুবঙ্গ সেনা সমভিব্যাহাবে অগ্রসব হয়েছিলেন । 
বামচরিতেও এর টীকাষ সমর্থন আছে-_ 
“বন্দ্যগুণাঁসংহবিক্রমশবশিখরভাস্করপ্রতাপৈস্তেঃ | 
স মহাবলৈরপেতো জেতুং জগতচলভ্তুষণুঃ ॥” 
“কান্যকুদ্জরাজবাজিনীগণ্ঠনভূজঙ্গো ভীমযশোহভিধানো মগধাধিপতিঃ পাঁঠীপতিঃ 
গুণ ইতি নানারত্বকুটকুঁট্রম-বিকউকোটাটবীকণ্ঠীরবো দক্ষিণপসিংহাসনচতক্রবর্তাঁ বীরগুণো 
নাম, সিংহ ইীতি দণ্ডভুন্তভূপাঁতিরদ্ভূতগ্রভাবাকর-কমলযুগল-তুঁলিতোৎকলেশকর্ণকেশরা- 
সরিছজ্লভকুন্তসম্ভবো জযাঁসংহঃ, বিরুম ইতি দেবগ্রামপ্রতিবদ্ধবস্তুধাচক্রবাল-বালবলভনীতরঙ্গ- 
বহল-গলহস্তপ্রশস্তহস্তবিকমো বিক্লমবাজঃ শ্‌ব ইতি অপরমন্দার-মধুস্‌দনঃ সমস্তাটবিকা 
সামস্ত-চক্রচুড়ামাণলক্ষমীশ,বঃ, কম্জবটায-প্রাতিভউকরিকুটকষণকেশরণী শূরপালশ্চ ৷ শিখর 
ইতি সমরপাঁবসবাবসরদরিরাজ-রাজি-গণ্ডগব্বগহনদাবানলঃ তৈলকম্পীয়-কজ্পতর-- 
রুদ্রশখরঃ। ভাস্কর হাতি খরতরবাললীলারিতৃণবোরবাহিনী-রুধরপ্রবাহবিহিতা- 
পরলো হিতার্ণ ববলয়িতোচ্ছালভুপালো মবগলাঁসংহঃ প্রতাপ ইতি প্রতাপাসিংহঃ প্রাতিপক্ষ- 
কক্ষোঁিভূদক্ষোহিণদারুণদ্রবণভ্রণাঁবভ্রংসভী বণপ্রয়াণ-টক্কারবো ঢেকরীষরাজঃ এাভির্মহা- 
বলৈবপেতো রামপালঃ। 
পপ্রাপ্তপ্রবার্্ধতাজ্জনাঁবজযোহাথতবর্্ধনঃ সোমমুখশ্চ | 
অনুগতমাতুলসূনু-প্রবলভুজালম্বনো রামঃ।” (রামচরিত ২ পার) 
প্রাপ্তো মিঁলিতঃ প্রবার্ধীতো দেশকোষাঁদ-প্রসাদেন স্ফীতীকৃতঃ অঞ্জন ইতি 
কষঙ্গলীয়-মণ্ডলাধপাতিঃ নরাসংহাজ্জ+নঃ সঙ্কটগ্রামীয় চণ্ডাজ্জর্কনশ্চ বিজয় হাতি 
নিদ্রাবলীয়বিজয়রাজো ষেন। বর্ধন ইীতি কৌশাম্বীপাঁতিগোন্র)-প্রবর্ধনঃ বম্ধন+ সোম 
ইতি পদবম্বাপ্রীতবদ্ধমণ্ডলাপ্রাতবল্লভঃ সোমঃ, তন্মৃখা অপরে চ সামস্তাঃ তৈঃ 
সাঁহতোহনুগতানাং মাতুলপূন্রাণাং রাস্ট্রকুটানাং বক্ষ্যমাণানাং ভ.জীবলম্বং যস্য” 
( রামচরিত টীকা )। 
রামচরিতের টাকায় সামন্ত রাজন্বর্গের পারচয় পাওয়া যায়, যথা __দণ্ডভুত্তির 
রাজা জয়সিংহ, অপরমন্দারের অধিপাঁতি লক্ষীশুর, তৈলকম্পের রাজা রূ্ুশিখা, 
গ্রেকৃকরণর রাজা প্রতাপাঁসংহ, পীঁঠির আঁধর্পাত ভীমধশ, কোট্রবাঁর রাজা বাঁরগুণ,। 
দেবগ্রামের আধিপাঁত বিক্রমরাজ, কুজবটীর অধিপতি শরপাল, উচ্ছলের রাজা ময়গল; 
নিদ্রাবলের রাজা বিজয়রাজ, কজঙঈগলের রাজা নরসিংহাজ্রুন, সধটগ্রামের রাজী 
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চণ্ডাজ্জ্দন এই আঁভষানে রামপালকে সহায়তা করোছলেন।+৬ মনে হর সামন্ত 
রাজন্যবৃন্দ উত্তর রাঢের কোন এক স্থানে সমবেত হওয়ার পর এই আঁভষান পরিচালিত 
হয়োছিল এবং রাজন্যবৃন্দের অধিকাংশই রাট়ের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীনভাবে অথবা 
নামমান্র কর প্রদানপূবক আণ্চীলক শাসনকরূপে স্ব স্ব অগ্চল শাসন করতেন। 
িবরাজের নেতৃত্বে সাম্মীলিত বিশাল সৈন্যবাহিনী গঙ্গা আঁতক্রম করে 'দিব্যের ভ্রাতুষ্পুত্ 
ভমকে 'নিহত করায় রামপাল বরেম্দ্রভুমি আঁধকাব করতে সমর্থ হয়োছলেন। 

রামচরিতের টাকায় উজ্লোখত সামন্ত রাজন্যবৃন্দের আধকাংশই রাঢ়ে রাজত্ব করতেন 
এবং পৃথকভাবে তাঁদের শাসনাধীন অঞ্চলগনলি প্রান এঁতিহাসিক-_ভূগোলেব 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ তাতে সন্দেহ নাই । 

১। দণ্ডভুমির রাজা জয়াঁসংহ-_নয়াপালের ইদ্দালাঁপতে আছে বর্ধমানভুন্তির 
অন্তর্গত দণ্ডভুন্তি মণ্ডল অর্থাঁং মোঁদনীপুর জেলার কাঁসাই বা কংশাবতী নদীর দক্ষিণ 
তার হতে সমদ্রোপকূল পর্ধন্ত এই রাজ্যের বিস্তাতি ছিল। সম্ভবতঃ জয়াঁসংহ ছিলেন 
কাম্বোজ কুলোদ্ভব নৃপাঁত । 

২। অপরমন্দারমধূসুদন শুরপাল লক্ষমীশুর- হুগলী জেলার আরামবাগ 
অন্চল ও বর্ধমান জেলার দক্ষিণ পবন নিয়ে আটাঁবক প্রদেশ গঠিত ছিল। 
আরামবাগ হতে ১৪ কিলোমিটার দাঁক্ষণ-পাশ্চমে ভিতরগড় বা গড় মান্দারণে 
শররাজাদের রাজধানী 'ছিল বলে অনমান করা হয়। 

৩। তৈলকম্পের রাজা রদদ্রশখর-_শিখরভুম রাজ্যের নূপাঁতি রূূদ্রুশখরের 
রাজধানী পুরুলিয়া জেলার তেলকুপার প্রাচীন নাম ছিল তৈলকম্প। পরবতকালে 
এই রাজ্য পণকোট নামে পাঁরচিতি লাভ করে । ব্লকম্যানের মতে”? সরকার মান্দারণের 
অন্তভুর্ত শেরগড় পরগণা এক সময়ে শিখরভুম রাজ্যের অন্তর্গত ছিল অর্থাৎ রানিগঞ্জ 
অণ্চল হতে পুরুলিয়া জেলা পর্যন্ত শিখরভুম রাজোর বিস্তাঁত 'ছিল। 

৪। ঢেকৃকরণীর রাজা প্রতাপাঁসংহ--হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে” রাজা প্রতাপ 
1সংহের রাজধানী ঢেকুরগড়ের অবাস্থীত হল অজয়নদের দক্ষিণ তারে আউসগ্রাম 
থানার গৌরাঙ্গপুরে (২৩ ৩৮" উঃ অঃ এবং ৮৭" ৩৪ পুওদ্রাঃ )। ঈমবরঘোষের রামগঞ্জ 
তাম্্রশাসনে ঢেক্করীর উল্লেখ আছে । আবার অনেকে অনুমান করেন ষে, কেন্দুল। 
হতে ৬ মাইল দাঁক্ষণে আউশগ্রাম থানার প্রতাপপূর হল প্রাচীন ঢেকৃকরী ।৭৯ 

&। উচ্ছালরাজ ময়গলাসংহ- নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে 'শিউড়াঁ হতে ৬ কিলোমিটার 
উত্তর-পূবে ময়রাক্ষী নদীর তারে বতমান মহলপুর বা মোলপরের প্রাচীন নাম 
ছিল ময়গলপুর এবং এতদণ্চল জৈন-উঝিয়াল পরগণা নামে পারচিত, যা প্রাচীন 
উচ্ছাল নামাটর স্মৃতি বহন করছে ।৮০ কিন্তু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই মত 
গ্রহণ করেন নাই । তাঁর মতে আইন-ই-আকবরণ বার্ণত এই নামে ১১টি পরগণার আস্তিত্ 
বঙ্গদেশ আছে ।৮১৯ কিন্তু অধ্যাপক পণ্চানন মণ্ডল স্ুনাদি্টভাবে মন্তব্য করেছেন 
ষে রায়না থানার উচালন গ্রামকে 'ঘিরে প্রাচীন উচ্ছাল রাজ্য গড়ে উঠেছিল। 
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উচালনের নিকটে মইগ্রামে, ময়রাজার 'াঁব বা পোতা, যা স্ছানঈয়ভাবে রাজার পোতা 
নামে খ্যাত এবং উচালন গ্রামে দেবী উচ্চৈ্বর হলেন পুজিতা গ্রাম দেবী । এসকল 
প্রাচীন নিদর্শনাবলী হতে 1তান মন্তব্য করেছেন যে, ময়গলাসংহের রাজত্ব বর্ধমান 
জেলার দাঁক্ষিণ অণ্লকে ঘরে গড়ে উঠেছিল ।৮২ 

৬। 'নদ্রাবলীর বিজয়রাজ-_নগেন্দ্ুনাথ বস্গর মতে রাজসাহগ জেলার গোদাগাড়ী 
থানা হতে ১৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব এবং বোয়ালিয়ার ১৫ কিলোমিটার পশ্চিমে 
নিদ্রালী গ্রাম এবং তিনি অনুমান করেছেন যে, বিজয়রাজ ও [িজয়সেন আভন্ন ব্ন্ত। 
কিন্তু তাঁর এই আভমত পরস্পরবিরোধী ; কারণ বজয়সেন ও রামপাল সমসাময়িক 
হলেও একই অঞ্চলের উপব প্রভূত্ব করেন নাই এবং িজয়সেনের অভ্যুদয় ঘটোছল রাছ়ে। 
তাছাড়া এরীতহাসিক পটভুমিকা বিচার করলে দেখা যায় যে, দিব্য বা ভীমের বিরুদ্ধে 
বরেন্দ্র কোন সামন্ত রাজাব পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতা করা সম্ভবপর নয়। 
অধ্যাপক পণ্সানন মণ্ডল অনুমান কবেন যে, দামোদর-মুণ্ডে্বরীর উপত্যকায় নিদ্রাবল 
রাজ্য অবাস্ছিত ছিল। তিনি আরও মন্তব্য করেছেন যে কয়েকটি প্রাচীন 'নিদর্শ নাবলা 
দেখে আচার্য স্ুনশীতিকুমার বিজয়গঞ্জ-নলে গ্রামকে প্রাচীন বলে সনান্ত করেছেন ।৮৩ 
কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় ষে একই অঞ্চলে সমসাময়িক উচ্ছাল ও নিদ্রাবল নামক রাজ্াছয় 
িভাবে গড়ে উঠা সম্ভবপর হতে পারে ? 

৭। সঙ্কটগ্রামের রাজা চণ্ডাজন--সরকার সাতগাঁও-এর অন্তভুন্ত সকোটা 
পরগণার”* প্রাচখন নাম সঙ্কঢ গ্রাম হওয়ার সন্ভাবনা আছে। 

/। কোট্টবীর রাজা বীরগুণ-_ডঃ স্ুশবীলা মণ্ডলের মতে মহাল কোটদেশ বিষণ 
পরের পূর্বে অবচ্ছিত ছিল। তাহলে বাঁকুড়া জেলার কোতলপুর থানা ও বর্ধমান 
জেলার খণ্ডঘোষ থানা নিয়ে এ রাজ্য গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আইন-ই- 
আকবরণতে কটক সরকারের অন্তর্গত কোটদেশ পরগণার উল্লেখ আছে 1৮৫ 

৯। বজঙ্গলের রাজা নরাসংহাজ্জ্ন-_ রাজমহলের দাক্ষিণে বারভুম ও. 
মৃর্শিদাবাদ জেলার উত্তরাঞ্চল নিয়ে এই রাজ্যটি গঠিত ছিল। 

১০। কুজবটির রাজা শুরপাল-_সম্ভবতঃ সাঁওতাল পরগণায় অবস্থিত ছিল। 

১১। পণঠি--বিহারের গয়া জেলায় । 

১২। দেবগ্রাম- দেবগ্রামের অবস্থান সম্পর্কে মতপার্থক্য আছেঃ তবে নদীয়া 
জেলায় অবাঁস্থুত হওয়ার সম্ভাবনা আঁধক। 


(৬) 


পালষৃগে রাঢ়-বরেন্দ্রু জনপদ পালরাজাদের অধিকারভুন্ত হলেও রাঢ়অচ্চলে 
অর্ধস্থাধীন বা অধীনতামূলক মিন্রতা বন্ধনে আবদ্ধ কিছু সামন্ত রাজন্যবর্গের পরিচয় 
পাওয়া যায়। বিশেষতঃ দেবপালের পরবতর্ণ সময়ে কাদ্বোজ ও শুরবংশীয় রাজারা, 
প্রায় স্বাধীনভাবে অথবা সামান্যতম কর প্রদানপূরবক রাজ্যশাপন করতেন । 
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বাংলাদেশের 'দনাজপুর জেলার রাণীসঙ্কেল থানার অধানস্থ রামগঞ্জ নামক গ্রামে 
রাট্কবের ঈশবরঘোষের তাম্রশাসন আঁবিচ্কৃত হয়োছল । তাম্রশাসনখাঁনি “সাহিত্য 
পান্রকায় (১৩২০ সাল ) অক্ষয়কুমার মৈত্র ও বারেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির মুখপান্রে 
নন গোপাল মজমদাব কর্তৃক প্রকাশিত হওয়ায় রাট্ের এক বিশেষ গরত্বপণ” সময়ের 
ইতিহাসের আধাশক অধ্যার উন্মোচিত হয় । রামগঞ্জ তাগ্রশাসনে কোন সাল তারিখ 
উৎকীর্ণ নাই ; কেবলমান্র খোদিতাঁলাঁপ হতে জানা যায় যে মহামাণ্ডালিক ঈশ্বর- 
ঘোষের ৩৫তম পাজ্যাঙ্কে মার্গশীর্ধমাসের প্রথম তারিখে তাশ্রশাসনখাঁন সম্পাঁদত 
হয়োছিল। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে শাসনখানির াঁপ সেনআমলের 
প্‌ববিত ।৮৬ ননীগোপাল মজুমদারের মতে রামগঞ্জালাঁপর সঙ্গে প্রথম মহীঁপালেব 
বানগড়লিপির সাদ্‌শ আছে ।৮৭ মহামাণ্ডলিক উপাধিযুস্ত শাসকের বিশেষ পরিচয় 
পাওয়া যায় না। আভিধাঁনক অর্থে মণ্ডল" শব্দের অর্থ _্যান্মণ্ডলে দ্বাদশরাজকে 
চ* ইতি 'বিশ্বপ্রকাশ অর্থাৎ দ্বাদশটী সামন্তরাজের উপর যান প্রভূত্ব করেন, 'তাঁনই 
মাণ্ডালক এবং মাণ্ডলিকের বা মাণ্ডাঁলকগণের উপর 'যাঁন কর্তৃত্ব করেন 'তাঁন 
“মহামাণ্ডাঁলক"। রাজ্যশাসন ব্যবস্থায় মহাবাজাধিবাজ পরমভট্রারকের পবেই 
মহামাপ্ডাঁলকের স্থান ।৮৮ পালযুগের তাম্শাসনগীলতে দেখা গেছে একমান্র ঈশ্বব- 
ঘোষ ব্যতীত এই উপাধি অন্য কোন সামন্তরাজার উপর আর্পত হয় নাই। 
দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসনে আছে”৯-_-“ব্যাঘ্রতটী মণ্ডলাধিপাঁত বলবম“ন”। 

রামচাঁরতের টীকায় পাওয়া যায় স্থানীয় শাসকগণ রাজা উপাধিতে ভূষিত ?ছলেন 
অর্থাং রামপালের সময়ে (১০৭৭-১২২০) স্থানীয় শাসকবূন্দ মাণ্ডাঁলক বা মহামাণ্ডলিক 
নন। সেকারণে অনুমান করা যেতে পারে যে, ঈমবরঘোষ একাদশ শতকের 
পূববর্তা কোন সময়ে আবিভূর্তি হয় | 

খজ.রবাহক মান্দর গান্রে উৎকীণ্ণীলপি হতে অনুমান করা যায় যে? রাছ়ে*বর, 
ধঙ্গের হস্তে বন্দী বা হত হয়োছলেন এবং এই রাচ়েম্বর যে ঈম্বরঘোষ নন এ 
[িষয়ে 'নাশ্চত মন্তব্য করা যায়, কারণ তান ৩৫ বছরের আঁধককাল রাজত্ব 
করেছিলেন। রামচরিতে বার্ণত আছে যে, ঢেকৃকরীরাজ প্রতাপ 1সংহ অর্থাৎ ধঙ্গের 
রাঢ় অভিযানের ফলস্বরূপ সম্ভবতঃ ঈশবরঘোষের বংশ লুপ্ত হয়ে যায় এবং সিংহবংশ এ 
রাজ্য আধিকার বরে । তাহলে ঈশ*বরঘোষ ধঙ্গের পূর্ববতর্শ সময়ে রাজত্ব করে ছিলেন। 

রুপরাম চক্রবত+79 ঘনরাম চক্রবতরঁ ও মানিক গাঙ্গুলীর “ধম মঙ্গলে" ঢেকুররাজ 
ইছাইঘোষের উল্লেখ পাওয়া গেলেও এ সমরে গৌড়ে*বরের কোন পারচয় জানা যায় 
না। ধমমঙ্গলে বর্ণিত আছে ধর্মপালের পাত্র গোড়েম্বর । কোন নামোল্লেখ না 
“থাকায় দেবপালকে গৌড়েন্বর হিসাবে ধরা হয় ; আবার অনেকে অনুমান করেন যে, 
শ্রিভুবনপাল ছিলেন গৌড়ের-রাজা। কিন্তু জগঞজ্জীবনপুর তাগ্রশাসন হতে জানা 
ধেঃ দেবপাল ছিলেন পালবংশের তৃতাঁয় নৃপাঁত। সাম্প্রাতকালে আঁবচ্কৃত ও 
প্রকাঁশত আদ ঢেকুরপালার প*ুথিতে গৌড়েম্বরের নাম জানা বায়৯০-_ 
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“তোমার উপরে সাজ্যা আল্য দেবপাল। 
বিপাক হইল বড় বাড়ল জঞ্জাল ।॥ 
উত্ত প*ুথিতে আরও বার্ণত আছে-_ 
“তব 'পিতা ধর্মপাল প্রবল প্রতাপে। 
রাজা সব ছিল বশ আঁরবর্গ কাঁপে ॥।” 
শঙ্কর কাঁবচন্দ্রের “মঙ্গল” আবিষ্কৃত হওয়ায় 'ধর্মপালের বেটা'__এই রহস্োর 
এীঁতিহাসিক সমস্যার সমাধান 'কাঁণ্িৎ সম্ভবপর হয়েছে। দনেশচন্দ্র সেনের মতে গোঁড়ে- 
*বরেব আত্মীয় কণ'সেনের প্র লাউসেন বর্ধমান জয় করে উত্তরে ঢেকুর অঞ্চলে ইছাই- 
ঘোষকে পরাজিত ও নিহত করেন। তানি আরও উল্লেখ করেছেন যে স্যার ভিনসেপ্ট 
স্নথের মতে গোড়েম্বর হলেন দেবপাল ।৯১ 
অনেকে অনুমান করেন যে, ঈশ্বর ঘোষ বা ইছাই ঘোষ পালযুগের শেষ পবে 
বর্তমান ছিলেন। আবাব অনেকে মন্তব্য করেছেন যে, তিনি প্রথম মহপালদেবের 
সমসামাঁয়ক। বিনয় ঘোষের মতে৯২ ইছাইঘোষ বা ঈশবরঘোষ ছিলেন হরিশচন্দ্ের 
সমসামযিক এবং এই অগ্চল পালযুগে "গোপভূম* নামে খ্য।ত ছিল। ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 
বর্ধমান বিশ্বাবদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত এক প্রবন্ধে দেখা যায় বর্ধমানের রাজা 
চিন্রসেন ইছাইঘোষের শীবরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছেন এবং এ মতে চিন্রসেন ও 
লাউসেন আভন্ন ব্যান্তি। এই ধরনের একই ভুল হাশ্টার ও পটারসন করে গেছেন ।৯৩ 
তাঁরা একেবারেই ভূলে গেছেন যে, ঘনরাম চক্রবতর্*র ধর্মমঙ্গল রচনার সময়ে (১৭১১ 
্রীস্টাব্দে ) কীর্তিচাঁদের পত্র চিন্রসেন কয়েক বছরের বালক মাত্র এবং রূপরামের 
সময়ে (ইনি দুলতান স্তজীর সমসামায়ক ) 'চিন্রসেনেরর আঁদপুরুষগ্ণণ বর্ধমানে 
আগমন করেন নাই । 
উপরোন্ত অনুমান বা সপ্ভাবনার উত্তরে বলা যায় যে রামগঞ্জ তাম্রশাসনে উল্লেখিত 
উচ্চপদস্ছ রাজকর্মচার?গণের পরিচয় পালযুগের শেষ পর্বে কোন নৃপাঁতির তাম্নশাসনে 
পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে ধর্মপালদেবের খালমপুর তাম্রশাসনে বর্ণিত রাজকর্ম- 
চারীগণের সঙ্গে থেস্ট সাদৃশ্য আছে। প্রথম মহণীপালের রাজত্বকালে রাজেন্দ্র চোল 
কর্তৃক উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ় বাজত হয়োছল এবং সেই সময়ে দক্ষিণ রাটের শাসনকতণ 
বা আঁধপাঁত ছিলেন রণশূর । আলোচ্য সময়ে মহামান্ডলিক ঈশবরঘোষ জীবিত 
থাকলে অন্যান্যদের ন্যায় তিরুমলম্ন গিরালাঁপতে তাঁর নাম নিশ্চয় খোঁদত থাকার 
সম্ভাবনা ছল। শিখরভুমের রাজা হরিশ্চদ্দ্র ইছাইঘোষের প্রায় &০০ বছরের 
পরবতাঁকালে আবির্ভূত হযোছলেন তার প্রমাণ মেলে পঞ্চদশ শতকে বরাকরের মাঁন্দর- 
লিপিতে। বরাকরেব মান্দরগুঁল (৪র্থ টি বাদে) ১৩৮৩ শকাব্দে (১৪৬১ 
্রীস্টাব্দে ) হাঁরিশচন্দ্র কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল।৯৪ ইছাইঘোষ যে, রামপালের 
সমসাময়িক নন একথা পূর্বে বলা হয়েছে। একাদশ শতকে রাড়ে লক্ষমীশুর, 
রনদ্রশিখর, প্রতাপাঁসংহ, ময়গলনিংহ, বিজয্নরাজ, জয়পিংহ, চণ্ডাজ্জন, বীরগুণ, 
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নরসিংহার্জন প্রভাতি সাধারণ রাজাদের পারচয় পাওয়া ষায়। এদের মধ্যে একজন 
মহামাণ্ডাঁলকের ম্ছান নাই। সেকারণে বলা যায় যে, কৈবর্তীবদ্রোহের সময়ন তান বা 
তাঁর কোন বংশধর জীবিত ছিলেন না। 

নগ্েন্দ্রনাথ বসুর মতে ঢেক্করণ বা ঢেকুরের অবাচ্ছাত ছিল গোয়ালপাড়া অথবা 
কামরপে । হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও অক্ষয়কুমার মৈন্রের মতে “ঢেক্‌করণ' বর্ধমান জেলায় 
অবাচ্ছিত। তাম্রশাসনথানির প্রথম ছত্রে খোদিত আছে--“বভুব রাঢ্রাধিপ-লব্ধজম্মা” । 
পাঁণ্ডিত বচ্ছ ঝা, অক্ষয়কুমার মৈত্র ও নগেন্দ্রনাথ বসুর পাঠে কোন পার্ধক্য নাই। 
1বম্তু ননীগোপাল মজুমদার ও অক্ষম্নকুমার মৈত্রের পাঠে পার্থক্য সূচিত হলেও 
তান অক্ষয়কুমারের পাঠকে অস্বীকার করেন নাই । (001085 ০1 99082। 
[71991119000১৯৫ গ্রন্হে এই অংশের ইংরাজী অনুবাদ হল নিয়রুপ--1610]0 005 
€₹21151 01 7২8013০5001 036 11109071019 101)11109611092 ৪9 19111015 ৪5 
05 1০05550৫501) 21) 0811507 €0 0105 810119 01 11089 ₹ ৮০ 6০ ০৫69 
0৫ 1)15 91091 5010 116 ০0100089196. ০0101156515 1116 10106 ০? 1319 
105 017 5910159,, 

তাহলে শাসনোন্ত রাজার পূর্বপুর,ষগণ ছিলেন রাঢ়ের আঁধপাঁতি এবং রাঢ়াধিপ 
ঈমবরঘোষের পক্ষে বরেন্দ্র ও কোচদেশ অতিক্রম করে কামরূপ গিয়ে তাম্রশাসন প্রদান 
করা ইতিহাসসম্মত ব্যাখ্যাও নহে। কারণ নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে পাশ্চমরাটের 
অজয়নদের তরে ঢেকুর (প্রাচান নাম ঢেক্‌্করণী ) হতেই ধূর্তঘোষ প্রভাতি আসামে 
আগমন করেন এবং এ অঞ্চলে প্রবাহিত জটোদা নদীর তারে ঢেকৃকরাঁ হতে তাম্র- 
শাসনখাঁন সম্পাদত হয়। ব্যাপারটা তিনি বেশ জঁটল করে ফেলেছেন। 
কেবলমান্র কাঁলকাপুরাণ হতে জটোদা নদীর উদ্ধৃতি "দিয়ে স্থানাঁট কামরূপে সনান্ত 
করা যায় না। ননীগোপালের পাঠে আছে--জটোদায়াং, যা অক্ষয়কুমারের মতে 
গঙ্গার নামান্তর ।৯৬ রামচরিতের প্রতাপাঁসংহ ঢেক্রীরাজ এবং মহামাণ্ডলিক 
ঈশ্বরঘোবও ঢেককরী হতে তাম্রশাসনখান সম্পাদিত করেন । উভয় ঢেকৃকরণ এক 
€ আভিল্ন। এতদ-অগ্চলে কোন পণ্য কার্য করার পূর্বে গঙ্গাস্নানের 'বাধি বা প্রথা 
আজও আছে। নগেন্দ্রনাথ বস্থু এরীতহাসক ঘটনার সঙ্গে তাঁর “কায়স্'-তত্ব প্রচার 
করতে গিয়ে এরপ 'বিভ্রাস্তর সৃষ্টি করেছেন। 

রামগঞ্জ তাগ্রশাসনে খোঁদত আছে যে, ঘোষ বংশোদ্ভূত ধূর্তঘোষের পুত্র বালঘোষ 
দছলেন যাদ্ধ ব্যবসায়ী এবং তান অনেক যুদ্ধে শত্রুদের পরাস্ত করোছলেন। বাল- 
ঘোষের পত্র ধবলঘোষের খ্যাতি সূর্যাকরণের ন্যায় বিকশিত হত। সাতা ও 
'পদনা স্বরূপা তাঁর পত্বী সদ্ভাবার গভে ঈম্বরঘোষ নামক পরাক্রমশালী পাত্র জন্ম- 
গ্রহণ করেন। ঈশ্বরঘোষ মহারাজাধরাজ সাবভৌম নরপাঁতি ছিলেন না এবং সম্ভবতঃ 
দেবপালের অধীনচ্ছ মহামাণ্ডাঁলক ছিলেন । তাণ্রশাসনে ঈশ্বরঘোষের পিতার নাম 
ধবলঘোষ ; 'িদ্তু ধর্মমঙ্গলে আছে-_-সোমঘোষের বেটা'। তিনি অন্ততঃপক্ষে ৩৫ 
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বংসরের আঁধক কাল রাজত্ব করেছিলেন, তার প্রমাণ শাসনালাঁপতে পাওয়া বায় । 
মনে হয় যে তান দেবপালের বশ্যতা স্বীকার না করায মযনাগড়ের সামস্তরাজ কর্ণ- 
সেনের পত্র লাউসেন তাঁর বিরদ্ধে যুম্ধযান্তা কবেন। যৃদ্ধে লাউসেন প্রথমে 
পরাজিত হলেও শেষ পর্ধাষে ইছাইঘোষ নহত হন। অবশা এ কাহিনীর মূলে 
কতটা এ্ীতিহাসিক সত্য নিহিত আছে তা শনর্ণঘ করার কোন উপায় নেই । 

বাজধানন বা প্রধান শাসন-কার্যালফ ঢেককবী হতে মহামাপ্ডলিক ঈম্বরঘোষ 
ভার্গব গোন্রীয নিষ্বোক শম্মণা নামক ব্রাহ্মণকে দিগ্‌ঘা মোঁদকা গ্রাম দান করেন । 

উত্ত শাসনে বাজন, রাজ্ঞী, রাজন্যকঃ ম।নক, রাজপূত্র, শ্রমারামাত্য, মহাসাঁম্ধাবগ্রাহক, 
মহাপ্রাতিহার, মহাকরণাধ্যক্ষ, মহাম.দ্রাধকৃত, মহাক্ষপটাঁলক, মহাসবাঁধিকৃত, মহা- 
সেনাপাঁতি, মহাপাদমলিক, মহাভোগপাতি, মহাতন্ত্রাধিকৃত, মহাব্যহপতি, মহাদণ্ডনায়ক, 
মহাকসবস্থ, মহাবলাকোহ্ঠিক, দণ্ডপাঁণক কোপ্পাতি, হট্টপাঁত, ভূক্তিপাঁত, বিষষপত্ির, 
ওঁথতাসাঁনক, মহাবলাধিকরাঁণক, মহাসামন্ত$ মহাকট্রুক ঠক্কূর আক্গকরাঁণক, 
অন্তঃপ্রতীহাব, দণ্ডপাল, খণ্ডপাল, দ:ধসাধ্যসাধনিক, চৌবোদ্ধরাণক, উপারক, তদানি- 
যুস্তক, আভ্যন্তীরক, বানাগারিক, খঙ্জাগ্রাহ, শিরোরাক্ষিত, বদ্ধধানুষ, দৃতগমাগমিক, 
লেখক, দৃতটপৈষাঁনক, পানীয়গারিক, দৃতপ্রেষানক, সান্তীরক, কমকর; গৌনামিক, 
শোৌনাবিক প্রীত রাজপুরুষেব পবিচব পাওয়া যাব । বাংলাদেশে এরূপ অসংখ্য 
রাজপুরুষের পাঁরচয়সহ সম্পাদিত তাম্রশাসন বিরল। এতদ্যতীত হস্তী, অম্ব, উচ্মী 
গর. মাঁহষ, ছাগ+ ভেডা, খচ্চব প্রভাতি জীবজন্ত তদারকের জন্য কর্মচারণ নিষ্ত্ত 
ছিল। নৌবাহিনার পাঁরচালনাব জন) উচ্চপদস্থ কম“চারা নিষুক্তির উল্লেখ আছে। 

প্রবাদ বা জনশ্রাতিতে ইছাইঘোষ বা ঈশ্বব ঘোষেব জাতা বা গোষ্ঠী নিণয় 
করাব বহ অসুবিধা দেখা যায । আসল বক্ত্ল্‌প্ত হওযায় উপক্রম হয়েছে। তিনি 
জাতিতে কাষস্থ বা সদগোপ ছিলেন না। ধরমর্মঙ্গলেব 'ইছাই গোয়ালা” তান্রশাসনে 
পরিজ্কাবভাবে স্বীয বংশপারিচয প্রসঙ্গে ঘোষ কূলোদ্ভব” বলে উল্লেখ করেছেন। 

ইছাইঘোষ সম্পর্কে সঠিক এতিহাঁসক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ধর্ম মঙ্গল ও 
স্থানীয জনশ্রাততে এ সম্পর্কে কিছ? পথাঁনদেশের হাঙ্গত রয়েছে, যেগুলি ইতিহাস 
না হসেও ইতিহাসের হীঙ্গতের পরিচয়কে বহন করছে । অবশ্য এবিষয়ে আরও 
অনুসন্ধান বা গবেষণার প্রয়োজন আছে। 

ইছাইঘোষের রাজধানী বা গড় ছিল বনজঙ্গলে ঘেরা । অজয়নদের দক্ষিণ তারে 
আউগগ্রাম থানার র:ক্ষ মাটির দেশে গভীর জঙ্গলে গৌরাঙ্গপুর, গড়কিল্লা, খেড়োবাড়াী 
অগ্চলের মধ্যে তাঁর রাজধানী ঢেকুরগড় বা 'শ্রিষষ্ঠী গড়ের অবাচ্ছাত ছিল বলে অনুমান 
করা হয়। তান শীল্তদেবীর উপাসক ছিলেন এবং এই অঞ্চলে দূভে্দা জঙ্গলের মধ্যে 
শ্যামর্পার গড় নামে একটা প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। প্রবাদ আছে ষে, 
পরবতাঁকালে দেবী শ্যামার্পাকে কল্যাণেম্বরখতে হ্াপিত করা হলে তিন 
কল্যাণেম্বরী নামে খ্যাত হন। গৌরাঙ্গপুর ও পার্্ববতশ অঙ্জলে ঢোকার বা 
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ঢোকরাদের ( লৌহনির্মত অস্ত্রশস্ত্র নিমতাগণ ) বসবাসের নজীর পাওয়া যায় ।৯৭ 
তবে কি ঢোকরাগণই ধর্ম মঙ্গলে বা্ণত লোহাটার উত্তরপুরুষ ? 
মাহমারঞ্জন চক্রবতঁর মতে কোটালপুকুর, চৌিগড়ে, লোহাটারপূরণ, গড়গোপাল- 
পুর প্রভাত স্থান ছিল সেনানিবাস ; যেগুলি অতীতের নামের সাক্ষর আজও বহন 
করছে । 'ন্রষষ্ঠণগড়ের পূর্ভাগে কোটালপুকূব, দক্ষিণে চৌিগড়ে ও লোহাটাপুরণ, 
পশ্চিমে গড়গোপালপূর ও থরুড়ার সেনানিবাস মূল-গড়ের সীমান্তগ্‌লিকে 
রক্ষা করত 1৯৮ 
তাম্্রশাসনে দানকৃত গ্রামের ভৌগোলিক অবস্হান বিষয় সম্পর্কে বার্ণত আছে যে, 
িপোল্লমণ্ডলান্তঃ- পাতা গাল্লিটিপ্যাক্‌ 'বষয় সন্ভোগ দিগ্‌ঘা সোঁদিকা গ্রামখানি 
€িত্বোক শম্মাকে দান করা হয়েছিল। হরেকৃষণ মুখোপাধ্যায়ের মতে রাঢরাপুরী 
(সম্ভবতঃ বর্তমান আড়া ) হতে ৮১০ ক্লোশ দরে দিঘা ও সোয়ারা নামে পাশাপাশি 
দ-ট গ্রাম আছে এবং স্বজপ ব্যবধানে গোঁিম্ঠা নামেও একাট গ্রাম আছে । গুসকরার 
উত্তরে দীঘা ও সোয়ারা গ্রাম ও মঙ্গলকোট থানার গাঁলচ্ঠা বা গাঁতষ্ঠা গ্রাম সম্পকে 
আরও অন:সম্ধানের প্রয়োজন আছে । শাসন বার্ণত পপোল্লমণ্ডল একটি অপবিচিত 
নাম। গ্রামগুীল অন্রস্থানে অবাশ্ছিত হলে কাঁকসা আউশগ্রাম ও মঙ্গলকোট থানাব 
পশ্চিমাংশ নিয়ে নিপোল্লমণ্ডল নামক জেলা | জনপদ গড়ে উঠেছিল বলে মনে করা 
যেতে পারে ।৯৯ 
আউশগ্রাম থানার গৌরাঙ্গপুরের জঙ্গলের মধ্যে ইটের নির্মিত রেখদেউলাটি ইছাই 
ঘোষের দেউল নামে বিখ্যাত । ইছাই ঘোষের নামটি স্মরণ।য় করে রাখার জন্য 
সম্ভবতঃ গোপভূমের সদগ্োপ রাজারা পরবতাঁকালে এই দেউল নিমণি করেছিলেন । 
তবে দেউলাট পঞ্চদশ শতকের প্‌বে নীমতি হয় নাই, বলা চলে ।৯০০ 
(৭) 
পালযুগে রাছের দক্ষিণঅগ্চলে শুররাজাদের রাজত্ব বষয়ে কিছু 1ববরণ জানা 
যায়। শরবংশীয় রাজাদের মধ্যে সবপেক্ষা বিতাঁকিত ব্যাস্ত ছিলেন আদিশূর । 
কূলপারঞ্জকার বচন উদ্ধৃতি করে আদশুরকে এীতহািক ব্যন্ত প্রতিপন্ন করার চেষ্টা 
হয়েছে ।১১ রাডরীয় কূলপাঁঞ্জকার মতে ১০২-_ 
“আপা পুরা মহারাজ আঁদশর প্রতাপবান্‌। 
আনদতবান 1ছিজান পণ পণ্গোন্র সমদ্ভবান ॥ 
কূলপাঞ্জকা ভিন্ন আঁদশুরের পাঁরাচাতর অপর কোন প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় 
না। আবার অনেকে গৌড়রাজ জয়ন্ত ও আঁদিশুরকে অভিন্ন মনে করেন এবং তিনি 
কাশ্মীররাজ জয়াপনড়ের সমসাময়িক ।৯০৩ 
রাঢ়ীয় কূল মঞ্জরীতে শুর বংশের পরিচয় পাওয়া যায়-- 
আদিশুরো ভূশুরশ্চ ক্ষিতিশরোহবণ্যশরঃ | 
ধরণণশশৃুরকশ্চাঁপ ধরাশুরো রণাশরঃ |, 


প্রাচীন এীতহাসিক ধৃগ ৪৪৯ 


একমাত্র রণশর ব্যতীত অন্যান্য শ্রবংশীয় নৃপাতিগণ এ্ীতহাসিকগণ কর্তৃক 
সমর্থিত হন নাই। 

ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার মততব্য করেছেন যে, আদিশূরের অনূরূপ এক 
কাহিনীতে তাঁমিলনাভূতে ররাহ্মণ বসাঁত স্থাপনের কাহিনশ সম্ভবতঃ পাল-সেন যুগে 
বাংলায় উপনিবিষ্ট দক্ষিণ ভারতায়েরা এদেশে আমদানি করেছিলেন ।১৯০৭ আইন-ই- 
আকবরাীতে উল্লেখিত আছে যে, শুরবংশীয় আদিশ্‌রের একাদশ বংশধরগণ ৭১৪ 
বছর রাজত্ব করেন। অনুরূপভাবে পাল ও সেন বংশীয় নপতিগণের ষে তালিকা 
পাওয়া যায় সেগ্ঁল ইতিহাসসম্মত নয়। তাছাড়া বাংলার সামাগ্রক ইতিহাস 
সম্পকে” আবুল ফজল মন্তব্য করেছেন যে, ৬১১ জন নৃপাঁতি ৪88৪৪ বছর রাজত্ব 
করোঁছিলেন অর্থাৎ শ্রীস্টপূর্ব ৩২০৪ অন্দে বাংলার রাজনা ইতিহাস শুরু 
হয়েছিল ।১০৫ এ ডীন্তও ইতিহাসের স্বাঁবরোধা মন্তব্য । কেবলমান্র কৃলপার্জকাতে 
উল্লোখত ৫৬ খাঁন রাটীয় গ্রাম পাঁচাটি গোল্রের ব্রাহ্মণগণকে দান করার প্রবাদ বা জন- 
শ্রুতির উপর নিভভর করে আঁদশুরের এতিহাসকতাকে স্বীকার করা যায় না। 

আ'দিশ্‌রের বহূপূর্বে মল্লসারুল তাম্রশাসনে বেদজ্ঞ কৌ্ডিন্য শাখার ব্রাহ্মণগণের 
পরিচয় পাওয়া যায় । এছাড়া ধম্মাঁদত্যের ফারদপুর তাম্রশাসনে ভরদ্বাজ গোত্রীয়, 
জয়নাগ ও শশাঙ্কের মোঁদনীপুর তাম্রশাসনে কাশ্যপ গোত্রীয় ও ভাস্কর বমার নিধন- 
পর শাসনে ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, বাৎস, শাশ্ডিল্য ও সাবর্ণ গোন্রীয় ব্রাঙ্মণগণের উজ্লেখ 
পাওয়া যায় ।১৯০৬ ঈশবরঘোষের রামগঞ্জ তাম্রশাসনে ভার্গবগোন্রীয় 'নিবেকি শমাঁ 
ছিলেন জাতিতে ব্রাঙ্গণ ।১০৭ খোঁদত তাম্রশাসন হতে প্রমাণিত হয় যে, শ্্রীস্টীয় ৬ষ্ঠ 
শতক হতে রাড়ে ব্রাহ্মণ বসতি শুর; হয়েছিল এবং ব্রাহ্মণ বসাতির সঙ্গে আদিশংরের 
সম্পর্ক স্থাপনের সঙ্গে ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই। সম্ভবতঃ বোম্ধধমবিলম্বণ 
পালরাজত্বে রাট-বরেদ্দ্রে বর্ণ-বিভাগ একাকার হয়োছিল এবং নূতন করে 
সমাজ বিন্যাসের চেষ্টার সময়ে রাঢ়-বরেন্দরে গাঁঞীর উদ্ভবের সময়ে আদিশূর নামক 
এক ক্পিত রাজাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় । 

নগেন্দ্রনাথ বন্গু রাটের শূররাজবংশে যে বিবরণ রচনা করেন তাতে জানা বায় 
যে, জয়ন্ত বা আঁদশরের পযন্ত গৌড় ত্যাগ করে রাট়ের সাতশইকার রাজধানা স্থাপন- 
পূর্বক নিরাপদে রাজত্ব করেন। ভু-শুরের রাজধানীর নাম ছিল শরনগর, যা 
বর্তমান মন্তেশ্বর থানার শুরো” নামক একটি সাধারণ গ্রামে পর্যবসাত হয়েছে । 
ভুশুরের সময়ে রাড়ীয়, বারেন্দু ও সাতশতা নামে ব্রাহ্মণ সমাজ ত্রিধা বিভন্ত হয়েছিল । 
ভু-শুরের পূ ক্ষিত্িশুরের আমলে দেবপাল উত্তর রাঢ়দেশ আঁধিকার করেন এবং শুর 
বংশীয় রাজারা দক্ষিণ রাঢ়ের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেন। এই সময়ে ক্ষিতশরের 
পুত্র অবনীশুর ছিলেন শরবংশের রাজা । বাঁহঃশতুর আক্রমণে গৌঁড়ের পালন্‌পাঁতি- 
গ্রণ বারবার পর্ধৃদস্ত; হলে অবনীশরের পুত আদিত্যশর উত্তর রাঢ় অধিকার করে 
[সংহেশ্বরে রাজধানী চ্ছাপন করেন।৯০৮ শুর নৃপাঁতগণের এঁতিহাসিকতা স্বাকৃত 


৪ 


৫৩ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংক্কাত 


হালে সিয়ান শিলালেখতে ক্লুরমতি সুষ্ধাধিপাতি হলেন আদিত্যশর, ধিনি চেদীরাজ 
কর্ণকে পালরাজ্য আক্রমণে সহায়তা করোছিলেন। 

আঁদতাশরের পর ধরাশূর ও তৎপূন্র অনুশর রাদে রাজত্ব করেন এবং অনু- 
শুর দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত অপারমান্দারে রাজধানণ স্থাপন করেন। অনশূরের পর 
ধামনীশূর (আইন-যামিনভান ) রাঢ়ে দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ এই 
সময়ে চন্দেল্পরাজ যশোবমাঁ রাঢ় আব্রমণ করে রানণীকে বান্দিনণ করে চন্দেল্ল কারাগারে 
[নিক্ষেপ করেন।৯০৯ যামনীশরের পর রাজেন্দ্র চোলের 'তিরূমলায় লিিতে দক্ষিণ 
পাড়ের পাত রণশরের নাম পাওয়া যায়। রণশরের পর বরেন্দ্রশর, তৎপত্র 
প্রদ্যম্নশর তৎপূত্র লক্ষমীশূর রাট়ে রাজত্ব করেন ৯৯০ এবং লক্ষয্খশূরই সম্ভবতঃ শূর- 
বংশের শেষ নৃপাঁত যার পাঁরাঁচাঁত রামচারতের টীকায় “অপারমন্দার মধুসূদন" রুপে 
উল্লোখিত । নগেন্দ্রনাথ বস্তর মতে ভু-শুরের আমল হতে আঁদত্যশ্‌রের আমল পথস্ত 
শূররাজারা বর্ধমান জেলার শ.রনগর বা শুরো হতে রাজ্য পরিচালনা করতেন । 

রামচারতের টাকায় উল্লেখিত লক্ষমীশব বর্তমান গড়মন্দারণকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ 
রাঢ় অর্থাৎ বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া, মোঁদনীপুর ও বাঁকুড়ার কিয়দংশ নিয়ে 
পাঠিত অটবী প্রদেশে স্বীয় প্রভূত্ব 'বস্তার করেন। রাজেম্দ্রচোলের সমসাময়িক 
রণশর ও রামপালের সমসাময়িক লক্ষমীশরের আত্মীয়তা সূত্রের িবষয় জানা যায় না 
এবং উভয়ের রাজত্বকালের ব্যবধান 'ছিল প্রায় ৫০ বছর । সম্ভবতঃ রণশূব ও লক্ষাশূর 
একই বংশোদ্ভুত ছিলেন । বিজয়সেনের '“ব্যারাকপুর তাম্রশাসন ও বল্লালসেনের 
“সীতাহাটি-নৈহাটখ তাম্রশাসনে" উল্লোখত আছে যে, বিজয়সেন শররাজ- বংশীয় 
রাজকন্যা বিলাসদেবীর পাণিগ্রহণ করেন।১৯৯১ কিন্তু শররাজকন্যা ব্যতীত 
দিলাস দেবর পিতৃ পাঁরচয় জানা যায় না। তবে লক্ষমীশূর ও বিজয় সেন সমসামরিক 
চ্ছানীয় শাসক 1ছলেন এরূপ অনমান করা যেতে পারে । লক্ষমীশুরের সময়ে উৎকল- 
রাজ চোড়গঙ্গ কর্তৃক শ্ররাজ্য আৰান্ত হয়েছিল এবং রাঢ়ে দুযেগি ঘনিয়ে 
আসে। দামেদবের তাঁর হতে ভাগীরথীর পাশ্চিম-অণ্চল পর্যস্ত কাঁলঙ্গ রাজ্যের 
অধীনস্থ হয়োছল ।১১২ এই সময়ে রাঢ়ের পশ্চিমভাগ বিজয়সেনের শাসনাধান 
ছিল। মনে হয় কাঁলঙ্গ সৈন্যের পূনরাক্রমণের ভয়ে শুররাজ লক্ষ্মীশুর স্বীয় কন্যার 
সঙ্গে বিজয়সেনের বিবাহ দিয়েছিলেন । চোড়গরঙ্গ কর্তৃক রাঢ় আক্রমণ ১১১৮-১৯ 
প্রীস্টাব্দের পৃবেই সংঘটিত হয়েছিল। 

আম্বকাচরণ ব্রহ্মচারী বর্ধমান জেলার পূবাঁশে শূররাজাদের রাজধানী শূর- 
নগরের উল্লেখ করেছেন । তাঁর মতে অতাঁতের শরনগর বর্তমান মন্তেম্বর থানার 
অধণনস্ছ শূরো বা শুউরো নামে পরিচিত । শ্‌রনগ্ররের নামকরণের মধ্য ?দিয়ে 
প্রমাণিত হয় যে অতশতে এই স্থানে কোন শররাজীর রাজধানী ছিল। চ্ছান'য় প্রবাদে 
শর রাজধানীর নামের সঙ্গে আদিশুরের নাম জীড়য়ে আছে। 'নিকটবত হ্ছানের 
অট্টালিকা ও গড়ের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান শতকের প্রথমভাগ্েও বিদ্যমান ছিল । শ.উরোর 
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সাল্লিকটে সোনাডাঙ্গারগড়াঁটও বেশ প্রাচীন। এই অঞ্চলের সবপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
প্রত্বস্তু হল রাইগ্রামের একাঁট উচ্চ ঢাবিতে আবিচ্কৃত আদিবরাহদেবের প্রস্তর মৃর্ধি 
এবং এ ম্যার্তণট রাইগ্রামেই রাক্ষিত ছিল। তানি আরো মন্তব্য করেছেন যে, প্রানী 
ববাহ গোপালদেবের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ১৫১৬ ফুট উচ্চ ভূখণ্ডে উপর 'বিদামান 
ছল, যার নিদর্শনস্বর্প ইন্টক স্তুপ ও চারটি বড় বড় প্রস্তরস্তভের অংশ দেখা যায়। 
প্রপ্তবন্তভ্ভের মধ্যে দুটর উচ্চতা ছিল ৮ই ফুট ও বেড় ৬ ফুট এবং অপর দুটির উচ্চতা 
& ফুট ও বেড় ৬ ফুট। এ গ্রামের মুসলমান অধিবাসীগণের মতে এটি আওউল 
রাজাব গোপাল মন্দির । আউল অর্থে আদ বা প্রথম ধরে আদশরের রাজধানীর 
ধ্বংসাবশেষ বলে অনুমান করা হয় । উত্ত ধ্বংসাবশেষের সান্নিকটে অবাস্ছিত মসাঁজদটি 
সম্রাট আকববের আমলে 'নার্ঘমত বলে দাবী করা হয় । সম্ভবতঃ এ সময়ে আদি 
ববাহদেবের মন্দির ধ্বংস করে এঁ মন্দিরের উপাদান দিয়েই মসাঁজদটি নির্মিত 
হয়োছল |” ১৩ বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 4880517 [00190 9০11001 01 7$16015%81 
90110600170 (01310 ১01৬ ০) গ্রন্থেও অন্রস্থানে প্রাপ্ত আদ বরাহদেবের আলোক- 
চন আছে । এছাডা খাঁড় নদীব সান্নকটবতাঁ কয়েকটি গ্রামকে শররাজাদের আঁধকার- 
ভুন্ত বলে অনুমান করা হয। এব মধ্যে ভাতুরিয়া, চক্বামুনগাঁড়য়া, সোনাডাঙ্গা 
গোক“এ গোহালবাট প্রভৃ'ত গ্রামগ্লকে প্রাচীন বলে দাবী করা হলেও১৯৪ এ 
[বিবন্নে সংশযাতঈতভাবে কোন এীতিহাঁসক বা পুরাতাঁত্বক 'নদর্শন অন.পাচ্ছিত । 


(৮) 


উপর্ধ,পাঁব বাঁহঃশব্রুব আক্রমণ ও সর্বশেষে কৈবর্ত বিদ্রোহের ফলে বামপালের 
বাজত্বেব শেব ভাগে পালশীন্তব কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং 
বাঢ় অঞ্চলের শাসকবর্গ নামে মান্র তাঁর অধীনতা স্বীকার করলেও কার্যতঃ 
তাঁবা স্বাধীন ছিলেন । কাঁলঙ্গবাজ দ্বিতীয় নরসিংহদেবের কেন্দুপাটনা তাম্রশাসন 
হতে জানা যায় যে, অনস্তবমাঁ গঙ্গাতীরবতর্ঁ ভুভাগে কর সংগ্রহ করেছিলেন ।১৯৫ 
অনম্তবমাঁ উত্তর ও দক্ষিণ রাট আঁধকার করেন এবং তাঁর সহায়তায় িজয়সেন রাঢ় 
জনপদের উপর আধিপত্য 'বস্তারে সক্ষম হয়োছলেন।১১৬ সুকুমার সেনের 
মতে ১৯৭--“বাংলার সেনরাজাদের আঁদনিবাস ছিল অজয়-দামোদর উপত্যকার 
উত্তর-পাঁশ্চমের মধ্যভাগে, যা সেনভুম নামে পাঁরচিত ছিল।” এস. এন. রাজগুরুর 
মতে সামস্তসেন, অনম্তবম্মী অথবা তাঁর শ্বশুর বীরচোড়ের (বেঙ্গীর শাসক ) 
সহায়তায় রাছ়ে প্রাতষ্ঠালাভ করেন ।১১৮ সিয়ানালাঁপতে রাঢরাজের সহায়তায় 
কর্ণদেব কর্তৃক পাল সাম্রাজ্য আকুমণের বিষয় জানা যায়।১১৯ সম্ভবতঃ সেনবংশের 
আঁদ পুরুষ সামস্তসেন, গাঙ্গেয়দেব অথবা কর্ণদেবের রাঢ-গৌড় আঁভযানের সগয় 
অন্যান্য কর্ণটিকা' সৈন্যাধ্যক্ষের সঙ্গে এসোঁছলেন এবং বৃম্ধ বয়সে গঙ্গাতীরে বসবাঙ্গে 
মনচ্ছ করে আর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন নাই।১৯২০ অন্য মতে চালূক্যরাঙ্জ 


তই বর্ধমান £ হীতিহাস ও সংস্কৃতি 


বরুমাদত্যের “আচ” নামক এক সামন্ত বঙ্গ-কলিঙ্গে প্রভূত্ব স্থাপনের সময় সেনবংশের 
পূরবপুরূষ এই আভযানে অংশগ্রহণকালীন রাছ়ে বসতি হ্ছাপন করেন ।৯২৯ অবশ্য 
এ বিষয়ে সাঠক প্রমাণ পাওয়া না গেলেও, বীরসেন যে এ বংশের আদি পুরুষ তার 
পারচয় দেওপাড়া 'লাঁপতে উল্লেখ আছে ।৯২২ 

নৈহাটী তাম্রশাসন প্রসঙ্গে ননীগোপাল মজুমদার মন্তব্য করেছেন-_- ১২৩ 
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ডঃ ম্সশীলা মণ্ডলেব মতে রাটরদেশ যে সময়ে কণণটিবাজের অধিকারভুন্ত ছিল, 
সেই সময়ে চন্দ্রবংশীয় কোন সেনপারবার এতদঅঞ্চলে বসবাস স্থাপন কবেন।-২০ 
সম্ভবতঃ সামস্তসেন বাল্যে ও যৌবনে বাঢদেশে ছিলেন এবং বৃদ্ধ বয়সে বাণপ্রস্থ 
অবলম্বন করে গঙ্গাতীরে বসবাস করেন । 

1িজয়সেনের দেওপাড়া শিলালাপতে খোঁদত আছে৯২৫-_“তী্মন্‌ সেনান্ববায়ে 
প্রাতসূভটশতোৎসাদন ব্রক্ষবাদী স ব্রহ্বক্ষান্রয়াণামজাঁন কুলোটশিরদাম সামক্তসেনঃ।” 
লক্ষণসেনের মাধাইনগর তাম্রশাসনে উল্লোথিত আছে যে, সেনবাজারা ছিলেন রক্ষ- 
ক্ষান্রয় ।১২৬ প্রাচীন ভারতীয় ধর্মশাস্ব্ে। বিশেষতঃ দাঁক্ষণাত্যে এরূপ এতিহান্সিক 
নজির আছে যে, ব্রাঙ্মণগণ রাজ্যশাসন বা ক্ষান্য়ের যুদ্ধ ব্যবসায় বৃত্তি গ্রহণ করে 
তাঁরা নিজেদের ব্রহ্ষ-ক্ষান্রয় বলে পারচয় দিতেন ।৯২৭ 

বল্লালসেনের নৈহাটী-তান্রশাসনে আছে--“বংশে তস্যাভ্যুদয়িনি সদাচারচর্যযা- 
নিরঢ়-প্রোঢাং রাঢ়ামকালতচরৈ ভূ্ষয়স্তোহনুভাবৈঃ” ও “আসাীদাজন্মরক্তপ্রণায়গণ 
মনোরাজ্যসাদ্ধ প্রতিষ্ঠা-_শ্রীশৈেলঃ সত্যশীলো 'নিরুপাধকরুণাধাম সামজ্তসেনঃ” 
অর্থাৎ “সেই সমৃ্ধশালী বংশে ( চন্দ্রবধশে ) রাজপাত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন, যাঁরা 
সদাচারচধ্যার খ্যাতি ও গৌরব দ্বারা রাঢ়মণ্ডল অতুল প্রভাবে বিভূষিত করোছিলেন। 
সেই রাজপূত্রগণের বংশধর শন্রসেনা সাগরের প্রলয়-তপন, কীর্তরূপ জ্যোৎস্নায় 
সম:জ্জবলশ্রী, কুমুদবনে শশাঙ্ক স্বরূপ প্রিয়জনের আনম্দবর্ধকঃ আজন্মানুরন্ত 
সুহূদগ্রণের মনোরাজ্যে 'হিমাচলের ন্যায় স্ুপ্রীতন্ঠঃ সত্যশীল ও অকপট করুণাধার 
সামস্তসেন জন্মগ্রহণ করেন ।”১২৮ সামস্তসেনের পন্ত্র হেমস্তসেনের পাঁরচয় 'শিলালেখ, 
তাম্্রশাসন ও দানসাগরে (গ্লোক ৩) উল্লোখত হলেও তাঁর প্রাতষ্ঠা বা রাজ্যশাসন 
সম্পর্কে কিছ জানা যায় না। রাঢ়ে সেনবংশের প্রকৃত প্রাতিষ্ঠাতা ছিলেন বিজয়সেন 
এবং তাঁর পিতা হেমস্তসেন সম্ভবতঃ উত্তর রাট়ের 'িপ্নদংশ আঁধকার 
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করেন, যে সময়ে শুর রাজগণ দাঁক্ষণ রাটঢ়ে রাজত্ব করতেন।৯২৯ বরধমান 
জেলার পশ্চিম অংশে সেনভুম পরগ্ণার আঁন্তত্ব “সেন” আধিপত্যকে স্মরণ করিয়ে দেয় 
এবং সেন আঁধকার হতে যে, সেনভুম পরগণার স্যান্ট হয়োছল তা অন:মান করা 
যেতে পারে । 

একাদশ শতকে প্রতাপ সিংহ আউসগ্রাম মঙ্গলকোট ( ঢেকৃকরীরাজ ) অঞ্চলে এবং 
সামন্তসেন গঙ্গাতীরবতরঁ অগ্চল আঁধকার পূরৰবক জেলার উত্তর-পূর্বভাগে প্রতৃত্ব 
বিস্তার করেছিলেন। পরবতকালে পাঁশ্চমভাগও তাঁদের আঁধকারভুস্ত হয়োছিল। 
সম্ভবতঃ শররাজাদের রাজধান। শূরনগর তাঁরা আঁধকার করার ফলেই শরবংশীর 
ন.পাতি রাঢ় হতে বিতাঁড়ত হয়েছিলেন । 

রামচরিতের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, একাদশ শতকে বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশে 
শিখবভূমের রাজা রুদ্রশিখরঃ হুগলা-বর্ধমান সীমান্ত অগ্লে লক্ষী শুর, দক্ষিণ রাছের 
দক্ষিণতম অংশে জয়সিংহ এবং অজয় নদের উত্তরাংশে অন্যান্য সমস্ত শাসকগণের 
অধিকারভুন্ত ছিল। এই সময়ে হেমন্তসেন বা বিজয়সেনের রাঢ় অধিকারতুন্ত অঞ্চল 
ছিল জেলার মধ্য ও উত্তর-পূবভাগ ; কারণ অন্যান্য অঞ্চলের শাসকদের পারচয় হতেই 
প্রমাণত হয় যে, এ অঞ্চলগুঁলির মধ্যে প্রাথামক অবস্থায় সেন অনুপ্রবেশ সম্ভবপর 
ছিল না। আবার ডঃ স্থশীলা মণ্ডল মন্তব্য করেছেন ষে, 'বিজয়সেনের প্রভাব দেখে 
শ্যামলবর্মা রাঢু পরিত্যাগ করে বিক্রমপ,রে আশ্রক্ন গ্রহন করেন।+১১ তাহলে সংহত 
কারণেই অনুমান করা যায় যে, শ্যামল বরা বর্ধমানের পবাধশের দাঁক্ষিণভাগ অর্থাৎ 
বধ মান-হগল। অণলে রাজত্ব করতেন । 

িজয়সেনের ব্যারাকপূর তাম্রশাসনে ৩ মিহারাজাধিরাজ শশ্রীহেমন্তসেন' র;পে 
উল্লোখিত হলেও প্রকৃতপক্ষে রামপালের সময়ে তান রাট্ের কোন ক্ষুদ্র অংশের শাসক 
ব্যত।ত আর 1কছ্‌ই ছিলেন না। হেমন্তসেন রাম্দ্রীবপ্লবের সুযোগ রাট়ে উপাস্ছিত 
হয়ে এর 'িয়দংশে আঁধপত্য বিস্তার পূবক বসবাস করতেন এবং পরবতাঁকালে 
পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন।১৩২ হেমস্তসেনের পর তাঁর পুত্র বিজয়সেন রাট়ের 
উপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হন। ১১২০ খ্রীষ্টাব্দে রামপালের মৃত্যুর পর 
উৎকলরাজ অনন্তবমাঁ চোড়গঙ্গ গোড়রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন এবং সম্ভবতঃ 'বিজয় 
সেন রাঢে স্বাধান রাজ্য প্রাতিষ্ঠার উদ্যেগ করেন। চোড়গঙ্গের সাহায্যে বিজয়সেন 
উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ় আঁধিকার করেন । চোড়গঙ্গের প্রত্যাবর্তনের পর তিনি 
গোড়রাজ্য আক্রমণ করে রামপালের পত্র কুমারপালকে গোৌড়ের সিংহাসন হতে 
বিতাড়ন পূবক রাঢ়-গোঁড়-বঙ্গের অধীষ্বর হয়েছিলেন।৯৩৩ তাঁর দেওপাড়া- 
ধিলালপিতে কাব উমাপাঁতিধরের রচিত প্রশান্তীলপিতে আছে-_-'গোঁড়েম্দু 
মদ্রবদপাকৃতকামর-পভুপং কলিঙ্গমপি যস্তরমা 'জিগায় ।' অধ্যাপক কিলহর্ণের মতে 
বিজয়সেন একাদশ শতকের শেষভাগে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন ।৯৩৪ 
কিন্তু রামপালের জাবিত অবচ্ছায় বিজয়সেন গোঁড়েম্বর হতে সক্ষম হন নাই। 
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আনূমাঁণক ১০৯৫ শ্রীস্টাব্দে বিজয়সেন রাঢ়ের আধিপাঁতি হন এবং ১১২০ ্রীস্টাত্দে 
গোৌড়ের সিংহাসনে আরোহন করে সমগ্র বঙ্গদেশ আঁধকার করেন। হলায়ুধ মিশ্রের 
রচিত শেখ শৃভোদয় নামক গ্রন্থে (১১শ অধ্যায় ) বিজয়সেনের রাজ্যপ্রাপ্তর কাহিনী 
বার্ঁণত আছে ।৯৩৫ ১১৫৮ শ্রীস্টা্দে িজয়নসেনের মৃত্যু হলে তাঁর পনর বল্লালসেন 
গোৌড়ের সিংহাসনে আবোহণ করেন । 

িাজয়সেন ও শররাজকন্যা 'বিলাসদেবশর পূত্ত্র বল্লালসেন প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশেব 
উপর প্রভূত্ব 'িস্তাব করতে সক্ষম হয়েছিলেন ৷ সেনবাজাদের প্রশীস্তীলাঁপ ও তাম্রশাসনে 
'রাটের প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায় । ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কাটোয়ার ৬ িলোমিটাব উবে 
ভাগরথণ নদীর পাশ্চম তীরে কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত স।তাহাটা নৈহাট। গ্রথনে 
বল্লালসেনের একাদশ বাজ্যাঙ্কে ১৬ই বৈশাখ তাঁবখে সম্পাদিত তাম্রশাসণ অ।বিদ্বৃত 
হওয়ায় তাঁর বাঢ় আঁধপতোর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিষেছে। এই সমযে সমগ্র 
বর্ধমান জেলা যে সেন-শাসনাধীনে ছল তারও প্রমাণ মিলছে উত্ত তাম্রশাসন হতে। 
নৈহাটণ তাম্্শাসনে খোঁদত আছে-_“ষথা শ্রীবদ্ধমানভুক্তত্যঃপাতিনযযন্তব রাট2ামণ্ডলে 
স্বজপ-দক্ষিণ বীথ্যাং খণ্ডয়িল্লা-শাসনোত্তবস্ফিত' "| ৬ 

শাসনখানি হল ভূমিদানের দালল। তাঁব ম।তা বিশ।সদেব। সূষগ্রহণ উপলক্ষে 
হেমাম্ব-মহাদানের দক্ষিণাস্বরুপ বর্ধমানভুন্তিব অন্তঃপাতা উত্তুব রাঢমণ্ডলে বল্লান্ঢ 
গ্রামের বরাহদেব শমরি প্রপোন্র ভদ্রেম্বর দেবশমরি পৌন্র লক্ষীধব দেবশমবি পন্ত্ৰ 
ভরঘ্বাজ গোত্রীয়ঃ ভরদ্বাজ, আঙ্গরস ও বাহ/পত্যপ্রবর ও সামবেদীয কোথ,ম শাখার 
চরণানূচ্ঠায়ণ শ্রীবাস্থদেব শমরঁকে ৭ ভু-পা্ক ৭ দ্রোণ ১ আঁধক ৩৪ উনমানস ও ৩ বসক 
পরিমিত ভূমি দান করেন । দানকৃত-ভু'মর মধ্যে বাসগৃহ, জণসেচের খাল ও পাঁতিত 
(বাগান ) জমি ছিল এবং উত্ত ভুমিব বাৎসারক আয ছিল ৫০০ কপদ্রক পরাণ, সে 
বিষয়ও শাসনে বর্ণিত আছে। বল্লাহট্ট গ্রামখাঁন বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানা 
অধীনস্ছ বর্তমানে বালুটিয়া নামে পাঁরাঁচিত। শ্ত্রীবর্ধমানভুন্তির মধ্যে উত্তব রাঢ- 
মণ্ডলের স্বজ্পবীঁথতে খাণ্ডয়িজ্লা শাসনের উত্তরস্ছিত 'সিঙ্গাটয়া নদার উত্তরে নাড়।চা 
শাসনের উত্তরস্থ সিঙ্গটয়া নদীর অম্বাধজ্লা শাসনের পাঁশ্মাচ্ছত 'সিঙ্গাটয়া নদ।র 
পশ্চিমে কুড়ম্বমার দাক্ষিণ সীমালির দক্ষিণে, কুড়ম্বমার পশ্চিম সীমালির দক্ষিণে 
আউহাগডডয়ার দক্ষিণ গোপথের দক্ষিণ তথা আউহাগডূডয়ার উত্তর গোপথ নিঃসৃত 
পশ্চিম গাতপথ পর্যন্ত সুরকোণা-গডুডিয়া পর্যন্ত চিহ্নত উত্তর অলি পঞ্স্ত গত 
সীমালির দক্ষিণ নাডূডিনা শাসনের পৃব? জলসোথা শাসনের পূর্বস্থ গোপথার্ধের পূর্ব, 
মোলাড়ন্দশ শাসনের পর্বাস্ছত 'সঙ্গটিয়া পর্যন্ত গোপথার্ধের পূর্ব এই চতুঃসীমার 
অবাচ্ছিত বাজ্লাহিট্র বা বালাটয়া গ্রাম । 

তাম্রশাসনে ীজ্লাখত সিঙ্গটয়া নদী বর্তমানকালে ক্ষীণ জলধারায় আজও 
বীরভূম জেলার প.বাংশ ও কেতুগ্রাম থানার মধ্য 'দিয়ে প্রবাহিত। এই কাঁদড় খালাটির 
পোষাকী নাম ছিল জ্জেয়োতরী । বারভুম জেলার 'সিয়ানগ্রাম হতে নদীটি উৎপন্ন 
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হয়েছে । সিয়ান ও জ্ঞেয়োতরশ এই দুটি নামের সমবায়ে 'সিঙ্গটিয়া শব্দের উচ্চারণ 
সাদৃশ আছে বলে অনেকে অনুমান করেন ।১৯৩? তাম্রশাসনে বার্ণত গ্রামগলি কেতু- 
গ্রাম থানার গঙ্গাটক্‌রী গ্রামেব সাশ্লকটবতর্শ । মার্শদাবাদ জেলাব জলসোথা 'ভিন্ন 
অনান্য গ্রামগুি বর্ধমান জেলায় অবাস্ছিত। খাণ্ডাঁয়জ্লা গ্রামটি সম্ভবতঃ খাড়ূলিয়া, 
এবং মোলাড়ম্দ?কে বত“মানের “মরন্দ* অনুমান করা হয়। অম্বয়িজ্লাগ্রাম একালের 
অম্বলগ্রাম । শাসন বাঁণত গো-পথাঁট প্রা হাজার বছবের প্রাচীন এবং এর 
নিদর্শন বহ্‌ পৃবেই ল:প্ত হযে গেছে। 

তাম ্রশাসন খান সম্পাদিত হযোছিল--“সখল, শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিতশ্রীময়জ্জ- 
স্বন্ধাবাবাং |” এই ডীন্ততে অনেকে মন্তব্য কবেছেন যে বিরুমপুর ছিল বল্লালের 
বাজধান। তথা বসবাসেন স্থান। কিন্তু তাগ্রশাসনে পবিত্কাবভাবে জখস্কম্ধাবার বলা 
হরেছে, বাজধানা হে । নৈহাটা তাগ্রশাসনেই খোদিত আছে যে, সেন বংশের 
বাজপনত্রগণ অতুপ প্রভাব দ্বারা বাঢদেশকে ভূষিত কবছেন। প্রথম হতে পূবরিঙ্গ 
তাঁদেব আধিকাবভুত্ত হলে বাঢ়ের সঙ্গে বঙ্গদেশেব উল্লেখ থাকা স্বাভাঁবক ছিল। অন্ততঃ 
বল্লালসেনেব একাদশ বাজ্যাঙ্কে ঠবরুবপ,ব ছিশ জাস্কম্ধাবাব , বাজধান। ছিল না এবং 
এ সমধে বল্লানের রাজধানী রমাবত ণগবা বিদ্যমাণ ছিল বলে মনে হয । পরবতাঁ* 
কালে তিনি স্তপ্রাসদ্ধ গোডনগব [নমণি করেন এবং (প্রয়পন্রের নামানুসাবে বল্লালসেন 
বাজধাননীর নাম খাখেন লক্ষমনাবত। ।১৩” বল্লালসে” স্ব।যবাজ্য রাটঃ বরেন্দ্র বঙ্গ; 
বগড়ী ও মিলা এই পাচ ভাগে বিভন্ত করেন এবং প্রত্যেক ভাগে এক ণকজন শাসন- 
কতা নিষুন্ত কবেন ।-৩০৯ নবদ্ব। পের অন[তিদূরে বজ্লালাদিঘ।তে আঁবদ্কৃত প্রত্বতাত্বিক 
নিদর্শনাবল। হতে অনুমান কৰা হব যে, পরবত।কালে সেনরাজারা এই স্থানে 
দ্বিতায় রাজধানা বা উপন্রাজধানশ অথবা গঙ্গাবাস নিমাণ করেছিলেন এবং অবস্থানেই 
রাজপ্রাসাদে সহসা বখাতরার খলজ। কর্তৃক আক্রান্ত হযে লক্ষণসেন পূবরঙ্গে পলায়ন 
করেন । বন্ুলালসেন বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লক্ষ্ণসেনের হস্তে রাজ্যভার দিযে সম্বরক 
ভ্রবেণাতে বাণপ্রস্থ অবলম্বন পূর্বক রামপালের ন্যায় তথান দেহত্যাগ করেন ।৯৭৪ 

১১৭৯ গ্রীস্টান্দে প্রা ৬০ বছর বয়সে বল্লালসেন ও রামদেবীর পুত্র লক্ষমণসেন 
রাজ্যভার গ্রহণ করেন । লক্ষমণসেনের আমলে সমগ্র রাঢ় জনপদ তার শাসনাধান ছিল। 
লক্ষমণসেনের আমলে সম্পাদিত আটখানি তাম্রশাসনের মধ্যে দ'খানি তাম্রশাসনে উল্লোখিত 
আছে যে, 'বর্ধমানভুন্ত' ও “কঙ্বগ্রামতুন্ত' তাঁর শাসনধাঁন ছিল ।১ ১ বল্লালসেনের 
আমলে উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ বাঢ় বর্ধমানভুন্তর অধানচ্ছ ছিল। কিন্তু তাঁর পুত্রের 
সমযে দক্ষিণ রান বর্ধ মানভুন্তর অন্তর্গত এবং উত্তর রাঢ কন্কগ্রামভুন্তির অন্তর্গত ছিল। 

লক্ষমণসেনের ২য় রাজ্যাঙ্কে সম্পাঁদত তান্শাসনখানি দক্ষিণ ২৪পরগণা জেলার 
গোবিন্দপুরগ্রামে আবিষ্কৃত হয়েছে । গোবিন্দপুর তাম্রশাসনে আছে--“ষথা 
শ্রীর্ধমানভুক্তয়স্ঞপাতি পাঁশ্চম খাঁটকায়াং বেতঞ্চ চতুরকে পূর্বে জাহ্বী শ্রবস্তী 
অর্্ধসীমাহ' । শাসনোন্ত জনপদ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা বায় যে, জাহ্বী, ভাঙিরথণ, গঙ্গা যে 
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ভূখণ্ডের পৃবপীমা রচনা করেছে তা বর্ধমানভুন্তর এবং তার পশম খাটিকায় বেতড্ড 
চতুরক ।১৪২ হাওড়া শহরের দক্ষিণে বত'মান বেতড়কে “বেতড্‌ড চতুরক' বলে অনুমান 
করা হয়। বাঁণিজ্যকেন্দ্ররুপে এই স্থানের খ্যাঁত ষোড়শ শতক পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। 
কালিদাস দত্তের মতে একাদশ / দ্বাদশ শতকে জাহুবী বা ভাঁগবথণব প্রবাহ পথ ছিল 
আঁদগঙ্গার খাতে এবং প্রবাহপথের পাশ্চিমভাগ্ বর্ধমানভূত্তির অতর্গত ছিল ।১৯৭৩ 

বাঁরভুম জেলার ময়:রেম্বর থানার মোর হতে ৬ ?কলোিটার দুবে শীন্তপূরে লক্ষমণ 
সেনের ৬্চ্চ রাজ্যাঙ্কে সম্পাদিত তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে । উত্ত তাম্শাসনে খোঁদিত 
আছে১৪৪ “কঙ্কগ্রামভুস্ত্যন্তপাতি দক্ষিণ বাঁথ্যান্জত্তরবাঢ্াষং কুমাবপুব চতুবকে '**1” 
পর্বপ্রথম লক্ষমসেনেব শান্তপুব তাম্রশাসনে বঙ্কগ্রামভুন্তর অত্র্গত উত্তররাঢুমণ্ডলেব 
উজ্লেখ পাওযা যাঠ। কিন্তু কঙ্কগ্রামভুন্তব বিস্তত নিযে কোন আলোচনা হয নাই। 
গ্রীস্টীয় ৬ষ্ঠ শতক হতে বন্লাল সেনের শাসনকাল পর্যন্ত কোন তাম্রশাসনে আলেচ্য 
ভুন্তর উল্লেখ অনূা্ছত। কেবলমান্র লক্ষণ সেনেব ২৩ বছর বাজত্বকালেব মধ্যে 
একবার মান্র এই নূতন ভুন্তির উল্লেখ পাওয়া ষায়। সম্ভবতঃ সুষ্ঠু শাসন কার্ষেব জন্য 
বর্ধমানভুন্তর একাংশ অথার্থ উত্তররাট় দক্ষিণবীথ হিসাবে বঙ্কগ্রামভুন্তর সঙ্গে যন্ত 
করা হয়োছল। 1কন্তু সনগ্র উত্তররাঢ যে বস্কগ্রামভুন্তির অত্তর্গত ছিল সে বিষয়ে 
বথেন্ট সন্দেহ আছে । কারণ বঙ্লালসেনের সাতাহাট তাম্রশাসনে উত্তররাঢের দক্ষিণ- 
অগ্চল বর্ধমানভুন্তিন অধীনচ্ছ ছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদাব অনুমান করেছেন যে 
ময়ুরাক্ষী নদীর উত্ত্বভাগ কঙ্কগ্রামভুন্তর অন্তর্গত ছিল। কিম্তু বীরভূম জেলা 
গেজেঁটয়ারে এ মন্তব্যের বিরুদ্ধে আভিমত প্রকাশ করা হয়েছে ।১৪৫ 

এরীতহাসিক আলোচনার ক্ষেত্রে উত্তব রাঢ় ও দাক্ষণ রাঢ়ের সীমারেখা পর্ালোচনাব 
প্রয়োজন আছে । সাধাবণ স্বাকৃত মত হল অজয়নদের গাতিপথ উত্তর ও দাঁক্ষণ বাট়ের 
সীমারেখা নধাটিত করেছে । কিন্তু অন্যমতে খাঁড় বা খক্সগে*বর। নদশব প্রবাহপথের 
দ্বারা উভষ রাড়ের সামারেখা 'নিধারিত হয়েছে ।৯১৬ তবে উভন তাম্রশাসন হতে 
প্রমাঁণত হয় যে, সমগ্র রাটঅণ্ল লক্ষমণসেনের আঁধকারভুন্ত ছিল। 

সেখ শুভোদশ্ন গ্রচ্ছে (পৃঃ ১৩১) উল্লোখত সাহজালালের পুরো নাম সেখ 
জালালুদ্দীন মকদ.মশাহ তার্রেজ এবং 'তাঁন ছিলেন শেখ মৈনুদ্দান 'চিস্তর সতীর্থ । 
দ্বাদশ শতকের শেষভাগে গৌড়ের রাজনাতি পর্যবেক্ষণ ও ইসলামধম প্রচারের 
উদ্দেশ্য তান এদেশে এসোছিলেন এবং পরমধাম“ক লোক মনে করে লক্ষমণসেন তাঁকে 
িশেষ অনুগ্রহ করতেন। মকদুমশাহ প্রচুর অর্থসহ এদেশে এসে রাজানুকুল্যে উত্ত 
অর্থের দ্বারা বর্ধমান জেলার বাইশ হাজার* নামে এক বৃহৎ জমিদারী ক্রয় করেন ।৯১৭ 
কিম্তু বাইশ হাজারী জমিদারী বর্ধমানে কোন অংশে ছিল তার পাঁরিচব অজ্ঞাত । 

শেখ শুভোদয় গ্রন্থে লক্ষমণসেনের বাজসভার যে চিত্র পাওয়া যায় তা কোন আদর্শ 
নৃপাঁতর কাম্য হতে পারে না। যৌবনে 'পিতামহের ন্যায় লক্ষমণসেন কাঁলঙ্গ, কামরূপ 
«€ মগধ জয় করেন । লক্ষমণসেনের রাজত্ব পর্বঃ পশ্চিম, উত্তববঙ্গ ব্যতীত মগধের 
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পর্বভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।১৪৮ কিন্তু তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে রাজ্যশাসন 
বিষয়ে যে চিত্র পাওয়া যায় তা অত্যন্ত হতাশাব্যঞক ৷ সম্ভবত পীর বা সূফাগণ 
কর্তক প্রোরত সংবাদের দ্বারা 'দিঞ্লীর সুলতান বাংলা জয়ের ইচ্ছাকে ফলবতাঁ করেন। 
তাই তরাইনের 'ছ্বিতীয় ষণ্ধের পর 'দিজ্লীতে দাসবংশ প্রাতান্ঠিত হলে ১০ বছরের মধ্যে 
মগধ ও বঙ্গদেশ প্রায় বিনা বাধায় বিজিত হয়। বখাঁতয়ার খসাঁজ মগধ, অঙ্গ ও রাঢ় 
জয় করে লক্ষ্মণসেনকে এতদঅণ্চল হতে বিতাড়িত করেন এবং তান প্‌বর্িঙ্গে পলায়ন 
করেন। পরবৎসর সমগ্র ববেন্দ্রভূমি ম:সলমাদের অধীনে আসে এবং কালক্রমে সমগ্র 
বঙ্গদেশে হিন্দ রাজত্বের অবসান ঘটেছিল । বখাঁতয়ার যেভাবে মগধ ও বঙ্গদেশ জয় 
করেছিল তাতে অনুমান করা যায় যে, এ দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি 
ছিল অন্তঃসারশূনা । অনাথায় কোন বিদেশির পক্ষে এত অজ্পসময়ে এই বিশাল 
অঞ্চল অধিকার করা মোটেই সম্ভবপব ছিল না। 
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উগ্রক্ষত্রিয় পরিচিতি-__স্ঞান বন্ধু, পৃঃ ৩৫ । 

172707 120127207/621 0105581. 10 10-11. 

বর্ধমান সম্মিপনীঃ ১৯৭৪, পৃঃ ১৭। 

সাহিত্য পরিষদ প্রিকা-_-৮৭ বর্ষ, পৃঃ ২। 

1772107 £10127017/))---1 0১ 911021, 0,104. 

হা) 005 99000611) 10810 0? 10019) 0105 ৬০1৫ 98191121955 
10915 [00112] 10 016 56056 0? 2 12106-6762 ৬111880 10 11)6 
09856898801) 01 7319101081889. 

বাঙালীর ইতিহাস ( আদিপর্ব )--নীহাবরগুন রায়, পৃঃ ২। 

হুর্চরিত ( নবপত্র সংস্করণ ) ৬ষ্ঠ উচ্ছাল। 

£7166%5 007745 27507771707787 17000747, ০1. 3) 0০284. 

ঢু, 01 006 11105071038 15191)9581091069 98391079058%, 

1869 2284) 8 517832107910095 180672115 5. 550 01151 ০01 ৪. 


প্রাচীন রীতহাসিক বগ ৫৯ 


01510100152 (50101001021 ০000121 11015 13191) 93 1019 ৪০০৬৩ 

$861078 10 ৫610015 0115 99016 18101 83 18191791919. 

19422111591 6০০7৫ ০7 116 7/25167 7/০71৫5---৬ 91, ৭ 5. 8597, 

ঢ, 210. 

২১। বঙ্গভূমিকা--পৃঃ ৭৪ ) বাঙ্গলার ইতিহান--১ম খণ্ড, পৃঃ ৮*। 

২২। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৮৭ বর্ষ, পৃঃ ২। 

২৩। বাঙ্গলার ইতিহাস -রাখালদাস বন্দ্যোপাধায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮২। 

২৪ | 4775107) 07 07:55--1২. 1) 991701]66, ৬০], 1১10. 127. 
+[1)6 0115 /23 31019000 01) [16 ড/০50০110 1301510 01 13119811901) 10 
[01018517 [২2119 200. 06111101015 29509019160 101) 01৩ 0905 ০01 
০$41)109, 11) 11)6 14110121007 101501101 (6100 10 9120৬ 01091 53981109 
৫00111010109 630610060 11011) 1016 13010)6]1) 0810 01 1৬1011510109- 
090 11910110010 10182 01 7391 ১১০1৩ 

২৫। এ. 4.5.) 1945, 19. 3. 

২৬। পাপ পূর্বযুগের বংশান্থচারত-_পৃঃ ১১৭। 

২৭ | 76078700172 10106, ৬০1. ৬], 0,146. ০10 17811 1 17116 005 090198 
৩27 011159 110000150 9783 ০011 6100 ৮/1)101) 7+191797219017812)29 (10৩ 
81911005 545210191818) 5189. 7011016--1101) 005 1০09120)8 
ঢ0106008 10627 0109 08170 01 1116 ৯9111.” 

২৮ | 2%277751 7১5৫০/৫ ০1 ৫%০ 77/25/6777 /0710, ৬০12১ 0. 121-22. 

২৯। 72507) 276 01157607182 112127 2৮০7/৫--(0105 91839109$ 
4১৮6) ৬০|.-- [19 1 106-7, 

৩০। দেশ-- বৈশাখ, ১৩৭৯ সাল, পৃঃ ১১৩৬। 

৩১। এ, পৃঃ ১১৩৭ । 

৩২। 22018727152 27206), ৬০1, 2, 00, 72. 

৩৩। গৌভরাজমালা--রমাপ্রসাদ চন্দ, পৃঃ ১৪ । 

৩৪ | £25৫01) 07527821 ৬০1. ]) 0, 79. 

৩৫ । 12272727770 172702) ৬০1. ৬], 10, 50 &. 62. 

৩৬। £751079 ০ 527120/) ৬০1, [১ 0. 79. 

৩৭ | 0%7717727727775 47108676 080720%) ০1 17070-৮50. ৯. তত 

1৬18] 07061 98911, 10. 548. 

0% 1%407 0770755 2727415 271277--110010093 98015195৬০1, 2, 

0. 178.-932, 

৩৯ | 42129 ৬০1. 2, ০0. 191. 


সড 


৩৮ 


০ 


৪০ । 
৪১। 


৪ | 
৪9৩ । 
৪6 । 
৪€ | 
৪৬। 
৪৭ । 
৪৮ | 
৪৪ । 


চি 
গু 


€১। 
৫২ । 
৫৩ | 


৫৪ | 
৮৫2 
৫৬ | 
৫৭। 
৫৮ | 
€৯। 
৬০ | 
৬১। 


বর্ধমান £ হীতহাস ও সংস্কীঁত 


1612) ০1. 2 0. 191. 

410706010027021 4101500৬67165 77077 14/157122804--5. 1083) 
224. 

0% 707 01717027725 27261521727) ৬০1. 2) 1193. 
07717727275 4476281 020278115 07 171270--0, 5278. 
£2171870171782 17712804, ৬০1, ৬1১ 0, 317. 

9010159 11) 1170. 4১0110011169--7, 0. [২০05%01)9001)015) 7. 268. 
পাল পূর্বযুগের বংশাহুচরিত-_পৃঃ ৬৪ । 

12775127775 17202) ৬০1, ১৬1১ 7. 315. 

শারদীয়! বিজয়তোরণ, ১৯৮ ১, পৃঃ ৫১ । 

17472%751 1£07/77767/5--:1055219 1018১ 0: 237. 

49776707122 172102--৬০01, ১৮1১ 0. 318. 

€[1)6 01019 06116101715 11 [171৯ 1950501 15 10100191760 09 016 
10091001012 ০01 ৬9101181091000014 29 (135 ০8 61017) 91101) 0116 
71909 9৪5 1337060. ৬৪10119009.02, 19 (116 1)8006 ০৫ ৪ ভা111-1080৬1) 
০081 10 65 0917981 17101) 59৬০ 0116 109116 7/272/27770770- 
8//47 00 5 06110001119] ৫1515101) 110 £১1001010 735108591, 45 100 
09013610105 ০1 0015 10%1076 19 101005/0 0 20016106 01 10006118 
836108591) 005 ৬ 870119102112-0019 01 001 [1915 91,0010 05 1091801- 
960 101) 015 0809 ০01 90105/910১ 16 (0616 99100 17090196191015 
0716০0101 88911091 1. 

1£115101)) 0) 447107715887501--0. 130. 

12018701780 172102) ৬০1. [১0,044 

বাঙলার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৯, 11210 47015204270) % ০1. 9. 0178 
৫.0. 181. 

1£15101) 0 977261) ৮০1, 2 0. 82 & 0. 94-95. 

£21707,5 12) 2407077217---11- 4. 90510) ০1, [) 0, 152. 

47007) 44771172070, ৬০1, 4, 0. 365-606. 

গোঁডলেখমালা-_ অক্ষয়কুমার মৈত্র, পৃঃ ১২ । 

72721804779 £75407) 07262218571 7771726০০১৪, 

গৌঁডলেখমালা, পৃঃ ৩৫ । 

বাংলাদেশের ইতিহাস ( প্রাচীন যুগ )- রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃঃ ৪*। 

4279৫07) 0 417071674 281221--, 1275. 


৬২1 72219 8৫071767695) 0. 237. 


প্রাচীন এরীতহাসিক বৃ ৬১ 


৬৩ । 
৬৪ । 
৬৫। 
৬৬ | 
৬৭ | 
৬৮ | 
৬৯ | 
০ | 
৭১ | 
৭৭ | 
এ৩ | 
৭৪ | 
৭৫ | 
শত | 
৭৭ | 
৭৮" | 
৭981 
৮৬৩ । 
৮১ | 
৮২। 
৮৩ । 
৮৪ । 
৮€। 
৮৬ । 
৮৭। 
৮৮ । 
৮৪৯ । 
৪৩ | 
৯১ । 
৯ । 


৯৩ | 


৪8৪ | 
বঞা 


[00191 /১101796091089 ---4১০ 76৮6৮, 1971-72 0. 50, 
উদয়ন পত্রিকা, ২২শে ফেব্রুয়ার"+ ১৯৮৮ সাল, পৃঃ ৩। 
গোৌঁডলেখমালা__পৃঃ ৩৫ । 

1785107) 07447106711 7410211১161, 

উদয়ন পত্রকণ পৃঃ ৩। 

1115601)) 0) 4710716715271261. 0, 122. 

1662) 1. 121. 

127757017752 172106) ৬০1. 19 0. 138. 
গোৌভলেখমাল'--পৃঃ ৯৫ । 

50716 17151. 45176015০07 1776 175, ০7 58677201 0. 375. 
12715707180 172025 ৬ ১1. 50901) 0, 152. 

1974, ৮০1. ১১050 0. 45. 

1875107) ০0772712521) ৬০1. [) 0. 145. 

7০171010716 07 :50710/1))2102777075) 0. 36. 
00711718180775 0 %2 020. & 17751. 07 7218219 10. 16. 
13217701711 0 50712%)010077127121, 00. ১৯৬ 
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য কাণ্ড )১ পুঃ ১৯৪। 

এ পৃঃ ১৯৯। 

বাঙলার ইতিহাস, ১ম খণ্ড পৃঃ ২২৬। 

শারদীয়! বিজয়তোরণ ১৯৮১ সাল, পৃঃ ৫৩ । 

এ পৃঃ €৩। 

4187-1-479077) ৬০0], 2 0. 154. 

1612) 1, 157, 

বাঙলার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬০। 

1115671717075 07 70/7821, ৬০1. হা) 0,149. 

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম খণ্ড প্‌: ১৪৭। 

1715017717075 ০7 7087721) ৬০1, 1119 7, 151. 

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৯২ সাল, প্‌ঃ৮১। 

বৃহত্বঙ্গ ( ১ম খণ্ড )--দীনেশচন্দ্র সেন, পঃ ১৮৬। 
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি--বিনয় ঘোষ, ১ম খণ্ড) পৃঃ ১২৪-২৯। 
82152110151. 0228163) 1474777) 1910) 0. 194 02761477014 
01701 81841-- তা, ১ লা] 0 

এ. 4. 5.5. 1936) 0:24. 

1812) 0, 365. 
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৪৪ | 
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১৬২। 
১৬৩। 
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১৩৪৫ । 
১৬৩ । 
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১১৩ | 
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১১২ । 
১১৩ । 
১১৪ । 
১১৫। 
১১৬ । 
১১৭ | 
১১৮। 
১১৯। 
১২৬ | 
১২২৯ | 
১২২। 
১২৩ | 
১২৪। 


বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


পাহিত্য পত্রিকা, ১৩২* সা, বৈশাখ সংখ্যা পৃঃ ৩৪। 

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৫। 

অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন, ১৩২ ১ সাল, পৃঃ ৮১। 

গৌঁডবঙ্গ সংস্কৃতি-_-হরেকৃ মৃখোপাধ্যায়, পৃঃ ৫২ । 

1715607) 07 7271221, ৬০1. [9 0, 501. 

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ( রাজন্য কাও )--নগেন্দ্রনাথ বহ্‌, পৃঃ ১০৬। 
গোৌঁডরাজমালা-_পৃঃ ৬৮। 

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য কাণ্ড) পঃ ৯৮ ৯৯ ১ 32/60707127771-- 
০11909, [৬ খ০. 357 ) £22710) £75:07)) ০) 17210--700, 344. 
52662125871 196 50161769০07 44108611272 77727067011 177210--1). 
911991, ০1. 1, 0 28, 

4771-7-44158271) ৬০). 2, 00, 158-9, 

17017760771058611677067765 27 10202761711 586 275155075 ০) 4417)0274 
1367001---00509 59981, 7. 67-72. 

00745 ০7 702222/ 1%501701/075--151010179111 & 1401) 0. 363. 
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ( রাজন্য কাণ্ড), পৃঃ ১২১-২৫। 

12, 0.1. ৮. (212 4486 ০7 17776701427 ) ০1. 1৬, 70, 86) 
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্তকাণ্ড ) প:: ১৪১। 

এ, পঃ ১৪১-৪৫ । 

1/75077718015 01 761201--1, 0৮ 81810100৭41, ০1. []1) 062 & 
১, 43. 

5. এ 4. 4, £,--0- 440 & 0467. 

সাহিত্য পরিষদ পাত্রকা, ১৩১৭ সাল, প: ৬১-৬১। 

আদিশৃর ও ভট্টনারাম্মণ--ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরিশিষ্ট _প:ঃ ৬৫-৬৭। 
177507717110715 0) 07৮7550) ০. ১ 0. 295. 

17 5607)) 0) 44/101671£79877221 0. 224. 

বঙ্গভূমিকা, পহঃ ১২৫ । 

£155801)) 07 02725) ৬1. 2) 30. 

12/712707776 12702) ৮০1. 00190 0. 52. 

বঙ্গের জাতায় ইতিহাস (রাজন কাণ্ড, ) পঃ ২৯৯। 

£785601)7 0) 47101671067201, ৮. 224. 

2718727%72 171280, ৬০1, [9 0, 3127. 

1715077170715 0/967801) ৬০1. [1], 0. 70. 

বঙ্গদেশের ইতিহাস--ডঃ স্থশীলা মণ্ডল, পৃঃ €৭। 


প্রাচীন এরীতহাসিক ষূগ ৬৩ 
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£750770180115 ০0758271221, ৬০1. [11 0. 46. 

1612 0. 111. 

447107671 178250775 15254075021 22271075715 67 81810709১17 
& 0,245) 5265 271 2761 5007612651 ০7 441701671৫০ 252. 21216) 
ঢ. 61. 

বঙ্গের জাতীয ইতিহাস (রাজন্য কাণ্ড) প- ২৯৮। 

5. 2১ 4৯ 4 2০0০ 460১ ০৪ 100. 

বঙ্গদেশের ইতিহাস, পৃঃ ৬০ । 

/207572177752 1772706, ৬০1. ১৬, 0. 285. 

74 12125 ০7727 12/--1ত 10. 851091199 0. 103. 

বাঙ্ষালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড) পঃ ২৪২-৪৩ । 

17707017770 172702, ৮০]. [১ 0, 309, 

€ গীভলেখযালাঃ পু: ৫৬-৫৯। 

12015720770 17210 4. ৬০1. 1০7 156 63. 

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩১৭ সা, পৃঃ ২৩৩। 

বঙ্গের জাতীষ হাতচ্াাস (রাজন কাণ্ড) পঃ ৩২৪ । 

£/15607)) 07 1677221, ৬০1. 0. 212. 

£65407)) 0) 44770867161 727:221, 10. 230, 

5০ 4, £, 2০7৮7 475. 

471507717150115 07 8271521, ৬০1. 3, 0. 92 98. 

সাহিত্য পারবদ পত্রিকা, ১৩৪১ নাপ পৃঃ ২১-২২। 

1578720%72 22709) ৬০1, সস্যো। 0,218. 

£87901)) 07 7//7221) ৬০1, 1) 0:28. , 101১. 038250551 ০? 
13110101110, 0. 8৬, 

£815607)) 07477086711 367221, 0. 114১ 56০ 1700106. 

গৌড কাহিনী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১। 

72/62/125০) 7867521) 0. 107. 


পরিশিষ্ট 


ঈশ্বর ঘোষের তাতত্রশোসন। 
[ প্রশভি-পাঠ ] 


শ্রীপরাক্রমম.লস্য । 
নি 
ও * স্বস্তি | 


১। বভুব রাঢ়াধিপ-লব্ধজম্মা । 
তি গনাংশ,-চণ্ডো নৃপবংশ ] কেতুঃ । 
২। শ্রীধূর্তঘোষো নিশিতাসধ্যারা- 
নব্ব্ব [ পতারিব্রজ-গব্্ব- ] লেশঃ ॥ (১) 
৩। আসাঁজতোপি সমর ব্যবসারসার- 
বি স্কৃজ্জতাসি-কুলি-] শ-ক্ষত-বৈরিবর্গঃ | 
81 শ্রীবালঘোষ ইতি ঘোষ-কু [ লাব্জজাত-মার্ত- ] 
&। ণ্ড-মণ্ডলামব প্রাথতঃ পাঁথব্যাং ॥ (২) 
তস্যাভবদ্ধবলঘোষ | ইতি প্রচ- ] ণ্ড- 
৬। দণ্ডঃ সুতো জগ্াাতি গণত-মহাপ্রতাপঃ | 
যেনেহ যোধ-তি 1 মিরৈক- ] 'দিবাকরেণ 
৭ বজ্ত্রারিতং প্রবল-বৈৌরি কুলাচলেষু ॥ (৩) 
ভবানীবাপরা মূর্তযা সাতে [. বচ পাঁত- | ব্রতা। 
৮। সদ্ভাবা নাম তস্যাভুদ ভার্যযা পদ্মেব শা ণঃ ॥ (8) 
তস্যা ঈশবরঘোষ এষ তনয়্ঃ [ সপ্তাংশু- ] ধামা জয়- 
৯। ত্যেকো দূর্্ধর-সাহসঃ কিমপরং কান্ত্যা জিতেন্দ্রদযাতিঃ | 
যস্য প্রোজ্জত-শোধ্যানাজ্জত-রিপোঃ [ প্রো] ঢ-প্রতাপশ্রুতে- 
* গকার-বিজ্ঞাপক চিহ্ুমাত্রই উতৎকার্ণ আছে। 
(১২) ইন্দ্রবজ্া। ছিতীয় শ্লোকের শেষে “পৃথিব্যাম্‌” স্থলে «পৃথ্িব্যাং* উৎকার্ণ 
আছে। প্জাত" শব্টি সমৃহার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
** অক্ষয়কুমার মৈত্র কর্তৃক সাহিত্য পত্রিকায় ( জ্যষ্ঠ, ১৩২০ সাল ) প্রকাশিত 





পাদটাকাসহ পাঠক্রম । 
(৩) বসন্ততিলক। বাচ্চ! ঝা *দণ্ড”কে “চণ্ড" বলিয়া এবং পযোধগকে «যৌধ* 
বলিক্প। পাঠ করিয়। গিয়াছেন । 


(৪) অঙ্ভি। 
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রাস্য ম্বাষ্পজল-প্রণালমলিনং শল্লম্্নুয়ো বিভ্রাত ॥ (৫) 

স খল: ঢেক্করতঃ। মহামাণ্ডাঁলকঃ 

১১। শ্রীমদীশ্বরঘোষঃ কুশলী (৬) পিপোল্ল-মণ্ডলাম্তঃপাত (৭) 
গাল্লিটিপ্যাক 'বিষয়-সভোগ-দিগ্ঘা সোঁদি 

১২। কা গ্রামে সমৃপগতাশেষ-রাজ। রাজণ্যক। বাজ্জী। রাণক। 
বাজপূত্র-ক্মারামাত্য । মহাসান্ধাবগ্র- 

১৩। হক মহাপ্রতহার-মহাকবণাধ্যক্ষ-মহাম,দ্রাধকৃত- 
মহা আক্ষপঢ[লক- (৮) মহাসব্বাধিকৃত- 

১৪। মহাসেনাপাঁতি-মহাপাদম-লক-মহাভোগপাতি- 
মহাতন্নাধিকিত-মহাব্যহপাঁতি মহাদণ্ডনায- 

১৫। ক মহাকাযস্থ-মহাবলাকোচ্ঠিক (৯)-মহাবলাধকরাণক- 

মহাসামন্ত মহাঠক্কব-(১০)-আঁঙ্গকর- 

1ণক-দাণ্ডপাঁণক-(১১)-কোট্পাঁতি-হন্টপাতি- 

ভীন্তপাঁতি-বিষয়পাঁতি-এীন্ধতাসাঁনক- (১২)-অন্তঃ-প্রতীহার-দ [ ণ্ড] 

১৭। পাল-খণ্ডপাল-দ.ঃসাধ্যসাধাঁনক-চৌরোদ্ধাঁনক 
উপারক-তদানিষুস্তক-আভ্যন্তীরক-বাসাগা- (১৩) 

১৮। 'রিক-খজ্গ্রাহ-শিরোরাক্ষিক-বৃদ্ধধান,ড্ক-একসরক- 
খোলদত-গমাগাঁমক-লেখ ০০০০০০ (১৪) 

১৯। যাঁণক-পানীয়াগারিক-শান্তুককম্মকর-গোঁল্মিক-গোঁজিক- 

হস্তাশ্বোষ্ট্রনোবলব্যাপ্‌তক-গো- 


১০ 


৯৬ 


জজ 


৫। শার্দংল-বিক্রীভিত | 
৬। ২১ পংক্তিতে [ মানয়তি বোধয়াতি সম্া্দিশতি ] ক্রিয়াপদ উল্লিখিত আছে । 
৭। মণ্ডলের নাম বাচ্চা ঝা কতক উদ্ধৃত হুইবার সময়ে পকার যকার রূপে, 
এবং *সোদিকা” শব “সাটিক।” রূপে পঠিত হইয়াছিল । 
৮। “মহাক্ষপটলিক' পাঠ করিতে হইবে । 
»। এরূপ রাজপাদোপজীবীর নাম পালরাজগণের তাঅশাসনে অপরিচিত । 
১০ | বাচ্চা ঝা ঠকার পাঠ করিতে পারেন নাই। 
১১। শ্দাগুপাশিক” শবের স্থলে “্দাওপাণিক আছে। 
১২। বাচ্চ! ঝা “ওঁদ্ধিতাসনিক” পাঠ উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন ৩* পংক্তিতে দুইবার 
গুঁকার যেভাবে উৎকীর্ণ আছে, তাহার লহিত এই শবের ওঁকারের আকৃতিগত 


পার্থক্য আছে । 
১৩। ন্বাসাগান্সিক শব্ধ” পালরাজগণের তাত্রশাননে দেখিতে পাওয়৷ যায় না । 


১৪। এই স্থানের কয়েকটি অক্ষর অন্প্ হুইয় গিয়াছে । 
& 


৬৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কঁত 


২০। মহ্ষ্যব্দাবকবড়বাধ্যক্ষাদি-সকলরাজপাদোপজশীব- 
নোহন্যাংশ্চ চাটভটজাতীয়ান্‌ স [ কর- ] 

২১। ণন্রাঙ্ষণমাননাপর্ত্থকং (১৫) মানয়াতি বোধয়াতি সমাদিশাঁত চ 
1বাদিতমতমস্তু ভবতাং গ্রামো- 

২২। মং চতুঃসীম।পর্যভ্তঃ স্বসভোগসমেতঃ সজলস্থলঃ 
সোদ্দেশঃ সগর্তোষরঃ সাম [ মধ্‌- ] 

২৩। কঃ সগোক্‌লঃ স্‌ শাদ্ধ ]ল 

২৪। 'বিপলতান্বিতঃ সহট্র-প- 


২৫। ট্ঃ 

২৬। সমস্তাক্ষীতি- 

২৭। ঃ পাঁরহ্ৃতসব্বপীীড়ঃ আচটভটপ্রবেশঃ 
আঁকৎকরপ্রগ্রা- 


২৮। [হয আচন্দ্রারকতারকাক্ষতি-সমকালং যাবৎ । 
০০০০০ [বন (নি) গঁতায় 


২৯। ভ্ট। শ্রীবাস্ুদেবপৃত্রায় ভ্রশ্ীনব্বোকশম্ম“ণে 
ভার্গ বসগোন্তায় 
৩০। য-] মদগ্নি ওর্ত্বয-আপ্ন,বান্-প্রবরাষ আপ্ন-বান্‌- 
উর্বয-যামদগ্র-চ্যবন-ভা'"' 


৩১। যজব্ব্দো আধ্যগ়িনে ( ১৬) মার্গসংক্রান্তো 
জটোদায়াং ( জটোদরায়াং ?) স্নাত্বা তিলদর্ভপবিল্র- 

৩২। পর্্বকং ভগবন্তং শঙ্করভট্টারকমনদ্দশ্য 
মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পৃণ্যযশোভিবৃষ্ধয়ে 

৩৩। |. তাম্র- | শাসনীকৃত্য প্রদত্তোহস্মাভিঃ । অতঃ প্রাতপালনে 
মহাফলদর্শনাৎ অপহরণে ম- 

৩৪। [ হা-নর ] কপতন-ভয়াৎ সব্বৈরেব দানমিদনমন্তব্যং 
প্রাতিবাসাঁভঃ ক্ষেব্রকরৈশ্চান্ঞাশ্রবণাবধে- 





০ 


১৫। বাচ্চা ঝা *সচরণ-ত্রাহ্মণমাননাপুব্বকং” পাঠ উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। 
২০ পংক্তি নস অক্ষরের পর ক-অক্ষরের কিয়দংশমাত্র বর্তমান আছে , ২১ পং্তির প্রথমেই 
মুদ্ধণ্য কার ; ব্রাহ্মণ-শব্দের সহিত সমাস-নিবন্ধ এই শব্দটি “সকরণ” বলিয়াই প্রতিভাত 
হয় । ধশ্মপালের [ খালিম্পুরে আবিষ্ৃত ] তাত্রশাসনে *ব্রাক্ষণমাননা পূর্বক” আছে ; 
পরবর্তী পাল-নরপালগণের শাসনে তাহা নাই। *সকরণব্রাঙ্ষণমাননাপুবর্যকং* পাঠ 
যুক্তিযুক্ত হুইলে, ঈশ্বর ঘোষ জাতিতে «করণ” ছিলেন বলিয়াই প্রতিভাত হয় । 

১৬*। শ্যজুব্বদাধ্যায়িনে” পাঠ করিতে হইবে । 
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৩ 


৬৭ 


[ যী ] ভূর যথাদয়মান-করাদ-সমস্ত-্রত্যায়োপনরঃ কাষ্ণ ইীত। 
ভবস্তি চান্ন ধর্মানুসং (শং) স- 
৩৬। নঃ শ্লোকাঃ। 
বহভিব্বন্তধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ । 
যস্য যস্য ঘদা ভুম স্তস্য তস্য তদা ফলং[॥ ] 
৩৭। ভূমিং ষঃ প্রাতগহ্থাঁতি ষশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছাত। 
উভো তৌ প[.ণ্যকম্মণাণো নিয়তং স্বর্ণ গামিনো ॥ 
৩৮। সব্বেষামেব দানানাং একজন্মানূগং ফলং [1] 
হাটক-ক্ষাত-গোরনণাং সপ্তজন্মানুগং ফলং। 
৩৯। বান্টিং (১৭) বষ-সহম্াঁণ স্বর্গে মোদাঁতি ভূমিদঃ [। | 
আক্ষেপ্তা চামৃমস্তাচ তান্যেব নরকং বসেং [ ॥ ] 
৪০। গা-মেকাং সুবর্নমেকং ভূমেরপ্যেকমঙ্গলং [| ] 
হরম্নরক মায়াতি যাবদাহূতি-সংপ্রবং [॥ ] (১৮) 
৪১। অন্যদত্তাং 'দ্বিজাতিভ্যো যত্রাদ্রক্ষ যাঁধান্ঠির ৷ 
মহামহাীভুজাং শ্রেষ্ঠ দা চ্ুয়োহন:পালনং ॥ 
৪২। স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেদ্বসুম্ধরাং (১৯)। 
সবিষ্ঠায়াং কৃমি ভূত্বা পিতাঁভঃ সহ পচতে ॥ 
৪৩। বাপীকুপ-সহস্রেণ অন্বমেধ-শতেন চ। 
গবাং কো প্রদানেন ভূমিহর্তা ণ শধ্যাতি ॥ 
৪৪ । সব্ব্বানেতান ভাঁবনঃ পার্থবেন্দ্র (হ্দ্রা) ন। 
ভুয়োভুরঃ প্রার্থবত্যেব রামঃ [1 ] 
সামান্যোয়ং ধম্মসেতু নৃপানাং 
কালে কালে পালনায়ঃ ক্লমেণ ॥ 
ইীতি কমলদলাম্বু 'ন্দুলোলাং শ্রিয় 
৪৬। মনূচি [ স্ত ম ] নুষ্য-জরীবতণ। 
সকলামিদ মৃদাহৃতণ্ বৃদ্ধা 
ন হি পূরুষৈঃ পরকীণর্তয়ো িলোপ্যা ॥ 
9৭ ইতি] সৎ ৩৫মার্গ দিনে [১] 
১৭। এই একটিমাত্র স্থলে অনুম্থার-চিহন প্রচলিত বাঙ্গালা চিহ্ছের ন্যায় উৎকীর্ণ 
রহিয়াছে ? অন্যান্য স্থলে মাত্রার উপরে বিন্দু ক্ষেদিত আছে। 

১৮1 এই গ্লোক ধর্মপালের এবং দেবপালের তাত্রশাসনে উদ্ধৃত হয় নাই। প্রথম 
মহীপালদেবের [ বাণগডে আবিষ্কৃত এ তাত্শামনে ইহা! দেখিতে পাওয়! যায় £ তাহাতে 
*ম্ব্গমেকঞ্চ” এবং “ভূষেরপ্যদ্ধমন্কুলং* পাঠ উদ্ধৃত আছে। 

১৯ “যো হরেত বন্থদ্ধরাং” এই পাঠ পরিত্যক্ত হওয়ায়, ছন্দোতঙ্গ ঘটিয়াছে। ইহ! 
লিপিকর-প্রমাদ বলিয়্াই বোধ হয় । 


৪৫ 


তৃতীয় জধ্যার 
মধ্যযুগে বধ মান 


(১) 


লক্ষমণসেনের রাজত্বেরে শেষভাগে দিল্লীর স্ুলতান ক.তুবউাদ্দন আইবকেব 
সেনাপাতি ইখাঁতয়ার-উদ--াদন মহম্মদ ইবনে বখাঁতযার খলজণ বিহারের মধ্যাপ্ল 
আঁধকার পূর্বক বিক্রমশখলা মহাবিহার ধ্বংস করে পর বৎসর অথাৎ ১২০১ শ্রীস্গাঞ্দে 
বঙ্গদেশ জয়ের মানসে একদল অশ্বারোহী সৈন্যসহ নদ৭য়ার দিকে অগ্রসর হয়োছিলেন । 
সম্ভবতঃ গুগুচবের ম-খে নদীয়া নগরীতে লক্ষরণসেন্রে অবাস্থাতির বিষয় অবগত হযে 
বখাঁতয়ার রাজধানগ লক্ষমণাবতর (গৌড়) পারিবতৈ“ নদীয়া আকুমণ করেন । মণনহাজ- 
ডীদ্দনের তককাত-ই-নাসরণ গ্রন্থ থেকে জানা যায় ষে, বখাঁতয়ারের বহার জযের 
বিবরণ ও তাঁর শৌরধবীধে'র খ্যাঁত লক্ষমণসেনের নিকট পেখছেছিল।১৯ মখনহাজের 
বিবরণে সত্যতা থাকলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, লক্ষমণসেনের রাজত্বের শেষপবে তাঁর 
ছু উচ্চপদস্থ কর্মচারী গভার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। শেখ শুভোদয় গ্রন্থে 
লক্ষরণসেনের রাজসভার হতাশাব্যাঞ্জক চিত্র পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন যে, 
বিহারের সাল্নকটবতর্+ রাটের শাসনকর্তা বিশ্বরূপ অথবা কেশবের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের পর 
লক্ষমণসেনকে বন্দী করতে মনস্থ করে অতাঁকিতে নদীয়া আক্রমণ করা হয়েছিল।২ 
কিন্তু উত্ত মন্তব্যের সমর্থনে এমন কোন প্রমাণ মেলে না যে, তাঁর পত্রদয়ের বিরঃদ্ধে 
ষড়যন্ত্রের আভযোগ আনা যায় । 

বখাতয়ার “নওদীয়াহ্‌” শহরের দ্বারদেশে উপাস্ছিত হওয়ার সময়ে তাঁর সঙ্গে অন্টাদশ- 
জনের অধিক সৈন্য ছিল না এবং অবশিষ্ট সৈন্য তাঁকে অন,.সরণ করে পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
অগ্রসর হয়ৌছল। বিহার জয়ের পর কোন জনপদ আঁতক্রম করে বা অপর কোন 
ভুথন্ড আঁধকারের পর মুদলমান সৈন্যের আগমন ঘটেছিল তার কোন প্রামাণিক 
বিবরণ নাই। তবে মধ্যাহ্ভোজনের সময় নগর আক্রমণের উল্লেখ হতে অনুমান 
করা যায় যে বখাঁতয়ার নদীয়া জয়ের প.বরান্রে নদীয়া হতে আনুমানিক ৩৫ 
কিলোমিটার উত্তর-পশ্চমে অপেক্ষা করেন।৩ বখাঁতয়ার তেলিয়াগাঁড়র পথ আতিক্রম 
করেন নাই। বিক্রমশীলা হতে সাঁওতাল পরগণার মধ্য দিয়ে বীরভূম জেলা অতিক্রম 
করে মঙ্গলকোটের 'নকট অজয়নদ পার হয়ে রাত্রে এ অঞ্চলের কোন স্থানে অবস্থান 
করেন। গ্প্তচর ও পর্থানদেশকের 'নকট তান পথের নিশি ও রাজার অবস্থানের 
সমূহ সংবাদ সম্পর্কে অবহিত হয়োছলেন। পরদিন অন্বাবক্রেতারূপে দ্ুতবেগে 
মধ্যাহ্ছভোজনের সময় নদীয়া নগরের ছ্বারে উপস্থিত হন। পশ্চাৎবতণ বাহিনীকে 
যথেষ্ট সাবধান করার উদ্দেশ্যেই অষ্টাদশ অশ্বারোহী অগ্রভাগে অগ্রসর হয়েছিল । 


মধাষূগে বর্ধমান ৬৯ 


অপরিচিত ও অজ্ঞাত জনপদে বিপরধত আক্রমণের আশঙ্কায় ও সমগ্র বাহিনী ধাতে 
ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয় তার জন্যই আঠারজন সৈন্য ঘটনা প্রবাহ লক্ষ্য করার জন্য এাগয়ে- 
ছিল এবং সেটাট পরবতর্ণকালে আঠারজন মুসলমান সৈন্যের দ্বারা বঙ্গ জয়ের 
কাহিনীতে রূপান্তরিত হয় । 

একাদশ-দ্বাদশ শতকে নদীয়া নগরণী ছিল গঙ্গা বা ভাগীরথণর পূবর্তীরে এবং 
নদী পার হয়েই শহরের অবাঁস্থীতি ছিল। নোৌকাবিহীন অশ্বারোহীসৈন্য প্রীতি- 
আরুমণের আশঙ্কায় সম্ভবতঃ নদীয়া নগরণার বিপরীত তীরে নদ" পার হয় নাই এবং এক 
হাজার বছর পূর্বে কাটোয়া হতে ন্বদ্বীপ পর্যন্ত ভুখন্ডাট ছিল নদগ ও জলা সমস্বিত 
স্থান, যা অশ্বারোহী সৈন্যের পক্ষে অসুবিধাজনক পথ । মোৌলবী আবদুল ওয়ালী 
সাহেবের মতে শান্তপূরে 'বখাতয়ার ঘাট" বা বত্তারঘাটাটি বর্খাতয়ার খলাঁজর নামে 
নামকরণ করা হয়োছিল।৪ কমেদনাথ ম'্লিকের মতে বখাঁতিয়ার শাস্তিপূর ও বয়রার 
মধ্যবতাঁ স্থানে গঙ্গা পার হয়োৌছিলেন। বতর্মান নবদ্বীপ শহরের পূর্বভাগে 
বামূনপাড়ায় আবিজ্কৃত ধ্বংসাবশেষাঁটকে সেনরাজাদের গঙ্গাবাস বা উপ-রাজধানর্‌পে 
অন:মান করা হয়। সম্ভবতঃ অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশে সৈন্যদলাঁট মঙ্গলকোট হতে 
দ্ষিণ-প্ব মখে অগ্রসর হয়ে আঁম্বকা-কালনার নিকটে ভাগীরথী আতিক্রম 
করে এবং সেখান থেকে আত সহজেই উত্তরমূখে নদীয়া নগরী আক্ুমণ করতে 


সক্ষম হয় । 

মীনহাজের বিবরণে জানা যায়, লক্ষমণসেনের মধ্যাহ্ছভোজনের সময় প্রাসাদ ও 
নগরের মধ্যে আতনাদ শুরু হয় এবং প্রকৃত অবস্থা জানার পূবেহি বখাঁতয়ার প্রাসাদ 
ও অন্তঃপরের লোকেদের তববারীর আঘাতে ধরাশায়ী করে। লক্ষমণসেন নগ্রপদে 
প্রাসাদ হতে পলায়ন করেন। তাঁর সমদয় ধনরত্ব, নারী, দাসদাসা?, ব্যান্তগত সম্পত্তি 
ও অসংখ্য হাত ম-সলমান সৈন্যের অধিকারে চলে যায়। সমদয় সৈন্য এসে এ 
স্থানে উপপাস্থীত হলে তান সমস্ত নগর আঁধিকার করে ফিছদিন সেখানে অবস্থান 
করেন ।৬ মশনহাজের বিবরণই প্রমাণ করে যে, অষ্টাদশ অশ্বারোহশ কর্তৃক নদাঁয়া 
আধিকারের যূন্তি কত অসার । বখাঁতিয়ার অজ্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে ছদ্মবেশে নগরের 
অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন এবং জুযোগ উপস্থিত হলে অবাঁশষ্ট সৈন্যদলকে নগরে প্রবেশের 
সঙ্কেত দিয়োছিলেন । কারণ এ সময়ে রাষ্ট্র শাসনযন্তর যে আত দরবল হয়ে পড়েছিল 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । 

নদীয়া জয়ের পর বখাঁতয়,র লক্ষ্০োতি বা লক্ষযরণাবতাঁ অধিকার করেন । নদাঁয়া 
নগরণ ধ্বংস হলেও রাঢ় অঞ্চল এ সময়ে তাঁর অধিকারভুন্ত হয় নাই। কারণ এ ঘটনার 
প্রায় সাত মাস পরে রাঢ় অঞ্চল আঁধকারের জন্য প্রয়োজনীয় সৈনাসহ তিনি মোহাম্মদ 
1সরাণকে প্রেরণ করেন।? রাঢ় ও বরেন্দ্র, লক্ষ্মণাবতীর অন্তভূন্ত ছিল ।৮ িম্তু 
সিরাণ অজয়নদের উত্তর ও ভাগণীরথীর পশ্চিমতীরের ভুভাগ মাত্র অধিকার ক়্তে” 
সক্ষম হয়োছলেন।৯ ইতিমধ্যে ১২০৬ প্রীস্টান্দে তিষ্বত আঁভধানে ব্যথ” হয়ে দেবকোর্টে 


৭09 বধধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাতি 
প্রত্যাবর্তনের পর আলিমদান নামক এক আমিরের ছুরিকাঘাতে বখাঁতয়ার নিহত 
হুন।১০ তাঁর মততযুর পর সরাণ্রে রাঢ় আঁভযান ব্যর্থ হয় এবং দীর্ঘকাল যাবৎ রা 
অঞ্চলের আঁধকার নিয়ে গোঁড়ের ম.সলমান রাজশন্তি ও গাঁড়শার হিন্দু-রাজাদের মধ্যে 
বহ্‌ যৃষ্ধবিগ্রহ চলোছিল।১৯ 

মহম্মদ সিরাণ ( ১২০৬-১০ খ্রীস্টান্দ ) ও আলিমদনি বা সুলতান আলাউীদ্দন 
( ১২১০-১২ শ্রীস্টাব্দ ) লক্ষমণাবতাঁর শাসনকতা ছিলেন । এই সমষে রাঢ্েব অধিকাংশ 
অঞ্চল স্বাধীন অথবা ও়িশার অধানস্থ ছিল । অত্যাচারী আলিমদন্ি আমীরগণ কর্তৃক 
নিহত হলে, দলনেতা গিয়াসউদ্দিন ই-ওয়াজ খলর্জা সিংহাসনে আরোহণ করেন ।৯২ 
আলিমদানের সময়ে রাট়ের উত্তর অঞ্চল আধিকারভুন্ত হয়োছল ।৯৩ 

মশনহাজের বিবরণ হতে জানা যায় গ্িষাসউীদ্দন (১২১৩-২৭ গ্রীস্টাব্দ ) এবজন 
কল্যাণকাম+, স্বচারক ও বহু সদগ,ণে ভূষিত শাসক ছিলেন ।৯১ তাঁর সমযে সমগ্র 
উত্তর রাড সর্বপ্রথম ম.সলমানগণ কর্তৃক আঁধকৃত হয় ।৯৫ এই সমবে লক্ষমণাবতা হতে 
পশ্চিম রাঢদেশের লখনোরের (রাজনগর ) ছ্বারদেশ পর্যন্ত একট রাস্তা নির্মিত হয। 
পরবতরঁকালে সমগ্র রা; আঁধকৃত হলে তানি বর্ধমান হতে শ্রীক্ষেত্র পর্যন্ত অপর একটি 
রাজপথ নিমণি করেন।১৬ কিন্তু এই বিবরণে একটা সন্দেহ থেকে যায় যে? গিয়াস- 
উদ্দিনের সমসাময়িক ছিলেন গঙ্গাবংশশয় উৎকলরাজ তৃতশয় অনঙ্গভঈমদেব এবং তাঁর 
আমলে মুসলমান সৈন্য জাজনগর আতিক্রম বরতে সম্মম হয়েছিল কনা; তা জানা 
যায় না। 

বয়োদশ শতকে বঙ্গদেশের সীমা ছিল নেড়াদেউল পর্যন্ত, যার অবান্থীত ছল 
চম্দ্রকোনার দক্ষিণে কোগাই নদীর অপরপারে । 'গিয়াসীদ্দনের সময়ে গঙ্গারাজ 
উতয় অনঙ্গভীমদেবের সেনাপাঁত 'বষ্ণ রাঢ় অঞ্চল জষ করায় লখনোর বা রাজনগণের 
পতন ঘটে। এই সময়ে গৌড়ের শাসকগণ রাজনগর পর্যন্ত তাঁদের রাজ্য সামা বলে 
দাব৷ করতেন এবং রাড্ের অবাঁশষ্টাংশ ছিল অরাজকতাপনর্ণ । বিষ্ণু বাহ-বলে সমগ্র 
দঁক্ষণ রাঢ় আঁধকার করায় ম,সলমানদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয় । 

ম.সলমান সৈন্য জেহাদ ঘোষণা করে বিপুল বিক্রমে রাজনগর পুনরাধিকাব করে । 
গাঙ্গাসৈন্য পশ্চাংঅপসারণ করে দক্ষিণে সরে যেতে বাধ্য হলে দামোদরের তাঁর 
পযন্ত গৌঁড়ের অধীনস্থ হয়েছিল ।৯৭ গিয়াসউদ্দিন সমগ্র উত্তর রাঢ়ঃ বরবকাবাদ, 
শরিফাবাদ ও সুলেমানাবাদ আঁধকার করেন।৯৮ ডঃ স্থুশীলা মণ্ডলের মানাচিত্রে 
বধধমানের আঁধকাংশ অগ্চলকে সুলেমানাবাদ (১২১৩-২৭ ) বলে দেখান হয়েছে ।*৯ 

গিয়াসউীদ্দন দিজ্লর বশ্যতা স্বীকার বরতে অস্বীকার করায় ইলতুধীমসের পুত 
নাসিরউীক্দন লক্ষে্টীতি আধকার করেন এবং সম.দয় আমণর ও সেনাপাঁতসহ তান 
ধংণ্ধে বন্দ হন। নাঁসিরডীদ্দন (৯২২৭-২৮) মাত্র দেড় বছর বঙ্গদেশ শাসন করে 
১২২৮ খ্রস্টাব্দে মৃত্যুম:খে পাঁতত হন। এরপর ইর্খাতয়ারভীদ্দন, আলাীদ্দন জানা 
ও সৈফুদ্দিন মোট পাঁচ বছর গৌঁড়ের শাসনকতা ছিলেন এবং অবশেষে ২২৩৬ প্রীস্টাব্ে 


মধ্যযূগে বর্ধমান ৭১ 


সুলতানা রিজিয়া কর্তৃক ইজদ্দিন তোঘ্রল তোগান খাঁকে (১২৩৬-৪৫ ) লক্ষমণাবতী বা 
গৌডের শাসনকতার্‌পে নিষূস্ত করা হয়। 

মীনহাজের বিবরণে পাওয়া যায়, তোঘুলের শাসনকালে জাজনগরের রাজা 'হজরণ 
৬৪১ সনে (১২৪৩ খ্রীষ্টাব্দ ) লক্ষনৌতি বাজ্য আক্রমণ করেন। এই সময়ে ওঁড়শার 
পাঙ্গাবংশীয় রাজ। প্রথম নরসিংহদেব রাঢের দক্ষিণ অঞ্চলে প্রভুত্ব করেন এবং সম্ভবতঃ 
ওঁড়শাব আধিপত্য মেনে নিষে বহু অর্ধস্বাধীন নরপতি তার অধানস্ছ ছিল। 
মণীনহাজের বর্ণনা জানা যাষ যে, কাতাসীন-দহ্র্গ জাজনগরের সীমান্তবতাঁ অঞ্চলে 
অবস্থিত ছিল২০। নলিনীকান্ত ভট্রশালীব মতে কাটাসীন দুর্গের অবাস্থাত ছিল 
সোনামখী হতে ৮ কিলোমিটার ও দামোদরেব তব হতে ১৯ কিলোমিটার দক্ষিণে ।২ ১ 
তবকাত-ই-নাসরশতে ডীল্লাখত আছে যে, এই ধম“ষৃদ্ধে প্রথমে মুসলমান সৈন্য জয়লাভ 
কবলেও, পরগর দু'বার তারা ধদ্ধে পবাস্ত হযে গোড়ে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয় । 
বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর অণ্চল গাঁড়শ।র অন্তভূন্ত হয়। পর বৎসর 
1হজরণ ৬৪২ সনে ( ১২৪৪ খ্রীস্টাব্দ ) গঙ্গাসৈন্য কর্তৃক গৌড় আঁধকৃত হলে দিল্লী হতে 
একদল সৈন্য গৌড় আভম.খে অগ্রসর হয় এবং এই সংবাদে উৎকল সৈন্য অজয়নদ 
আঁতক্রম করতে বাধা হয়েছিল২২। প্রত্যাবর্তনের সময় ওাঁড়শার সৈন্যদল কর্তৃক 
রাজনগর ল্‌1"ঠত হওয়ার সংবাদ জানা যায়২৩। ১২৪৫ শ্রীস্ঠান্দের মার্চ মাসে গঙ্গা- 
সৈন্য পুনরায় রাঢের আঁধকাংশ অগ্চগা আঁধকার কবতে সমর্থ হয়। ১২৪৬ খ্রীষ্টাব্দে 
তুঘিতল অযোধ্যায় পরলোকগমন করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, মীনহাজ-ই- 
1সরাজ, তুঁঘুলের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে কিছ.কাল অতিবাহিত করেছিলেন । 


রাড আঁভযানের সময় তুঘিঃলের সৈন্যবাহনশী গিয়াসডীদ্দনের নিম প্রশস্ত 
বাজপথ অনুসরণ করে রাজনগরে উপাস্ছিত হয়োছলেন এবং বীরভুম ও বর্ধমান 
পুনরাধিকারের পর দামোদরনদ অতিক্রম করে আরও দক্ষিণে তাদের অধিকার স্থাপন 
করলেও, এটা দণঘ-স্ছায়ণ হয় নাই | ডঃ সুশীলা মণ্ডলের মতে লখনোর হতে বর্ধমানের 
পশ্চিম অন্ডল ধরে কাটাসিন আঁভযান পরিচালিত হয়েছিল২ অর্থাৎ রাজপথ 
লখনোর মঙ্গলকোট-দিগনগরের পর দাউদপুরে দামোদর অতিক্রম করে কাটাসিন পধন্ত 
বিস্তৃত ছিল, এরূপ অন,মান করা যেতে পারে । 


তুঘুলের মত্যুর পর ম.গাঁস-উাদ্দন যুজবক্‌ (১২৫২-৫৭ ), বঙ্গদেশের শাসনকতাঁ 
নষযস্ত হন। রা অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতার ছস্দছে কাঁলঙ্গরাজ 
প্রথম নরাসংহদেবের সঙ্গে তাঁর বিরোধ উপস্থিত হয়। ইতিপ্‌বেই ওটড়িশার 
সৈন্যবাহিনী হৃগলী, বর্ধমান, মোঁদনীপুর ও বাঁকুড়া অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তার 
পৃবক উমরদাম বা আরমন্দনে ( গড়মান্দারণ ) অগ্রবতাঁ ঘাঁটি স্থাপন করে লক্ষযণা- 
বত আব্লমণ করেন। আরুমণের প্রার্থামক পর্বে নরসিংহদেবের জামাতা সাবনতর এই 
ঘণাটর সেনাপাঁত ছিলেন । রুজবক্‌ তিনবার যুদ্ধের মধ্যে দ:'বার পরাজিত হয়েও 
হতোদাম হন নাই এবং শেষবারে আত দ্রুতগতিতে সৈন্য পরিচালনা করে গড়- 


৭২ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


মান্দারণ আক্রমণ করায় কলিঙ্গ সেনাপাঁতি যন্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করেন২৫ ৷ এইভাবে 
দীর্ঘাদনের বৌরতার অবসান ঘাঁটয়ে সমগ্র দক্ষিণ রাঢ় গৌড়ের অধীনস্থ হয়োছল । 
সর্বপ্রথম সমগ্র রাঢ় অণ্চল অধিকারের কৃতিত্বের একমান্র দাবীদার ছিলেন ুজবক্‌। 
১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কামরূপ আঁভষানের সময় যুদ্ধে আহত ও বন্দী অবস্থায় তাঁর 
মততযু ঘটে । 

১২৫৭-৬৭ ্্রীস্টাব্দ পর্যস্ত কয়েকজন শাসকের আমলে রাঢ় অণ্ুলের কোন উল্লেখ- 
যোগ্য ঘটনা ঘটে নাই বা তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই । স্তলতান 'গিয়াসউীদ্দন 
বলবনের রাজত্বকালে ম.ঘিসউীঁদ্দন তৃঘুল (১২৬৮-৮১ ) বঙ্গদেশের শাসনকতণা নিষ্ত 
হন। কযেক বংসর এদেশ শাসন করার পর তান দিল্লীর অধণনতা অস্ব।কার করাষ 
বলবান স্বয়ং তৃঘুলকে শাস্তি দিতে আসায় তুঘুল রাট় অগ্চলে পলায়ন করেন । এই 
সময়ে ছোটনাগপুবের পার্বত্য অঞ্চল, বীরভুমঃ বর্ধমান, বাঁকুড়া তুঘুলের অধীনস্থ 
ছিল২৬ এবং তিনি জাজনগর আঁধকার করে প্রচুর ধনসম্পাত্ত লাভ করেন । পরবতর্ঁ- 
কালে জাজনগরে বধলবনের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি নিহত হন২?। বলবন তাঁর কানষ্ঠ পত্র 
নাসিরউীদ্দনকে বঙ্গদেশের শাসনভ।র অর্পণ করে দিল্লীতে প্রত্যাবতন করেন । 
বলবনের মত্তযুর পর না1সরউীদ্দিন স্বর পুত্র কৈকোবাদের আন.কুল্যে দিল্লীর সিংহাসন 
ছেড়ে 'দয়ে স্বয়ং গৌড়ের শাসনকতণর পদে আঁধাঁন্ঠত ছিলেন। শাসনক।যের 
সুবিধার জন্য নাসিপউদ্দিনের সময়ে বঙ্গদেশকে তিণভাগে বিভন্ত করা হয়, যথা, 
লক্ষণাবতণ (উত্তরাঞ্চল), সুবণ্ণগ্রাম (পূব ও পূব-দক্ষিণাঞ্ণ ) ও সপ্তগ্রাম ( দাক্ষিণ- 
পশ্চিমাঞ্চল ) এবং প্রত্যেকাঁট বিভাগে একাঁট ইন্তা ব৷ শাসনকেন্দ্র স্থাপিত হয়োছল। 
অজয়নদের দাঁক্ষণ ও ভাগীরথণী নদীর পশ্চিম অগ্ুল ছিল সপ্তগ্রাম বভাগ্গের অন্তর্গত । 
কিন্তু এ সময়ে সগুগ্রামের শাসনকতার নাম জানা যায় নাই । হিজরী ৬৮৯ সনে 
(১২৯০ শ্রীস্টাব্দ ) কৈকোবাদকে হত্যা করে জ'লালুদ্দিন ?ফরোজশাহ দিল্লী অধিকার 
করলেও তান নাসর্দ্দনকে ক্ষমতাচ্যুত করেন নাই । ১২৯১ গ্রীস্টাব্দে লক্ষমণাবতী ও 
দক্ষিণ-পাঁশচমবঙ্গ (বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হূগলণ, হাওড়া ও মোঁদন।”তর ) না।সর- 
উীদ্দনের অধানজ্ছ ছিল২৮ । 

১২৯১ শ্রীস্টাথ্দে নাঁসরদ্দনের মততযুর পর তাঁর পন্ত্র সুলতান রূুকুন্াদ্দন 
কৈকায়্‌সের (১২৯১-১৩৯১) র।জত্ব্ণাীলে উত্তর রা লক্ষরণাবতীর অধীনে এবং দক্ষিণ রাঢ় 
সপ্তগ্রামের অধ নস্থ ছিল ।২৯ কৈকাঞজসের সময়ে বঙ্গদেশ চার ভাগে 'বিভন্ত ছিল, যথা-_ 
(৯) বহার, (২) সপ্তগ্রাম, (৩) দেবকোট ও (8) বাঙ বা বঙ্গ এবং এর মধ্যস্থলে রাজ- 
ধানী লক্ষেমীতি বা লক্ষমণাবত। সম্ভবতঃ নাসির:দ্দনের মততযুর পর সপ্তগ্রামের 
কোন ভূস্বামশ স্বাধীনতা ঘোষণা করায় উলুগ-ই আজম জাফর খাঁ দক্ষিণ-পাঁশচমবঙ্গের 
প্রধান নগর সপ্তগ্রাম আঁধকার করেন । ভাগারথ।-সরস্বতাঁ নদ'র সঙ্গমস্ছলে ভ্রবেণীতে 
একটি প্রস্তর নিমিত দেবমান্দির ছিল ; উত্ত দেবমান্দর ধ্বংস করে তথায় জাফর খাঁর 
সমাধিগৃহ নিমাণি করা হয়। সমাধিস্থলের সান্নকটে বহু দেবমান্দির ও বৌদ্ধ বিহারের 


মধ্যবগে বর্ধমান ৭৩ 


ধ্বংসাবশেষের উপাদানে একটি বৃহৎ মসাঁজদ 'নাঁম“ত হয়োছিল। জাফর খাঁ গনিকটউবতর্গ 
অঞ্চলের ভুদেব নামক কোন হিন্দ রাজার সঙ্গে যৃদ্ধে নিহত হন৩০ এবং জাফর খাঁর 
পত্রে উগ্ণওয়ান খান (উলুঘ খান ) উন্ত হিন্দ: নরপাঁতকে ধমন্তিরত করে তাঁর কন্যাকে 
বিবাহ করেন। এ কাহিনীর মূলে কোন সত্যতা থাকলে ভুদেবের রাজ্য বর্ধমান- 
হুগলী সীমান্তের কোন অঞ্চলে ছিল বলে অন,মান করা যেতে পারে । 

গৌঁড়ের শুলতানদের তশ্রয়পন্ষ্ট হয়ে ব্য়োদশ-চতুর্দশ শতক হতে মুসলমান পার 
ও ফকিরের দল এদেশে আসতে শুর, করে । তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম 
ধর্মেব প্রচার ও হিন্দুদের ধমণান্তকরণ । পীর, ফাঁকর ও উলেমারা এহন্দু-রাজা 
বা জাঁমদারের এলাকায় বসবাসকালীন সময়ে করত এবং কৌশলে উত্ত রাজা বা 
জমিদারের সঙ্গে ধম" প্রচারের অজ.হাতে বিবাদের সূত্রপাত ঘটিয়ে গোঁড়ের সুলতানের 
হস্তক্ষে প্রার্থনা করত । বঙ্গদেশের প্রায় প্রাতিটি অঞ্চলে ইসলাম ধমের প্রারান্তিক পর্বে 
এর-প কাহিনীর কথা জানা যায়। এর মধ্যে সকল ক্ষেত্রে কতখানি গ্রীতহাসিক 
সতা নিহিত আছে সেগুলি আবিন্কারের কোন সংন্র লাভের সন্তাবনার আশা ক্ষণ 
তবে আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই গৌড়ের সুলতান সসৈন্যে ধমপ্রচারে অংশগ্রহণ করত তার 
বহু নজীর পাওয়া যায় । হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া, মহানাদ, সপ্তগ্রাম, গড়মান্দারণ, 
বর্ধমান জেলার পাটুলণ, কালনা, মঙ্গলকোট, চুরুলয়া, ডিস্রেগড়, আউসগ্রাম? 
স্টয়াতা ও বীরভূম জেলার রাজনগর প্রভাত অঞ্চলে হিন্দুরা যে রাজত্ব করত, তার 
ক্ষদ্র ক্ষুদ্র ও আংশিক 'িববরণ পাওয়া যায় লোকপ্রবাদে ও গাথাকাব্যে। ছোট ছোট 
জাঁমদারগণ প্রবল প্রাতপক্ষ গৌড়ের স্তলতানের সৈন্যবাহিনয ও জেহাদেব বিরুদ্ধে 
দাঁড়াতে পারেন নাই । গহম্দ; জাঁমদারগণ ধমর্তীরত হতে বাধ্য হয়েছিল অথবা তাঁদের 
হতা করে এ জারগায় আয়মাদারগণকে হ্ছলাভাঁষন্ত করা হত এবং পরবত1কালে 
আয়মাদারগণই ছোট ছোট জঁমিদারে পরিগাঁণত হয় । ফকিরউদ্দিনের শাসনকালে 
ফাঁকর ও উলেমাগণ 'বিনাশুজ্কে নৌভ্রমণ সহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাঁদও বিনামূল্যে পেত 
এবং কোন হগরে উপস্থিত হলে অধর্দীনার উপ্হারসহ তাঁদের অভ্যর্থনা করার প্রথা 
ছিল-১। ফলে ফকির ও উলেমার সংখ্যাও যথেন্ট বেড়ে গিয়েছিল । ডঃ সুশীলা 
মণ্ডলের মতে কালনার বদরশাহ ও মজালসশাহের কবরে হিন্দু মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায় ফুল, ফল" শিরাঁণ প্রভৃতি অর্থসহ খেলনা ঘোড়া প্রদান করে সম্মান প্রদর্শন 
করা হত। তান আরও মনে করেন যে, এদের মধ্যে অন্ততঃ একজন প্রথমে হিন্দু 
ছিলেন ; সেটা স্ছানণয় ছড়াতে উল্লেখ আছে । মঙ্গলকোটের মসজিদের 'ভাত্তি হিন্দ: 
মন্দিরের অনুরূপ অস্টকোণ বাঁশষ্ট৩২ । জৌগ্রামের ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদটির 'ভার্তিও 
অন্টকোণ শবাঁশষ্ট 'হন্দ্‌ মান্দিরের ন্যায় । হহিন্দু-মৃসলমান ছন্দের সময় প্রায়ই 
একজোড়া সংবাদশাহণা কপোত-কপোতীর সাক্ষাৎ মেলে এবং এনকল কাহিনীর কোন 
ধঁতিহাসিক সত্যতা নির্ণয় করা না গেলেও এগুলির দ্বারা হিন্দু রাজাদের বারত্ব 
কাহনন প্রচার করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, কিন্ত পরিশেষে বান্তব সত্যকে মেনে নেওয়া 
ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। 


58 বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


জাফর খাঁ কোন হিন্দ, রাজাকে পরাজিত করে সপ্তগ্রাম আধিকার করেছিলেন সে 
কাহন' অজ্ঞাত। তবে কাব কৃষ্কর।ম দাসের যষ্ঠামঙ্গল কাব্যে সপ্তগ্রামে শন্রুজিত 
রাজার উল্লেখ আছে এবং মহারাণীর সঙ্গে কথোপকথন্রতা নালাবত।র সঙ্গে বর্ধমানের 
একটা সম্পর্কে কথা জানা যায়--৩৩ 


বদ্ধমানে (বাস) করি সদা কুতুহল। । 
গঙ্গায় করিতে ্নান আইলেম চাল |” 
অনেকে অনূমান করেন যেঃ জাফর খাঁ ও শন্রাজত সমসামারিক ছিলেন । 


] (২) 


শমস-া্দিন ফিরোজশাহের রাজত্বকালে  ১৩০১-২২ ) দক্ষিণ-পাঁশ্চমবঙ্গের শাসন- 
কেন্দ্র ছিল সপ্তগ্রামে এবং এই অঞ্চলের শাসনক্ষমতা ইজউীদ্দন ইয়াহিয়ার হস্তে ন্যস্ত 
দিল । সুলতান ফিরোজশাহ হুগলী জেলার পাশন্ডুয়া (ছোট) আঁধকার করে 
ফকিরউীদ্দনের রাজস্ব-ব্যবস্ছা রদ করেন। অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্য লখনোর 
(রাজনগর ) পরিত্যন্ত হওয়ায় পাশ্ডুয়ার গ্‌রুত্ব বাধত হয়েছিল। 'গিয়াসটীদ্দন 
বাহাদুরশাহ (১৩২৫-২৮) ও নাসিবডীদ্দন ইব্রাহমশাহের রাজত্বকালে দক্ষিণ 
পশ্চিমবঙ্গের কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা জানা যায় না। ১৩৩ শ্রীস্টাব্দে বহরম খানের 
মতত্যুর পর বঙ্গদেশের ইীতিহাসেন পটভূমিকা পাঁরবাতিত হয়। সুলতান মহম্নদ-বন 
তুঘলকের (১৩২৪-৫১) রাজ্যশাসন 'বিষয়ে আস্ছিরতার জন্য আঁধকাংশ সময় 'তাঁনি 
দিল্ল।র ও উত্তর-পশ্চিম ভারত নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন এবং সেই সুযোগে বাংলার স্বাধীন 
সুলতানর:পে ইলিয়াসশাহী বংশের উদ্ভব হয়। এই বংশে ফাঁকরউীদ্দন মুবারক 
শাহ (১৩৩৮-৩৯ ) ও ইন্তিয়ার-উদ্দন গ্রাজীশাহের (১৩৪৯-৫২ ) রাজত্বকাল বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য না হলেও শামস-ডীদ্দন-ইলিয়াসশাহের (১৩৫২-৫৭ ) নাম 
বঙ্গদেশের ইতিহাসে বিশেষ স্থান আঁধকার করে আছে। ইলিয়াসশাহ ভাগ।রথীর 
পশ্চিম অঞ্চলে তাঁর শাসন সুপ্রীতিষ্ঠিত করেন ও সপ্তগ্রামের টাঁকশালে তাঁর নামে মূদ্রা 
নির্মিত হয়। 

ইালয়াসশাহের পর তাঁর পদ্ত্র সিকন্দরশ।হের রাজত্বকালে (১৩৫৭-৮৯) রাঢ় 
অঞ্চল গৌড়ের শাসনাধীন ছিল । সপ্তগ্রাম ও শহর-ই-নোৌ (ভ্রিবেণীর উত্তরে বর্তমান 
নয়সরাই )-এ তাঁর নামে রজত-মনদ্রা নিমত হত। হিজরা ৭৭৭ সনে (১৩৭৫ 
উ্স্টাব্দ ) হূগলী জেলার বৈদ্যবাটীর নিকটে মোল্লাসিমলা গ্রামে তাঁর সময়ে একি 
মসাঁজদ (নামত হয়েছিল এবং উত্ত মসাঁজদের 'শিলালাঁপ হতে জানা যায়৩5 । 
[িকিন্দারশাহ হিজলী আক্রমণ করে এ স্থানের 'হিম্দুরাজা হরদাসের 'নকট পরাজিত 
হয়ে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সিকন্দারশাহের পনর গিয়াসউদ্দিন 
আজমশাহ (১৩৮৯-১৪০৯ ) পিতাকে বধ ও বৈমান্রেয় ভ্রাতুগণকে অন্ধ করে সিংহাসন 
আঁধকার করেন৩৫ । অতঃপর সৈফুদ্দিন হামজাশাহ (১৪০৯-১০) ও তাঁর পন 


মধ্যয-গে বর্ধমান এ 


দ্বিতীয় শমস্‌-উদ্দনের সময়ে দীর্ঘ সতের বংসরে রাট়ের কোন ইতিহাস জানা যায় 
না। শমস-উদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর শিশু পত্র শাহাবাঁদ্দন বায়াজদশাহকে 
1সংহাসনে বাঁসয়ে তাঁর মন্ত্রী গণেশ প্রভূত্ব করতেন এবং হিজর? ৮১৭ বা ১৪১৪ 
্রী্টাব্দে বায়াজ্দকে অপসারণের পর গণ্ণে সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করে গোঁড়ের 
1সংহাসনে আরোহণ করেন। 

1সকম্দরশাহের আমলে ম.কুটরায় নামক এক হহিন্দ;রাজা রাঢ়ের পবাঞ্ল শাসন 
করতেন। ম.কুটরায়ের রাজ্য বর্তমান পাবনা, ফারদপুর, যশোহর, নদীয়া, খুলনা 
হতে বর্ধমান পর্যন্ত বিস্তৃত ।ছল। রজনীকান্ত চক্রবতর্ণর মতে এই ভূখণ্ডের রাজধনী 
ছিল বধমান জেলার জাহাঙ্গীরবাদ পরগণার প্‌বধূলা বা পৃবস্থলীতে । সম্ভবতঃ 
১৩৩৮ গ্রীস্টাব্দ হতে ১৩৬৫ গ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ম.কুটরায়ের রাজত্বকাল এবং তানি দিল্লীর 
স্থলতান ফিরোজশাহের নিকট পাঞ্জা লাভ করে দক্ষিণ অণ্চলের এক 'বিশাল ভূখণ্ডের 
আঁধিকারণ হয়েছিলেন৩৬ ৷ ম.কূটরায় ফিরোজশাহ তুঘলকের সমসায়ায়ক হলেও 
1সকশ্দরশাহ বা তাঁর পরবতর্শকালের সুলতানের আমলে কোন হিন্দ জাঁমদারের পক্ষে 
এত বিস্তীণ“ অঞ্চলের জাঁমদারশ লাভের ঘটনা আবিশ্বাস্য মনে হয় । 

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে এই বোদক ব্রাঙ্ছণ জমিদার নবদ্ধীপের সাম্নকটে 
সম.দ্রগড়ের সপ্তশতট ব্রাঙ্গণ নায়ক । “সমতুদ্ুগড়'কে অনেকে সমদূদ্রসেন বা সমদদ্রগৃপ্তের 
নামের সঙ্গে যুস্ত করেছেন । তবে একথা সত্য যে বধ'মান জেলার উত্তর-পবাঁংশের এক 
বিস্তীণ“ অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে সপ্তশত' ব্রাঙ্মণগণ বসবাস করতেন এবং তাঁদের বসবাসের 
স্থান হসাবে ভূখণ্ডাঁট “সাতসৈকা পরগণা” নামে প্রাসম্ধ ছিল । সতচন্দ্র মিত্র 2? চারজন 
ম.কুটরায়ের উল্লেখ করেছেন, যথা--(৯) রায় মুকুট--ইনি অমরকোষের টীকাকার 
(২) ঝিনাইদহের রাজা মুকুট রায়ঃ (৩) নদীয়া জেলার জাঁমদার (রাজবালা উপন্যাসে 
উল্লীখত ) ও (8) লাউজানির (যশোহর জেলা ) ম.কুটরায় । এক্ষেত্রেও দেখা বায় 
যে কপোত-কপোতাীর গল্পের ন্যায় প্রচলিত ধারাকেই আশ্রয় করে কাহিনীগুলি গড়ে 
উঠেছে । তবে একথাও স্বীকার করতে বাধা নাই যে, অনেক লোকপ্রবাদের মধ্যেও 
প্রকৃত ইতিহাসের কাঁহনণ তথ্য বা সূত্র নিহত থাকে । ক্ষিতীশ বংশাবলণী চরিতে 
সম.দুগড়ের জাঁমদার বংশকে উচ্চ বংশোদ্ভুত বলা হয়েছে ; এই উীন্তর পিছনে নদাঁয়ার 
রাজাদের স্বার্থ জাঁড়ত 'ছিল এবং নদয়ার রাজাকে 'বিপদম.ন্ত করতে গিয়ে তিনি 
ধম্মাম্তারত হতে বাধ্য হন। 

গণেশ, যদ বা জালালডীদ্দনের রাজত্বকালে (১৪৩৪-৪২) তাঁরা গোঁড়ের সিংহাসন ও 
উত্তরবঙ্গ নিয়ে বিশেষ 'বিব্রত ছিলেন ; সে কারণে রাঢ় অঞ্চলের ঘটনাবলীতে সমসামায়িক- 
কালে রাঁচিত হীতহাসের সাক্ষ্য নীরব । ধদূর পুত্র শমসৃ-উদ্দিন আহম্মদশাহ (১৪৪২ 
্রীস্টাম্দ ) সিংহাসনে আরোহণ করার অঙ্পকালের মধ্যে নিহত হলে হীলিয়াসশাহণ 
বংশের পুনরুখান হয়। শমস-্উদ্দিন ইলিয়াসশাহের পৌর নাসিরউদ্দিন মহম্মদ 
শাহ (১৪৪২-৪৯) সিংহাসনে আরোহণ করেন ।৩৮ এই সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙেক 


৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাঁতি 


শাসনকতাঁ ছিলেন তাঁরবিয়ং খাঁ এবং অতঃপর নাসিরডীদ্দনের পতত্র রুকুন-উীদ্দন 
বারবকশাহ ( ১৪৫৯-৭৪ ) এই অঞ্চল শাসনের আঁধকার লাভ করেন । গাঁড়শার রাজা 
কঁপিলেন্দ্রদেবের শিলালাঁপতে উল্লেখ আছে যে, তানি গোড়ে*বরকে পরাজিত করেন । 
কঁপিলেন্দ্রদেবের সমসাময়িক ছিলেন নাসরউদ্দিন৩৯ এবং এ শিলালাঁপ থেকে 
অনুমান করা যায় ষে, অন্ততঃপক্ষে মোঁদনীপুর, হাওড়া, হগলী ও বর্ধমানের দাক্মণ 
অঞ্চল নাসিরউীদ্দনের আঁধকারচ্যুত হযে সামাঁয়কভাবে ওাঁড়শার অধীনস্থ হযোছিল। 

বারবকশাহের আমলে সপ্তগ্রামে পার্বনাথমূর্তির প্ঠদেশে খোঁদতালাঁপ 
হতে জানা যায় সেনাপাতি ইকবার খাঁ 'ছিলেন উাঁজর ও রাজপ্রাসাদের রক্ষক এবং 
লাওবলা ও সাজলা মঞ্খবাদ অগ্চলও তাঁর অধীনস্থ ছিল । সাজলা মত্খবাদ অঞ্চলের 
বিস্তাতি ছিল সরস্বতী নদীর পাঁশচমতাব হতে দামোদরনদের তীর পর্যন্ত । ১৪৫৯ 
্রীস্টাব্দে ২৬শে অকটোবর তারিখে প্রাতষ্ঠিত ছোট পাণ্ডুযার ছোট দরগার শিলালিপি 
পরণক্ষা করে রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় অনুমান করেন যে সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ তাঁব 
অধীনচ্ছ ছিল "০ । 

বারবকশাহ িদ্যোৎসাহণ সুলতান 'ছিলেন। তাঁর সমযে বর্ধমান জেলার কুলীন- 
গ্রাম িবাসী মালাধর বস্ত, শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কম্ধ পয়ার ছন্দে বঙ্গানুবাদ কবে 
গৌঁড়ে*বরের নিকট “গৃণ্রাজ খান” উপাধি প্রাপ্ত হন। “খান” উপাধি হতে অনুমিত হয় 
যে, মালাধর প্রভাবশালী ব্যন্তি ছিলেন এবং সম্ভবতঃ তিনি গোড়ে*বরের সভাসদও 
ছিলেন। মালাধর গোৌঁড়ে*বরের যথেষ্ট প্রশংসাও করেছেন ৷ শ্রীকৃষাঁবজঘ' গ্রন্থ 
রচনার আরম্ভ ও সমাপ্তিকাল হল-_ 

“তেরশ পশ্চানই শকে গ্রন্থ আরম্তন । 
চতুদশ দুই শকে হৈল সমাপন ॥' 

অর্থাৎ ১৪৭৩-৭৪ শ্রীস্টাব্দে রূকুন্দ্দিন বারবকশাহের আমলে "শ্রীকৃষ্ণাঁবজয' রচনা 
আরগ হয় ও ১৪৮০-৮১ প্রীস্টাব্দে তাঁর পত্র ইউসুফ শাহের আমলে গ্রন্থ রচনা 
সমাপ্ত হয়োছিল এবং মালাধরও এই সমযে গৌঁড়ে বসবাস করতেন বলে অন্মান 
করা যায়। 

বারবকশাহের পর শমস্ডী্দন ইউন্ুফশাহ (১৪৭৪-৮১) ও দ্বিতীয় সিকম্দর- 
শাহের (তিনাঁদন মাত্র ) রাজত্বকালে রাটের হীঁতহাসের কোন সূত্র জানা যাব না। 
পরবতর্ণ সুলতান জালালউীদ্দন ফতেশাহের (১৪৮১-৭) আমলে তাঁর উজীর ও 
সেনাপাঁতি উলূঘ মজলিস ন,র ছিলেন আরসা ও সাজলা মঞ্খবাদ অঞ্চলের উপ-শাসন- 
কতণ এবং সিমলাবাদ শহর হতে এই অঞ্চলাঁট শাসিত হত। 'হিজরাঁ ৮৯২ সনে 
( ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ ) দীলাপাঁটি সপ্তগ্ামে খোঁদত হয়৪১। মহম্মদ হবিবল্লোহা-এর মতে 
দিমলাবাদের অবাস্থিত হল বর্ধমান শহর হতে কয়েক িলোমটার দাঁক্ষণ-পূ্বে 
পামোদরের তীরে বর্তমান সৌলমাবাদ । ডঃ সুশীলা মণ্ডলের মতে হিন্দআমলে 
এই চ্ছানাট সৌমলকপুর নামে পাঁরচিত ছিল। ফতেশাহু অত্যন্ত বাঁক্ধিমান ও 


মধ্যয-গে বর্ধমান হণ: 


বিচক্ষণ ব্যন্তি ছিলেন এবং তাঁর রাজ্য সামা 'ছিল শ্রীহট হতে দামোদরনদের 
তাঁর প্যন্ত৪২। 

বারবকশাহের আমলে ইসমাইল গাজী নামক এক ধম'যোদম্ধার কাহিনশ নিয়ে 
ইতিহাস আশ্রত কিংবদন্তী গড়ে উঠেছে । রংপুর জেলার কাঁটাদুয়ারধ ও হুগলী 
জেলার মাম্দারণে তাঁর সমাধিক্ষেন্র হিন্দ:-ম.সলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট পবিভ্ত বলে 
গণ্য হয় । মাম্দারণের রাজা গরজপাতি বাংলার সুলতানের বিরুদ্ধে 'বিদ্রোহ ঘোষণা 
করেন। গজপাঁত 'পিতল দিয়ে এক দুভে্দ্য দুর্গ নিম্াণ করেন । ইসমাইল গাজা ১২০ 
জন জ্ঞানগৃূণি লোককে নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছেন শুনে রান এই যুদ্ধ করতে 
রাজাকে নিষেধ করেন । রানীর নিষেধ সত্বেও গজপাঁতিঃ ইসমাইলের সঙ্গে যুদ্ধে 'লিপ্ত 
হয়ে নিহত হন এবং গড়মাম্দারণ পর্যন্ত বারবকশাহের অধীনস্ছ হয়। 1কল্তু সুলতানের 
বির.ঘ্ধাচরণ করার অপরাধে ইসমাইলের মাথা কাটা যায়। শোনা যায় তাঁর দেহ 
মান্দারণে ও মাথা কাঁটাদ:য়ারীতে সমাহিত করা হযেছিল 19৩ 

জালালডীদ্দন ফতেশাহকে নিহত করে তাঁর হাবসণ ক্লীতদাস বরবগগ সুলতান 
শাহজাদা নাম গুহণ পূরক গৌড় আধিকার করেন, কিন্তু কষেক মাসের মধ্যেই জালাল- 
উদ্দনের বিশেষ অনুগত মাঁলক আন্দিল বরবগকে নিহত করে সৈফযদ্দিন ফিরোজ- 
শাহ (১৪৮৭-৯০ খ্রীষ্টাব্দ ) নামধারণ পূরবক গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
চার বছর রাজত্ব করার পর গ্প্তঘাতকের হস্তে সৈফুদ্দিন নিহত হন5৪ । তাঁর সময়ে 
বর্ধমান জেলার পূর্বাংশ অন্ততঃপক্ষে গৌড়েব অধানক্ছ ছিল ; তার প্রতাক্ষ প্রমাণ 
পাওয়া যায় কালনা শহরে প্রাপ্ত একাঁট মসজিদের শিলালাঁপতে৫ । 

সৈফাদ্দনের পর তাঁর পন্ত্র নাসিরডীদ্দন মহম্মদ শাহ ( ১৪৯০-৯১ খ্রস্টাব্দ ) মান 
এক বছর রাজত্ব করেন৪৬ । নাসিরডীদ্দন স্বয়ং বর্ধমান জেলায় প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন 
অথবা সৈফুঁদ্দিনের আঁধকারভুস্ত এলাকা তাঁর হস্তহত হয়। বর্ধমান জেলার কালনা 
শহরে নাসিরডীদ্দনের সময়ে হিজরী ৮৯৫ সনে (১৪৯০ শ্রীস্টাধ্দ ) একটি মসাঁজদ 
নামত হয়েছিল এবং এ স্থানে প্রাপ্ত মসাঁজদের শিলালাপিতে সুলতানের নাম খোঁদত 
আছে ঃ 'অস-স্থুলতান ইবন অস-সুলতান নাসির-উদদনিয়া ওয়াদদশীন আবু(ল ) 
(মুজহিদ ) মাহমুদশাহ বাদশাহী গাজী৪৭। ভারতীয় যাদুঘরে সংরাক্ষিত 
শিলালাঁপখানি হতে অন্ীমত হয় যে, মসাঁজদটির নিমাণকাধ সৈফুদ্দিনের লময়ে 
আরম্ভ এবং নাসিরউীদ্দনের আমলে সমাপ্ত হয়েছিল । কারণ কয়েক মাসের মধ্যে এরূপ 
মসাঁজদ নিম্মাণ করা সম্ভবপর নহে । মসাঁজদের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত শিলালাঁপ 
হতে প্রত্যক্ষভাবে প্রমাঁণত হয় যে, গড়ের স্থলতানের আধিপত্য বধমানের বিভিন্ন 
অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছিল । গোলাম হোসেন সলিম অবশ্য মন্তব্য করেছেন যে, 
নাসরডীদ্দনে রাজত্ব একটা বিরাট অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল৪৮ । 

গণেশের পনর জালালউদ্দণীন মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে দনুজমদনদেব নামক 
একজন হিন্দুরাজা পাণ্ডয়া হতে মুসলমান সেনাপাতিকে বিতাঁড়ত করে দক্ষিণ ও, 


ন্ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাঁত 


পশ্চিমবঙ্গ অধিকার করেন। এই দনুজমর্দনদেব চন্দ্ুদ্বীপ রাজবংশের প্রাতষ্ঠাতা 
এবং তাঁর নামাঙ্কীত রজত-মনদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে । এই সকল মবূদ্রার নিমণি- 
কাল ১৪১৭-১৮ গ্রীস্টাব্দে এবং সম্ভবতঃ এ সময়ে তিনি স্বাধীনতা অবলম্বন করেন । 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যাযের মতে, “গণেশ অথবা যদ যাহা করিতে পারেন নাই, 
'আর্ধাবর্তে কোন হিন্দ; রাজা যাহা করিতে পারেন নাই, তাহাই সাধন কাঁরয়াছিলেন 
বলিয়া দনূজমদ“নদেব ও মহেন্দ্রদেবের নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাঁকবে”।৪৯ 
দনুজমদ্দনদেবের সময় বর্ধমান জেলা যে তাঁর রাজ্যভুন্ত ছিল তাব একি 
প্রমাণ পাওয়া যায় । রূপ-সনাতনের 'িতামহ পদ্মনাভের পিতা বূপেম্বর কর্ণাটক 
দেশ হতে ভ্রাতবিরোধের ফলে “পৌরস্যদেশে' রাজা শিখরেশ্বরের রাজ্যে বাস করেন€০ 
জালালউদ্দিনের সঙ্গে দনুজমর্দনদেবের যুদ্ধের সময়ে পচ্মলাভ স্বীয পাঁববারবর্গকে 
নিরাপদ স্থানে রেখে গঞ্গাতীবে শেষ জীবনযাপন করার মানসে ১৪১৭ শকাব্দে 
দনূজমর্দনদেবের সাহায্যে তাঁর রাজ্য মধ্যে গঞ্গাতীরে নবহট্র বা নৈহাটীতে 
(কাটোয়ার উত্তরে ) আসেন৫১। প্রাচীনকাল হতে নৈহাটী একটা প্রাসদ্ধ স্থানরূপে 
উল্লখত ছিল। রূপ-সনাতন গোস্বামীব 'িতা কুমারদেব পরম আচাবানষ্ঠ 
ছিলেন । নৈহাটীতে ধমণীবপ্লব শুবু (মতান্তরে জ্ঞাতি বিরোধ ) হলে ইনি বাকলা 
চন্দ্রদ্ধীপে বসবাসের 'নামত্ত চলে যান । বর্ধমান জেলা যে দনূজমদরনদেবেব রাজ্যভুন্ত 
পছল, তার অপর একটি প্রমাণ দ্বারা উপরোন্ত মতঁটিকে সমর্থন করে । ১৪৭৬ শকাব্দে 
শ্রীজীব গোস্বামীর রচিত লঘু বৈষফবতোষণাঁর শেষে তাঁর বংশ পরিচষ পাওযা যায-_ 
শবহায় গুনি শেখবঃ শিখরভুমি বাস স্পৃহাং 
স্ফুবৎ সুরতরাঁঙ্গনী তট নিবাস পর্যযৎসুব্যঃ | 
ততোদনুজমর্দনাক্ষাতপপুজ্য পাদঃ এসা-_ 
দুবাস নবহট্রকে সিল পদ্মলাভঃ কৃতণী ॥” 
অনূবাদ-_“রাজা দনুজমর্দন 'নিত্য যাঁর পাদপুজা করিতেন, সেই গুিশ্রেষ্ঠ কৃতি 
“পচ্মণাভ 'শিখরভুমবাসের স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া গঞ্গাতীরে বসবাস কাঁরতে উৎসুক 
হইয়া নবহট্রকে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন”৫২ । নবহট্রক গ্রামটি কাটোয়ার উত্তরে 
কেতুগ্রামখানার অধীনে বর্তমানে নৈহাট?” নামে পাঁরচিত। রজনীকান্ত চক্রবতর্ণ ও 
অধ্যাপক ব্লকম্যানের মতে 'শিখরভুম রাজ্যের অবাস্ছিতি বলতে সেরগড় পরগণা বা 
রানিগঞ্জ অঞ্চলকে বোঝায়৫৩। অবশ্য মোগল আমলের পর্বে বর্ধমানের পশ্চিম 
'অন্চল, পঞ্জকোট ও মানভুমের পূবাংশ 'নিষে শিখরভুম রাজ্য গঠিত ছিল । রূপ- 
সনাতন ও শ্রীজীবের বংশপরিচয় সম্পর্কে একটি পশ্াথতে পাওয়া যায়৫৪--“সচ 
পচ্মনাভ গঞ্গাতার বাস লব্ধ শিখরদেশং পাঁরত্যজ্য কুমারহত্ট নামা গরমে বাসংকোর" । 
অধ্যাপক শ্খময় মুখোপাধ্যায়, নৈহাটী বা নবহটের অবস্থান বর্তমান উত্তর চাঁত্বিশ 
পরগণা জেলায় 'ছিল বলে মন্তব্য করেছেন ৫৫ 
এক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দেয় ষে, শ্রীজীব গোস্বামীর লঘু বৈফবতোষণীতেষ্নবহট্র' এবং 


মধ্যযুগে বর্ধমান সা 


সুকুমার সেন কর্তৃক আবিক্কৃত পশ্দুথতে “কুমারহট্র' নামক হ্ছানের উল্লেখ আছে । 
পচ্মনাভ কোন: চ্ছানে বসাঁতি স্থাপন করোছলেন তার সঠিক স্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে বলা 
যেতে পারে ষে, পদ্মনাভের বংশধর ও পাঁপ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীজীব গোস্বামীর 'বিবরণই 
সাঠক | বত'মান উত্তর চাত্বশ পরগণা জেলার অধীনস্থ নৈহাটখ একটি অর্বাচশন চ্ছান। 
পণ্দশ ও ষোড়শ শতকে রাঁচত কোন মঞ্গলকাব্যে এবং এমনাকি সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের 
রচিত কোন গ্রন্হে উত্তর চব্বিশ পবগণা জেলাব নৈহাটশীর কোন উল্লেখ নাই । অপরপক্ষে 
কেতুগাম থানাব অধানস্ছ নৈহাটীব উল্লেখ বিপ্রদাস ও ম.কুন্দবাম উভয়ের বিববণেই 
পাওযা যায । অধ্যাপক আ্খময মখোপাধ্যা নৈহাটীকে একটি সুপারাচিত স্থান বলে 
উল্লেখ কবলেও কোন্‌ সমষে এই স্থানাঁটব বিশেষ পাঁবাঁচাত লাভ ঘটোছিল তার কোন 
উল্লেখ কবেন নাই । বৈষবতোষণীতে উীল্লিখিত নবহট এবং কেতুগ্রাম থানার নৈহাটাী 
এক ও আভন্ন। 
(৩) 


ন্রযোদশ হতে পঞ্চদশ শতক পর্ধম্ত যে কযেকজন গৌঁড়েব সুলতানের নাম পাওয়া 
যায তন্মধ্যে আলাউদ্দিন হোসেনশাহই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন । 
সমসামাধিবকালে বচিত সাহিত্য ও মসাঁজদাঁলাঁপ ব্যতাঁত শ্রচৈতন্যদেবের নাম জাঁড়ত 
থাকা বঞ্গদেশের আপামর জনসাধাবণ হোসেনশাহের নামেব সঙ্গে পাঁরাঁচিত। 
গোড হতে শ্রঁক্ষেত্র পযন্ত প্রসারিত রাজপথাঁট সাধাবণের কাছে “বাদশাহশী সড়ক" নামে 
খযাতিলাভ করেছিল । সুদণর্ঘ ও স্তপ্রশস্ত রাজপথাটি যিনিই নির্মাণ করুন না কেন, 
এটি নমণাণের ক্ষেত্রে হোসেনশাহের নাম ও খ্যাতি জাঁড়ত । এই বংশের আরও চারজন 
শাসকের পাঁরচয় জানা গেলেও হোসেনশাহের ন্যায় তাঁদের খ্যাতি ছিল না। 
নাসবডীদ্দনেব পরবতাঁ” সুলতান শমস€-ডীদ্দন মজঃফরশাহ ছিলেন অত্যাচারী ও 
নৃশংস এবং তাঁর অত্যাচাবে আঁতন্ঠ হয়ে উচ্চপদস্ছ আমণীরগণ সৈয়াদ হোসেনশাহের 
নেতৃত্বে যু্ধ ঘোষণা করে মজঃফরশাহকে পরাজিত ও নিহত করেন৫৬। অপর এক 
বিবরণে জানা যায় যে, রান্রকালে তেরজন সৈন্যসহ প্রাসাদে প্রবেশ পবর্ক সৈরদ 
হোসেনশাহ কর্তক নিহত হন এবং পরাদন প্রাতে সুলতান আলা-উদ--দন হোসেন 
শাহ গড়ের সিংহাসনে উপবেশন করেন ।৫৭ 
বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত' ও সমসামায়ককালে নাত মসাঁজদগাত্রে 
প্রতিষ্ঠিত শিলালাপ হতে প্রমাঁণত হয় ষে, হোসেনশাহের দাক্ষণ অগ্চলের রাজ্য 
বস্তীতি ছিল চব্বিশ পরগণা জেলার ছন্রভোগ, হুগলী জেলার গড়মান্দারণ ও 
মোঁদনীপুর জেলার নেড়াদেউলের উত্তরাংশ পর্যম্ত। নেড়াদেউল এ সময়ে গাঁড়শার 
অধীনস্থ ছিল৫৮। গড়মান্দারণ, মঞ্গলকোট ও কালনায় প্রশাসাঁনক কার্যালয় 
ছিল বলে অনূমান করা যায় এবং নবদ্বীপে একটি কাজির বিচারালয় ছিল ॥ 
গড়মান্দারণে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের শিলালাপতে পাওয়া যায় যে, তিনি 
1নজেকেঞ্খাঁলফাতুল্লাহ বলে উল্লেখ করেছেন । শিলালিপি হতে 'এটাই প্রমাণিত হয় 


৮০ বর্ধমান ৪ ইতিহাস ও সংস্কাত 


ঙি 


যে, এই সময়ে গড়মান্দারণ তাঁর আঁধকৃত এলাকাভুন্ত ছিল। সম্প্রাতকালে বর্ধমান 
জেলার আউসগ্রাম থানার অধীনস্থ স্ুয়াতাগ্রামের এক প্রাচীন মাজার হতে তিনটি 
শিলালাপ পাওয়া গেছে এবং এব শিলালাঁপতে হোসেনশাহের মসাঁজদ প্রাতঘ্ঠার কথা 
জানা যায়ং৯। তবে মসজিদাঁটির ধ্বংসাবশেষের কোন চিহ্ন বা তার কোন সম্ধান 
পাওয়া না গেলেও স্তয়াতা ও ভাজ্ক গ্রামেব মধ্যবতর্ণ স্থলে 'মাসিদডাঙ্গা* নামে একটি 
স্থান আছে এবং উন্ত প্রান্তরে দ-শট স্তপ্ত প্রথিত অবস্থায় (পূবে তিনাঁট ছিল, একটি 
হ্ছানীয় জনসাধারণ এস্থান হতে সরিয়ে নিয়ে যায় ) আছে, যার আকৃতি 
নৃতনহাটের ( মঞ্গলকোট ) মসাঁজদের অনুরূপ । মনে হয় মসাঁজদ1ট ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে 
[শিলালিপি তিনাটি পর বহমনশাহের মাজারে রক্ষিত বা স্থানান্তারত করা হয়োছল । & 
িলালাপ হতে জানা যায় ষেঃ কামতা বিজয়ের অজ্পকাল পরেই 1তাঁন সয়াতায় 
মসাঁজদ নিমাণ করোছিলেন, কারণ কামতা বিজয়ের কথা শিলালাঁপতে খোঁদত আছে । 
1তনখাঁন িলালাপর মধ্যে দহ'খাঁন সম্পাদনের তারিখ হিজরী ৯০২ সন (১৪৯৬-৯৭ 
প্রীস্টান্দে ) খোঁদত আছে এবং তৃতীয়া হিজরী ৯০৮ সনে (১৫০২ খ্রীস্টাব্দে ) 
খোঁদত হয়োছিল 1৬০ 

নূতনহাট বাসস্ট্যাপ্ড-এর সান্নিকটে হোসেনশাহের আমলে প্রতিষ্ঠিত প্রান 
ধ্বংসোন্মূখ মসজিদের শিলালাঁপ মঙ্গলকোটে মৌলানা হামিদ দানেশমন্দের সমাঁধ- 
গৃহে রাক্ষিত ছিল এবং পরে এট ভারতীয় যাদ.ঘরে স্ানাস্তারত করা হয় । রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও মৌলবী আবদুল ওয়ালী সাহেব কর্তৃক এটির পাঠোদ্ধারকার্ 
সম্পন্ম হয়েছিল। উত্ত শিলালাঁপ হতে জানা যায় যে, হিজরী ৯১৬ সনে 
(১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে) সৈয়দ আসরফের পত্র হোসেনশাহ ছিলেন এঁ মসাঁজদের 
প্রীতষ্ঠাতা এবং মসজিদের সম্মখভাগে অবস্থিত জলপানের নিমিত্ত বৃহৎ পুজ্করিণন 
প্রাতষ্ঠার কথা উত্ত 'শিলালাঁপতে উল্লেখ আছে ।৬১ কেতুগ্রাম থানায় বাদশাহ সড়কের 
ধারে রাইখান ও কুলুট গ্রামে হোসেনশাহের আমলে দহপট মসজিদ নিত হয়োছিল। 
হোসেনশাহের আমলে বর্ধমান জেলার বাভন্ন প্রান্তে নিত মসাঁজদ ও সেগদুলিতে 
খোঁদিতাঁললীপ হতে পাঁরদ্কার বোঝা যায় যে, এ সময়ে বর্ধমান জেলা তাঁর 
অধীনচ্ছ ছিল। 

সমসামাঁয়ক ঘটনাবলী হতে জানা যায় যে, দামোদরের দাঁক্ষণ তর হতে 
মোঁদনীপুর জেলার মধ্যাংশ পর্যন্ত তার অধননচ্ছ ছিল। ১৫০৯ ত্রীস্টাব্দে গাঁড়শা 
জয়ের মানসে রাঢ় অঞ্চল আঁতক্রম করার সময় বহু দেবমান্দর ধ্বংস করে বিনা বাধায় 
পুরীতে প্রবেশ পূরকি জগন্নাথ মাঁম্দর অপাঁবন্তর করোৌছলেন। পুরী আক্রমণের 
সংবাদ পেয়ে উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রদেব দাক্ষিণদেশ হতে সত্বর প্রত্যাবতনের ফলে 
হোসেনশাহের সৈন্যদল পশ্চাৎ অপসারণ করে গড়মান্দারণে আশ্রয় গ্রহণ করে। 
কয়েক মাস অবরোধের পর উৎকল সেনাপতি গোবিন্দ 'বিদ্যাধরের বিশ্বাসঘাতকতায় 
গঁড়মান্দারণ হস্তচ্যত হয় এবং সাময়িক সাঁম্ধচান্তর 'ভিভিতে ক্পিসা বা কাঁসাই 


মধ্যযগে বর্ধমান ৮ 


নদীর উত্তরতার পর্যস্ত গোড়ের সুলতানের ও কাঁসাই নদীর দাক্ষণ তাঁর হতে 
অবাশন্ট অংশ গাঁড়শার অধীনস্থ হয় ।৬২ গড়মান্দারণ ছিল সামাস্তবতাঁ দুগ্ এবং 
এই দূর্গের অধিকর্তা ছিলেন ইসমাইল গাজী । সম্ভবতঃ এই স্থান হতে বর্ধমানের 
দক্ষিণাংশ, হূগল, বাঁকুড়া ও উত্তর মোঁদনীপুর অগ্চল শাসিত হত। 

হোসেনশাহের আমলে বঙ্গাদেশের যথেন্ট উন্নাত হয়েছিল। তিনি 'নার্বচারে 
হাবসীদের নির্বাসিত ও হত্যা করে তৎপাঁরবতে” সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও ম্‌সলমানগণকে 
উচ্চরাজপদে নিয়োগ করেন৬৩। বাংলার হীতহাসে জুদশর্ঘকালব্যাপী হাবসা 
থোজাগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাজনীতির নিরামক হয়ে উঠেছিল এবং অধিকাংশ 
ন্ষেত্রে প্রাসাদ-বিদ্রোহগ্লি এদের দ্বারাই সংঘটিত হত। হাবসীদের বিতাড়ন ও 
ও তাঁর সুদীর্ঘকাল ধরে রাজত্বেব ফলস্বরূপ বঙ্গদেশের রাজনীতি ও শাসক নিবারচিন 
প্রাসাদ-বিদ্রোহের কুফল হতে রক্ষা পেয়োছল। উপযুস্ত কমণ্চাবী নিয়োগের ক্ষেন্রে 
ধম“কে তি প্রাধান্য দেন নাই । বহু ববাশল্ট হিন্দু উচ্চরাজপদে 'নষ্ুস্ত ছিল ; 
তন্মধ্যে প.রন্দর খাঁ, মূকুন্দ সরকার, সনাতন, রূপ প্রমুখ হিন্দ; কম"চারীর নাম 
উল্লেখ করা যায়। পরাগল খানের পত্র ছুটি খাঁ হোসেনশাহের দরবারে নিষ্স্ত 
ছিলেন । ছ-টি খাঁর অধীনস্থ ও তর নাম অনুসারে ছুটিপুর পরগণার সৃষ্টি হয়ে- 
[ছিল বলে অনুমান করা যায়। অবশ্য এর কোন 'লাঁখত প্রমাণ নেই। ১৪৯৪ 
শ্রীস্টাব্দে মান্দারণ শিলালপিতে তান 'িনজেকে খাঁলফাতুল্লাহ বলে ঘোষণা করেন১৪। 

হোসেনশাহের রাজ)শাসন ও তশর হিম্দ'প্রীত সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা তুলে 
ধরে তশকে আদর্শ শাসকর:পে প্রচার করা হলেও অনেকে জরানন্দের চৈতন্যমঞ্গলের 
উীন্ত অন.সারে এই হিন্দ: প্রীতিকে রাজনৌতিক কৌশল বলে আখ্যা দিয়েছেন ; কেবল- 
মান্র প্রয়োজনের অনূরোধে তিনি হিন্দুদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করতেন। এই 
সময়ে নবছ্পে শ্রীচৈতন্যদেবের আবিভার্বের ফলে বাংলায় নবযুগের সূচনা হয়। 
বৈষবধম" প্রচার ও প্রসারে আতাঙ্কত হয়ে নবদ্বপের মুসলমান বিচারক চশাদ কাজীর 
অত্যাচারে িন্দ্‌দের দূদ্দশার অন্ত ছিল না। শ্রীচৈতন্যের গৌঁড়নগরীতে প্রবেশের 
ইচ্ছা থাকলেও হোসেনশাহের ভয়ে রূপ ও সনাতন তাকে রামকেলী হতে প্রত্যাবর্তন 
করতে অনুরোধ করেন । গুঁড়শার রাজার বিরুদ্ধে ঝুদ্ধযাত্রার সময়ে ত"ার মন্তী রূপ- 
সনাতন হোসেনশাহের সঙ্গী হতে স্বীকৃত হন নাই, কারণ তারা জানতেন যে, 
তশদেরই সম্মুখে সুলতানের আদেশে পাঁথপার্বের মাম্দরসমন্হ ধ্বংস করা হবে। 
বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে আছে-_ 

“কে হুসেন শাহ সর্ব ডীঁড়ব্যার দেশে 
দেব মযর্ত ভাঁঙ্গালেক দেউল বিশেষ ।” অস্তথণ্ড+ ৪র্থ অধ্যায় । 

তশর আমলে কাজী ও মোল্লাদের অত্যাচারের বছ উল্লেখ আছে এবং হিদ্দুদের 
গ্রহ ও মান্দর ধংস করা মৃনলমানদের কাছে আঁত পণ্যকর্ম বলে |ববোচিত 
হত৬৫। অবশ্য মান্দর ধ্বংসের অন্য একটি প্রধান কারণ ছিল। প্রায় প্রাতিটি 


ধ্হ বর্ধমান ঃ হঁতহল ও সাক্ছাত 


খ্যাত হিন্দু মান্দরে বহূককাল ধরে ধনরদ্ব সপ্চিত ছল এমং উত্ত সাত ধনরছ্ছের প্রাত 
গুজতানদের লোভ ছিল। সুতরাং হোসেনশাহের ওড়িশা আঁভষানের পশ্চাতে 'ছিল 
গসলমান রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা, ধর্মপ্রচারের স্পৃহা ও "হিন্দু মাঁম্দর ধ্বংসের 
উন্মাদনা ।৬৬ তবে এর জন্য গোঁড়া 'হন্দ্‌ ধর্মের লোকেরাও কম দায়ী নন। ধর্ম ও 
বগপ্রন্গের নামে সমাজে বাধানিষেধের প্রবর্তন ও নিম্নবর্ণের লোকেদের উপর সামাজিক 
অত্যাচারের ফলে ব্যাপকহারে 'নিয়বর্ণের লোকেরা ধমস্তির গ্রহণে বাধ্য হত । 

অন্যান্যদের প্রসঙ্গ বাদ দিলেও হোসেনশাছ, তাঁর পালক সুব্ক্ধরায় ও ছব্রভোগ 
অঞ্চলের শাসনকতাঁ রামচন্দ্র থানের উপর লঘু পাপে যে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করোছলেন 
তাহন্দ্‌দের উপর অত্যাচার ব্যতীত আর কিছুই নয়। আবার সমসামায়ককালে 
রাঁচিত কয়েক'টি কাব্য গ্রচ্ছে উদারতার জন্য হোসেনশাছের প্রশংসাও কবা হযেছে এবং 
গ্রকথাও সত্য যে এ সমযে অন্যান্য স্ভলতানগণের তুলনায় তাঁর চরিত্র নানা সদগণে 
ভূষত ছিল এবং প্রায় তিন দশক ধরে বঙ্গদেশে রাজনৈতিক দৃশ্যাবলীতে স্ছিতিশীলতা 
ও সুশাসনের স্পন্ট ইঙ্গত ছিল। 

হোসেনশাহের সমযে বর্ধমানের সঙ্গে গৌড়েব ঘাঁনম্ঠ সম্পকেরি কথা জানা যায় । 
গৌড় হতে মূর্শিদাবাদ ও বাঁবভুম জেলাব মধ্য 'দিয়ে কেতুগ্রাম থানা আঁতক্রম কবে 
গঙ্গলকোটে অজয ও বরধমানে দামোদর পার হয়ে গড়মান্দারণ পর্যন্ত একটি রাস্তা 
প্রসারিত ছিল। জনশ্রুতি যে এই রাস্তাটি তান নমা্ণ কাঁরয়োছিলেন, যা “বাদশাহণী 
গোড' বা “হোসেনশাহী সড়ক” নামে পারচিত। কৃুঁলিনগ্রাম নবাসী প:রন্দব খাঁ 
ছিলেন সুলতানের সভাসদ+ শ্রীথণ্ড নিবাসী মূকুন্দ সরকার ( নবহরির অগ্রজ ) লেন 
প্রধান 'চাঁকৎসক ও দামোদব কাঁবরাজও 'চিকিৎসাকর্মে গোড়েই নিষত্ত ছিলেন । 
এছাড়া সনাতনের শ্যালক উচ্চ রাজকর্মে 'নযূত্ত হয়ে প্রচুর অর্থ ও সম্মান লাভ 
করোছিলেন। আবার তাঁর আমলে মঙ্গলকোটের সান্নকটে চন্দ্রসেন রাজার নামত 
মান্দর ধ্বংস করে এ মন্দিরের উপকরণ দিয়ে মসজিদ নামত হয়োছিল, তা মসাঁজদ- 
গগনে গ্রাথত সংস্কৃত অক্ষরে খোদিতালাঁপ হতে প্রমাণিত হয় । 

১৫১৯ শ্রীস্টান্দে হোসেনশাহের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেম্ঠপ-ন্র নাসিরীক্দন আবুল 
মুজফর নসরংশাহ (১৫১৯-৩২) গৌড়ের সুলতান হন এবং তাঁর সময়ে বর্ধমান 
জেলার আঁধকাংশ গৌড়ের অধামচ্ছ ছিল। হিজরী ৯৩০ সনে (১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দ ) 
নসরৎশাহের রাজত্বকালে, খান মিয়া মঃয়জ্জম মোরাদ হায়দর খানেয় পুত্র মিঞা 
মোয়াজ্জেম একাঁট মসাঁজদ 'নমাণ করেন। সম্ভবতঃ মিয়া মোয়াজ্জেম মঙ্গলকোট অঞ্চলের 
উপ-শাসনকর্তা অথবা জায়গণরদার গছলেন । ধ্বংসপ্রাপ্ত মসাঁজদের শিলালাঁপ ভারতীয় 
যাদ-ঘরে রাঁক্ষত 'ছিল।৬৭ নসরংশাহের আমলে রাঢ় অঞ্চলে কোন বিশৃঙ্খলার ঘটনা 
জানা যায় না। 

১৫৩২ প্রীপ্টাত্দে নসরংশাহের মততযুর পর তাঁর কিষ্ঠ ভাতা আবদল বদর সিংহানে 
আরোহণ করেন এবং এ বছরেই নসরৎশাহের অনুগত মখদৃমের সহায়তায় তাঁর পত্র 


ঞডজগে কর্ন টি 
আঙ্গাটী্দন হৃজফক িয়োজের ( ১৬০২-৩৩ ) ম্বজ্পকাজীন রাজত্বের কোন ছটা জালা 
না গেলেও কাজনা শহরে প্রাপ্ত একা মসাঁজদেয় গিলালাপ হতে এই সুলতানের বির 
অবগত হওয়া যায়। তাঁর রাজত্বকালে হিজরী ৯৩৩ সনে (২৭শে মার্চ, ১৪৪০ 
্রীস্টাব্দ ) উলুঘ মসনদ খান মালিক নামক একজন উাঁজর ও সেনাপাঁতি কালনা শহরে 
একটি মসাঁজদ নিমর্ণ করেন। উৎকীর্ণ শিলালাপতে সুলতান আলাউীম্দন মজহর- 
শাহের নামের উল্লেখ পাওয়া যায় ৮৬৮ উলুঘ মসনদ খান ছিলেন উচ্চপদন্ছ রাজ- 
কর্মচারী এবং তান কালনায় শাসনকার্যললয় স্থাপন পূর্বক এই অঞ্চল শঙ্গান 
করতেন । স্টুয়ার্টের মতে মুজফরশাহ তিন মাস রাজত্ব করেন ।৬৯ কিন্তু রিয়াজ- 
উস-সালাতিন গ্রন্থে পাওয়া যায় ষে, তিনি তিন বন্ছর রাজত্ব করেছিলেন । মঅজফর- 
শাহকে হত্যা করে হোসেনশাহের অপর এক পৃন্ত্র গিয়াসউীদ্দন মহম্মদ শাহ (১৫০৩ 
৩৮) নামধারণ পূর্বক গোড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু সাসারামেয 
আফগান শাসনকতাঁ শেরখাঁ কর্তৃক গোড় অবরুদ্ধ ও অধিকৃত হলে তিনি প্রচুর 
অর্থের 'বাঁনময়ে প্রথমবাব সান্ধ চুন্ত সম্পাদন করলেও 'দ্বিতীয়বারের আক্রমণের সময় 
দাক্ষণবঙ্গে পলায়ন করেন । এইভাবে হোসেনশাহণী বংশের পতন ও বাংলায় স্বাধীন 
স্লতানী আমলেব অবসান হয় । 
(৪) 


১৫২৬ শ্রীস্টাব্দে পাঁনপথের প্রথম যুদ্ধে বাববেব বিজ লাভের পর বিহার ও 
বঙ্গদেশেব বাজনোতিক আঁচ্ছবতাব সৃষ্টি হয। এই সুযোগে বিহারের সাসারাম অঞ্চলের 
আফগান জায়গীরদার শেবখাঁব গৌড় আভিযানেব সংবাদ পেষে 'গিয়াসীদ্দন মহম্মদ- 
শাহ তোঁলয়াগাঁড়র রবে 'াবপুলসৈন্য সমাবেশ কবেন। উপাযস্তর না দেখে শের- 
খাঁ কৌশলে তাঁব পত্র জালাল খাঁর অধাঁনে এ স্থানে অল্প সংখ্যক সৈন্য রেখে আঁধকাংশ 
সৈন্যসহ গোপনে ঝাড়থণ্ডের পথে অগ্রসর হন। তিনি সম্ভবতঃ মানভুম; বর্ধমান ও 
বীরভূম আতিক্রম করে গড়ের উপকণ্ঠে উপক্ফিত হযোছলেন এবং প্রায় বিনা বাধায় 
গৌড় আঁধকার করেন। এই সময়ে বর্ধমানের পশ্চিমাঞ্চলে চুরলিয়া দুর্গের পতন 
হয়৭০ এবং অনুমান করা যায় ষে, তাঁর নামানুসারে উত্ত অগ্গছল পরগণা সেরগড় নামে 
খ্যাত হয় । 

গৌড় পতনের পর উপায়স্তর না দেখে গিয়াসউদ্দিন তের লক্ষ স্বণমুদ্রার বিনিময়ে 
শেরখাঁর সঙ্গে সাঁম্ধ করতে বাধ্য হন। হীতমধ্যে দিল্লীর বাদশাহ হূমায়ূনে হ্বসৈন্যে 
গৌড় আভষানে অগ্রসর হওয়ায় পুবোন্ত পথে শেরখাঁ দক্ষিণ বিহারে পলায়ন করেন। 
কিন্তু চৌসা (১৫৩৯ খ্রীস্টাব্ঘ ) ও বিলগ্রামের (১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ ) বুদ্ধে শোচনীয়- 
ভাবে পরাজিত হয়ে হুমায়ূন ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং প্রার বিনা বাধায় 
শেরখাঁ সমগ্র উত্তলরভারত অধিকার করে শেরশাহ নামধারণ পূর্বক দিল্লীর সিংহাসনে 


আরোহণ করেন। 
১৫৪১ প্রীস্টাব্দে বাংলার শাসনকতাঁ খিজির খা স্বাধীনতা ঘোষণা করার শেরেশাছ 


১. বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


রুঠোরহম্তে 'িদ্রোছ দমন করেন । একজন শাসকের অধীনে সমগ্র বঙ্গদেশ শাসনের 
/ফ্টাধিকার প্রদান না করে কয়েকাঁট ভাগে এই দেশকে বিভাগ করে তাঁর অনুগতদের 
মধ্যে শাসনভার অর্পণ করে কাজী-কাজীলাৎ নামক এক উচ্চপদস্থ রাজকম চারণীকে 
দ্রবাধ্যক্ষ নিষুন্ত করা হয়।?১৯ সম্ভবতঃ এই সময়ে সুলেমান কররানী বর্ধমান ও 
হুগলণী অগ্চলের শাসনকতাঁ ও জায়গাঁরদার ছিলেন। আইন-ই-আকবরীতে সরকার 
্লেমানাবাদের সদর কাষালিয় ন্গলেমানাবাদের উল্লেখ আছে ।৭২ অধ্যাপক ব্লকম্যানের 
মতে জুলেমানশাহের নামান:সারে এই 'বিভাগের নামকরণ করা হয়োছিল এবং পরব্তঁ- 
কালে সম্রাটপত্র শাহজাদা সোলিমের নামে সেলিমাবাদে রূপান্তারত হয় ।৭৩ বধণমাল 
শহর হতে ৩৫ গিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে বতর্মান সোঁলমাবাদ গ্রামটি এ সময়ে 
উল্লেখযোগ্য শাসনকেন্দ্ররুপে গণ্য হত। বর্ধমান শেরশাহের রাজ্যের অন্তভূ্ত ছিল, 
তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় বর্ধমান শহরের পুরাতনচক এলাকা কাল-মসাঁজদের 
িলালাপতে । এই মসজিদের শিলালিপিতে খোঁদিত আছে--?8 
“না এলাহা ইললাললাহ, মোহাম্মদ রাস্তলুলৃলা আল হামদো িল-লাহে রাবব.ল 
আলামধন ওয়াল আয়াতুল মুততাঁকিন ওয়াস সালামে আলা সৈয়দুল মরসালন ও 
আলায়হে ও আসহাবে আজ মাইন । 
আফরিন সদ: আফরিন বর শেরশাহ 
শোদ ব আহাদ মসজিদ ও 'মমবর আলা 
হাম মোজাহিদেম মোজাদদাদ দর পনাহ 
কারদ বার হক্‌ ব তায়েত সিজদা গাহ 
মোমিনো বাহরে খোদায়ে জুল জালাল 
কর নামাজে পানজ গানা কুন বখাহ। 
গুফত হাতিফ বহরে নামাজ তারিখ. শ্কনুন 
িমবর অর মেহরাব অর মসজিদ মরহবা । হিজরী ৯৫০। 
উত্ত ফারসি কাঁবতার মম“কথা হল শত প্রশংসাধন্য শেরশাহ 'বিনি এটি প্রার্থনার 
জন্য তৈরা করালেন। উন্ত মাদাসম্পন্ন শাসকের আমলে তৈরী এই মসাঁজদে 
ধম'যোদ্ধা এবং ধমসংস্কারক সকলেই পরমপ্রভুর উদ্দেশ্যে মাথা নত করতে পারেন । 
ধর প্রাণ মানুষের ন্যায় আপনারাও আল্লার উদ্দেশে নামাজে রত হন। এই মসাঁজদ 
পনের তাঁরখ মেম্বর মসাঁজদ মেহরাব শব্দের মধ্যে নাহত রয়েছে । ৯৫০ 'হজরণী |, 
একাঁটি কাহনী প্রচলিত আছে যে, শেরশাহ সপ্তগ্রাম-বর্ধমান-সাসারাম হয়ে 
পেশোয়ার পর্যন্ত সুদীর্ঘ রাজপথ নিমণি করেছিলেন, ষোঁট বর্তমানে গ্রা্যাণ্ডদ্রাঙ্ক রোড 
নামে পরিচিত। 'কম্তু এবষয়ে যথেন্ট সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। কারণ 
ত্বরূপ বলা যায় ষেঃ শেরশাহ মান্্ পাঁচ বছর কাল ( ১৫৩৯-৪৪ ) রাজত্ব করেন এবং এর 
মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন বছর স্বায় প্রাতিষ্ঠা লাভের নিমিত্ব যুম্ধবিগ্রহে সময় কেটেছিল। 
অত অজ্প সময়ের মধ্যে ২২০০ িলোমিটার দীর্ঘ রাজপথ নিমণি করা প্রযযন্তীবদ্যার 


মধাষূগে বর্ধমান উঠ 


ধিচারে সম্ভবপর নয়। বহু প্রাচীনকাল হতে বঙ্গদেশের সঙ্গে সমগ্র উত্তরাপথের 
যোগাযোগ ছিল এবং সেই প্রাচীন পথেই আবহমানকাল ধরে যোগাযোগ ব্যবস্থা চলে 
আসছে । সম্ভবতঃ শেরশাহ প্রাচীন পথঘাটের উন্নতি ঘটিয়ে ও সংযোগসাধন করে 
রাস্তার ধারে সরাইখানা ও মসাঁজদ নিম্ণ করিযোছলেন। অন্ততঃপক্ষে সপ্তগ্রাম হতে 
বর্ধমানের শেষপর্যন্ত বাস্তা নিমাঁণে শেরশাহের কোন কৃতিত্ব নাই। কিন্তু 
একথা জানা যায় ষে, শেরশাহ সোনাবগাঁও হতে রাজমহল পর্যন্ত একটি রাস্তা নিমা্ণ 
কবেছিলেন 17৫ 


শৈবশাহেব পব কয়েকজন শাসক স্বাধীনভাবে বঙ্গদেশ শাসন করেন। কিন্তুঞ 
সমযে বর্ধমান তথা বাঢ় অণ্চলেব কোন বিবরণ জানা যায় নাই। জুলতান গিয়াস" 
উীদ্দন বাহাদুরশাহেব শাসনকালে (১৬৫৪-৬০) কালনায় একটি মসাঁজদ নামত 
হযেছিল 1৭৬ উত্ত মসাঁজদের শিলালাঁপ হতে প্রমাণিত হয ষেঃ এই অণ্চল তাঁর অধানম্ছ 
ছিল এবং তান সুবজগড়ের যুদ্ধে জধলাভ কবোছিলেন। কালনা শহরে একটি দ-গের 
আসন্তত্ব বরমান শতকের মধ্যভাগেও বিদামান ছিল । অনেকের মতে এটি আকবরের 
আমলে নাত হয়েছিল। গ্িয়াসউদ্দিনেব পব তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'গিয়াসউী্দন 
জালালশাহ ( ১৫৬০-৬৩ ) বঙ্গদেশের শাসনকতাঁ ছিলেন । 


জালালশাহের পর সুলেমান কররানাঁ ( ১৫৬৪-৭২ ) গৌড়ের সিংহাসন অধিকার 
করেন। জুলেমান করর:নী, আকবরের বশ্যতা স্বীকার কবে বিচক্ষণতার পারিচয় 
দিয়োছলেন এবং এ সময়ে গৌড়ের জলবায়ু ও পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় সামাঁয়ক- 
ভাবে তাণ্ডায় রাজধানী স্থানাস্তীরত করা হয়। উৎকলরাজ ম.কুন্দদেব দাক্ষণ রাড 
অভিষান করে প্রায় সমগ্র বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর আঁধিকারভুত্ত করেন। 
সুলেমান কররানী ও তাঁর সেনাপাঁত 'কালাপাহাড় স্বসৈন্যে দাক্ষণ রাঢ় পুনরাধিকার করে 
ওাঁড়শা আক্রমণ করেন এবং এই যুদ্ধে মুকুম্দদেব নিহত হন। কালাপাহাড় 'হন্দৃদের 
দেবদেবীর মূর্তি ও মান্দর ধ্বংসের জন্য হীতহাসে কুখ্যাত হয়ে আছেন। কিষম্তষে 
সকল কলঙ্ক তাঁকে স্পর্শ করেছিল তার আঁধকাংশের জন্য 'তিনি দায়ী ছিলেন না। 
আতি অগ্প সময়ের মধ্যে একটা সুবিস্তীর্ণ অগ্ছলের মান্দর ও বিগ্রহ ধ্বংস কয়া 
সম্ভবপর নয় । কালাপাহাড়ের পরব্তাঁ আমলে 'নার্মত বিগ্রহ ও মান্দর ধ্বংসের 
জন তাঁকেই দায়শ করা হয়। অনেক সময় দেখা গেছে যে, অন্গহীন দেবমার্তি 
পূজ্কারণর জলে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং পঙ্কোম্ধারের সময় আবিষ্কৃত মার্তি- 
গুলিকে কালাপাহাড়ের কীর্তি বলে প্রচার করা হয়। তবে একথা সত্য যে, বাদশাহশ 
সড়কের উভর পার্ের গ্রামগ্বালর মাঁন্দর ও বিগ্রহ কালাপাহাড়ের হাত হতে 
নিষ্কৃতি লাভ করে নাই। অজুলেমান কররানী ও কালাপাহাড় ওঁড়শায় ধ্বংসকাষ" 
শুর্‌ করলে সম্াট আকবরের হস্তক্ষেপের ফলে বহু বিগ্রহ ও মন্দির ধ্বংসের হাত হতে 
ব্রক্ষা পার এবং বাধা হযে সুলেমান কররানী ওড়িশা ধ্বংদ হতে বিরত হন । 


গ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংশ্কাঁতি 


(৫) 


গিয়াসটীদ্দন জালালশাহের শাসনকালে ১৫৬২ শ্রীস্টাব্দে বহরাম সক্কা নামক এক 
ধর্মপ্রাণ মুসলমান দরবেশ বর্ধমান শহরে এসৌছিলেন এবং শবাভন্ন সূত্র হতে তাঁর 
জীবন", সেবাকার্য, দেওয়ানা রচনা ও বর্ধমান শহরে বসবাসের ঘটনা জানা যায় । 


মধ্যযগের প্রথম পর্ব হতে সামরিক শান্তির সহায়তায় ইসলাম ধর্মের প্রচার ও 
প্রসারের বহদ নিদর্শন পাওয়া যায়। স্ছানীয় রাজা বা জমিদারের বিরুদ্ধে এই সকল 
অভিযানকে ধর্মযদ্ধে নামে অভিহিত করা হত। যুদ্ধ ব্যবসায়ণ গাজীগণ ইসলাম- 
ধর্মের ছত্রছায়ায় মুসলমান সমাজে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিল । 'হন্দু মান্দর- 
"সমূহ ধ্বংস করে, উন্ত ধ্বংসাবশেষ হ'তে উপাদান সংগ্রহ করে মান্দির প্রাঙ্গণে দরগা, 
মাজার, মসাঁজদ প্রভৃতি গড়ে উঠায় উল্ত স্থানগূলি হিন্দুদের নিকটও আকর্ষণীয় ছিল। 
সেকারণে আজও বাংলাদেশে বহু পীর বা গাজীর মেলায় হিন্দ:রা আত শ্রদ্ধার সঙ্গে 
সমবেত হন। 

কিন্তু পীর ও সুফণগণ ধর্ম প্রচারের নামে বহু জনাহতকর কাজে নিজেদেন 'লিপ্ 
করেছিলেন তার প্রমাণের অভাব নাই। সামাঁয়কভাবে হয়ত তাঁরা রাজনোতিক আবর্তে 
জাঁড়ত হলেও মানবকল্যাণ ব্রত ছিল তাঁদের মৃখ্য আদর্শ । ষোড়শ শতকে এর্‌প 
এক ধ্প্রাণ পীরের জীবন কাহিনী সমসাময়িক এীতিহাসিক গ্রন্থ এবং দুইখান 
শিলালিপিতে খোঁদত আছে। পরহিতব্রতে ব্রত আজীবন মশক বহনকারী এই 
মহাপুরুষ প্রথম জীবনে 'শাহওয়াঁ্দ বীয়াৎ এবং পরবতর্ঁকালে “হজরত পণর বহরাম 
মক্কা” নামে সমধিক প্রসিদ্ধ । “সকা” শব্দের অথথ জলদানকারশ। তাঁর কাঁনষ্ঠ 
ভ্রাতা বায়াজিদ বিয়াদ-এর আত্মজীবনগ, আবুল ফজল আলমীর আকবরনামা ও আইন- 
ই-আকবর+, বহরামের স্বরচিত দেওয়ানা এবং বর্ধমান শহরে প্রাপ্ত দুটি শিলালাপ 
হতে এই ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষ সম্বন্ধে কিছু জানা যায়। তন্মধ্যে বায়াজিদের 
আত্মজীবন? ও 'শিলালাঁপ দুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ।৭? 


বিয়াং বংশোদ্ভুত দুই বালক তুরস্কের তাব্রিজ শহরে ব।ল্যকাল আঁতবাহত করে 
ভাগ্যান্বেষণে কাবুলে এসে মোঘল সৈনাদলে যে।গ দিয়ৌছলেন । যৌবনে শাহওয়া্দ 
প্রসিষ্ধ যোদ্ধার্পে খ্যাতি অর্জন করে বাবরের ছিতশয় পত্র কামরাণের অধশনে 
ঘোরবন্দঃ জোহাক ও বামিয়ানের শাসনভার লাভ করেন। এই সময়ে ভাগ্য বিপষয়ের 
ফলে 'দল্লীর সম্রাট হুমায়ূন পারস্যের পথে কাবুলে এসে উপাঁস্ত হন এবং 
শাহওয়াঁদ” বায়াজদ ও বাপ.সবেগ সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করেন । ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে 
শিশু আকবরের আইন-বন্দী বা খাতনা উৎসব উপলক্ষে কান্দাহার শহরে ৪০ দিন- 
ব্যাপ) বিশেষ সমারোহ অনুষ্ঠানে আল্লার মাঁহমা সূচক ধমণয় সঙ্গীতে আকৃষ্ট হয়ে, 
শাহওয়ার্দির মনে এক বিরাট পাঁরবর্তন এসেছিল। সৌনকের বৃত্ত পাঁরত্যাগ করে 
ধর্মচচ্চা ও মানব হিতৈষাঁ কাজে নিজেকে ধৃন্ত করেন। তাঁর জ।বনের প্রধান ব্রত 


নধ্যষশে বর্ধমান উদ্ 


ছল, উষর দেশের 'পিপাসার্তগণকে জল দান করে তৃষা নিবারণ করা, আর অবসর 
সময়ে শাহওয়ার্দ দিওয়ানা রচনা করে শিষ্য ও গুণীজনকে শুনিয়ে নদীর জলে 
ণবসর্জন দিতেন । তাঁর রচিত কাব্যের মধ্যে কয়েকটি বায়াঁজদের আত্মজনীবনীতে উল্লেখ 
কবা আছে এবং বর্ধমানে প্রাপ্ত কয়েকাঁট দিওয়ানা এশয়াটিক সোসাইটির পশথ 
সংকলনে প্রকাশিত হয়েছিল । 

বাজকার্য পাঁবত্যাগ করাব পব শাহওয়ার্দি, বহরাম সক্কা নামে পরিচিত হন। 
তুরস্ক ও পাবস্যের বহ্‌ স্থানে জলদান ব্লত পালন করে দ্বাদশবর্ষব্যাপণ এক 'দিনের 
জনাও মশকঁি কাঁধ হতে না নামানোর ফলে কাঁধে 'বিষান্ত ক্ষতেব সৃষ্টি হয়োছল। 
গর শেখ জামি মহম্মদ খাবুসানী নিশাপুরীর আদেশে কিছ,.কাল মশকাঁট স্কম্ধচ্যুত 
করতে বাধ্য হন এবং আরোগ্য লাভের পব গুরুর আদেশে 'দল্লীতে আসেন । উভয় 
ভ্রাতা ছিলেন মোঘল সেনাপাঁত মুনিম খাঁব প্রিয়পান্ত এবং সেকারণে দিল্লীতে হজরত 
জামুদ্দিন আউীলয়ার সমাধক্ষেত্রের হজরা শরীফে" (সম্রাট হূমায়নের সমাধির 
[নিকটস্থ ) আশ্রয় লাভে সমর্থ হয়োছিলেন । সেই সময় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বায়াঁজদ ছিলেন 
সম্রাটের রম্ধনশালার উচ্চপদস্থ কর্মচারী । প্রামাঁণক জীবন-চাঁবতের অভাবে বহরাম 
সক্কার ধম'মত নয় করা যায় না, তবে তার কার্যকলাপে জানা যায় যে, তিনি 
ছিলেন স্ফী মতাবলম্বী ॥। 'দল্লশ হ'তে আগ্রায় এসে আগ্রা দর্গের সম্মখভাগে 
একটি নিম গাছের নিচে তাঁর জলসন্র ছিল। সাধারণ নাগাঁরক, উচ্চপদস্থ আমণর- 
উমরাহ, এমন কি তাঁর গৃণগ্রাহী স্বয়ং সম্রাট আকবর পর্যন্ত এই জলসন্ে জলপান 
করতে কুশ্ঠিত হতেন না। সম্রাট জলপান করাব সময়ে বহরামের দিওয়ানা শুনে 
আনন্দিত ও মুগ্ধ হতেন। 

দর্ঘকাল আগ্রায় অবস্থানের পর 'সিংহল যাত্রার উদ্দেশ্যে নানা ম্ছানে ভ্রমণ করে 
স্বাবাংলার অন্তর্গত সরকার শাঁরফাবাদের সদর কার্ষালয় বর্দওয়ান (বত'মান বর্ধমান) 
শহরে আসেন । শোনা যায় আবৃল ফজলের স্ুনজরে না থাকায় তাঁর আগ্রা ত্যাগের 
প্রধান কারণ ছিল। সেই সময়ে পুরাতন চক এলাকায় (রাজবাড়ী হতে ১ কিলোমিটার 
দক্দিণে ) যোগা জয়পালের আস্তানা ছিল এবং উল্ত স্থানাটি যোগী জয়পালের বাগান 
নামে পরিচিত । আঁতি অজ্প সময়ের মধ্যে মহাপুরুবদ্ঘয় উভয়ে উভয়ের অলৌকিক 
ক্ষমতায় মুগ্ধ হন এবং বহরাম সকার প্রার্থনানুসারে জয়পাল তাঁর বাগানে বহরামকে 
স্থান দান করেন। প্রবাদ যে জয়পাল ইসলাম ধমে অনুরাগণ হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করেন এবং তিনি দীন মহম্মদ নামে পাঁরচিত হন। পশীর বহরামেব সমাধিক্ষেত্রে 
দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যোগী জয়পালের স্মাধি আছে এবং এ স্ছানে স্থানীয় জনসাধারণ 
কৈ ও ল্যাাজাতীয় মাছ এখনও পেরেকে গে*খে মানসিক প্রদান করেন । এ জাতনয় 
মানসিক বংশবাদ্ধর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকতে পারে । 

বর্ধমান শহরে অবস্থানের তৃতীয় দিবসে বহরাম সন্কা ইহলোক ত্যাগ করেন। 
বিশাল সমাঁধক্ষেত্রের উত্তরভাগে এক উচ্চ ভূখণ্ডের উপর সমাধি কক্ষটি অবাস্থত। 


৮৮ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


সম্মুখভাগে একটা দালান এবং দালানের পশ্চাতে গভ্গৃহ মধ্যে কবরটি বর্তমান । 
কক্ষা্ট একটি গম্বুজ ও চারটি মিনার দ্বারা শোভিত । আজও প্রাত বৎসর চান্দ্র মাসের 
২২ হতে ২৪ রজব পর্যন্ত হজরত পীর বহরাম সক্কার উরস মোবারক উৎসব উপলক্ষে 
নানা স্থান হ'তে বহু ভন্তজন সমবেত হন। 
বহরাম সক্কার দেহত্যাগ্ের সংবাদ পয়ে সম্রাট আকবর উত্ত সমাঁধচ্ছলে একি 
স্মাতসৌধ 1নমাথের আদেশ 1দয়োছিলেন এবং ব্যয়ভার বহনের নামত পুরাতনচক, 
ফঁকিরপূর ও মণজার্প,র মৌজা দান করেন। পরবর্তীকালে মৌজা ?তনাঁটর 1বাঁনময়ে 
৪১ টাকা ২ আনা ৪ পাই বৃত্তির বাবস্থা করা হয়োছিল। প্রত ভ্রটি আইনানূসারে 
সরকার কর্তক সংরন্মিত। সমাধিক্ষেত্রে উত্তর ভাগে বিশাল জলাশয়, পূবও 
দক্ষিণ ভাগে আছে বহুপীর, ফাঁকর ও 1বাঁশষ্ট ব্যান্তর সমাধ। মূল সৌধের পাশ্চমে 
একটি উন্মত্ত দালানে মেহের-উন-নিসার প্রথম স্বামী বর্ধমানের জায়গণরদার শের 
আফগান ও সমসাময়িক বাংলার স্ুবাদার কুতুবডীদ্দনের সমাধ বর্তমান । প্রবেশ ” থের 
বাম দিকে আছে একটি স্তরঙ্গ, যা নিয়ে সাধারণ্রে কৌতুহলের সামা নাই। নকটে 
আছে যোগাঁ জয়পালের সাধন ভজনের স্ছান-_সেটি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত । 
পীর বহরামের সমাধবক্ষের প্রবেশ পথ্রে উপর ২২ ফুট »* ১ ফুট পাঁরামত 

কাল পাথরে আরব ও পার্স ভাষায় রচিত খোঁদতাঁলাপ দ:ট অধ্যাপক হেনরণ 
রকম্যান ও মৌলবাঁ আবদুল ওয়ালী সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত হয়োছল। ওয়ালী 
সাহেবের মতে হিঃ ৯৭০-১৫৬২-৬৩ খু।স্টান্দে বহরাম পরলোকগ্রমন করেন । কিন্তু 
মাতোয়ালশর মত গ্রহণ করে অধ্যাপক ব্লকম্যান বলেছেন যে হিঃ ৯৮২-১৯৫৭৪ খুশস্টাষ্দ 
হওয়াই সমীচীন । ১৫৭৪ খুখস্টাদের পূর্বে বর্ধমান মোঘলদের অধীনস্থ ছিল না। 
অনুমান করা যায় যে হিঃ ৯৭০ অন্দে বহরামের মৃত্যু হয় এবং হিঃ ৯৮২ অন্দে বর্ধমান 
শহর মুনিম খাঁ ও রাজা টোডরমল কর্তৃক আঁধকৃত হলে আকবরের আদেশে হজরত পর 
বহরাম সকার সমাধিসৌধ নির্মিত হয়োছল। সমাধিসৌধে প্রাপ্ত শিলালাঁপভে 
পাওয়া যায়-_-তাঁরিখে অসালা হজরত হাজী হরাঁমনাস শারফায়েন বেহারমে হাক্ক 
কদলালে সাররাহ অর্থাৎ ধর্মপ্রাণ বহরাম সক্কা হিঃ ৯৭০ অন্দে আল্লার সঙ্গে 
1মালিত হয়েছেন, যার অর্থ হল--তাঁন ইহলোক পাঁরত্যাগ করে আল্লার রাজ্যে 
িরাজমান। 

ইয়া আল্লাহো ইয়া ফ্যতা হো 

ইয়া আল্লাহো ইয়া ফাতা হো ইয়া আল্লা হো 

লা ইলাহা ইললাল লাহো 

মহম্মদ'র রঙলমলা- হককন 

জাহে দরবেশ আলমে গনস্তাহ বাহার অমং 

কেহ দর: ইরকান্‌ দিলেহ্‌ উবুদ্‌ দরিয়া 

জ আলম রত ডররাহে সর আনাঁডপ্‌। 


বধ্যযুগে বর্ধমান ৮৯ 


স্রদ আজ লক ফনাহ্‌ বহরাম দ।না 
হসাবে সালে ফোং আঃ ইয়াগানা 
জা হক করাদম চুন ফংআহি তমন্লা 
নিদা অমদ্‌ কেহ তারিখে ওযাফাতস 
বুদ দুবলেশ শা বংব।ম শক্কা” | 
মোৌলবাঁ ওধ।ল। সাহেবকৃত ইংরাজ পদ্য।ন:বাদ 
(9 4১11910,09 151) (9061 01). 0 4১11919 0 7720021১ 0 4৯112, 
11151915100 000 90 £১1191, 110118101090 15 0006 1995515101০? 
4৯1181, 
1) 000) ৬6111/ 9810190) 98০ 011০ 99100 06 0119 ০110 (1. 6, 005 
১৪106 01 %/০0110-৬1৫0০ 16100/1 ) 
ড/11056 116910 11) [1)6 1106 1000/15056, ৮445 18156 1172 00620. 
7০ 9০101 9%9% 17010 0116 ৬/0110১ 00 1১1১ 94৮ 10 (59101). 
1381018110১ 01,6 156) 011100650 0113 11৭10১11019 102110, 
৬/1)51) 0116 ০2107119110) 01 116 9.1 01 0186 01101005 01793 ৫6901, 
[ 991160 601] 039০0, 0 7791-1)1, 
4 ৮০1০9 5810 01181 015 0909 01 1)1১ ৫০০01) 
[5 0271081৬191 13311901৯40 (97০ হু,» 1562-63 4৯. [0 ) 
অধ্যাপক ব্লকম্যানের অনুবাদে পাওয়া যায়__- 
4৯ ৮9596 08176 11019 116251) 2101)01011017)6 01081 
1)5 01710105110 01 1715 05261) 1199 11) (1)6 ৬/91৫5-- 
(০9110217191) 19 7381)790) 5899) 17. 982 ০1 1574 
[হিজরী ১০১৫ অন্দে খোঁদিত অপব একখা?ন 'শলা?লাপ সমাধি গৃহের দেওরালে 
শ্রাতান্ঠত আছে । হিজর ১০১৫ (১৬০৬-৭ খুশস্টাব্দ ) অন্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
রাজত্বকালে "দ্বিতীয় বশিলালিপিটি খোঁদত হয়োছিল। দ্বিতীয় শিলালিপিখানি ওয়ালি 
সাহেবের পাঠোদ্ধার এরপ- 
গবসামল্লা অর রহমান অর রহিম 
(ব-মজম্‌ন আয় আয়ে করিমা ওহ আদল মালা 
আলা হ.ঘ্বা জভিল কুরবা ওয়ল ইয়াতামা ওয়ল 
মশাকিনে ভবানিশ সাঁবলে বয়স সাহ্‌ লনা ওয়হ্‌ 
ফর রেকাবা )--বতসম্দুকে ফরকে মোবারক 
বন্দে গানে হজরতে শাহেনশাহিয়ে কাড়য়া ফকীর 
উরা জহূতে মদদেমাআসে ফোকরহ্‌ ওহ্‌ মশাকিনে 
মজারপুর আনোয়ার পীর বহ্‌রাম ব মুজিব 


৯০ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


নভিশতায়ে আল্হাদা মোকরবর নমদা সদ ওয়হ 
মোতাবল্লীয়ে শেখ বখতিয়ার বাশদ- 
কুনীনদায়ে ইন পরিয়া বলগত্‌ খোদা ওয়হ্‌ নফরণন 


রস্সুল গিরেফতার বাশদ ॥ 


হঃ আল্লা যান পরম দয়ালু ও করুণাময় । তাঁর পাঁবন্র বাণতে আছে যে. 
যিনি তাঁর ধনসম্পাত্ত অনাথ, পান্থ ও দরিদ্রজনের মধ্যে বিতরণ কবেন তাঁব উপর 
আল্লার করুণা বর্ধত হউক এবং মহামাহম সম্রাটের [ নুরৎদ্দ।ন মহম্মদ জাহাঙ্গণাব ] 
প্রধান দাসের প্রায়াশচতের নিমিত্ত ফাঁকরপ.র গ্রামটি দারিদ্র ও অভাববজনের জনা 
মাদদ-ই-মাস হিসাবে পৃথক রাখা হ'ল। পগর বহরামের জোতিময় সম।ধির জন্য 
মাজারপুর ও আনোয়ারপ,র গ্রাম দুটি বিশেষ অনমত্যানুসারে দান করা হল এবং 
শেখ বরা তয়ারকে উন্তস্ছলের (সমাধিসহ সমাধি ভবনের ) মূতাওয়ালী (মাতোয়ালা ) 
িষুন্ত করা হল। যে ব্যান্ত উত্ত কারের (দান কারের) পাঁরবততন সাধন করবেন, 
তার উপর আল্লার আঁভশাপ ও দেবদতের ভর্খসনা বাঁষধ্ত হোক । তারখ ১০১৬ 
গহজরশ ( ১৬০৬-৭ গ্রীস্টান্দ )। 


দাপতে আছে “বন্দে গানে হজরত শাহেন শাহয়ে” অথাৎ মহামাহমাম্বৰিত শাহেন- 
শাহের গৌরব বধিত হউক । কিন্তু সম্রাটের নাম উল্লেখ না থাকলেও সমাধি 'লাপর 
খোঁদিত তারিখাঁট হল হিজর ১০১৫ অবন্দ অর্থাৎ ১৬০৬-০ শ্রীস্টাব্দ । ১৬০৫ শ্রীস্টাব্দের 
২৫শে অক্টোবর মধ্যরাত্রে সম্রাট আকবর মততযুমূখে পাঁতত হন এবং সোৌলম এ 
বংসর ওরা নভেম্বর নুর,দ্দখন মংম্মদ জাহাঙ্গার নাম ধারণ করে আগ্রার সংহাসনে 
আরোহণ করেন । এর ছারা সহজেই প্রমাণিত হয় যে, দ্বিতীয় শিলালাঁপখান সম্রাট 
জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে খোঁদত ও প্রাতাত্ঠত হয়োছল। গরীব দঃখাদের ভরণ- 
পোষণের জন্য ফাঁকরপুর মৌজা এবং পীর বহরাম সক্কার সমাধিটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 
মণজাঁপূর (মজারপুর ) ও আনোয়ারপুর মৌজা দান করার বিষয় আলোচা শিলা- 
ধলাপতে খোঁদিত আছে । প্রসঙ্গতঃ একটি বিষয়ের উল্লেখ না করলে আলোচনা 
অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । মৌলব। ওয়ালি সাহেব সমগ্র লিপিখানিব অন.বাদ করেন 
নাই। 'কল্তু ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে বরেন্দ্র রিসার্চ িডীজয়াম হতে সামসৃ-উদ-দান 
আহমদ কর্তৃক সম্পাদিত 1105011010105 ০৫ 93521891) ৬০1 [৮ (088০ 269-270)-এ 
1শলালাপিখান প্রকাশিত হয়েছে । দুঃখের বিষয় এই ষে, শিলালাপিটির অন:বাদ 
ওয়াল সাহেব যে অবস্থায় প্রকাশ করেছিলেন মিঃ আহমেদ হুবহু নকল করতে গিয়ে 
একই ভুল করলেন। মূল শিলা'লাঁপর সঙ্গে অনুবাদ 'মলিয়ে দেখার প্রয়োজন৭য়তা 
অনুভব করেন নাই। যে অংশটি বাদ পড়েছে তার অনুবাদ হওয়া উচিত “*.*-** 
2100 81109160 18011291001 2100 4১10৬910000 005 12888176510958906 01? 006 
1110000809050 0000 ০1 78189118191, সমাধি গৃহটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 


মধ্যধগে বর্ধমান ৬১ 


মাতোয়াল নিষুন্তর খবয়াখবরও পাওয়া ষায়। শিলালপি অন্যাক্রী এ সময়ে শেখ 
বন্তিয়ার ছিলেন প্রথম মাতোয়ালি। বর্তমান মাতোয়াজিরা তাঁর বংশধর বলে দাবী 
করেন। ওয়ালি সাহেব ও মিঃ আহমেদ ফকিরপূর মৌজাকে নিরে'শ বরতে পারেন 
নাই । ফকিরপূর (মৌজা নং ২৫) গ্রামখাঁন পূর্বে বর্ধমানের দাঁক্ষিণভাগ্গে অবাস্থৃত 
1ছিল। বর্তমানে বর্ধমান মিীনাসপ্যালিটির অন্তুভুন্ত হয়ে গেছে । আর আনোয়ারপুর 
হল বর্তমান বেড় বা খাজাআনোয়ার বেড় । মজারপুরকে মীজপির উল্লেখ 
করা হযেছে__কিন্তু তা মীরছোবা (মৌজা নং ৩৩) হওয়া উচিত। কারণ উত্ত 
অঞ্চল ও বর্ধমান মিউীনাসপ্যালিটির অন্তভূন্ত। অপরপক্ষে মীজপির নামক 
গ্রামখাঁন বায়ন-_ মীজরপুর লামে পাঁরচিত, যা বর্ধমান শহর হতে ১২ কিলোমিটার 
দুরে অবাচ্ছিত। 


১৭৯১ শ্রীস্াব্দে দশশালা বন্দোবস্তেব সময় মৌজা ?িতনাটি মাতোয়ালীদের 
আঁধকাবচ্যুত হয় এবং বধমানের মহারাজার সঙ্গে ইংবাজদের এক চুন্তিতে মৌজা 'তিনটি 
তাঁর জাঁমদারণীভুক্ত করার পরিবতে মাতোয়ালখকে মাসে ৪১-২ ৪ পাই হারে মাসিক 
নগদ বন্দোবস্তের দ্বারা সমাধিগৃহের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ চলত। বর্ধমান রাজবাড়ী 
হতে পর বহরামের সমাধির জন্য মধ্যে মধ্যে কিছু অনুদানের খবর জানা যায়। 
বাংলা ১১৮০ সালের আষাঢ় মাসে (ইং ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ) মহারাণণী বিষণকুমারীর 
ব্যয়ানবাঁহের তাঁলকায পীর বহরামের সমাধির জন্য ১৫২ টাকা ৪ আনা দানের ব্যবস্থার 
কথা জানা যায় । ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে জান.য়ারী বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের ৪৪০নং 
আদেশ। বলে উত্ত সমাধিগৃহি সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত করা হয় এবং ১৯১৭ সালের 
প্রকাশিত এক সরকার নাঁথপন্ত্রে জানা যায় ২৫ টাকা বায়ে গর বহরামের সমাধি- 
গৃহাটকে সংস্কার করা হয়েছিল । 


১৯২৭-২৯ খ্রীষ্টাব্দে ডাইরেক্টর জেনারেল (আঁর্কয়লজি বিভাগ )-এর ?রপোর্টে 
জানা যায় সমাধি গৃহটির গঠনসৌম্ঠব যথেষ্ট প্রশংসার যোগ্য । পুরাতন কাঠের কাঁড়- 
বরগাগুলি নস্ট হওয়ায় কাঠের পাঁরবর্তে ৫৫০ ঢাকা ব্যয়ে লোহার জয়েস্ট বাঁসয়ে 
সংস্কার করা হয়োছল। বর্তমানে সমগ্র চত্বরটিতে অব্যবস্থার দণষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। 
পীর বহরাম, কুতুবডীদ্দন কোকা ও শের আফগ্রানের সমাধি ছাড়াও বধমানের বহু 
1বাঁশগ্) ব্যন্তি ও সাধুসন্তের সমাধি এ প্রাঙ্গণে আছে, সেগুীলর আশু সংদ্কারের 
প্রয়োজন । 


(৬) 


১৫৭২ গ্রীস্টান্দে সুলেমান কররানীর মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র দাউদ কররানী 
গৌড়ের সিংহাসন লাভ করে মোঘল সম্রাট আকবরের আনুগত্য অস্বাকার করেন এবং 
নিজ নামে খুতবা পাঠ ও মূদ্রা নিমণি করান। এই বিদ্রোহ দমনের নিমিত্ত মোঘল 
সেনাপাঁত খান-ই-খানান মুনিম খাঁর নেতৃত্বে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন । 


২ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


দাউদ খাঁ তোলয়াগাঁড়র ষুদ্ধে পরাস্ত হয়ে ধনরত্ব ও রাজকোষের একটা বিরাট অংশ 
প্রতাপাঁদত্যের 'পতা ও তাঁর অন্যতম পরামর্শদাতা শ্রীহরির তত্বাবধানে পূর্ববঙ্গ 
প্রেরণ করে নিজে বর্ধমানে সৈন্যবাহিনীসহ এসে উপাঁস্িত হন। দাউদ খাঁর বর্ধমানে 
আগমনের কারণ হিসাবে অনুমান করা যায় যে, মঙ্গলকোট, বর্ধমান, সপ্তগ্রাম ও 
গড়মান্দারণের ঘাঁটগুলিকে শন্ত করে মোঘল সৈন্যদের বাধা প্রদান এবং তাঁর অধানস্থ 
ওাঁড়শার পাঠান শাসক খানজাহানের কাছ হতে দ্রুত সহায়তা লাভ করে সৈন্যবাহনীকে 
আরও শীন্তশাল করা। কিন্তু আকবরনামায় পাওয়া যায় যে, দাউদ খাঁ প্রথমে 
কালাপাহাড়, সুলেমান ও বাবু মঙ্কলী প্রভাতি বিশ্বস্ত অন.চরবৃন্দসহ ঘোড়াঘাটে 
পলায়ন করে এবং সেখানে মোঘল বাহিনী তাঁর পশ্চাংধাবন করায় সপ্তগ্রাম হয়ে 
বর্ধমানে চলে আসেন 1৭৮ 

রাজা টোডরমল্ল স্বসৈন্যে বর্ধমানের পথে অগ্রসর হয়ে মহম্মদ কুলি খাঁ বারলাসকে 
সপ্তগ্রাম আধকারের জন্য প্রেরণ করেন এবং সপ্তগ্রামের ঘাঁটি হতে দাউদ খার সকল 
প্রকার সাহায্যের পথ বন্ধ হয়ে যায়। দাউদের আত্মীয়স্বজনকে বর্ধমানে বন্দ? করা 
হয় এবং 1তাঁন গড়মান্দারণে পলায়ন করেন । বর্ধমানে অবস্থানরত সময়ে দাউদ খাঁর 
অনুগত জুনাইদ কররাণ। ঝাড়খণ্ডের পথে বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হওয়ার সংবাদ 
পেয়ে রাজা টোডরমল্ল কিয়া খাঁও নজর বাহাদুরকে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে জুনাইদ 
কররানী পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন এবং বিজয়ী মোঘলবাহনী বর্ধমানে 
প্রত্যাবর্তন করে ।?৯ বিদ্রোহ দল পুনরায় সপ্তগ্রাম অধিকার করায় মহম্মদ কুলি খাঁ 
বারলাস এ স্থানে উপাস্ছিত হলে তারা গড়মান্দারণে পলায়ন করে। কিম্তু অপর 
একদল সৈন্যের পশ্চাৎধাবন কবার সময় বারলাসঃ মণ্ডলঘাটে ( আকবরনামা- 
মণ্ডলপুর ) মত্যুপুখে পতিত হন। রব্রকম্যানের মতে বিষ প্রয়োগে তাঁর মৃত্যু 
ঘটানো হয়েছিল ।৮০ 

টোডরমল্ল বিদ্রোহ দমনে বিশেষ স্ুবধা করতে না পেরে অর্থ ও সৈন্যের জন্য 
মুনিম খাঁকে অনুরোধ করায় মহুনিম খাঁ, লস্কর খাঁর মারফৎ অর্থ প্রেরণ করেন এবং 
স্বয়ং স্বসৈন্যে বরধমানে এসে উপাস্থিত হন। এই সময়ে একদল মোঘল সৈন্যাধ্যক্ষ 
টোডরমল্লের কাজে সবাবষয়ে বাধা লৃষ্টি করায় টোডরমল্লের অকৃতকাধ" হওয়ার 
প্রধান কারণ ছিল। মোঘল শিবিরের অবস্থা অবগত হয়ে ওঁড়শার শাসনকতা 
খানজাহান লোদীর সহায়তায় দাউদ বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেন। 
কিন্তু মুনিম খাঁর আগমনের সংবাদ পেয়ে তান পুনরায় পলায়ন করেন। মোঘল 
বাহনী বর্ধমান ত্যাগ করে গড়মান্দারণের পথে অগ্রসর হয়ে চিতুয়া় শিবির 
স্থাপন করে ।৮”* 

এই সময়ে দাউদ খাঁ রীনকসারা গ্রামে 'শাঁবর স্থাপন পূবক তাঁর ছন্রভঙ্গ বাহিননকে 
একত্র করার চেষ্টায় ছিলেন এবং হুগলী জেলার ধরপুর গ্রামে সুদৃঢ় মাত্তকা প্রাকার 
নিমাণ পূর্বক মোঘল সৈন্যদলকে বাধা দেবার চেষ্টায় ছিলেন । মূনিম খাঁর ভয়ে 


মধ্যযুগে বর্ধমান ১৩, 


ভীত হয়ে দাউদ খাঁ হরিপুরে শিবির স্থাপন পূর্বক পুনরায় ছত্রভঙ্গ বাহনীকে একত্র 
করেন এবং 'চিতুয়া হতে তুকারই পর্যন্ত সমস্ত পথঘাট এর্‌পভাবে নষ্ট করা হয়োছিল 
যাতে মোঘল বাহিনী বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয়। পথঘাটের অবস্থা দেখে অনেক মোঘল 
সেনাপতি অগ্রসর হতেও আনিচ্ছুক ছিল।৮২ কিন্তু মুনিম খাঁ ও টোডরমল্লের 
চেম্টার মোঘল সৈন্য আরও দক্ষিণে অগ্রসর হযে দতিন রেল স্টেশনের ১৪ কিলোমিটার 
পূর্বে তুকাঁকসবাব শিবির স্থাপন করে । এই সময়ে দাউদ খাঁও তুর্ক কসবা হতে & 
কিলোমিটার দাঁক্ষিণে ও দাঁতন হতে ১৮ [িলোমিটার দক্ষিণ-শূর্বে গডহারিপুরের 
শাঁববে অবস্থানবত ছিলেন ।৮৩ 

১৫৭ শ্রীস্ঠাত্দে ৩রা মাচ, পাঠান সৈনা গডহরিপুর হতে মোঘলদের আক্রমণ 
করতে অগ্রসর হলে উভয়পক্ষে তুমূল সংঘর্ষ ও লোক ক্ষয় হয়। শোর্য ও বীরত্বের 
সঙ্গে যৃদ্ধ করেও অপরাহ দাউদ খাঁব সেনাপতি গজর খাঁ নিহত হওয়াঘ পাঠান 
সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং দাউদ খা ওডশায় পলায়ন করেন। সমস্ত ্যদ্ধক্ষেন্র 
দেখে মনে হ যাঁছল, 106 01910 1১60877)0 2% 001110 88106171010 (016 ০০০০ 01 
076 91810. পরাঁদন প্রাতঃকালে মীনম খাঁর আদেশে সমস্ত য.দ্ধ বন্দীকে হত্যা করে 
তাদের মাথাগুঁিলকে তৃর্ককসবাব মাঠে জডো কবে রাখা হযেছিল। স্বয়ং আবুল 
ফজল এরুপ নৃশংস করের উল্লেখ করেছেন তাঁর রাঁচত আকবরনাম য৮৯--০716) 
80019 21,0 10001165 ৬০91০ 551097950 400 5151) 919-111%1) 201108169 ৮1516 
10806 ০? (1011 00188101099 176805, 29 2. %/21101106 00 51760086019. এইভাবে 
বঙ্গদেশে পাঠান রাজস্বের অবসান ও মোঘল যূগের প্রারভ্তিক পের সূচনা হয়েছিল 
এবং এই প্রস্ত তি পর্বে বর্ধমান ছিল ন।রব সাক্ষী । মিম খাঁ ও টোডরমল্ল ওড়িশা 
আক্লমণ করায় উপায়ন্তর না দেখে দাউদ খাঁ আকবরেব বশ্যতা স্ব।কারে বাধ্য হন এবং 
ওঁড়শার শাসনকওরি পদ লাভ করেন । 

১৫৭৫ খ্্রীস্টাব্দের শেষভাগে আত বৃদ্ধ বয়সে মুনিম খাঁর ম.তু! হলে হোসেন 
কুলীবেগ খান জাহানকে বাংলার স্তবেদার নিষ্ন্ত করে পাঠান হয় এবং এবারেও রাজা 
টোডরমল্ল স্ুবাদারের সহকারশরূপে ছিলেন । ইত্যবসরে দাউদ খাঁ সৈন্য সংগ্রহ করে 
ওড়িশা ও সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ আঁধকার করে তাণ্ডায় উপস্থিত হন। এই যদ্ধে 
দাউদ খাঁকে পরাজিত ও বন্দী অবস্থায় তা'্ডাতে নিয়ে আনা হয় এবং তাঁর শেষ 
পাঁরণৃত হল৮৫--“[15 ০০৫ ০ 016 06815-015367 ৮105 21550 (০ ৪ 
819০০ ৪ 181008১ ভ17101) 75 015 ০8791091 0৫ 118 ০001009. খান জাহানের 
নরেশে দাউদ খাঁর পারবারবর্গকে সপ্তগ্রামে গিয়ে হত্যা করা হয় ও সপ্তগ্রামের 
কোষাগারও লা্ঠিত হয় । সম্ভবতঃ দাউদ খাঁর মাতা নওলাখা বেগম ব্যত'ত এই 
বংশের অপর কেহই পারন্রাণ পান নাই ।৮৬ 

১৫০৬ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে খান-ই-জাহানের মৃত্যুর পর মুজফর থান 
জুবাদারীর পদলাভ করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর খান-ই-আজম বা আজামখান কোকা 


৯৪ বর্ধমান ঃ হাতহান ও সংস্কাঁত 


১৫৮২ শ্রীপ্টাব্দে বাংলার স্ুবাদার নিষূন্ত হন । দাউদ খাঁর মৃত্যুর পর ওঁড়শার পাঠান 
শামক কতল্‌ খাঁ শান্ত সণ করে সুলেমান কররানীর অনুগতদের সঙ্গে যোগাযোগ 
রক্ষা করেন। স্বীয় শান্ত বৃদ্ধি করে কতলু খাঁ মোদনীপর, হাওড়া ও হুগলা 
আঁধকার পূর্বক দামোদর আতিক্রম করে বর্ধমান শহরে এসে উপস্থিত হন। বর্ধমান 
শহরে অবচ্ছানরত সময়ে বর্ধমানের পশ্চিমঅণ্চল জয় করেন । কতল. খাঁকে বাধাদানের 
জন্য সেরপুর ( বগুড়া )ও তাণ্ডা হতে দু'দল মোঘল সৈন্য বর্ধমানে এসে উপাঁস্থিত 
হলে কতল্‌ খাঁ আরও দক্ষিণে সরে যান। ১৫৮৩ খ্রস্টাব্দের জন মাসের শেষে 
মোঘল বাহনী দামোদরনদ আত্ম করে পাঠান বাঁহনীকে আকমন কবে এবং ১৫ই 
জূলাই-এর যুদ্ধে আফগান সেনাপাঁতি বাহাদুর কুরুহ মোঘল বাহনীর ধাছে 
শোচনশীযভাবে পরাজিত হয়ে ওডশায় পলাযন করলেও মোঘলবাহিনী তাঁব পশ্চাৎ 
ধাবনে নির্ৎসাহ বোধ করে । সৈন্য ও বসদ সংগ্রহের জন্য সময়েব প্রয়োজন হওয়ায় 
কতলং খাঁ মোঘলদেব কাছে সাঁম্ধর প্রস্তাব কবে এবং সন্ধিশত নিয়ে কালক্ষেপ করাই 
তার প্রকৃত উদ্দেশা ছিল। এ সময়ে অজম খানের পাঁববর্তে শাহবাজ খাঁকে বাংলাব 
স্সবাদার নিষ্যন্ত কনা হয়। স্তযোগ বুঝে পাঠান সৈনা দামোদবনদ অতিক্রম কবে 
ভাণ্ডার পথে অগ্রসর হয এবং ওডিশা হতে নৃতন ন তন সৈনাদল এসে হগলণ ও 
বর্ধমান জেলায় ল্‌*্ঠনকার্য শুব কবে । 


১৫৮৬ শ্রীস্টাত্দে ১৮ই মে শাহবাজ খাঁর নেতৃত্বে মোঘলবাঁহনী তাণ্ডা হতে 
পাঠানদের বিতাডন করায় তারা অজয়ের তরে মঙ্গলকোটে এসে উপাস্থিত হয় । শানে 
উাঁজর খাঁর নেতৃত্বে মোঘলেরা পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং মঙ্গলকোটের 
দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাশ্ডা হতে আরও মোঘল সৈন্য এসে পড়ায় মঙ্গলকোট 
মোঘলদের হস্তগত হয় ।৮৭ খাজা স্থুলেমান ও নাজির দৌলতের তত্বাবধানে মঙ্গলকোটে 
দট মাত্তকার দূর্গ 'নার্মত হয়োছিল। মঙ্গলকোটের যুদ্ধে কতল্‌ খাঁ পরাস্ত হয়ে 
ওড়শার পলায়ন করেন এবং রণক্লান্ত মোঘলবাহিনী পশ্চাৎধাবন করে বর্ধমানে আশ্রয় 
গ্রহণ করে। কিন্তু উজর খাঁ হেরোবির নেতৃত্বে নন্তন মোঘল সৈন্য এসে পড়ায় 
পাঠান সৈন্যদলকে তুকারই পর্যন্ত বিতাড়িত করা হয় এবং উপায়ন্তর না দেখে কতুল খাঁ 
্বায় ভ্রাতুষ্পুন্রকে ৬০টি হাতশ ও বহু অর্থসহ সান্ধ প্রস্তাবের নিমিত্ত প্রেরণ করেন । 
সাম্ধপন্ত আগ্রা় পেশছলে আকবরের মনে সন্দেহ জন্মে ও উৎকোচ গ্রহণের দায়ে 
শাহবাজকে আগ্রায় তিন বছর কারার.ঘ্ধ করে রাখা হয় । 


১৫৮৭ শ্রীস্টাব্দের ১লা আগস্ট উজীর খাঁর মততযু হলে রাজা মানসিংহ বিহারের 
সুবাদার 'নয্স্ত হয়ে সম্রাটের নিদেশে তিনি ভাগলপ.র হতে ঝাড়খণ্ডের পথে 
বর্ধমানে এসে উপাস্থিত হন এবং পাহাড় খাঁ, বাবু-ই-মঙ্কানী ও রায় পিশ্ডরদাসকে তাঁর 
সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য নিদেশ দেওয়া হয়। সাঁম্মলিত মোঘলবাহন? মানসিংহের 
অধীনে বযাঁকালে সৌঁলমাবাদ ও জাহানাবাদে ( আরামবাগ ) শাবির স্থাপন করে এবং 
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এবং তাঁর পত্র জগতসিংহের নেতৃত্বে একদল মোগল সৈন্য গড়মান্দারণ দপ্ রক্ষা- 
কল্পে নিষুন্ত ছিল ।”” 

মোঘল আক্রমণ প্রাতরোধ কল্পে কতুল খাঁ হুগলী জেলার ধরপ্‌রে এবং তাঁর 
সেনাপতি বাহাদুর কুরুহ রাইপরে স্বসৈন্যে অপেক্ষারত ছিলেন । জগংসিংহ, কতল্‌ 
খাঁর চাতুরণর দ্বারা প্রতাণড়ত হয়ে বন্দী হন; কিন্তু বিফুপুররাজ বারহাম্বির তাঁকে 
উদ্ধার করে বিষুপুরে নিয়ে ষান। বিমর্ষ মোঘলবাহনী জাহানাবাদ হতে সরে গিয়ে 
সোলমাবাদে শাবির স্থাপন করতে মনস্থ করে। কিন্তু এ বংসরের জুন মাসে ১০ 
দিনের পণড়ায় কতুল খাঁর মৃত্যু হলে তাঁর নাবালক পত্র আকবরের বশ্যতা স্বাকার 
করেন। গাড়শা নামে আকবরের বশ্যতা স্ব্কার করলেও উন্ত প্রদেশে শাস্তি ফিরে 
আসে নাই । দশ বছর ধরে পাঠানেরা সুযোগের অপেক্ষা ছিল । মানাঁসংহের জ্োহ্ঠ- 
পত্র জ্গীসংহ ছিলেন মাঁদরাসন্ত এবং অকালে তাঁর মৃত্যু ঘটায় মানাঁসংহ হতোদ্যম 
হয়ে পড়েন। এই সুযোগে গাঁড়শাব আফগানগ্ণ উসমান খানের নেতৃত্বে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করে ভদ্রকের ষদ্ধে মোগলবাহনীকে পরাস্ত করে মোঁদনীপুর ও বর্ধমান 
আঁধকার করে । রাজমহল আঁধকার করার মানসে আরও উত্তরে শাগ্রসর হলে মানাঁসংহ 
বিদ্রোহ দমনের জনা দ্র ত বর্ধমানের পথে অগ্রুসব হন এবং পাঁথমধ্যে ১৬০০ খ্রীস্টাব্দের 
২৯শে এাপ্রল সরকার সাঁরফাবাদের অন্তর্গত সেরপুর-আতাই এর যুদ্ধে পাঠানবাহননী 
বিধ্বস্ত হয়ে ওঁডশায় পলামন করে । এ সময়ে সারফাবাদ সরকারের বস্তুত 'ছিল 
বর্ধমান শহর -তে উত্তরে মর্শিদাবাদ জেলার ফতোঁসিং গবগণা পর্যন্ত ।৮৯ সেরপুর 
আতাই-এর ধুদ্ধে ?িজয়ী হওধার মোঘণা লাজত্বে মানাসিংহই প্রথম সেনাপাঁতি ধান 
সাতহাজারশ মসনবদার লাভ ববেন। আফগানদের প্রাতাঁট যুদ্ধে পরাজয়ের প্রধান 
কারণ ছিল হস্তীবাহনীকে সৈন্যদলের সম্মুখভাগে রেখে যুদ্ধ করা। কামানের 
ওয়ে ভীত হস্তীষুথ যখন বিপরীত দিকে পিছ্‌তে শুরু করে তখন স্বপক্ষেরাই 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় । 

দাউদ খাঁর মৃত্যুর প্রায় ২২ বছর পরে সূবাবাংলার পশ্চিমঅংশে মোঘল 
আধিপত্য সুদ হয়। ইতিমধ্যে রাজা টোডরমল্লের ব্যবস্থাপনায় সুবাবাংলার 
রাজস্ব 'নধারত হয়েছিল । এই রাজস্বনশীত কোন জরীপ পদ্ধাতি অনুসারে অনুসৃত 
হয় নাই। গ্রাম-ভীত্তক কষিজাীম ও উৎপন্ন শস্যের উপর বাৎসারক রাজস্ব 
নির্ধারিত হয়েছিল। এ সময়ে বাংলাসুবাকে ১৯টি সরকারে এবং সরকারগলি মোট 
৬৮২টি পরগণায় বিভন্ত 'ছিল। বত্মান বর্ধমান জেলা যে ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত, সোঁট 
আকবরের আমলে সমগ্র সারফাবাদ, সুলেমানাবাদের আঁধকাংশ অণ্চল, মাম্দারণ 
ও সাতগাঁও-এর আংশিক অঞ্চলের মধ্যে অবাস্ছত। সরিফাদের সদর কার্যালয় বর্ধমান 
শহর, সুলেমানাবাদের সদর কার্যালয় সৌলমাবাছ, মাম্দারণের সদর কার্যালয় 
গড়মান্দারণ ও সাতগাঁও-এর সদর কার্যালয় ছিল সপ্তগ্রাম । 

উসমান খাঁর বিদ্রোহ দমনের পর মানাসিংহের শাসনকালে সারফাবাদ, সূলেমামাবাদ 
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ও মান্দারণে মোঘল আধিপত্য বিস্তার লাভ করে এবং এই অঞ্চলে শান্ত শৃঙ্খলা 
বাদ্বিত হয় নাই। আকবরের রাজত্বের শেষভাগে এক প্রেমঘাঁটিত ব্যাপারে সাম্রাজ্যের 
কেন্দুবিদ্দু পর্যস্ত কেপে উঠেছিল এবং এরপর হতে মোঘলবংশে 'পিতাপ-ত্রের 
মনোমালিন্য বংশপরম্পরায় চলে আসছে । 'পিতাপুন্রের মনোমািন্যের জন্য ভারতের 
মোঘল আধিপত্যের দ্রুত অবনাঁত ঘটে । আঁত ব্যাম্ধমতগ ও অপূর্ব রুূপলাবণ্যের 
অধিকারিণ মেহেরডীশ্লসাকে দেখে মধ হয়ে শাহাজাদা সেলিম তাঁকে বিবাহ করতে 
মনস্থ করায় আববর এই বিবাহে বাধা দেন। ১৬০১ খ্রীস্টাব্দে শাহাজাদা সৌঁলম 
বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, কিন্তু তশর আগ্রা জয়ের পাঁরকজ্পনা ব্যর্থ হলে সমস্ত ঘটনার 
জন্য আবূল ফজলকে দায়ী করেন । ১৬০২ খ্র্রীস্টাব্দে ১৯শে আগস্ট, তারিখে সোলম 
কর্তক নিয়োজত গুস্তঘাতকের হস্তে সরাইবীর ও আদন্বর মধ্যস্গলে পাঁণ্ডত, 
বিজ্ঞ, সুদক্ষ প্রশাসক ও আকবরনামার রচয়িতা (শেষ ৪০ পন্ঠা বাদে ) আবল ফজল 
আলাম নিহত হন এবং এলাহাবাদে সোঁলমের 'নিকট তশর মস্তক প্রেরণ করা হয়। 
হামিদা বানু ও গৃলবদন বেগমের কৃপায় সৌলম, সম্রাটের রোষ হতে নিম্কৃতি পেলেও 
আকবর মেহেরউীন্নসা ও তাঁর স্বামীকে আগ্রা হতে দরে রাজমহলে প্রেরণ করেন । 
সোঁলম মেহেরের প্রণয় কাহিনী আগ্রায় শুরু হলেও তার মম“ক্তুদ ঘটনার শেষ পাঁরণাত 
বর্ধমানেই ঘটোছিল।৯০ 

১৬০৫ শ্রীস্টান্দের ২৫শে অক্টোবর জালালউীদ্দিন মহম্মদ আকবরের মতত্যু হয় এবং 
৩রা নভেম্বর নূরাদ্দিন মহম্মদ জাহাঙ্গীর নামধারণ পূর্বক সোঁলম আগ্রার সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। মেহেরউন্নিসাকে আধকার করার পথে বাধা সৃষ্টি হতে পারে 
ভেবে প্রথমে মানাঁসংহকে বাংলার সুবাদারের শদ হতে অপসারণ করে কুতুবাদ্দন 
কোককে বাংলার স্ুবাদার পদে নিয়োগ করা হয়। কুতুবীদ্দন ও শের আফগান 
দৈত ষ্‌ণ্ধে প্রাণত্যাগ করেন । বর্ধমানে সং্ঘঁিত এই করুণ কাঁহনীর শেষ পরিণতির 
কারণে ভারতবর্ষের ভবিষ্যত ইতিহাসের গাঁতি নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছিল, সেকারণে 
এর পর্যালোচনার প্রয়োজন মাছে । বর্ধমানের দ্রষ্টব্য স্হানগ্দাল সম্পর্কে কৌতুহলী 
হয়ে ব্যান্তীবশেষের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে ষে শের আফগানের কবর ! ব্যাপারটা ফি ? 
এত বিখ্যাত 'বিখ্যাত লোক থাকতে একজন সাধারণ জায়গ্দারের কবর দেখে কি লাভ ! 
এর উত্তর পেতে হলে ইতিহাসকে নিয়ে প্রায় ৪০০ বছর পিছিয়ে নিয়ে যেতে হবে 
এবং এই কবরের কাল্নার ইতিহাসের পিছনে এক প্রেমকাহিনধীর সম্থান জানা যায় । এই 
কবরের ইতিহাসের সঙ্গে মোঘল সাম্রাজ্যের পরবতর্ অধ্যায়ের উত্থান-পতন এবং 
গহেবিবাদের ইতিহাসও জঁড়িত। বাবর-আকবরের তৈরী মোঘল সাম্রাজ্যের বাঁনিয়াদ 
এই কবর 'নমাণের সঙ্গে ধ্বসে পড়তে শুরু হয়েছিল এবং যে হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে 
একজন মহলা মোঘল সাম্রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে মহখ্যস্হান আঁধকার করোছিলেন, তা 
ভারতের ইতিহাসে 'বিরল। 

শের আফগান আলি কুলি বেগ ছিলেন ককোয় অঞ্চলের তুরস্ক জাতীয় ইন্তালজু্‌ 
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বা উদ্তালজু গোম্ঠীর লোক। িনি ছিলেন সম্রাট আকবরের সমসাময়িক পারস্য- 
রাজ "দ্বিতীয় শাহ ইসমাইলের নফরচি ( খানসামা )। পারস্য সম্রাটের মৃত্যুর পর 
ভাগ্যাম্বেষণে কান্দাহারে আসেন৯* এবং পরে মুলতানে প্রধান সেনাপাত খান 
খানানের অন:গ্রহলাভে সমথ হয়েছিলেন । তষ্রা (পিম্ধু ) আঁভযানে বীরত্ব প্রদর্শনের 
জন্য শের আফগান মোঘলবাহিনীতে উপযুন্ত মর্ধাদা ও পদ লাভ করেন ।৯২ 

ইকবালনামায় (পৃঃ ২২) আছে যে শের আফগান পারস্য সম্রাট দ্বিতীয় ইসমাইলের 
খানসামা ছিলেন । তাঁর মত্যুর পর ভাগ্যাম্বেষণে ভারতবর্ষে আসার পথে মৃলতানে 
আবদুর রাঁহম খান-ই-খানানের সঙ্গে পারচয় লাভে সমর্থ হঞ়োছলেন এবং খান-ই- 
খানানের অন:গ্রহে শের আফগান ীদল্লীতে সম্রাটের অধাণে মনসবদার* লাভ করেন ।৯৩ 
এর কিছুকাল গরে শের আফগান গাগ্রায় প্রেরিত হলে সম্রাট আকবর, মণজ্জাঁ গিয়াস 
তেহরাণণর কন্যা মেহেরউন্নিসার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। 1ববাহের প্‌বে" মেহেরের 
রুগলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে শাহজাদা সোঁলম তাকে ববাহ ঞরতে মনস্থ করেন এবং সম্ভবতঃ 
সেই কারণেই আকবর যথাশঘ শের আফগানের সঙ্গে মেহেরের ববাহকার্য সম্পন্ন 
বরেছিলেন । সম্রাট হওয়ার পর সোঁলম, শের আফগানকে বর্ধমানের জায়গীর দান 
করেন। মনে হয় মেহেরের প্রীতি দুবলতাবশতঃ এই অনগ্্রহ দশণের কারণস্বরপ | 
কিন্তু তিন মেহেরের রুপলাবণ্যে এতই মুগ্ধ হয়োছিলেন যে তাঁকে ভূণতে পারেনাঁন 
এবং এটাই শের আফগান ও স্বয়ং সম্রাটের ধ্বংসের কানণ হয়ে দাঁড়য়েছিল । 


১৫৭৭ শ্রীস্টাব্দে মাও গিয়াস বেগ নামক এক তাতার জাতীয় মুসলমান অতি 
ুইস্থ অবস্থায় ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ধ আঁভমহখে যাত্রা করার সময় সঙ্গে ছিল তাঁর 
আসমন্নপ্রসবা স্ত্রী ও একা রুগ্ন ঘোড়া । যৎসামাণ্য পাথেয় লংগ্রহ করে স্বাম-্ত্রী আতি 
কন্টে মোঘল রাজত্বের সীমানায় পেশীছলে গিয়াস বেগ বা থইস বেগের স্ত্রী একাঁট 
কন্যা সন্তান প্রসব করে | এই সময় তাঁদের তন দিন অনাহারে কাল কাটে । আহার ও 
আশ্রয়হারা হয়ে শিশুকন্যাসহ স্বামশী-্ত্রীকে মরুভূমির নিকটে হিংস্র জন্তু সঙ্কুল উন্মব্ত 
প্রান্তরে অবস্থান করতে হয়েছিল । গিয়াস বেগ শিশুকন্যাসহ স্ত্রীকে ঘোড়ার পিঠে 
চাপিয়ে নিজে ক্ষধার্ত ও ক্লান্ত দেহে পদর্রজে চললেও কিন্তু তার স্ত্রীর শারীরিক 
অবস্থা এত দূর্বল যে, ঘোড়ার পিঠে বসে শিশুকন্যাকে আগলাতেও অক্ষম । অবশেষে 
স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করে শিশুকন্যাকে একটি বৃক্ষের নীচে পাতা চাপা দিয়ে অত্যন্ত 
খত অন্তরে ভারতবর্ষের পথে অগ্রসর হন । কিন্তু প্রায় এক মাইল পথ চলার পর 
গিয়াস বেগের স্ত্রী কন্যার জন্য ক্রন্দন শুরু করায় তান পুনরায় সেই বৃক্ষতলে ফিরে 
দেখেন ষে, এক আঁতকায় বিষধর কৃষ্ণবর্ণের সর্প শিশ্‌কন্যাকে জাঁড়য়ে আছে । কিন্তু 
গিয়াসের পদশব্দ পেয়ে সপণট বৃক্ষের কোটরে চলে যায় । আল্লার কি অসীম দয়া ! 
দৈবষোগে একদল বাঁণিক উন্ত স্থানে উপ্রাস্থিত হয়ে তাঁদের দুঃখ কষ্টের কাহিনী শুনে 
ছু আর্ক সাহায্য করেন এবং তাঁদের সহায়তায় শিশুকন্যাসহ গিয়াস দম্পতি 
ণূ 
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লাহোরে পেশছিতে সক্ষম হয়েছিলেন ।৯৪ এই শিশু কন্যাই মেহেরউন্নিসা, যিনি 
পরবতীকালে ভারত সম্ত্াজ্জী 'নূরজাহান' নামে ইতিহাস প্রাসম্খ রমনা । 

মোঘল সম্ভাট আকবরের লাহোরে অবস্থানের সময় গিয়াস বেগের আত্মীয়ঃ আসফ 
খানের চেষ্টায় প্রথমে সাধারণ মনসবদার এবং স্বীয় কর্ম দক্ষতার গুণে সঙ্্রাটের 'দিয়ান- 
ই-বুয়ূতাত (গৃহ অধ্যক্ষ ) নিষত্ত হন।৯৫ এই সময় একদা শাহজাদা সৌলম গিয়াস 
বেগের গৃহে মেহেরজীন্মসাকে দেখে তাঁর রূপলাবণ্যে মুখ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করতে 
মনন্ছ করেন । কিন্তু উল্ত প্রস্তাব সম্রাটের অনমোদন লাভ করে নাই এবং আকবরের 
ইচ্ছাক্রমে ১৮ বৎসর বয়সে ১৫৯ খুনস্টাব্দে মেহেরের সঙ্গে শের আফগানের 'িবাহ 
হয় ।৯৬ আব-ল ফজলের মতে মায়ের সঙ্গে মেহেরের প্রায় বাদশাহণী হারেমে যাতায়াত 
[ছিল এবং তথায় উভয়ের ঘাঁনষ্ঠতার সুযোগ হয় ॥। কিন্তু ঘটনা যাতে আঁধক দূর না 
গড়ায় তার জন্য সম্রাট, শের আফগানের সঙ্গে মেহেরের বিবাহের ব্যবস্থা করেন ।৯৭ 
মেবারের রাণার বিরুদ্ধে আভযানের সময় সেলিমের সৈন্যদলের মধ্যে শোর্য ও 
বীরত্বের জন্য শের আফগান শাহজাদার অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয়োছিলেন । ১৬০৫ 
থুস্টাব্দে আকবরের মৃত্যুর পর এ বৎসর ৩রা নভেম্বর সোঁলম ৩৬ বংসর বয়সে 
নূর্‌দ্দীন মহম্মদ জাহাঙ্গীর নাম গ্রহণপূর্বক আগ্রার সিংহাসনে আরোহণ করে প্রজাবর্গ 
ও আমশর-উমরাহদের প্রাত সদয় ব্যবহার দেখালেও মেহেরকে তিনি ভুলতে পারেন 
নাই। শের আফগানের প্রাতি বাহক অনুকম্পা দেখালেও তাঁকে ধ্বংসের জন্য সচেষ্ট 
ছিলেন। জাহাঙ্গীর শের আফগানের জীবননাশের দুবার চেস্টা করোছিলেন।৯” 

একদা বাদশাহ ও দরবারের উচ্চপদস্থ কম“চারীগণ 'শিকারে বের হন এবং সেই সময় 
খবর পাওয়া যায় যে, নিদরবাড়ী (রাজস্থান ) গ্রামের সাল্নকটে এক প্রকাণ্ড ব্যাগ্রের 
উপদ্রবে উন্ত অঞ্চলের আঁধবাসাঁগণ ক্ষাতগ্রস্ত হওয়ায় জঙ্গলের মধ্যে বাঘাঁটকে ঘিরে 
ফেলা হল। ক্ষিপ্ত পশুর গর্জনে বনভূমি কম্পত হতে থাকলে জাহাঙ্গীরের আদেশেও 
যখন কোন মোঘল সেনাপাঁত স্বেচ্ছায় এগিয়ে এল না, তখন সকলের দা্ট শের 
আফগানের উপর নিবদ্ধ হ'ল । ফড়বন্দ্রের কথা বুঝেও একাকী শের নিরস্ধ অবস্থায় 
বাঘাটকে আক্রমণ ও নিহত করলে সম্রাটের চক্তান্ত ব্যর্থ হয়। এই বারত্বের জন্য 
জাহাঙ্গীর তাঁকে শের আফগান উপাধিতে ভূষিত করেন। ব্যাঘ্রের আঘাতে শের 
শধ্যাশায়ী অবস্থায় কিছুদিন স্বগৃহে অবস্থানের পর একটু লুচ্ছ হলে সম্াটের আদেশে 
পাজ্কগতে চড়ে দরবারে আসার পথে জাহাঙ্গীরের গোপন নির্দেশে এক আঁতকায় 
হস্তণকে এ রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হয়। হস্তাঁট পাঁ্কর্ীটকে শশড়ে জাঁড়য়ে ধরে ছ"দুড়ে 
ফেলে দিয়ে পুনরায় তার আরোহীর প্রাত ধাবিত হয়। এই মনহূ্ত সময়ের মধ্যে 
শের তাঁর তলোয়ার 'দিয়ে হস্তীর শশ্ড়ের মলদেশে এমন জোরে আঘাত করেন যে 
শ*ূড়াঁট 'ির্খা্ডত হয় । আর্তনাদ করতে করতে হস্তণীটি ঘটনাচ্ছলেই মারা যায় । এ 
সময় জাহাঙ্গসর শের আফগানের মৃত্য বঙ্াণা দেখার জন্য আলন্দের ধারে গোপনে 
খগেক্ষ। ক০15০%9 
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শের আফগ্াানের জীবননাশের চেষ্টা ব্যর্থ হ'লেও আগ্রার উচ্চপদস্থ আমশীর- 
উমরাহগণের সরস আলোচনা সম্ভাটের কানে যায় । শৈর আফগানকে হত্যা করার 
'ছিতণয় পষাঁয়ের চক্রান্ত শুরু হ'ল। প্রথমে ১৬০৬ খ্টাস্টাষ্দে ১৯ই মার্চ মজা রাজা 
মানাঁসংহের পাঁরবর্তে জাহাঙ্গীরের ধাল্লীমাতায় পুন কুত্‌বর্টীক্দন কোকাকে বাংলার 
স্ুবাদার করে রঙ্জমহলে পাঠান হয় । তার 'কিছু পুবেই উপয্স্ত মনসবদারা 'দিয়ে 
শের আফগানকে বর্ধমানের ফৌজদার নিষ্্ত করা হয়েছিল। 

বর্ধমানে আসার পথে শের আফগান বাংলার রাজধানধ রাজমহলে কিছুদন বাস 
করার সময় কুত্বভীদ্দনের মনোভাব বুঝতে তাঁর 'বিলম্ব হয় নাই। কুতূবউদ্দিনও 
তাঁর সঙ্গে ভাল ব্যবহার দেখাত না। চক্রান্তের কথা বুঝতে পেরে শের আফগান যে 
গৃহে অবস্থান করতেন তথায় রান্রে স্বীয় পাঁরবারের লোকজন ব্যতীত কোন ভূত্যকে 
পর্যন্ত রান্রবাসের অনুমিত দিতেন না। একাঁদন রানে সুবাদার 'নিয়োজত ৪০ জন 
গুপ্তঘাতক তাঁর বাসগৃহ আক্রমণ করায় তিনি একাকাঁ ২০জন লোককে হত্যা করেন 
এবং অবশিষ্ট ঘাতকেরা প্রাণভয়ে পলায়ন করে । অতঃপর রাজমহলে থাকা নিরাপদ 
মনে না করে সরকার সারফাবাদের সদর কাষ'লিয় বর্ধমান শহরে চলে আসেন ।৯৯ 
নিন্কীত পেলেন না। জাহাঙ্গীরের নিকট খবর পেশীছল যে, শের আফগান বিদ্রোহী 
এবং যথারীতি বিদ্রোহ দমনের নির্দেশ গেল সুবাদারের নিকটে । শের আফগান যে 
[বিদ্রোহ করেন নাই তার পরিচয় পাওয়া বায় পরবতাঁ ঘটনায় । কারণ কুতুবডীর্দন 
অ্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে ১৬০০৭ গ্রাস্টাব্দের মার্চ মালে বর্ধমানে এসোঁছলেন । সম্ভবতঃ 
শের আফগানকে বন্দী করবার উদ্দেশ্য তাঁর বর্ধমান আগমনের কারণ 'ছিল। শহরের 
বাঁহভাঁগে শিবির ম্থাপন করে তথায় শের আফগানের সঙ্গে সাক্ষাতের নিমিত্ত আমম্ঘণ 
পাঠালেন । এই সাক্ষাতের প্রাককালে শের আফগান তাঁর মায়ের নিকট বিদায় নিতে 
গেলে তান বলোছিলেন--“ষে তোমার মায়ের চোখের জল ফেলবে, তার মায়ের চোখে 
যেন জল পড়ে ।”১০০ মাথির উল উমরাতে পাওয়া যায় ষে, শের আফগান এই শঠতা 
ও প্রতারণার বিষয়ে অবগত ছিলেন, 'কিন্তু কুতুবডীক্দনের পত্রে অভয় প্রদানের আম্বাস 
থাকায় তান স্বাদারের সঙ্গে সাক্ষাতের নামত শহরের বাইরে গিয়োছলৈন । শের 
আফগান, 'শাবিরে পেশাছিলে তাঁর অনুচরদের বাইয়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। 
কৃতুবটী্দন দুজন অনূচরসহ শিবিরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে শের আফগান 
আক্লাস্ত হয়োছলেন ।১০১ ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে অন্য কোন উপায় না দেখে শের 
আফগান আর্মণ প্রাতহত করার জন্য কৃতুবডীদ্দন ফোকাকে হত্যা করেন। সুবাদায়ের 
মৃত্যুর পর অন্বা খাঁ কাধ্মণীরী নামক এক সেনাপাঁত শের আফগানকে আক্রমণ করেন । 
কিন্তু হৈতষদ্ধে উভয়েই প্রাণ হারান । 

ছইকবাল-দামা-ই-জাহাগার নামব গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, শহরের বাঁহভাঁগো কুতুধ- 
উদ্দিনের শাবগে দের আফগান প্রধেণ বরীয় পর তাঁকে সুথাদারের সঙ্গে আগ্রা গানের 
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নিমিত্ত নিদেশি দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি আগ্রা যেতে অস্বীকৃত হলে স্বাদার 
( কুতুবডীদ্দন কোকা ) চাবুক তুলে জায়গণীরদারকে (শের আফগান ) মারতে যান। 
মুহূর্তের মধ্যে শের আফগান পাঁরিস্হিতি উপলাধ্ধ করে তলোয়ার দিয়ে সুবাদারকে 
হত্যা করেন। কিন্তু সূবাদারের দেহরক্ষীগণ তাঁকে ঘিরে ফেলেন এবং অম্বা খাঁ 
কাশ্মীরী নামে এক মোঘল সেনাপাঁতির হাতে শের আফগ্রানের স্ভৃত্যু ঘটে ।৯০২ 
কিন্তু 'মাথির-উল-উমরা*র সমর্থনে এঁতিহাসিক বেণনপ্রসাদ মন্তব্য করেছেন যে, 
১৬০৭ খস্টাব্দের মার্চ মাসে কুতুবডীদ্দন বর্ধমান ( শহরের ) উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন 
এবং তাঁর বর্ধমান আগমনের উদ্দেশ্য হল শের আফগানকে বন্দী করে 
আগ্রায় সম্রাটের নিকট প্রেরণ করা । ১৬০৭ খেস্টাব্দের ৩১শে মার্চ, জায়গণরদার 
দুর্গ হতে নির্গত হয়ে স্ুবাদারের সঙ্গে সাক্ষাতের ?নামত্ত তাঁর তাঁবুতে প্রবেশ 
করার পরমহুতে'ই মোঘল সৈন্য দ্বারা পাঁরবোপ্টত হয়োছিলেন ৷ কিন্তু জাহাঙ্গার- 
নামায় আছে যে, আহত হবার অন্ততঃপক্ষে ১২ ঘণ্টা পরে শের আফগানের 
মৃত্যু হয় ।৯০৩ মাঁথর উল উমরায় পাওয়া যায় সাংঘাতিকরূপে আহত হয়ে শের 
আফগান তাঁর পাঁরবারবর্গের সম্মান রক্ষার্থে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করে মেহেরকে 
হত্যা করতে মনস্হ করলে তাঁর মায়ের নিকট সংবাদ পান ষে, যুদ্ধে সাংঘাঁতিকর:পে 
তাঁর আহত হওয়ার খবর পেয়ে মেহের কুয়োতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে ।৯০- 
মেহেরডীল্লিসাকে হত্যা করার কারণ "ছল, যাতে চিরশত্রু জাহাঙ্গীর তাঁকে লাভ করতে 
সমর্থ না হন। শের আফগ্ানের মৃত্যু সংবাদে জাহাঞ্গীর মন্তব্য করোছিলেন, 
“তাঁর আত্মার অনন্ত নরকবাস হউক ।১৯০৫ 

অধ্যাপক ব্লকম্যানের মতে এই যুদ্ধাঁট বর্ধমান রেলস্টেশনের পূব সাধনপুরের 
মাঠে সংঘটিত হয়োছল এবং এ স্থানটি গাঞ্জই-শহীদ্দান (শহীদের স্থান ) নামে প্রাসদ্ধ 
ছিল। 'শহীদ্দান” এই পাসাঁ শব্দটি হতে বাংলা-অপতভ্রংশে “সাধন” শব্দটি এসেছে 
বলে অনুমান করা যেতে পারে । কুতুবডী্দন কোকা ও শের আফগানের মৃতদেহকে 
পর বহরামের চত্বরে সমাধি দেওয়া হয়। তবে কুতুবউীদ্দনের সমাঁধাঁট বর্ধমানে 
সমাধি করার বিষয়ে সন্দেহে আছে। জাহাঙ্গীর তাঁর 'দিনলিপিতে ছিখেছেন যে, 
কুতুবডীদ্দনের মৃতদেহ ফতেপর'সাক্রিতে আনয়ন করে, তথায় সমাধি দেওয়া হয় ।৯০৬ 
অবশ্য জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীতে (তুজুক-ই জাহাঙ্গীর ) এ ঘটনাকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত 
ও লঘুভাবে বর্ণনার চেস্টা করা হয়েছে । 

জনশ্রুতি যে, এই সময়ে প্রাণভয়ে ভাঁতা হয়ে বর্ধমান শহরে আশক জোলাহের গৃহে 
মেহের আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং পরে বর্ধমান শহর হতে ৮ কিলো'মটার উত্তর-পাশ্চমে 
বাহাদুরপুর ( বহাদুরপুর ) নামক স্থানে মীরহাদীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করোছিলেন। 
মোঘলধুগে মৃত আমনীর-উমরাহ, মনসবদার বা ফৌজদারের সম্পাত্ত বাদশাহের আঁধকার- 
ভুন্ত হওয়ার নিয়ম ছিল। জ্তরাং মেহেরউল্লিসাকে রক্ষণাবেক্ষণের অজুহাতে মেহের 
ও তাঁর কন্যা লাডাঁল বেগমকে ফতেপরাসাক্রতে ইত্মদ্‌-উদ্‌-দোল্লার আশ্রয়ে রাখা 


মধ্যযুগে বর্ধমান ১০৬ 


হয়। কিন্তু মাথিরে উল্লেখিত শের আফগানের পযুন্রের বিষয়ে পরবরতাঁকালে কিছু 
জানা যায় নাই । ফতেপুরসিক্রিতে মেহের সম্রাটের সান্নিধ্য এাঁড়য়ে চলতেন।১০৭ চার 
বংসর পরে ১৬১১ খাস্টাব্দের মার্৮ মাসে মশনা বাজারে তাঁদের সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়ে 
পুনরায় প্রণয়াসন্ত হন। এ বৎসর মে মাসে জাহাঙ্গীর শের আফগানের বিধবা পত্বীকে 
বিবাহ করেন। কিছাদন পরে জাহাঙ্গীরের কানষ্ঠ পূত্র সুলতান শাহরিয়ার সঙ্গে 
লাডাঁল বেগমের বিবাহ হয় । 

ভাগ্য 'বিবার্জতা এই অসামান্য সুন্দরখ নারীকে “নূরমহল" বা সম্রাজ্ঞী নূরজাহান- 
রূপে (জগতের আলো ) দেখতে পাওয়া যায়, যাঁর প্রভাবে জাহাঙ্গীরের জীবন পরবতাঁ- 
কালে ম্লান হরে গিয়োছল এবং যাঁর প্রভাবে মোঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিংল পর্যন্ত কম্পিত 
হয়। গৃহবিবাদের পথকে স্ুপ্রশস্ত করার জন্য ভারত সম্রাজ্ঞী নূরজাহান দাবার 
চালের ঘুটির ন্যায় পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করলেন সেনাপাঁতি মহত্বং খাঁ ও 
শাহজাদা খুরমকে । “তুজুক-ই জাতাঙ্গীরন'তে পাওয়া যায় ষে, জাহাঙ্গীরের পূত্রদের 
মধ্যে রম বাবা” সকলের মধ্যে কর্মদক্ষ এবং এমনাক সম্পাট আকবর পর্যন্ত তাঁর 
প্রশংসায় পঞ্মুখ ছিলেন। বিশেষ চারান্রক বোশিন্ট্যের জন্যই নূরমহল ও খুরমের 
মধ্যে সংঘষ" আঁনবার্য হয়ে উঠে । অবশ্য তণক্ষ: বদ্ধই তাঁর উত্থান ও পতনের কারণ । 
পরবতাকালে নূরজাহানের এক আত্মীয় মহম্মদ বেগ অবকাশ বর্ধমানের ফৌজদার 
নযূত্ত হয়োছিলেন এবং বাংলার স্বাদার ইব্রাহিম খাঁও নূরজাহানের আত্মীয় । প্রকৃত- 
পক্ষে সেই সময় বাংলার শাসনকার্ষে যাঁরা নিযুস্ত ছিলেন, তাঁরা সকলেই নূরজাহানের 
আত্মীয় । িহিজলীর ফৌজদার বাহাদুর খাঁ পর্তুগীজদের সঙ্গে মালত হয়ে 
মোঘলের অধশনতা অস্বীকার করেন। ইব্রাহম খাঁর আদেশে মহম্মদ বেগ বর্ধমান 
হতে হিজলদর পথে রওনা হন। শেষপর্যন্ত 'তিন লক্ষ টাকা ক্ষাতপূরণ 'দিয়ে বাহাদুর 
খাঁ মোঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন । এই সময়ে ধর্ধমান শহর, শারফাবাদের সদর 
কার্যালয় হলেও কার্যতঃ দাঁক্ষিণ পাঁশ্চমবঙ্গের শাসনকেন্দ্রু ছিল ।৯০৮ 


সম্রাজ্ঞী নুরজাহান শাসনকার্ষে হস্তক্ষেপ করে প্রকৃত ক্ষমতা কুক্ষীগত করেন এবং 
শের আফগানের কন্যা লাডি বেগমের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পূত্র শাহরিয়ার সঙ্গে 
[বাহ দেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে অপদার্থ শাহরিয়ার, জাহাঙ্গীরের পর সম্রাট পদে 
আসীন হলে তিনি পূর্বের ন্যায় শাসন ক্ষমতা পাঁরচালনার আঁধকারণী হবেন । 
ভাবষ্যতের কথা চিন্তা করে নুরজাহান, জাহাঙ্গীরের ছিতীয় পুত্র শাহজাদা খুরমের 
( পরবতাঁকালে সম্মাট শাজাহান ) ক্ষমতা খর্বের চেষ্টা করার ফলে শাহজাদা 
খুরম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ১৬২২ খনস্টাব্দে খুরম আগ্রা আরুমণে ব্যর্থ হয়ে 
দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন । পর বৎসর শান্ত সঞ্চয় করে ওাঁড়শা জয়ের পর বঙ্গদেশের 
উপর প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টায় সসৈন্যে অগ্রসর হলে বাদশাহ ও শাহজাদার অন্তর্থন্দে 
সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ ফাঁপড়ে পড়েন। 

দাকিণ্ত্য হতে শাহজাদা খুরম ওাঁড়শার খুরদায় পেশছলে রাজা পুরুষোত্তম দেব 


৯০২ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


তাঁর বগ্যতা স্বীকার করেন। এ সময়ে ও'ঁড়শার শাসনকতাঁ ছিলেন বাংলার সুবাদারের 
ভ্রাতুষ্পুন্র আহম্মদ বেগ । আহম্মদ খুরমকে কোনপ্রকার বাধা না দিয়ে কোষগারসহ 
পিপলীপত্তন হতে কটকে পলায়ন করেন এবং পরে ১২ ক্লোশ দূরে পোতালীতে গিয়ে 
অবস্হান করেন । কিস্তু পোতালীতে অবস্হানের বিপদ বুঝতে পেরে নিরাপদ দূরত্বে 
অবস্হান করার মানসে বর্ধমানে চলে আসেন। তৎকালে সালেবেগ ছিলেন বর্ধমান 
দুর্গের অধ্যক্ষ ৷ সালেবেগ এই বিদ্রোহের গুর,ত্ব উপলম্তি না বরায়/দুগ্গ রক্ষার উপযদুকত 
ব্যবস্হা করেন নাই । খূরম ?বনা বাধায় ওড়িশা জয় করে মোঁদনীপুরে তাঁর আধিপত্য 
স্হাপন করেন ।৯০৯ নারায়ণগড়ের জমিদার শ্যামবল্লভ শাহজাদাকে সাহায্য বরায় 
পরবতঁকালে এ জমিদার সম্রাট শাহজাহানের নিকট বংশানুক্রমক “মাড়ী-স্তলতান' 
উপাধি লাভ করেন ।১১০ মেদিনীপুর জয়ের পর বিদ্রোহীদল বর্ধমান দুর্গ অবরোধ 
করে। শাহজাদার বিম্বস্ত অনূচর আবদল্লা খান দুর্গ সমর্পণের নিমিত্ত সালেবেগের 
দিনকট সোহার্দপূণ পন্রালাপ করলেও সেই পন্রের গুর,ত্ব না দিয়ে দুর্গ সুরশ্মিত করার 
জন্য চতুর্দিকে পরিখা খনন করেন। কিম্তু খুরমের ন্যায় দুধধর্য যোদ্ধাকে বাধা 
প্রদানের ক্ষমতা সালেবেগের ছিল না। ১৬২৪ ্রীস্টাথ্দে খুরম সসৈন্যে বর্ধমান শহরে 
উপস্থিত হয়ে দুর্গ আঁধকার করেন। অবাধ্যতার জন্য পরাজিত সালেবেগকে গলায় 
কাপড় দিয়ে বেধে খুরমের 'নিকট হাজির করা হয় এবং বৈরামবেগন বর্ধমানের 
জায়গীরদার নিযুন্ত হন।১৯১৯ প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, বর্ধমানের দূর্গ ও 
ফৌজদারের কাধণলয় মোঘল আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের 
প্রথমভাগে শের আফগান ছিলেন বর্ধমানের ফৌজদার এবং মি নাথনের বিবরণ হতে 
জানা যায় যে, মি ইউস্থফকে যশোহরের ফৌজদার পদে নিযুন্ত করে যশোহরের 
ফৌজদার 'িজাঁ মকীকে বর্ধমানের ফৌজদাররুপে প্রেরণ করা হয়। 'বাহারীন্তান-ই- 
গায়বী'তে আরও ইঙ্গিত পাওয়া যায় বর্ধমান হতেই বিষু্পুরঃ পঞ্চকোট ও বারভুমে 
আঁভষান পারচালন করা হত এবং দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ শাসনের ক্ষেত্রে বর্ধমান দুর্গের 
বিশেষ গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা 'ছিল। 

খুরম কয়েক মাস বর্ধমান ও মঙ্গলকোটে অবস্থান করার পর আকবর নগরের 
( রাজমহল ) প্রাসাদ অধিকার করেন। ইব্রাহিম খাঁ ঢাকায় পলায়ন করায় তার ভ্রাতুষ্পনর 
আহম্মদ বেগ বাধা প্রদান করেও আত্মসমপ'ণ করতে বাধ্য হন। থ্মরম আকবর- 
নগরের কোষাগার হতে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা লুশ্ঠন করে ঢাকা আঁধকার করেন। 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, সম্রাট হয়ে 'তাঁন আহম্মদ বেগকে তাঁর কৃতকর্মের জন্য 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন ।৯৯২ 

বঙ্গদেশে বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীর শাহজাদা পরভেজ ও মহব্বং খাঁর 
অধীনে ৪০০০০ মোঘল সৈন্য প্রেরণ করেন। বাদশাহণ?ী সৈন্যের আগমনের সংবাদ 
পেয়ে খুরুম পুনরায় বর্ধমানে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন এবং তথায় করেক মাস 
বাবন্ছানের প্র দাক্ষিণাত্যে ফিরে যান । প্রায় দেড় বংসরকাল বলগদেশ পিতা ও পত্রের 
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শাসনে ছিল। জনশ্রুতি ষে, প্রত্যাবর্তনের পথে পরমপূরে একটি মসাজদ নিমাঁণ 
আরম্ত করলেও এঁট অসমাপ্ত ছিল ।৯৯৩ 

খুরম বিদ্রোহী হয়ে ষে সময়ে বর্ধমান ও মঙ্গলকোটে অবস্থানরত ছিলেন; সে সময়ে 
মঙ্গলকোটে মৌলানা হামিদ দানিশমন্দ নামক এক ধমপ্রাণ ব্যন্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ 
হয়। তিন দাঁনশমন্দকে অত্যন্ত ভীন্তশ্রদ্ধা করতেন এবং সম্ভবতঃ শাহজাদার অথেই 
পরবতাঁকালে মৌলানা দানিশমন্দ মঙ্গলকোটে একটি মসাঁজদ নিমাঁণ করেছিলেন এবং 
উত্ত মসাজদের শিলালাপতে সম্রাট শাহজাহানের নাম খোঁদিত আছে । দা'নশমন্দের 
সমাধর পাশে নির্মিত নূতন মসাঁজদে পুরাতন মসজিদের শিলালাপ প্রোথিত আছে 
এবং শিলালাঁপ থেকে জানা যায় ষে, সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে হিজরী ১০৬৫ 
সনে (১৬৫৪-৫৫ গ্রীস্টাব্দ ) এঁ মসাঁজদটি 1নার্মত হর়োছিল ।১১৭ 

শাহজাহানের রাজত্বকালের আধকাংশ সময়ে তাঁর ছ্বিতাঁয় পত্র সুলতান সুজা বঙ্গ- 
দেশের সুবাদার পদে নিযুন্ত ছিলেন। সুলতান সুজার সময়ে বঙ্গদেশের রাজস্ব ব্যবস্থার 
বহু পাঁরবর্তন সাধন করা হয়োছিল। সুজার শাসনকালে সরকার সাঁরফাবাদ, সোলমা- 
বাদ ও মান্দারণের শাসনব্যবস্থা অন্যান্য সরকারের ন্যায় ফৌজদারঃ তাল্‌কদার ও 
জায়গাীরদারগণ দ্বারা শাসিত হয়। সুলতান সুজজার আমলে পাঞ্জাব হতে আগত ছেন্রী 
বংশীয় ব্যবসায় আব রায় রাজস্ব আদায়কার চৌধুরী পদে নিযুক্ত হন এবং পরবতর্ণ 
আমলে আব রায়ের বংশধরগণ বর্ধমানের জামদার তথা বধধমানের মহারাজার্‌পে 
প্রাসাদ্ধ লাভ করেন । 

সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বের মধ্যভাগে সরকার স্গলেমানাবাদের শাসনকতাঁ বারাখাঁর 
উল্লেখ পাওয়া যায় । এশিয়াটিক সোসাইটির একটি প্রবন্ধে (১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দ ) বঙ্গ বারা 
খাঁর উল্লেখ আছে, যান কোটসিমূলে গড়বাড়ী নিমণিপূর্বক এ স্থান হতে 
স্ুলেমানাবাদ শাসন করতেন । কবিকঙ্কণ মকুদ্দরাম চক্রবতরটর পুত্র শিবরামের 
আন.কুল্যে শ্রীকৃতুব খাঁ কর্তৃক সম্পাঁদত দিলে বারাখাঁর উল্লেখ আছে । কেতকাদাস 
ক্ষেমানম্দ, তাঁর 'মনসামঙ্গল” কাব্যে উল্লেখ করেছেন যে, বারাখাঁ নিহত হলে 'তানি গ্রাম 
ত্যাগ করেন__ 

“রণে পড়ে বারা খাঁ বিপাকে ছাড়ব গাঁ 
যুক্ত করে জননী জনক ।” 

দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* গ্রন্থে আছে, “পানাগড় স্টেশনের দুই 
মাইল দক্ষিণে সিলামপূর নামক গ্রামে বারাখাঁর সমাধ আছে । চাঁদ সদাগরের হ্ছান- 
রূপে প্রাসদ্ধ চম্পাইনগর এ স্থান হতে & মাইল পূবে অবাস্থিত |” 

উপরোক্ত পাঁচজন বারাখাঁ বা বরাখাঁর মধ্যে শেষ ব্যন্তি বাতীত অন্যান্যরা 
সম্ভবতঃ এক ও আঁভন্ব। সরকার স্ুলেমানাবাদের অন্তর্গত দামিন্যা গ্রামে মুকুন্দরামের 
বাসস্থান ছিল। মনে হয় মুকুম্দরাম গ্রাম ত্যাগ্গ করায় তাঁর সম্প্ভি বাজেয়াপ্ত হয় এবং 
পরবতাঁকালে তাঁর পৃ শিবয়াম (মনকুন্দ্রাম দামিন্যার় ফিরে এসোছলেন কি না 
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জানা যায় না) স্থানধয় শাসকের নকট দানস্বর্প ২০ বিঘা জাম রক্ধোত্তর হিসাবে 
পেয়েছিলেন । উন্ত দানপন্রের বয়ানটি হল 'নিম্নরুপ--৯৯৫ 


“্ীমী বুৎ ষুতায় মিঞা বারা খাঁ 
ব্দ্ধোত্তর জমী দখলে শ্রীধূত কুতুব খাঁ 
শ্রীংত জীউ 

রকবন৭ অত শ্্রীশবরাম চক্রবতর্+ 
মৌজে দামন্যা পরগণে হাউলী-__ 
সরকার 'ছিলেমাবাজ গ্রাম মহকুরে 
তোমাকে জাম ?বষ ২০ 'বঘা তুমি বাসবাড়ী দিন 
যুতিয়া জোতাইয়া***কে দোহা করিয়া পরম সুখে 
ভোগ করহ অপর হা তান তরফে সভাপাঁণ্ডতি 
1বাত্ত আচার্য্য বরণ ও হঁদ গাববরণ ও জলদান ও 
জজ্ঞে*বর 'বাধবেবস্তার চোউত বেদীর সঈমানা 
ওগয়রহ তোমারে 'দব ইতি ইস ১০৪৭ সাল 
তাং-_---১ ফাজগুন-__” 


উপরোন্ত দানপন্রের তারখাঁট অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে ১০৪১ বঙ্গাব্দ 
বা ১৬৩৪-৩ খ্রীষ্টাব্দ । বারাখাঁর নধনের পর ক্ষেমানন্দ গ্রাম ত্যাগ করেন এবং 
নূতন আবাসে 'মনসামঙ্গল” কাব্য রচনা করেন। মনসামঙ্গল রচনার আরম্তভকাল কাঁবর 
উীস্ততেই পাওয়া যায়-_ 
“শুন পত্র ক্ষেমানন্দ কাবত্ব করিয়া বম্ধ 
আমার মঙ্গল গায়্যা বুল। 
শুন্য রস বাণ শশী সিয়রে মনসা আস 
আদেশিলা রাঁচিতে মঙ্গল 1: 


এই উন্তির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ১৫৬০ শকাব্দ বা ১৬৩৮-৩৯ শ্রীস্টাব্দের পৃবেছি 
বারাখাঁর মততযু হয়েছিল এবং শিবরামের দানপত্রের তারিখ ১০৪১ বঙ্গাব্দ হওয়া উচিত। 

জাহানাবাদের ( তৎকালে বর্ধমান জেলার অন্তভুন্ত ) প্রান্তন ডেপুটন ম্যাজিষ্ট্রেট 
গৌরদাস বসাক, ১৮৭৭ শ্রীস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির জানলে ৭০৫৪৪ ০07 
21181018 10081) 03911) 10 076 1019611016 ০৫ 30105/81)” নামক প্রবন্ধে স্বীয় 
ব্যন্তিগত অনুসন্ধানের দ্বারা বারাখাঁর বিবরণ উল্লেখ করেছেন। বর্ধমানের 
জায়গীরদার শের আফগানকে নিম্চুরভাবে হত্যা করে তাঁর পত্বী মেহেরউন্নিসাকে 
আগ্রায় প্রেরণের জন্য সাহায্য করায় সম্রাট জাহাঙ্গীর বঙ্গ বারাখা বা বারাখাঁকে 
স্ুলেমানাবাদের রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করেন। শের আফগানকে হত্যা করার 
সময়ে বারাখাঁ সুবাদারের একজন অন্যতম সহকারী ছিলেন। কয়েক বংসর 


শ্রীকৃতুব খাঁ পারসী মোহর 
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সৌঁলমাবাদে বসবাস করার পর দামোদরের পশ্চিম তরে বর্তমান রায়না থানার কোট- 
সিমূল (মৌজা নং ২০৮) গ্রামে গড়বাড়ী নিমাণপূরবকি বসবাস শুরু করেন এবং 
এঁ চ্ছান হতে রাজস্ব আদায়কার্য পাঁরচালনা করতেন। সম্ভবতঃ জাহাঙ্গীরের 
মৃতুার পর (১৬২৭ শ্রীস্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর ) বারাখাঁ নিজ নামে মূদ্রা নিমঁণ 
ও প্রচলন করে স্বাধীনভাবে এতদণ্চলে অবস্থানরত ছিলেন । সূবাদারের আদেশে তাঁকে 
বন্দ করে 'দিল্লনীতে 'নয়ে যাওয়ার পথে হীরক গলধঃকরণের ফলে তাঁর মত্যু ঘটে এবং 
মৃতদেহ দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হয়োছল। এ কাহিনীর মূলে কোন সত্যতা থাকলে 
শিলামপুরে সমাহিত বারাখাঁ আলোচ্য ব্যান্ত হতে পৃথক বলে অনুমিত হয় । বারা- 
খাঁর বিষয়ে বিস্তৃত কোন বিবরণ জানা যায় না, তবে তান বর্ধমান, বিষুণপুর ও 
খানাকুল-কৃষ্ণনগর অঞ্চলের রাজস্ব আদায়কারা উচ্চপদস্থ কম“চারণ 'ছিলেন। দশঘড়ার 
জাঁমদার নারায়ণ পালের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সৌহার্দ ছিল। বারাখাঁর আমলে খোদিত 
শিলালাঁপসহ একাঁট মসাজদ 'নমাণের কাহিনী শোনা গেলেও ধ্বংসপ্রাপ্ত মসাঁজদের 
শিলালিপি অদ্যাবাঁধ আ'বিম্কৃত হয় নাই। 


তাঁর পত্রী ও 1শিশুপত্রের প্রাতি করুণাবশতঃ সম্রাট তাঁদের সোলমাবাদের 
রাজস্ব আদায়ের ভার ?দয়ে সেখানে পাঠিয়ে দেন এবং সম্রাটের অনঃগ্রহে এই শিশুপনত্র 
নবাব খানজাদ খান নামে পাঁরচিত হন। নবাব খানজাদ খাঁ কোটাসমূল দুর্গ ও 
প্রাসাদটি সুপাঁরকাজগিতভাবে নিমণি করেন। সমগ্র গড়াটর আয়তন ছিল ১০৬০ ফুট, 
৮৯০ ফুট এবং ৭০ ফুট বস্তুত ও ৩০ ফুট গভীর পরিখা বোঁণ্টত 'ছিল। গড়াঁট 
থাঞ্জাখানের গড়" নামে পরিচিত । 'বিলাসতা ও বদান্যতার জন্য নবাব খানজাদ 
খানের নাম এঁ অণ্লে প্রবাদতুল্য ॥ খানজীদ খানের পর তাঁর পুত্র গরদাই খান তার 
পদ লাভ করেন। গরদাইথানের পমৃত্র গাজী খান এই অঞ্চলের জাঁমদার ও আয়মাদার 
ছিলেন । পরবতাঁকালে খানবংশের জাঁমদারী বরধমানরাজ এস্টেটভুত্ত হওয়ায় 
গাজণীখানের পরবতর্ট বংশধরগণ সামান্য চৌধুরী পদপ্রাপ্ত হয়ে রাজস্ব আদায়কারঈ 
কমণ্চারীতে পাঁরণত হয়োছিলেন ।১১৬ 


(৯) 


প্রকৃতপক্ষে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের প্রথম হতে বর্ধমানের ধারাবাহিক 
ইতিহাসের সম্ধান জানা যায়। এই সময়েই পাঞ্জাব হতে আগত একটি ব্যবসায়ী 
পারবার মোঘল শাসনকতার সঙ্গে বিশেষ সুসম্পর্ক স্থাপন করে কালক্রমে এক বিশাল 
জমিদারণর মালিক হয়োছলেন । পরবতাঁকালে এই পরিবারের উত্তরপুরুষগ্ণণ চাকলা- 
বর্ধমানের জমিদারীসহ বর্ধমানের মহারাজা নামে খ্যাতি লাভ করেন। 

মাঁহউীদ্দন মহম্মদ আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ বিশ বছর কেটোঁছল রাজপুত, 
মারাঠা ও স্বীয় পত্রগণের বিদ্রোহ দমনার্থে। এই সনয়ে তিনি বাংলাসুবার 'দিকে 
বিশেষ নজর দিতে পারেন নাই। তবে ধতাঁদন পর্যন্ত শায়েস্তা খাঁ বাংলার সুবাদার 


১০৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


ছিলেন, সেই সময় তাঁকে বিশেষ চিন্তিত হতে হয় নাই। কিন্তু ১৬৮৮ খনস্টাব্দে 
শায়েস্তা ধাঁ বাংলা হতে প্রত্যাবর্তন করার পর খানজাহান মাত্র কয়েক মাস সুবাদারের 
পদে আঁধণ্ঠিত ছিলেন । ১৬৮৯ খটাস্টাব্দে সম্রাটের ধান্রীপত্র ইব্রাহম খাঁর উপর বাংলা- 
সবার দাঁয়ত্ব আর্পত হয় এবং তাঁর দাক্ষিণাত্যে অবস্থানকালে বঙ্গদেশের শাসন- 
ব্যবস্থা ও রাজন্ব আদায় পর্ববাধমত চলে আসছিল । কোন বড় রকমের বিদ্রোহ বা 
অশান্তির মোকাবিলা করার ক্ষমতা ইব্রাহিম খাঁর ছিল না। 

১৬৯৫ খা7াস্টাব্দের মধ্যভাগে বিষুপূুরের রাজা গোপালাসংহ, চন্দ্রকোনার 
তাল্‌কদার রঘ-নাথ সিংহ, ওঁড়শার শাসনকতাঁ রহিম খাঁ ও দশনামণ শৈব সম্প্রদায়, 
চিতুয়া-_বরদার তালুকদার শোভানিংহের নেতৃত্বে বর্ধমানের জাঁমদার কৃষ্ণরাম রারের 
বিরদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বধ'মান শহর অভিমুখে সৈন্যদলসহ অভিযান করে । 

কৃফরাম নিহত হওয়ার পর তাঁর পত্র জগত্রাম রায় স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে শাবকা- 
যোগে নদীয়ার রাজধানী মাটয়ার।তে পলাএন করেন এবং ঢাকায় গিয়ে বাংলার সুবাদার 
ইব্রাহিম খাঁকে সমস্ত বিষয় অবগত কবণাথ" এবং বিদ্রোহ দমনের জন্য অনুরোধ করেন। 
স্বাদার সাধারণ বিদ্রোহ মনে করে এই 'িষয়াটির উপর দিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন 
নাই। যশোহর, হালা, বর্ধমান অঞ্চলের ফৌজদার নূরউল্লা খাঁকে বিদ্রোহ দমনের 
ভার দেওয়া হয়। কিন্তু নূরউল্লার ব্যর্থতার জন্য সম্রাটের নিদে"শে ইব্রাহিম খানের 
পন্ত্র জবরদন্ত খানকে এই বিদ্রোহ দমনের ভার দেওয়া হল এবং ইব্রাহিম খানের 
পরিবর্তে সম্রাট পৌন্র আজিম-উস-শানকে বাংলার স্ুবাদার নিষুস্ত করা হয়। 

ন,তন নুবাদারের সঙ্গে বিরোধের ফলে জবরদস্ত খানের বর্ধমান হতে বিদায়ের সঙ্গে 
সঙ্গে বিদ্রোহী শিবিরে উল্লাস দেখা দের । তারা আবার নূতন করে নদীয়া, হুল, 
বধ মান ও মোঁদনীপুর অঞ্চলে লুটপাট শর; করে। বদ্রোহী দলের নেতা রহিম খান 
সসৈন্যে বর্ধমান শহরের উপকণ্ঠে এসে হাজির হওয়ায় শাহজাদার চৈতন্যোদয় হয় । তিনি 
দত মারফৎ রহিম খানকে পন্ন দিলেন। পত্রে রাহম খানের অপরাধ মাজনা করে অভয় 
দেওয়া হল এবং আত্মসমর্পণের পর পুব অপরাধগুলি মাজনা করে তাঁকে সম্রাটের 
অধাঁনস্ছ কোন উচ্চতর পদপ্রাপ্তরও প্রলোভন দেওয়া হয়। কুটবদ্ধিসম্পন্ন রহিম খান 
শাহজাদার দন্বলতা বুঝতে পেরে গাবতিভাবে দূত মারফৎ মৌখিক প্রত্যুত্তর দিলেন 
যে, যাঁদ শাহজাদার উজীর থাজা আনোয়ার স্বয়ং তাঁর শিবিরে এসে পন্রের সমর্থনে 
সম্ধি চুত্তি করেন তাহলে রহিম শাহ সম্রাটের প্রাত আনুগত্যের কথা বিবেচনা করতে 
পারে। নিব্দ্বিসম্পন্ন শাহজাদা শল্কুর মৌখিক আম্বাসে বিশ্বাস করে তাঁর প্রধান 
উজীর খাজা আনোয়ারকে রাহমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আদেশ দিলেন। রাজ- 
নাঁতিজ্ঞানসম্পন্ন উদার স্বভাব ও সাধ প্রকৃতির উজীর স্বাঁয় প্রভুভন্তর বশে বিচার 
বিবেচনা না করে রহিমের সঙ্গে চুত্তি করার আভিলাষে তাঁর শিবিরের উদ্দেশ্যে যানা 
করেন। থাজা আনোয়ার রাহম খাঁর শিবির-স্বারে উপচ্থিত হলেও তাঁকে অভ্যর্থনার 
জন্য রাহম খাঁ শিবির-তবারে না আসায় উজীরের মনে ঘোর সন্দেহ উপচ্থিত হয়। 


মধ্যযুগে বর্ধমান ১০৭ 


তাই সহসা সন্দেহজনক পরিশ্থিতিতে শল্নু শিবিরের ভিতর প্রবেশ না করে শাবির-দ্বারেই 
অপেক্ষা করতে মনস্ করেন। রাহম খাঁও স্বীয় অহঙ্কারবশতঃ বাইরে না এসে 
উজীরকে শিবিরের ভিতরে যাবার জন্য আদেশ করায় সমস্ত ব্যাপারটা খাজা আনোয়ারের 
নিকট পরিজ্কার হয়ে গেল এবং তিনি বর্ধমান দুর্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে মনস্ছ 
করেন। ককিম্তু সহসা রহিম খাঁ অস্ব্শস্তে সাঁজ্জত হয়ে অনুচরবৃম্দসহ খাজা আনোয়ার 
ও তাঁর সঙ্গীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। যুদ্ধে উজীরও পশ্চাৎপদ ছিলেন না। 
কিন্তু স্বজ্প সংখ্যক মাত্র সৈন্য নিয়ে শত্রু পাঁরবেষ্টিত হয়ে অজ্পকালের মধ্যেই ষুদ্ধে 
প্রাণ হারালেন। খাজা আনোয়ারের মৃত্যুর পর গার্বত রাঁহম খাঁ শাহজাদার শাবির 
আক্রমণ করায় হামিদ খাঁ কুরেসার 'নাক্ষপ্ত তরে রাঁহম খাঁ ও তাঁর অশ্ব উভয়েই মত্যু- 
ম.খে পাঁতিত হয়। 

বর্তমানে বর্ধমান শহরের বেড় অঞ্চল বা খাজা আনোয়ার বেড় ( অপভ্রংশে 
খাজানোর বেড় ) নামক শ্থানে খাজা আনোয়ারের সমাধিস্ছল অবাচ্ছিত। আনোয়ারের 
সমাধিটি শহরের মধ্যে বা পীর বহরামে প্রাতম্ঠত না হওয়ার কারণ কি? যে 
সম্ভাবনাগ্ুলি হতে চিন্তা করা হচ্ছে তার মধ্যে (১) বর্ধমান শহরের সপ্তদশ শতকের 
অবস্থা যদ পর্াঁলোচনা করা যায় তাহলে দেখা যায় যে, বর্তমান রাজবাড়ী অণ্চলাটিকে 
ঘিরে মোঘল বা পাঠান আমলের শহর গড়ে উঠেছিল । এঁ সময়ে একালের পূরাতনচকের 
মধ্যে বহরাম বাজার, রেকাবি বাজার ও মোঘলটুি নামক তিনাঁট বাজার ছিল এবং 
রাজবাড়ীর সন্নিকটে জূম্মা মসাঁজদ । রিয়াজের বিবরণ অনুযায়ী এঁ স্থানেই বর্ধমানের 
দুর্গ ছিল। পুরাতন্চকের দক্ষিণে নির্জন গহন বনের মধ্যে যোগী জয়পালের বাগানে 
ধম্প্রাণ পর বহরাম সক্কার সমাধগৃহ বর্তমান । পূরাতনচক এলাকায় দক্ষিণে বাঁকা 
নদীর প্রবাহপথের দক্ষিণ তীর হতে দামোদরনদের তাঁর পর্যন্ত অগ্চলটি 'ছিল বনজঙ্গলে 
প্‌ণ“ ও জলা জায়গা । রিয়াজের বিবরণে পরিজ্কারভাবে উল্লেখ করা নাই যে, রহিম খা 
শহরের বাইরে কোন স্থানে শিবির হ্ছাপন করেছিলেন। সম্ভবতঃ শহরের বহিভগ 
বলতে পুরাতনচক- রাধাগঞ্জ আতক্রম করে বাঁকার পর পার অর্থাৎ বতর্মান বেড় 
অঞ্চলকেই বোঝায় । বেড় অণ্চল হতে দামোদরের দূরত্ব অধিক নয়। মনে হয় 
খাজা আনোয়ারের মৃতদেহ এ স্থানেই খণ্ড বিখণ্ড হয়ে পড়েছিল; সেকারণে 
সঙ্গীগণসহ তাঁকে এ হ্ছানেই সমাধি দেওয়া হয়েছিল। খাজা আনোয়ার ও তাঁর 
সহযোদ্ধারা রাজকার্ষে মৃত্যুবরণ করায় তাঁদের শহাঁদ আখ্যা দেওয়া হয়, তার প্রমাণ 
পাওয়া যায় বর্ধমানে প্রচলিত পার্সাঁ কাবতার একটি ছন্ত হতে--“আহ আনোয়ার 
শীহদ-ই-আকবর সৃদ*। উত্ত কাবতায় আনোয়ারকে শহাদর্পে গণ্য করা হয় এবং এ 
ছন্রের মমার্থের মধ্যে পারস্যো প্রচলিত সাল-তারিখ নিশি করার পদ্ধাত ; যার দ্বারা 
নাদন্ট হয়ে আছে তাঁর মৃত্যু-সাল। হিজরী মতে ১১০৯ অন্দে অথাৎ ১৭৯৫ 
খুস্টাব্দে বেড় অন্চলে সমাহিত করা হয়েছিল । 

এই অঞ্চলটি পূর্বে পোম্দারহাট মৌজা নামে পরিচিতি ছিল। সম্সাট ফারূক 


১০৮ বর্ধমান ঃ ইীতিহাস ও সংস্কৃতি 


সায়রের রাজত্বকালে খাজা আনোয়ারের প্রাতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এবং সমাধিগহের 
রক্ষণাবেক্ষণের 'নিমিত্ত পোদ্দারহাট মৌজাসহ আরও কয়েকটি মৌজা দানের কথা জানা 
যায় এবং খাজা আনোয়ারের স্মৃতি চিহ্নম্বর্‌প উক্ত স্থান-_খাজা আনোয়ার বেড়” নামে 
পাঁরাচত হয় । তাঁর মত্যুসংবাদ পেয়ে দিল্লী হতে খুল্লতাত আমীর-উল-উমরা সামস্ুমনুদ- 
দৌল্লা দুরান বাহাদুর মনন্গুর জঙ্গ এবং ভ্রাতা খাজা আঁসম (সামশম-উদ-দৌল্লা খান 
দুরান আমশীর-উল-উমরা ) বর্ধমানে এসে সমাধগৃহ প্রাতষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। খাজা 
আনোয়ারের পিতামহ খাজা আবুল মহসিন, বাদাকসান (তুরাণ ) হতে ভারতে 
আসেন এবং রাজকার্ষে নিযুন্ত হয়ে পাঞ্জাব প্রদেশে বসবাস করতে থাকেন। তৎপর 
খাজা মহম্মদ কাশিম, আওরঙ্গজেবের অধীনে রাজকার্ষে নিযুস্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর 
পৌন্র আজীম-উস-শান-এর ওয়ালাশাহীতে যোগদান করে শেব জীবনে আগ্রায় 
বসবাস করেন । খাজা কাঁশিমের দুই পত্বীর গে পাঁচ পনত্রগণের মধ্যে খাজা 
আনোয়ার ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ । আনোয়ারের অপর ভাতাদের মধ্যে খাজা জাফর (সাধু 
প্রকৃতির ) ব্যতীত অপর ভ্রাতাগণ, যথা-_খাজা আিম, খাজা মুজঃফর, খাজা বাকর 
মোঘল দরবারে উচ্চপদ লাভ করেছিলেন । কিন্তু মাথর-উল-উমরা নামক স্ুবৃহৎ 
গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাঁর যে ভ্রাতা বর্ধমানে এসোৌঁছিলেন তিনি খাজা মহম্মদ জাফর খান 
নামে পরিচিত, যান ১১৫১ হিজরীতে নাদির শাহের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন । 

ফারুক লায়র সম্রাট হওয়ার পর সুফী বায়াজদের জন্য বর্ধমানে একটি মসাঁজদ 
নমাঁণ করতে মনস্থ করেন ; যোঁট “বন মসাঁজদ” নামে পাঁরচিত 'ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ 
করা যায় যে, সংফী বায়াজদের আশাবারদেই ফারুক সায়র সম্রাট হয়োছলেন। সম্ভবতঃ 
সেই সময় সম্রাটকে খাজা আনোয়ারের সমাধিভবন নিমণি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনুরোধ 
করা হয়। সম্রাট দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে সমাধিভবন 'নমাঁণ এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের 
জন্য পোদ্দারহাট মৌজাসহ ছ'খাঁন মৌজা দান করেন । চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় 
বার্ষধক ৩৬৯০ টাকার বিনিময়ে উত্ত মৌজাগুলি বর্ধমানরাজীদের জঁমদারণীভুন্ত হয়ে 
যায়। কিন্তু অপর একটি বিবরণশতে জানা যায় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূবেইি 
উত্ত মৌজাগনীল মাতোয়ালীদের হস্তচ্যুত হয়েছিল । মহারাণী 'িষণকুমারীর আমলে 
( তেজচন্দ্ের বয়স তখন ৯ বৎসর ) বাংলা ১১৮০ সালের আষাঢ় মাসে রাজবাড়ীর 
হিসাবপন্র হতে পাওয়া বায় খোজানর-মোকবরার খাজনা ৩০৭০ | £/10100 
71010103610 0 73610881-গ্রন্হে উল্লেখিত আছে, মহারাজা মোজাগুলি বাবদ 
প্রদেয় অর্থ সরকারকে দিত এবং মাঁসক ৩২১।০ হারে সরকার কর্তৃক বংশধরদিগকে 
প্রদান করা হত। কিন্তু এ হিসাবাঁটতে গড়মিল থেকে যাচ্ছে। 

বধমান রেলম্টেশনের টিকিট কাউণ্টারে একটি 'বিশাল 'িন্র দেখা যায় । তাতে 
একটি প্রাসাদের চিত্র আঙ্কত আছে এবং উত্ত চিত্রে লেখা আছে “নবাব বাড়ী'-__-১৩১৫ 
জর । বর্ধমান স্টেশন হতে দামোদরের সদর ঘাটের পথে বাসরাস্তা অথবা 
রাজবাড়ীর পাঁশ্চমাদকের রাস্তাটি বাঁকা-ব্রজ আতক্রম করে বেড় নামক পল্লীর 


মধ্যযুগে বর্ধমান ১০৯ 


দকে গ্াগয়ে 'গিয়েছে ; উন্ত অন্চলে অনুসন্ধান করলে নবাব বাড়ী দেখা যাবে। 
খাজা আনোয়ারের মৃত্যুর পব সম্রাট ফারুক সায়রের অন:গ্রহে তাঁর সমাধিভবন 
[নির্মিত হয়োছিল এবং এই সমাধিভবনের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাঁর কন্যার ওপর 
বতয়ি। বতমান শতকের ষষ্ঠ দশক প্ন্ত বর্ধমান শহরে কন্যা-বংশীয়গণ বসবাস 
করতেন বলে জানা যায়। 

চত্তুদিকে প্রাচীর বেষ্টিত বগ্কিতি প্রায় ১০ বিঘা আয়তন বিশিষ্ট জমির উপর 
সমাধভবনাঁট অবাচ্ছিত। সম্মুখে একাঁট পুক্কারণী আছে। প.জ্কারণীর দক্ষিণ- 
পাড়ে সুউচ্চ বিশাল সমাধগৃহটি অবাস্থত। সমাধিভবনের মধ্যে খাজা আনোয়ার ও 
তাঁর সঙ্গীদের সমাধিগুঁল রয়েছে । বর্ধমান জেলায় মোঘল আমলের স্াপত্যকীর্তি- 
স্বরুপ প্রায় &০ ফুট উচ্চ সমাধিসৌধাটি আজও টিকে আছে । মোঘল স্থাপত্যের 
সঙ্গে এখানে বাংলার দোচালা মাশ্দিরের স্থাপত্য মূলসৌধের পূর্ব ও পশ্চিম পাশে 
সংযোগ ঘাঁটয়েছে। মহলসৌধের সংযোগকারী দোচালা দুটিকে দেখতে ঠিক হাতার 
ন্যায় দেখায় । পূম্করিণণীর পুবপাড়ে ছিল ইমামবাড়া এবং তথায় একটি মাদ্রাসা 
স্থাপনের কথাও জানা যায়। বতমানে ইমামবাড়ার ছাদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এবং 
চারি দেওয়ালও প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত । পূষ্করণীর পাঁশ্চমপাড়ে তিন গম্বুজ সমন্বিত 
মোঘল য,গের 'নার্মত বিশাল মসাঁজদঁটি আজও কালের ভ্রুকুঁটিকে উপেক্ষা করে দাঁড়রে 
আছে । মসজদাঁটতে কোন প্রাতিষ্ঠাঁলাঁপ নাই । তবে স্থানীয় প্রাচীন ব্যক্তিদের 
মতে এটি ফারুক সায়রের আমলে নির্মিত হয়েছিল। মসজিদের দাঁক্ষণে ছিল বেগম 
মহল অর্থাৎ খাজা আনোয়ারের কন্যা-বংশীয়গণ প্রথমে এঁ বেগম মহলে বসবাস 
করতেন। এ অট্রালিকাও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত ; কেবলমান্তর ভিক্তিম্থলের আস্তত্ব 
পাওয়া যায় । বেগম মহলের সম্মুখে অর্থাৎ প্রায় সমগ্র পাঁশ্চমপাড় জুড়ে একটি ফুল 
বাগানের সম্ধান পাওয়া যায় এবং এর 'নদর্শনস্বরূপ কেয়াড়ীগ্দল আজও বর্তমান । 
শাল পুদ্কারণণর চাঁরপাড় বাঁধান এবং উত্তর ও পূর্বপাড়ে স্নানের ঘাট আছে। 
পুকুরের মধ্যস্থলে আছে একটি মনোরম জলটুঙ্গি, যা একাট সেতুর দ্বারা পশ্চিম- 
পাড়ের সঙ্গে যুস্ত আছে। নবাব বাড়ীর সৌঁখন মানুষেরা পাার্ণমার রাতে এখানে 
বসাতেন জলসা এবং এই কাঁহন কিংবদন্তী হয়ে আছে। পুষ্করিণনর উত্তরপাড়ে 
দিরাট তোরণঘ্বারসহ বসবাসের 'নামত্ত নূতন অট্রালিকাটি 'নার্মত হয়োছিল হিজরা 
১৩১৫ অন্দে ৫ ১৮৯৭ খাীস্টাব্দে) এবং খাজা আনোয়ারের কন্যার শেষ বংশধরগণ 
এই স্থানেই বসবাস করতেন ।৯৯? 

পাঁরশেষে, খাজা আনোয়ারের বংশধরদের সম্পর্কে অনুসম্ধান করে যৎকি্িৎ 
সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়েছে । খাজা আনোয়ারের কোন পর্ররসম্তান ছিল না 
এবং তাঁর কন্যা ও জামাতার উপর সমাধিভবনাঁটি তন্বাবধানের ভার (মাতওয়ালল ) 
দেওয়া হয়। পরবর্তী বংশধরের কোন সংবাদ জানা যায় না। কিন্তু 
১৮৯৬ থুস্টাত্দের এক সরকারী প্রাতবেদনে জানা যায় য়ে, এ সময়ে কন্যাবংশের 
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জীবিত ব্যন্তিদের মধ্যে--(১) উমরাও জাহান বেগম, (২) অপর তরফে উমরাও 
বেগম ও মহম্মদ কৈশারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে । ১৩১৫ থটাস্টাব্দে প্রকাশিত 
আবদুল লাঁতফের এক প্রবন্ধে জানা যায় যে, এঁ সময়ে মাতওয়াল্িগণের মধ্যে 
মুন্সেফ মৌলবী মিজাঁ বেদার বন্তু ও ডেপুটি ম্যাজেস্ট্রেট মৌলবী মিজা মেগোস্থা বন্তূ 
এবং সৈয়দ মোজতোবা হোসেন । তাঁরা সকলেই বর্ধমানে বসবাস করতেন ॥। অপর 
মাতওয়াল্লি অর্থাৎ উমরাও জাহানের বিবাহ হয়েছিল টালগঞ্জে অবস্থানরত টিপু 
সুলতানের বংশধরের সঙ্গে । তাঁর পত্র শাহজাদা নাসিরডীদ্দন ও শাহজাদ মাহতাব- 
উন-নেসা বেগম কঁলিকাতাচ্ছ টাঁলগঞ্জে বসবাস করলেও ওই সমাধিভবনের মাতোয়াল্লির 
অধিকার হতে বাণ্চিত হন নাই । সমাধিভবনটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আট সদস্যের 
একটি তত্বাবধায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে ; কিম্তু এই কাঁমিটির আর্থিক স্বাচ্ছল্য না 
থাকায় তাঁদের পক্ষে এই 'বরাট স্মৃতিসৌধ সংরক্ষণের দায়িত্বপ্‌ণ* কাজ সম্পাদন করা 
সম্ভবপর নয় । 


(১০) 


বঙ্গদেশের রাজস্ব আদায় ও শাসনকার্ষের সুবন্দোবস্তের জন্য সম্রাট ১৭০০ শ্রীস্টাব্দে 
১৭ই নভেম্বর দাঁক্ষণাত্য হতে করতলব খাঁকে সমগ্র বঙ্গদেশের দেওয়ান ও 
মুখনুদাবাদের ফৌজদার 'নিষুস্ত করে পাঠান হয়। পর বৎসর ২৩শে জ্‌লাই করতলব 
থাঁ মোদনীপুর ও বর্ধমানের ফৌজদার নিযুক্ত হন১১৮ এবং এই কার্ষের জন্য তান 
মখস্সদাবাদের জায়গীর লাভ করেন। ১৭০২ শ্রীস্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর সম্রাট কর্তৃক 
1তাঁন মর্শদকুলি খাঁ উপাঁধতে ভুষিত হন। ১৭০৪ খ্স্টাব্দে তিনি ওাঁড়শার 
জুবাদার এবং বঙ্গদেশ ও 'বিহারের দেওয়ানর্‌ূপে 'নিষ্ুস্ত হওয়ার পর 'তিনাট সুবার মধ্যে 
সবাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ব্যান্তরূপে পরিগাঁণত হন ।৯৯৯ ঢাকা শহরে স:বাদার আজীম 
উস-শান কর্তক দু'বার তাঁর প্রাণনাশের চেস্টা হওয়ায় সম্রাটের অনুমতি নিয়ে 
দেওয়ানের সদর কার্যালয় ঢাকা হতে মুখসদাবাদে স্থানান্তরিত করা হয়। মূর্শিদকুলি 
থাঁর নামানুসারে এই শ্ছান “মূর্শিদাবাদ' নামে খ্যাতি লাভ করে। দেওয়ানের সদর 
কাষালয় ব্যতীত এই স্থান হতে মুখসুদাবাদ* মেদিনীপুর ও বর্ধমানের ফৌজদারের 
* কার্য সম্পন্ন হত। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ১৭০৮ খস্টাষ্দে ৪ঠা মার্চ স্মবা- 
দার আজীম-উস-শান মুর্শদকালি খাঁকে আকবধরনগর ও বর্ধমানের ফৌজদারের কার্য- 
ভার হতে আধকারচ্যুত করে সরবূলন্দ খানকে স্থানহয়ের ফৌজদার নিষুস্ত করেন ।৯২০ 
এতৎসন্বেও সম্রাটের মৃত্যুর পর গৃহবিবাদের সময় পদাধিকারণ সুবাদার না হয়েও 
কার্ধতঃ তান ছিলেন তন প্রদেশের প্রকৃত শাসনকতাঁ। সম্রাট ফারুক সায়র তাঁকে 
“জাফর খাঁ” উপাধিতে ভূষিত করেন এবং ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে তান বঙ্গদেশের পূর্ণ দায়ত 
লাভ করেন। জাফর খাঁ ছিলেন অত্যন্ত চতুর ও কর্মকুশল ব্যন্তি। তাই (তান দূর্বল 
মোঘল সম্মাটের আনুগত্য স্বীকার করে কার্ধতঃ স্বাধীনভাবে সুবাদারের কাষ" পারচালনা 
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করতেন। জাফর খাঁ বা মুর্শদকাঁল খাঁর আমল হতে সময়াটকে নবাবী আমলরপে 
চিহ্ছিত করা হয়ে থাকে। 

১৭২২ থুস্টাব্দে জাফর খাঁ, আকবর ও শাহ সূজার প্রবার্তত রাজস্ব নাতির 
পাঁরবর্তন ঘাঁটয়ে সরকারসমূহের প.নার্বন্যাস করে সমগ্র বঙ্গদেশকে ১৩টি চাকলায় 
ধিভন্ত করেন ।১২১ চাকলাগূির মধ্যে বধমান চাকলার রাজস্ব ছিল সবাীধক । এই 
চাকলার বৃহত্তর অংশের জাঁমদারা (রাজস্ব আদায়কারী ) কাতিচাঁদের উপর ন্যস্ত হলেও 
অন্যান্য অংশে আরও কয়েকটি জামদারীর সষ্টি হয়েছিল। তন্মধ্যে সাতসৈকা অগ্চলের 
রণাঁজং ভট্ঠাকুর, পাটুলীর রামভদ্র চৌধূরী ও বংশবাটির রাজা মহাশয় রামেম্বর দত্ত- 
চৌধুরী (ইনি পাটুলী ত্যাগ করে বংশবাটীতে আসেন ) ও বৈদ্যবাটী-হুগলী অণ্চলের 
স্করমাধব সেন প্রমূখ উল্লেখযোগ্য । এই সময়েই পাটুলীর দত্তচৌধুরী বংশের অপর 
দূস্শীরক বথাক্রমে শেওড়াফুঁলি ও রাজহাটীতে চলে আসেন । 


মূর্শদকুলি খাঁর হিন্দু বিদ্বেষের ফলে অনেক জমিদার ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে 
বাধ্য হন, অন্যথায় তাঁদের জাঁমদারী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। রাজস্ব বাঁকর জন্য 
হন্দু জাঁমদারদের উপর নানাবিধ পণীড়ন করা হলেও বীরভুমের মুসলমান জমিদারের 
প্রত তাঁর আচরণ ছিল পক্ষপাতমূলক ।১২২ বর্ধমান জেলার খাজুরাডাহ (থানা 
কাটোয়া ) নিবাসী বঙ্গাধকারা হরিনারায়ণ রায়ের পত্র দ্প-নারায়ণ রায়ের ক্ষমতা হাস 
তাঁর হিন্দু বিদ্বেষের অপর একাঁট উদাহরণ ।৯২৩ সম্ভবতঃ মোঘল সম্রাটের বিশেষ 
অন:গ্রহভাজন হওয়ার ফলে জমিদার কাঁতিচাদি জাফর খাঁর অত্যাচার হতে নিক্কৃতি 
লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। 

পিহ্কর সেনের সঙ্গে মৃর্শদকুঁলি খাঁর বিরোধের কারণ ছিল ব্যান্তগত আক্লোশ । 
হুগলী অঞ্চলের রাজস্ব আদায়কারণ জমিদার 'দিয়া-অল-দীন খাঁর সঙ্গে বিরোধ উপাঁশ্িত 
হলে তিনি ও তাঁর পেস্কার কিস্কর সেন দিল্লী পলায়ন করেন। কিন্তু সেখানে 'দিয়া- 
অল-দীন খাঁর মৃত্যুর ফলে উত্ত জমিদারীর আঁধকার লাভের আশায় কিন্কর সেন 
মুর্শদাবাদে নবাবের দরবারে উপস্থিত হন। দরবারে সাক্ষাতের সময় কিস্কর সেন বাম 
হস্তে নবাবকে আঁভবাদন করায় নবাব মনে মনে ক্লূম্ধ হন এবং প্রতিশোধ গ্রহণের আশায় 
তাঁকে হৃগলণ অগ্ুলের রাজস্ব আদায়ের ভার অপপণ করেন । পর বৎসর পূর্ব বিদ্বেষ- 
বশতঃ রাজস্ব তছরূপের অজুহাতে কিন্কর সেনকে বন্দী করা হয় এবং বন্দ অবস্থায় 
তাঁকে প্রচুর পারমাণে মহিষের দুধ ও লবণ আহার করতে বাধ্য করার ফলে হগলণ 
প্রত্যাবর্তনের পর তিনি মৃত্যুমূখে পাঁতিত হন।৯২৪ সম্ভবতঃ এই ঘটনা ১৭১৮-২২ 
শ্রীস্টাব্দের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল । কিস্করমাধব সেন ছিলেন জাতিতে বৈদ্য । 
[তিনি রাজা উপাধিধারী বা ফৌজদার ছিলেন না। অনুমান করা বায় যে, তান 
ছিলেন রাজস্ব আদায়কারী জাঁমদার 'ধান মাঁরশদকাঁল খাঁর সঙ্গে প্রতিদান্ঘিতা করার 
স্পদ্ধ্ঠা রাখতেন । মীরহাট-পাতিলপাড়া-বৈদাযাপুর-নারিকেলডাঙ্গা অঞ্চলটি অতীতে 
সরকার সপ্ঘগ্রামের অধানচ্ছ ছিল এবং এই অঞ্চলটি হুগলণীর ফোজদারের রাজস্ব সীমার 
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মধ্যে অবাস্ছত ছল । জনশ্রুতি এই যে, বৈদ্যপূুর, রথতলা, গড়ের ডাঙ্গায় তাঁর 
গড়বাড়ী ছিল এবং পাতিলপাড়ায় কোম্ঠপাথরের নিমি'ত হরগৌরশীর ষুগলমৃতি 
তাঁর গৃহদেবতারপে অধিষ্ঠিত ছিল ।১২৫ 

তৎকালে সাতসৈকা পরগণার জমিদার সম.দ্র্গড়ে বসবাস করতেন এবং রাজা 
রণাঁজৎ ভট্ুঠাকুর ছিলেন এতদণ্চলের জাঁমদার । রাজস্ব অনাদায়ের জন্য নদণয়ারাজ 
রামকৃষকে জাহাঙ্গীরনগরে (ঢাকা ) বন্দী করে রাখা হয় এবং ব্রাহ্মণ রাজার সম্মান 
রক্ষাকজ্পে বাঁশবোঁড়য়ার রাজা রঘ:দেবের অর্থ সাহায্যের ফলে সে যাত্রায় রামকৃষ্ণ রক্ষা 
পান। এই কারের জন্য রঘ.দেব সুবাদারের নিকট হতে 'শদ্রমীণ* উপাধি লাভ 
করেন। এর কিছকাল পরে রামকৃষ্ণ ও রণজিৎ ভট্ঠাকুর উভয়েই বাকী খাজনার দায়ে 
কারারুম্ধ হন এবং রণজিৎ ভট্টঠাকুরের দেয় রাজস্ব নবারের কোষাগারে উন্তলের জন্য 
ঢাকায় এসে উপাঁচ্ছিত হলে উদার হৃদয় জাঁমদার নিজের জমা উন্গুল না দিয়ে রামকৃষকে 
কারাগার হতে মস্ত করেন। রামকৃষ্ণকে মুস্ত হতে দেখে দেওয়ান ম্শদকুলি খাঁর 
রোষ সাতসৈকার জাঁমদারের উপর পাঁতিত হয় এবং তাঁকে (বিপাকে ফেলার জন্য কুখ্যাত 
অনচর দবীর খাঁকে 1নযদ্ত করা হয়। বন্ধুত্বের মযা্দা দিতে গিয়ে রণাঁজৎ ভট্্ঠাকুরকে 
ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়; অথচ এবই কাজের জশ্য প্রতাপশালী জাঁমদার 
রঘ:দেব "শদ্রমাণ” আখ্যায় ভুত হলেন। ইসলামধম” গ্রহণের পর তাঁর নাম হল 
আতাহার খান । তাঁর জ্যৈষ্ঠ পত্র বসন্তুুমার ইসলামধর্ম গ্রহণ না করলেও কাঁনষ্ঠ 
হেমন্তকুমার ইসলামধম” গ্রহণ করে সাতসৈকার জমিদারী লাভ করেন এবং তান 
নবাবের বিশেষ অনুগত 'ছিলেন।৯২১ প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় ষে, ১৭৬৫ শ্রীস্টাব্দে 
সম্রাট "দ্বিতীয় শাহ আলমের এক ফরমান বলে সাতসৈকার জমিদারী বধমানের রাজ্ঞা 
শন্রলোকচাঁদের উপর ন্যস্ত হয় । 

সাতসৈকার জাঁমদার বংশে হিন্দ:-মুসলমান দুই ধারা বর্তমান । ছোট তরফের শেষ 
কয়েক পুরুষের নাম বংশতালিকা হতে জানা যায় যে, তাঁরা হিন্দু-মুসলমান উভয়- 
ধিধ নাম ব্যবহার করেন। যথা-_আজাহার খান (জনাদ্ণন ঠাকুর )১ মোজাহার খান 
( যদ; ঠাকুর )১ ইমাদৎ খান (মধু ঠাকুর )১ মহঃ এজামৎ খান ( মাখনলাল ঠাকুর ), 
'জিল্লার রাঁহম খান (তিন ঠাকুর ), মহঃ বদরুল আলম খান (মুকুল ঠাকুর ) 
ইত্যাদি । রাজবাড়ীর বাঁহভাগে দালানমন্দিরে লক্ষয়ীনারায়ণ, বুড়োশিব ও িদ্ধে*্বরীর 
মান্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়োছল ও সেবা পূজার ব্যবস্থা ছিল ; অনুরূপভাবে রাজবাড়ীর 
মধ্যে মহরম উৎসব পালিত হয় । আজও সমবদ্রগড়ে বুড়োমা” নামে দশভুজার মন্ময়শ 
মূর্তির পূজা রাজবাড়ীর বাইরে দংগাঁদালানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে ।১২৭ কিম্তু বড় 
তরফের বংশধরগণ নদীয়ারাজের আনূকুল্যে কৃষ্ণনগরে বসবাস করেন । 

কালনা মহকুমার অন্তর্গত ভাগীরথীর তীরে পা্ুলি গ্রামে দত্তবংশশয় উত্তর রাড 
কায়স্থগণ বহুকাল ধরে বসবাস করে আসছেন । এই বংশের আঁদ পুরুষ দেবাদিত্য 
দত্তের অধস্তন ভ্রয়োদশ পুরুষ কেশব দত্ত ও বিফু। দত্তের সময় হতে এদের পরিচয় 


মধ্যব্‌গে বর্ধমান ১১৩ 


পাওয়া যায় এবং বর্তমান বংশধরগণ কেশব দত্তের উত্তর পুরুষ । তাঁরা প্রথমে 
মনর্শদাবাদ জেলায় বসবাস করতেন এবং মুসলমান শাসকের অত্যাচার ও ধমান্ত- 
করণের ভয়ে কিছুকাল অগ্রদ্বীপে বসবাস করার পর পাটুলিতে চলে আসেন এবং আরও 
পরবতাকালে হুগলী জেলার বংশবাটীতে বসবাস শুরু করেন । এই উত্তর রাঢ়ী কায়স্ছ 
বংশাঁট ঠিক কোন সময়ে পাট্টুলিতে বসবাস শুরু করে সে কথা জানা না গেলেও 
অনুমান করা যায় যে, ১৫০০ খ্রীস্টাব্দের নিকটবতাঁ কোন সময়ে তাঁরা পাটুলিতে এসে- 
ছিলেন ; কারণ ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহানের নিকট হতে এই বংশের ষণ্ঠ পুরুষ 
জয়ানন্দ, মজুমদার উপাধি ও তৎসহ স্বর্ণম-স্টিলগ্র একটি দু"মুখো তরবাঁর পান। 
এ*দের বংশতালিকা হল-_-কেশব দর্ত__দ্বারকানাথ দত্ত- শ্রীমুখদত্ত-_সহস্াক্ষ দত্ত 
উদয় দত্ত-্জয়ানদ্দ দত্ত-_রাঘব দর্তচৌধুরণ-_রামেম্বর- রঘুদেব- গোবিন্দদেব-_ 
নৃাসংহদেব- এঁ পোষ্যপনত্র কৈলাসদেব। 

এই রাজবংশটির পাট্রুলিতে বসবাসের প্রমাণ পাওয়া যায় পদাগ্বিজয় প্রকাশ” নামক 
গ্রন্থে এবং রাজা নৃসংহদেবকৃত “কাশীখণ্ডের' বাংলা অনুবাদে আছে+_- 

শাদ্রমাণ কুলে জন্ম পাল নিবাসী । 

শ্রীংত নৃসিংহদেব রায় গত কাশণী ।, 

কেশব দত্তের পোন্র সহস্রাক্ষ ছিলেন দয়ালু ও ধমর্প্রাণ জামদার। তান হিজরণী 
৯৮০ অন্দে সম্রাট আকবরের নিকট হতে ফয়জলপ:রের জাঁমদারী লাভ করেন এবং 
ত৩ৎপাত্র উদয় দত্ত সম্রাটের নিকট সভাপাঁত রায় আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন । হিজরী 
১০৩৫ অন্দে (১৬২৮ খ্রীস্টাব্দ্ ) সম্রাট শাহজাহানের নিকট উদয় দত্তের জ্যেন্ঠ পৃন্তর 
জয়ানম্দ কোট-এন্তারপুর পরগণার জামদারী ও মজুমদার উপাধি লাভ করেন। এ 
বংসরেই তান স্তবাদার কাঁশম খাঁ কর্তৃক কানুনগো পদে ?নযুস্ত হন । জয়ানন্দের 
জ্যেষ্ঠ পূত্র রাঘব দত্ত হিজরী ১০৬৬ অন্দে (১৬৪৯ খ্রীস্টাব্দ ) চৌধুরী উপাঁধ লাভ 
করেন এবং পরবংসর বহু নিম্কর বা লাখরাজ সম্পাত্তসহ মজুমদার উপাধিতে ভূষিত 
হন। রাঘব দত্তচৌধুরখর সময়ে ২১টি পরগণার ভুমি-রাজস্ব আদায়কারী জমিদারর্‌পে 
এই বংশের খ্যাত বাদ প্রাপ্ত হয়োছল। পরগণাগুলি হল--৯২৮ 


আরশা হালদা মামদানীপুর পঞ্জনূর 
বোরো সাহাপুর জাহানাবাদ শায়েস্তানগর 
সাহানগর পাউনান কোতয়ালী রায়পুর খোসলপুর 
বক্সবন্দর হালিসহর মাইছাট পাইকন 
মজঃফরপুর হাঁতিকান্দা িলামপূর আঁমরাবাদ 
জঙ্গালপুর 


রাঘবের আঁধকাংশ জাঁমদারণ দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় হুগলী হতে চার 

[িলোমিটার উত্তরে বাঁশবোঁড়য়ায় গড়বাড়ী নিমণপূবক বাস করলেও তিনি পাটির 

সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন নাই। কিন্তু তৎপত্র রামেম্বরের সময়ে তাঁরা পাটুলি 
৬ 


১৯৪ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


পরিত্যাগ্রপূর্বক বাঁশবৌঁড়গ্নাতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। হিজরা ৯০৯০ 
অন্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের এক ফমাঁনি বলে বসবাসের নামত্ত ৪০১ 'বিঘা নিঙ্কর জাম 
ও পাঁচ প্রস্ত খিলাতসহ বংশানুক্রমিক রাজা উপাধি লাভ করেন। পবোন্ত জমিদার 
ব্যতীত রামেবর আরও ১২টি পরগণার জাঁমদারী পেয়ৌছিলেন, যথা--১২৯ 


কাঁলকাতা ধারসা আমিরপূর বালান্দা 
খালোর মানপুর সুলতানপুর হাঁতিগড় 
মেদনমল্ল কুষ্জপুর কাউনিয়া মাগুরা 


রামেম্বরের পূত্র রঘুদেবের কথা পূবেই বলা হয়েছে । রঘুদেবের পুত্র গোঁবন্দ- 
দেব অতি অল্প বয়সে ১৭৪০ শ্রীস্টাব্দের অক্লোবর মাসে পরলোক গমন করেন । পিতার 
মৃত্যুর তিন মাস পরে নৃসিংহদেব জন্মগ্রহণ করেন । সেই সময়ে বাংলার নবাব ছিলেন 
আলিবদ খান। নূতন নবাবের আধিক অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় এবং*বরধমানরাজ 
িন্রসেনের দেওয়ান মাঁণকচাঁদ চতুরতার সঙ্গে নবাবের কর্ণগোচরে আনেন যে, 
নিঃসন্তান অবস্থায় গোবিন্দদেবের মৃত্যু হয়েছে। মাণিকচাঁদের চেষ্টার ফলে 
ভাগধরথশর পশ্চিমভাগের জামদারশী রাজা চচন্রসেনের আঁধকারভুন্ত হয় । নদণীয়ারাজ 
কৃষচন্দ্র তৎপত্র শন্তূচন্দ্রের নামে হালদা পরগণার জাঁমদার স্বত্ব লাভ করেন। কিন্তু 
হুগ্ল।র ফৌজদার পীরখশার চেষ্টায় কুলিহাণ্ডা পরগণা বর্ধমানরাজ এস্টেট ভুত্ত হতে 
পারে নাই। হেট্টিংসের আমলে ১৭৭৯ খাস্টান্দে নৃসিংহদেবের আত্মীয় দেওয়ান 
গঙ্গাগোবিন্দ নিংহের প্রচেম্টার ফলে তিনি চত্বিশ পরগণা জেলার নয়টি পরগণার 
পুনরাধিকার লাভে সমর্থ হয়েছিলেন । 

উদয় দত্তের 'ছিতীয় পুত্র রুপরামের বংশধর মনোহর রায় শেওড়াফুলিতে (দশ 
আনা সম্পাত্ত ) ও তশর ভ্রাতা গঙ্গাধর (ছয় আনা সম্পাত্ত ) বালিতে বসবাস করলেও 
পাটুলির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন নাই । উদয় দত্তের কনিষ্ঠ পত্র কাশিরামের বংশধর 
মূকুদ্দদেব ও রামকৃষ্ণ যথারুমে শিবপুর ও রাজহাটে বসবাস করতে শুরু করেন। 
বাঁশবোঁড়য়ার রাজাদের প্রভাব প্রাতপাঁত্ত ও গড়বাড়ী নষ্ট হলেও রাজা মহাশয় রামেম্বর 
দ্জচৌধুরী [নির্মিত অুম্দর টেরাকোটা সাজে সাঁজ্জত বাসুদেব মান্দিরের প্রাতষ্ঠা 
ধলাঁপতে আজও তর কীর্ত ঘোষিত হচ্ছে-_ 

“মহী-ব্যোমাঙ্গ-শীতাংশুগাঁণতে শক-বৎসরে 
শ্ীরামেন্বরদন্তেন 'নর্মমে বিষ্ুমান্দিরাং 1৮ ১৬০১ 

মহাঁ-পৃথবী-১১ ব্যোম-০১ অঙ্গ-৬, শীতাংশু-চন্দ্র-১। গ্লোকের 
রাশিফল ১।০।৬।১। অঙ্কস্য বামাগাঁত ধরে পাওয়া যায় ১৬০১ শকাব্দ অর্থাঁং ইংরাজী 
১৬৭৯ খুবস্টাব্দে শ্রীরামেম্বর দত্ত কর্তৃক এই বিষুান্দির নির্মিত হয়োছল। 

অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে 'দল্লীর ?সংহাসনের অধিকার নিয়ে যে গৃহবিবাদ শুরু 
হয়েছিল তার রেশ কাটোয়া পর্যন্ত এসে পেশছেছিল । ১৭১৩ খনস্টাত্দে লালকেল্লার 
অভ্যন্তরভাগ্ে ফারূক পায়র কর্তৃক সম্ত্রট জাহাম্দার শাহ নিহত হন এবং পরদিন 
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জাহাম্দার শাহের উজির জলাঁফকার খান নসর জঙ্গকে হত্যা করা হয় । জুলাঁফকারের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাহ আলম খান আত্মীয়স্বজনসহ প্রাণ ভয়ে দিল্লী হতে পলায়ন করে 
কাটোয়ায় আশ্রয় লাভ করেন ।১৩০ জুলফিকারের যষ্ঠ অধস্তন পূরুষ বলে কাটোয়া 
নিবাসী হাফিজ আবদুস সত্তার দাবী করেন এবং উাঁজরের বংশধর, শাহ আলম 
খানের বংশধরের কন্যাকে বিবাহ করার সংবাদ জানা যায়। অনেকের মতে সৈয়দ 
শাহ আলম খান ছিলেন উাঁজর। কিন্তু মাথির-উল-উমরা নামক সুবৃহত গ্রন্থে তশর 
এ পরিচয় নাই এবং এই গ্রন্থ হতে আরও জানা যায় যে; জ্‌লাঁফকারের কোন সম্তান- 
সম্তূতি ছিল না।১৩১ কাটোয়ায় বসবাসের কিছুকালের মধ্যে শাহ আলম থান 
রাজনীতি হতে বিদায় গ্রহণ করে ধমকর্মে মনোনিবেশ করেন। এ সংবাদে সম্রাট 
ফারুক সায়র তশর প্রাত সন্তুষ্ট হয়ে সতের হাজার টাকা আয়ের এগারখানি মৌজা 
দান করেন। এ অর্থের দ্বারা শাহ আলম খান ছয় গম্বুজ 'বাঁশস্ট মসাজদ; প্রস্তর 
নামত বশধ ও বাগানেপাড়ার গড় নিমা্ণ করেন। বর্তমানে গড়ুট প্রায় বুজে গেছে 
এবং বশাধেরও কোন আস্তত্ব নাই। কিন্তু মসাজদে গ্রাথত তিনটি শিলালিপি আজও 
সম্রাট ফার:ক 'সায়র ও শাহ আলম খানের নামকে স্মরণ কাঁরয়ে দেয় । অনেকে এই 
মসাঁজদটিকে মৃর্শদকুলি খাঁ কর্তৃক 'নার্মত হয়োছল বলে প্রচার করে থাকেন। কিন্তু 
[শলালাপতে কোথাও মুর্শিদকাঁল খাঁর নামোল্লেখ নাই । খোঁদত 'লাঁপতে আছে £__ 


(ক) 
“আলহামদো 'লিল্লাহে রাখ্বিল আলামিন ওয়াসসালাতো 
আলা মোহাম্মাদেও ওয়া আলোহ আজমায়ীন । 
চেরগুণ ওয়া মাসজেদুন ওয়া মেহরাবৃন ওয়া মিনবারুন 
আবুবকর ওয়া উমর ওয়া উসমান ওয়া আল ।” 
(খ) 
শবসামল্লাহের রহমন অর রাহম । নাদেয়ান আলিয়া 
মাজহারুল আজায়েব । তাজেদাহ আউনালাকা ফিন নাওয়ায়েব । 
জাইফুন কুল্পেহম্মেন ওয়াগামেন। 
সায়েন জাল বেনাবুওয়াতেকা ইয়া মোহাম্মদেন বেওয়ালা ইয়াতেকা ৷ 
ইয়া আলি ইয়া আল ইয়া আলি ।” 
(গ) 
ক-আলা রসুল্‌ল্লাহে সাল্পল্লাহো আলাইহে ওয়া ছাল্লাম। িন বাল আল্লাহো 
তায়ালা মসাঁজদান কি দুনিয়া । ফাকাদ বানি আল্লাহো তায়ালা-লাহুবাইতান ফিল 
জান্নাতে । হাজাল মসাঁজদো-ক আহাদ-ল্লাহ ফয়নে খকনেল আজমে সুলতানা ল আকবর 
আফখাম মোহাম্মদ ফাররুখা 'শিয়ার বাদশাহ আলগাজী খাল্লাদাল্লাহো তায়ালা মধলকাহদ 
ওরাসুলতানাহ-সালাতেন আলফা ওয়া মায়াতেন ওয়া সাবয়ান ওয়া এশারনা 'মিনাল 
িজরাতে আলম খান । 


১১৬ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
অন্ভুবাদ-_ 

(ক) খিনি বিশ্ব জগতের শ্রষ্টা, সেই আল্লাহ্‌র সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত করুণা 
মোহাম্মদ এবং তাঁর পাঁরবারবর্গের উপর বার্ধত হউক। জ্যোতি, মসাঁজদঃ মেহরাব ও 
িম্বার যথাক্রমে আবুবকর, উমর, ওসমান ও আলির সঙ্গে তুলনীয় । 

(খ) পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ তায়ালার নামে আরপ্ত করাছ যে, হে মোহাম্মদ ! 
আলিকে আমন্ত্রণ জানান, 'যাঁন অলোকিক শান্তি প্রদর্শনের দ্বারা তোমার বিপদে 
আপদে সাহায্যকারী হিসাবে পাবে । তোমার নবুয়াতে স্তখ দুঃখ আসবে । হে 
আল! হেআঁল! হেআঁল! 

(গ) আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষের উপর শান্তি ও কর.ণা বার্ধত হোক । নি 
সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পাঁথবীতে একটি মসাঁজদ তৈরী করেছেন মহামহণয়ান 
আল্লাহ্‌ স্বর্গে তাঁর জন্য একটি স্থান 'না্দস্ট করবেন। এই মসাঁজদটি মহাপ্রতাপশালী 
খাকন সুলতান মোহাম্মদ ফারুখ িয়ার বাদশাহ গাজীর সময়ে নামত হয়োছল। 
আল্লাহ্‌ তাঁর রাজ্যের ও ক্ষমতার মঙ্গল করুন । হিজরী ১১২৭ অব্দে আলম খান 
[ এটি নিমা্ণ করেন ]1 


মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে কাটোয়া হতে বর্ধমান হয়ে পুরণ পর্যন্ত বিস্তত পথে চোর 
ডাকাতের উপদ্রব নিবারণার্থ কাটোয়া, মূর্শিদগঞ্জ ও পৃবথেল-এ (বর্তমান পূবস্থলী ) 
[তিনটি থানা বা চৌকি স্থাপিত হয়োছল এবং মহম্মদ জান নামক এক পদস্থ কর্মচারীর 
অধীনে এই অঞ্চলে শান্ত স্থাপনের ভার আর্পত ছিল। মহম্মদ জান যখন এতদণ্তল 
পাঁরভ্রমণ করতেন সেসময়ে তাঁর অগ্রুভাগে তীরন্দাজ ও কুঠারধারশ সৈন্যদলসহ গমন 
করত; তাঁরা কুড়াল বা কুঠারশী নামে পরিচিত 1ছল। রাজপথে রাহাজাঁন 
'নিবারণার্থে একমান্ত শান্তর বিধান ছিল কুঠার দ্বারা অপরাধীর 'শিরচ্ছেদ ।৯৩২ 

১৭২৭ শ্রীস্টাত্দের জুন মাসে মর্শদকুলী খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা সুজা- 
উীদ্দন সুবাবাংলার নবাব হন। স্ুজাীদ্দন একজন ধমশীনরপেক্ষ শাসক ছিলেন। 
[তাঁন হিন্দু প্রজা ও জমদারগণের প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করতেন। হিন্দুদের 
প্রীত অত্যাচারের অপরাধে মনার্শদকুলী খাঁর, নাজীর আহম্মদ ও মুরাদ ফরাস নামক 
দু'জন কর্মচারীর সম্পাত্ত বাজেয়াপ্ত করে তাদের প্রাণদণ্ডে দশ্ডিত করেন। বিলাসিতা 
ও নারাঁ ঘটিত দোষ বাদ দলে সুজাউদ্দিনের চরিত্র নানা গুণে ভূষিত ছিল। 
১৭৩৪-৩৫ শ্রীস্টাত্দে নবাব কর্তৃক চাকলা বর্ধমানে সংবাদ লেখকের (প্রেরক £) পদে 
এক বিশিষ্ট ব্যান্তিকে নিষবান্তর কথা জানা যায়। পমজফরনামা' নামক পাস গ্রন্থের 
রচনাকার করমআির পিতা এই পদে যোগদান করেন এবং ১৭৬০ ্রীষ্টাব্দ্ পর্যন্ত এই 
পদটি তাঁদের বংশের উপর ন্যস্ত 'ছিল।১৩৩ ১৭৩৯ ্রীস্টাব্দের মার্ট মাসে তর মৃত্যুর 
পর পত্র সরফরাজ থাঁ নবাব পদে আসীন হন। তিনি তাঁর পিতার ন্যায় উন্নত চরিত্রের 
ছিলেন না এবং প্রধান প্রধান কমচারণগণের পরামর্শও গ্রহণ করতেন না। উচ্চপদস্থ 
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রাজকম চারীগণের চন্রাস্তের ফলে ১৭৪০ শ্রীস্টা্দের ১০ই এ্রাপ্রল 'গারয়ার যুদ্ধে 
বিহারের শাসনকতাঁ আলিবদাঁ খশর হস্তে তিনি নিহত হন। 

প্রথর রাজনীতিজ্ঞন ও সৈন্যাপত্য গুণ থাকা সত্বেও নবাব আলবদর খাঁর (১৭৪০- 
৫৬) ষোল বছর রাজত্বকালের মধ্যে বগ্াঁ হাঙ্গামা দমনের জন্য দশ বছর সময় ও 
প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়োছল। এই সময়ে মৃর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, বশকুড়া ও 
মেদিনীপুর অণ্ুলে ক্ষয়ক্ষাতর পাঁরমাণ ছিল সবাঁধিক । এই সুযোগে ইউরোপাঁয় বাঁণক- 
গণ বঙ্গদেশে তাদের যথেষ্ট আধিপত্য বাঁদ্ধ করতে সক্ষম হয়োছল। আলবদর খশ 
জগংশেঠ ফতেচাঁদি ও বর্ধমানের জাঁমদারীর সঙ্গে সহদয় ব্যবহার করলেও অন্যান্য হিন্দু 
জঁমদারগণ অনুরুপ সম্মান লাভে বাত ছিলেন ।৯৩৪ ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের 
রাজা তশার জাঁমদারশর মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসা বম্ধ করার হুকুম দিলে 
নবাব কোম্পানির পক্ষ অবলম্বন করে ফমান জারী করেন ৷ সজাউীদ্দনের আমল হতে 
জগৎশেঠ ফতেচশদ ও কীর্তচশদের 'নকট নবাবের কোষাগারে এক কোটি টাকার উপর 
পাওনা ছিণ। ঘন ঘন নবাব বদলের ফলে এ টাকা 'হিসাব বহিভূত হয়ে যায় । কিন্তু 
কীতিচশদ এই হিসাব সংশোধন করায় নবাবের কোষাগারে আঁধক অর্থ জমা হওয়ার 
ফলে তশর খ্যাঁত ও প্রাতপাঁতি বৃদ্ধি হয়েছিল ।১৩৫ ষোল বছর ঘোর অশাস্তর মধ্যে 
সুবাবাংলা শাসন করে ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে ১৭৫৬ গ্রীস্টাব্দের ১০ই এপ্রল ৭৬ বছর বয়সে 
আ'লবদ1 খশা ইহলোক ত্যাগ করেন । আলবদর খশর ইচ্ছানুসারে তশর ২৪ বৎসর 
বয়স্ক দৌঁহন্র সিরাজদৌল্লা মুর্শিদাবাদের মসনদ অধিকার করেন এবং এ বৎসরের 
অক্টোবর মাসে তান "দিল্লীর দরবার হতে নবাব প্রাপ্তির ফরমান লাভ করেন । 'িরাজ- 
দৌল্লা মোট ১ বৎসর ২ মাস ১৪ দিন সুবাবাংলার নবাব পদে আসীন ছিলেন । যে 
চক্রান্তের দ্বারা তশার মাতামহ সরফরাজকে হত্যা করে মূর্শদাবাদের মসনদ আঁধকার 
করোছিলেন, অদৃষ্টের দোষে সিরাজ অনুরুপ চক্রান্তের শিকার হয়োছিলেন । সিরাজের 
প্রতিপক্ষ শওকত জঙ্গের গৃহশিক্ষক ও 'িয়াজ-উস-পালাতিনের গ্রন্থকার গোলাম হোসেন 
তাঁর দোষসমূহকে আতরাঞ্জত করে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে এ সময়ের ঘটনাবলাঁ 
পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সিরাজ দূভাঁগা নিয়েই জম্গ্রহণ করেছিলেন ॥ 
মনরজাফর খানসহ রাজদরবারের উচ্চপদস্ কর্মচারদের সঙ্গে ইস্ট হীন্ডিয়া কোম্পানির 
ষড়যন্ত্রের ফলে ১৭৫৭ গ্রীস্টাব্দের ২৩শে জ্‌ন বৃহস্পাঁতবার অপরাহে পলাশীর প্রাঙ্গণে 
সূবাবংলার নবাবী শাসন তথা মোঘল আধিপত্যের অবসান ঘটে। 


যুদ্ধের এক সপ্তাহ প্‌বে প্রস্তুতি পর্বাট যে বর্ধমানের মাটিতে সংঘাঁটিত হয়েছিল 
তার প্রমাণ পাওয়া যায় । 'বাভল্ন ব্যান্তর লিখিত পন্লাবলী ও সমসামায়ককালে রাঁচত গ্রন্থ 
হতে প্রাক্-পলাশ' যুদ্ধের তথ্যসমূহজানা গেছে । ১১ই জুন মারজাফরের সঙ্গে গোপন 
চত্রান্ত স্বাক্ষরিত হওয়ার পরাদন ওয়াস মুর্শিদাবাদ হতে অম্বারোহণে অগ্রন্বীপে 
পলায়ন করেন এবং অঞ্ৰ পরিত্যাগপ্ত'ক তথা হতে দেশী নৌকা বে কলকাতার 
উদ্দেশ্যে যান্তা করেন। ১৩ই! নে ইয়াজ দিনা (৮০০ শ্বেতাঙ্গ, ২২০০ দেশীন 


১৬ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


সিপাই ও ৮ট কামান ) কলকাতা হতে ধান্রা করে ১৫ই হুগলীশহর অতিক্রম করে। 
কাটোয়া হতে প্রোরত ক্লাইভের পন্দ্রে জানা যায় যে, তান আরও পূর্বে কলকাতা ত্যাগ 
করেছিলেন এবং সসৈন্যে ১৪ই জুন রান্রে কাটোয়ায় উপক্ফিত হন। মনে হয়; 
শাঁকাই দুর্গের কিল্লাদারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তিনি পরাদন পাটুলির শিবিরে 
ল্রত্যাবর্তন করেন। এই অগ্চল হতে যে সকল পন্র প্রোরত হয়োছল সেগুলি যথেষ্ট 
গুরুত্বপূর্ণ ।৯৩৬ 
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১৬ই জুন আম্বিকা কালনায় কলকাতা হতে আগত সৈন্যদলের সঙ্গে ওয়াটস-এর 
সাক্ষাৎ ঘটায় 'তানি এ সঙ্গে মুর্শিদাবাদের পথে অগ্রসর হন এবং ১৭ই জুন পাটুলিতে 
ক্লাইভ ও ওয়াট্‌স শাবির হ্থাপন করেন । ক্লাইভের পন্রে কাটোয়া আভযানের কথা 


আনা যায়। 
2, 44686707077) 0010761 ০1776 ৫0 17615461608 ৫07717777166) 45011 77/71/0770. 


20162222166) 47976) 4757. 

$6০০*/৯ 18105 01 200 20101062105 8104 500 55810059 56 ০৪ (০-৫৪৩ 0০ 
5602৩ 00৪ 10%1, 80৫ 1081১ 9100 10-000110/ ঢু 91181] 1089101) 0196 
80709 01516, 2105 1011180919 10 80551 ০ 16006 1015 10110) 1399 
01020018650 (০ ৮৩ ০001 01610, [ 07061909100 (18515 29 2 18156 008101109 
01 £1985 10 0105 01806) 200 105 91109801010, 10869 10 ০০0০10857)0 1০ 09 
£7 5৬৩1 1৩81১৩০৫,৮ 

3০ 44116770070 0০910761076 ৫০ 7০747 4411 1001) ৫04৫ 244/186 26 
40806) 1757. 


মধ্যযুগে বর্ধমান ১১৯ 


এই পন্ত্রে ষড়ষন্মের সর্বশেষ পারাশ্থাীত ও মানকরায় নবাব শিবির আক্রমণের কথা 
জানা যায়। ১৮ই তারিখে সৈন্যদল দু'ভাগে বিভন্ত হয়ে একদল উত্তরে ভাগীরথা 
অতিক্রম করে অগ্রদ্ধীপে উপস্থিত হয়ে শিবির স্থাপন করে এবং অপরদল ক্লাইভের নেতৃত্বে 
১৯শে ভোররান্রে কাটোয়া শহরের বাহভাঁগে উপাস্ছিত হয়ে কাটোয়া দুর্গের 'িল্লাদারকে 
(প্রকৃতপক্ষে এীট শাঁকাই-এর দর) দূর্গ সমর্পণ করার আদেশ দেওয়া হয়। 
কিল্লাদার মারজাফরের অনগত হওয়ায় এই দুর্গ আঁধকার করতে 'বিশেষ অসুবিধা 
1ছল না। ফিছক্ষণ ষ:ম্ধের অভিনয় করার পর দূগের সম্মুখভাগে অগ্নি সংযোগ করে 
কিল্লাদার পশ্চাতভাগ দিয়ে পলায়ন করে। কামান ও গোলাবারুদসহ প্রায় দশ হাজার 
লোকের এক বছরের শস্য ভাণ্ডার ইংরেজদের হস্তগত হরোছিল। যুদ্ধক্ষেত্র হতে ক্যাপ্টেন 
আয়'রকুটে শহরের বিভাগে শিবিরে অবস্থানরত ক্লাইভকে যুদ্ধের ফলাফল জানান । 
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সঙ্গে সঙ্গে কাটোয়ার শিবির হতে ক্লাইভ ষড়যন্ত্রের সর্বশেষ ব্যবস্থা জানিয়ে 
মীরজাফরকে পত্র দেন এবং এ দিন পত্রের উত্তর তাঁর হস্তগত হয় । 
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আসাদুজ্জামান এই পল্লের উত্তর দানে বিরত ছিলেন বা তিনি অশ্বারোহী সৈন্াযসহ 
ক্লাইভের পক্ষে যোগদান করেন নাই। এই কারণে ১৭৬১ থুস্টান্দে মীরকাশিম ও 


ইংরেজগণ রাজাকে 'বাভিল্ভাবে পর্দন্ত করেন। 
6. £6//670707) ০0/9761 (0876 ৫০ 6 5411661 (07277778464) 2০৮ 77/1118776, 


20166 04477221874, 175পা. 


১২০ বর্ধমান £ ইীতহাস ও সংস্কাঁত 


সর্বশেষ পাঁরস্ছিতি জানিয়ে এই পন্র কলকাতায় প্রেরণ করা হয়েছিল । 

২২শে জূন কাটোয়া হতে মীরজাফরের উদ্দেশ্যে পত্র প্রেরণ করে ক্লাইভ ভাগণখরথী 
আঁতিক্রমের পরে পলাশী আঁভমুখে সসৈন্যে যান্না করেন এবং ২৩শে জর সিরাজদৌল্লার 
শেষ পারণতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ভাগ্যও পাঁরবার্তত হয়েছিল। ২৩শে জুন তারিখে 
কলিকাতাচ্ছ সলেই্ কাঁমিটির প্রাসাঁডংসে প্‌বাঁপর ঘটনার সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। 
সিরাজদৌল্লার ন্যায় মীরকাশিম খানের বঙ্গদেশে শেষ পরণক্ষা 'নধারিত হয়োছিল 
কাটোয়া ও অগ্রন্ধীপের বদ্ধে। 

মীরজাফর মসনদে আরোহণ করার পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাঁন, বড়যন্ত্রকার 
ইংরেজ কর্ম চারীগণ ও দেশীয় ব্যান্তগণকে চুন্তমত অর্থ দিতে না পারায় ২৩ লক্ষ টাকার 
পাঁরবর্তে হূগলীর ফৌজদার আমির বেগ, বর্ধমান ও নদ"য়া জাঁমদারার রাজস্বের 
উপর “বরাত চিঠি" প্রদান করেন এবং অবাশস্ট ১৯ লক্ষ টাকার জন্য পরবতাঁঁকালে 
এরুপ তনখার ব্যবস্থা করা হয়। এই সময় হতে বর্ধমান জমিদারী পরোক্ষভাবে 
কোম্পানির অধীনে আসে ।৯৩৭ কোম্পানির প্রাসাঁডংস হতে জানা যায় যে, উপরোন্ত 
চুক্তিটি ১৭৫৮ শ্রীস্টাব্দের ১লা গ্রাপ্রল সম্পাদিত হয়োছল। 


বাংলার নবাবদের শাসনকালে বর্ধমানের উপর আঁবচার ও আঁধক ক্ষাতসাধন 
করা হয়োছল নবাব মশরকাশিমের আমলে । যদ্ধাবদ্যায় অপদার্থ ও কুটনীতিতে 
অপরিণামদশঁ নবাব মীরকাশিম, কোম্পান ও ইংরাজ কর্মচারীদের প্রচুর উপঢৌকন 
দিয়ে বাংলার মসনদ লাভ করেন। মণরকাশমের সপক্ষে ১৭৬০ শ্রীস্টাব্দের ২৭শে 
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মীরজাফর খানের 'সিংহাসনচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমানের রাজস্ব কোম্পানির হস্তে 
সমাঁপত হওয়ায় রাজার স্বার্থ বাদ্িত হয়। মারাঠাদের সাময়িক আক্রমণে বর্ধমান 
অঞ্চল উপন্ুত হওয়ায় রাজা কোম্পানির নিকট সাহাব্য প্রত্যাশা করলেও, তিনি 
স্বয়ং সৈন্য সংগ্রহ করে প্রস্তুত হন এবং সম্রাট 'ছিতীয় শাহ আলমের সঙ্গে পত্রালাপ শুরু 
করেন। মরজাফরের একান্ত অনুগত নন্দকুমার ও দুরলভরাম (রাজা জানকারামের 
পুত্র) রাজা শ্লিলোকচাঁদের সঙ্গে পত্রাি প্রেরণ করায় ভাম্সিটার্ট তশদের কলকাতায় 
প্রহরাধানে রাখেন।১৩৯ অপরাঁদকে ইংবাজদের অন:গ্রহে মসনদ প্রাপ্তির কৃতজ্ঞতা 
স্বরূপ মীরকাশিম বর্ধমানের রাজা ন্িলোকচশদ ও বারভুমের রাজা আসাদ জামান খাঁর 
উপর পাঁড়নমূলক ব্যবচ্ছা গ্রহণ করেন । 

সনদ প্রাপ্তর পর বর্ধমানে কোম্পানির আঁধকার চ্ছাপন ও প্রতুত্ব প্রকাশের 'নামত্ত 
ক্যাপ্টেন মার্টিন হোয়াইটের অধশনে একদল সৈন্য ১৭৬০ খ্টাস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের 


১২২ বধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


শেষ ভাগে বর্ধমান শহরের সাল্নিকটে দামোদরের দক্ষিণ তাঁরে উপাচ্ছিত হয়। মার্টিন 
হোয়াইটের পাঁরকজ্পনা ছিল যে বধমানে কোম্পানির প্রভুত্বের পাঁরচয় প্রদানপূর্বক 
রাজাকে অর্থ দানে বাধ্য করে বীরভুমের পথে অভিযানের নিমিত্ত অগ্রসর হওয়া । 
রাজা কোম্পানিকে অর্থ সাহায্য করতে স্বীকৃত হলেও বধ'মান শহরে ইংরাজ সৈন্যদলকে 
প্রবেশ করতে দিতে রাজী না হওয়ায় দামোদরের তারে উভয়পক্ষের সংঘর্ষ হয় এবং 
এই যুদ্ধে রাজা পরাজিত হন। অতঃপর মার্টন হোয়াইট বর্ধমানের 'বাঁভন্ন অণ্ুলের 
উপর অত্যাচার করতে করতে বীরভুমের আভমুখে অগ্রসর হন। ইংরাজ সৈন্য 
কাটোয়ায় অজয় পার হওরার পর মীরকাশিমের সৈন্যদলের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজনগরের 
পথে অগ্রসর হওয়ায় আসাদ জামান খাঁ বারভুম হতে পলায়ন করেন১৭০ এবং নবাবের 
সেনাপাঁতি মহম্মদ তকণ খাঁর উপর বারভুমের শাসন ভার অপর্ণ করা হয়। শাসনকার্ষে 
অহেতুক হস্তক্ষেপ, লবণের উপর শুল্ক ও বিনা শুজ্কে অন্তদদশীয় বাণিজ্যের আঁধকার 
নিয়ে ১৭৬২ খুশস্টাব্দের শেষ ভাগে কোম্পানি ও নবাবের মনোমালিন্য চরম অবস্থায় 
পেশছায় । কোম্পানির আর্থক দাবী বছরে ৫৩ লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে যাওয়ায় উভয়পক্ষের 
[বিরোধ প্রবল আকার ধারণ করে । 

মীরকাশিমের পদচ্যুতি ও ১৭৬৩ খুইস্টাব্দের ১০ই জুলাই ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের 
(বর্তমান দগ্গ নহে) অভ্যন্তরে গোপনে মনরজাফরের সঙ্গে কোম্পানির দ্বিতীয়বার চুক্তি 
সম্পাঁদত হয় । এই চু্তির 'ছিতীয় অনুচ্ছেদে নবাবের পক্ষে স্বীকার করে নেওয়া হয়__ 
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চুক্তি সম্পাদনের পর মণরজাফর খান ইরাজসৈন্য পরিবোষ্টিত হয়ে কলকাতা হতে 
মূর্শদাবাদ প্রত্যাবর্তনের পথে ১৭ই জুলাই অগ্রদ্বাপে অগ্রগামী অপর একদল ইংরাজ 
সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হন । এদিকে মীরকাশিমও মুঙ্গের হতে সসৈন্যে অগ্রসর হয়ে 
কাশিমবাজার আঁধকার করে শ্বশুর মীরজাফরকে বাধা 'দিতে মহম্মদ তকাঁ থাঁকে 
অগ্রন্থীপের পথে প্রেরণ করেন। কলকাতার কাীন্সলের দেশে ক্যাপ্টেন নষ্সঃ 
জলে*বর ও বর্ধমান হতে সৈন্য সংগ্রহ করে মেজর টমাস এডামসের সাহাষ্যার্থে অগ্রসর 
হন।৯৪১ এই যুদ্ধে দহিহাটে যে কোম্পানর সৈন্য শিবির ছিল তার প্রমাণ পাওয়া 
যায় উহীলয়াম 'প্রিন নামক এক সৈন্যাধক্ষের পন্রে১৪২ (02800 ৬৫ 13808817910 2 
[50061 17010 ড/01119 8 0915810) ০ 118)01 01001) (5877880 ৫৮0০৫ 13900 3013 
1763) কোম্পানি যুদ্ধের জন্য যে পবেহ প্রন্তুত 'ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় 
পাভর্নর হ্যারশ ভাম্সিষ্টটি-এর স্বাক্ষরিত মেজর টমাস এডামসের নিকট প্রোরত- 
পন্রে+৪৩.(2906৫ 75০01 ড/11119109 0155 800 301), 1763-**/৩ 1১9৬০ 
৫17৬০66৫ 747, 301১108100৩ ৪ 3010581) [1369806101] (০ 157086 (9 3০৪৮ 
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ভাম্সিম্টাটের পত্রে জানা যায় যে, এই যুম্ধে মীরজাফর খানকে নামে মান্র সবাধি- 
নায়করূপে সম্মান দেখান হয়েছিল। ক্যাপ্টেন লং-এর অধানস্ছ সৈন্যদল অম্বিকা- 
কালনা হতে কাটোয়ায় গ্রিনের সৈন্যদলের সঙ্গে মিলিত হন । মেজর এডামস্‌ কাটোয়া 
শহর হতে প্রায় এক মাইল দূরে ( সম্ভবতঃ বর্তমান জেলখানা ও কলেজের সাল্নিকটে ) 
অজয়ের দক্ষিণ ভাগে হায়বৎ উল্লার অধীনস্থ, মহম্মদ তকা খানের সৈন্যদলকে বাধা 
দেওয়ার জন্য অবস্থান করেন এবং উইলিয়াম গ্রিন কাটোয়া হতে খাদ্য সংগ্রহ করে মূল 
বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য অগ্রন্ধীপে পেশছান । কাটোয়ায় নবাবের অন্বারোহা 
সৈন্যদল বষয়ি কদর্মান্ত ও কার্ধত জাঁমতে সুবিধা করতে পারে নাই ; উপরকজ্ত 
ইংরাজসৈন্য দর হতে কামানের গোলায় নবাব সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে পধ্দস্ত করে 
এবং তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে ভাগীরথী আতিক্রম করে পলাশখর দক্ষিণে আশ্লিতপুরে মহম্মদ 
তকা খাঁর মূল শিবিরে পলায়ন করে । কর্নেল কুটে আঁতি সহজেই অজয় আতিক্রম করে 
শাঁকাই দুর্গ আধিকারপূ্রবক দতুগ্গাটকে ধ্বংস করে ১৪টি কামানসহ কলকাতায় 
প্রত্যাবর্তন করেন । 

১৯শে জুলাই মশরজাফরকে সম্মুখে রেখে অগ্রদ্ধীপ হতে উত্তর দিকে মুর্শদাবাদের 
পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করায় মহম্মদ তক খাঁ ও ফৌজদার সৈয়দ মহম্মদ; ইংরাজ 
সৈনদলকে আক্রমণ করেন । কাটোয়া হতে মেজর এডামস্‌ অগ্রন্থীপে মূল বাহনীর সঙ্গে 
যোগদান করায় তকী থাঁর অবস্থা সঙ্গীন হয়। হঠাৎ কামানের গোলায় অ*্বসহ 
তকী খাঁ নিহত হলে অবাশিষ্ট সৈন্যসহ সৈয়দ মহম্মদ পলায়ন করেন এবং মীরকাশিম 
মুঙ্গেরে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। মেজর এডামসের প্রহরাধীনে ২৪শে জুলাই 
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চতুর্থ অধ্যায় 
বধনানে বগগীহাঙ্গামা 
(১) 


১৭০৭ শ্রীস্টাত্ের ওরা মার্চ বাদশাহ আওরঙ্ঈজেবের মত্যুর পর গহাঁববাদের ফলে। 
মোঘল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের 1ভীত্ত শিথিল হতে শুরু হয়। ১৭১৯ 
খীস্টাব্দের মার্চ মাসে সৈয়দ ভাতৃদ্বয়ের (সৈয়দ হোসেন আদিল ও সৈয়দ আবদূল্লা ) 
চক্রান্তের ফলে সগ্রাট ফারুক সায়র ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর িবাজণীর পৌন্র রাজা শাহ্‌ 
ও মোঘল সম্রাটের মধ্যে এক চুন্তি সম্পাদিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই চুন্তিটিকে 
সম্রাটের পক্ষে সৈয়দ ভ্রাতৃছয় ও রাজার পক্ষে পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথের অথ" ও 
শাসনক্ষমতা বণ্টনের চক্রান্ত বলা যায়। এই চুন্ততে মারাঠারা কোন রাজ্য বা সার্ব- 
ভৌম ক্ষমতার অধিকার দাবী করে নাই । মারাঠারা দাক্ষিণাত্যের ছ”ট সবার উপর 
চৌথ ও সরদেশমুখাী আদায়ের আঁধকার পেয়ে এগুলি সদরিগণের মধ্যে ভাগ করে 
নেয় । চোৌথ ও সরদেশমখাী আদায়ের জন্য মারাঠা সদরিগণ লুণ্ঠন, শিশহত্যা, নারশীর 
উপর অত্যাচার, গৃহ, বাজার ও শস্যভাণ্ডারে আগ্রসংযোগ, গণহত্যা ইত্যাদি যে কোন 
প্রকার অত্যাচারে বিমুখ ছিল না। স্ত্রীলোকের প্রাতি অত্যাচার প্রসঙ্গে স্যার ষদুনাথ 
সরকার মন্তব্য করেছেন-_-“বগ?“রা সাত-আটজন জুটিয়া ষে এক এক স্ব্রীলোকের ধর্ম- 
নাশ করিত ইহা আবম্বাস করা যায় না, কারণ রাজা শম্ভুজশীর অধীনে নিজ মহারাম্ট্রীয় 
সৈন্যগণ যখন ১৬৮৩ খনস্টাব্দে পোতুগীজ-রাজ্যে গোয়ার নিকট যাঁণ্ত ও বাদ্দেশ 
প্রদেশ আক্রমণ করে, তখন তাহারা যে এইরূপ দলবদ্ধভাবে স্থানীয় ম্নীলোকদের 
উপর অত্যাচার (8918 79০) করিত, তাহার সাক্ষ্য তৎকালীন পোর্তুগীজ কাহিনীতে 
স্পন্টই পাওয়া যায়।”১ আঁতি স্বজ্পকালের মধ্যে সমগ্র মধ্যভারত ও উত্তরভারতের 
অধিকাংশ অঞ্চল মারাঠাদের দ্বারা বিধ্বস্ত হয় এবং এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের রাম্ট্রষন্তর বকল 
হয়ে যায়। তাদের অত্যাচার ও লুণ্ঠনের ফলে অথনোৌতক ও রাজনোতকক্ষেত্রে পূর্ব 
ভারত ও দিল্লীসহ সমগ্র উত্তরভারতে মোঘল আধিপত্য কার্যত ল:প্ত হয় । সুবাগুলির 
শাসনব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়ে । একাজের ফলশ্রুতি হিসাবে পরবতাঁ“কালে ইস্ট 
ইপণ্ডিয়া কোম্পানিকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা আণগ্চাঁলক শাসকদের ছিল না। কিন্তু রাজ্য- 
শাসনের পাঁরবর্তে অত্যাচার ও লুণ্ঠনের উপর মারাঠা সাম্রাজ্য গঠনের ল্রাস্ত নীতির 
ফলে ১৭৬১ খুইস্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী আহম্মদ শাহ আবদালা কর্তৃক পানিপথের 
প্রাস্তরে মারাঠা শান্ত পর্যদস্ত হয়োছিল এবং ১৮০২ খণাস্টাব্দের মধ্যে ইংরাজরা 
আঁতি সহজেই মারাঠাদের দমন করে । 

১৭৩৯ খণস্টাব্দে ২১শে মার্চ নাদির শাহ দিল্লীর চার লক্ষ অধিবাসীকে গণহত্যা 


৪ 


১৩০ বর্ধমান ঃ হীঙহাস ও সংস্কৃতি 


ও রাজকোষ লুণ্ঠন করে ভারত ত্যাগ করার পর অর্থের প্রয়োজনে সম্রাট মোহাম্মদ 
শাহের হিতাহত জ্ঞান শূন্য হয়। একাঁদকে আলবদর খানকে বাংলার সবাদারীর 
ফরমান এবং অপরপক্ষে বালাজী বিশ্বনাথের পন্র প্রথম বাজীরাওকে ১৫ লক্ষ টাকার 
বানময়ে সুবাবাংলার চোথ আদায়ের কর্তত্ব অ্পণ করা হয়। মোহাম্মদ শাহের এই 
অন্তঃসারশূন্য 'ছিমুখী নীতির জন্য মারাাদের হাতে ওঁড়শা, বিহার এবং বাংলা- 
সবার অস্তগ্ত মোদনীপুর+ বাকড়া, চাকলা বর্ধমান, বারভুমঃ চাকলা রাজশাহী 
প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীগণের দুঃখদদরশার অন্ত ছিল না। 


(২) 


১৭৪২ গ্রীস্টান্দের প্রথমভাগে স.জাউীণ্দিনের জামাতা রুস্তম জঙ্গ (ছিতায় মার্শদকুলী 
থাঁ) ওঁড়শায় বিদ্রোহ ঘোষণা করায় বিদ্রোহ দমনার্থে নবাব আলিবদরণ কটক যাত্রা 
করেন এবং বিদ্রোহ দমন করে এপ্রল মাসে কটক হতে প্রত্যাবর্তনের পথে মুবারক 
মঞ্জলে অবস্থানরত সময়ে হরকরার মুখে সংবাদ পান যে, নাগপুর হতে একদল মারাঠা 
অ*্বারোহা সৈন্য পাঁচেতের পথে বর্ধমান অভিম:খে যাত্রা করেছে । সাঁলম:ল্লার মতে 
নবাব ময়রভঞ্জ হতে দ্রুত “আচালন সরাই'-এ উপস্থিত হন। কিন্তু গোলাম হোসেন 
সাঁলম এঁ স্থানকে “উজালন সরাই” বলেছেন ১ এবং স্থানাট বর্ধমান শহর হতে আঁধকদ.রে 
অবাচ্ছিত নয়। নবাব সূজাউীদ্দন বধমান হতে একদিনের দূরত্ব পথে মুবারক মঞ্জলে 
নবাবীর সনদ পান এবং এখানে দহটি তোরণ, একটা কাটরা ও সরাইখানা 'নিমণি 
করেন। স্যার ষদনাথ সরকারের মতে বরধধমান হতে ৬৫ কিলোমিটার দূরে ভেটপুর 
গ্রামে সম্ভবতঃ মুবারক মাল বা মাঞলই-ম:বারক (ইউসূফ আলি) 'নিরত 
হয়েছিল।” তাঁরখ-ই-বাংলা ও রিয়াজ-উস-সালাতিনের মতান-সারে স্থানটি বর্তমান 
রায়না থানার উচালন গ্রামকে নির্দেশ করলেও মূতাক্ষরিণ-এ বার্ণত সহকরা (98119) 
বা বর্তমান স্াহন-বদ্দধীর অবশ্থিতি হ'ল হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমায়। 
নুজাউীদ্দনের আমলে নিমিত তোরণ-দ্বারে খোদিত ফলক হতে জানা যায় ষে, মুবারক 
মধজজলের পূর্ব নাম ছিল “দননাথ' ।৫ 

নবাব আলবদাঁ বর্ধমান শহরে রানি 'দাঘির [ রানিসায়র ] পারে শিবির স্থাপন 
করেন।৬ এই দিন ভাস্কররাম কোলহাতকরের নেতৃত্বে ২০ হাজার মারাঠা অশ্বারোহী 
সৈন্য বর্ধমান শহরে উপস্থিত হয় । ১৭৪২ খুস্টান্দের ১৫ই এপ্রল ভোররাতে ভাস্কর 
নবাব শাবির আক্রমণ, নগরের একাংশ দগ্ধ এবং পাশ্ববতাঁ অঞ্চল লং্‌ষ্ঠটন 
করেন। কিন্তু ভাস্কর নবাব 'শাবরের কোন ক্ষাতসাধন করতে না পেরে রসদ সরবরাহ 
বন্ধের জন্য শাবর অববোধ করেন। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে নবাব বর্ধমান শহরে 
এক সপ্তাহকাল অবস্থান করতে বাধ্য হন। “কিন্তু খাদ্য ও সরবরাহ ব্যবচ্ছা এরূপ চরম 
অবস্থায় উপন'ত হয়োছিল যে, সমগ্র সৈন্যদল তিন 'দিন প্রায় অভুন্ত ছিল। অথচ সৈয়দ 
গোলাম হোসেন খানের মতে ****06 (খৈ৪৪9] €০০% (05 758010600 ০1 


বর্ধমানে বরাাহাঙ্গামা ১৩১ 


80৬৪1101116 81100 730105/210) & ০0000299101 0010011008698 8110 080065 0? 
01051910115, 58097701 10 10996 17 730108] 0] 1119 17661005010 05108 0০ 
€1108100 ৮16) 1065 08০01101119 ০8101091 2100. 1119 10100 00 1155 6109020869,% 4 
কিন্তু শহরের শস্যভাণ্ডার পযড়িয়ে দেওয়ার ফলে তাঁকে নিরাশ হতে হয় । 

নবাব শিবিরকে অবরুদ্ধ রেখে ভাস্কররামের নেতৃত্বে মারাঠারা বর্ধমান শহরকে 
কেন্দ্রে করে প্রায় ৬০ কিলোমিটার অণ্ুল জূড়ে ল-স্ঠন, আগ্নসংযোগ ও বিভিন্ন প্রকার 
অমান ষিক অত্যাচার শুরু করে। চত্দিক হতে জনসাধারণের ওপর মারাঠাদের 
অমানূষিক অত্যাচারের কাঁহনী হরকরাগণ নবাবের ?নকট পেশ করে। নবাবের 
অসহায়তার সুযোগে ভাস্কর দাবী করে--1? (90 1811)9 ০1 £019963 ০৩ 81010 
6০ 1006 05 ৬৪১ 01 1009010211055 1 ০৪1৫ ৪০ ০৪০৫ (60 20 718০৩), 601 1 
18৬6 00206 €০ 30101 78091151959 ০001160 20061 900661206 00৩ 10910310103 
০ 1001095০৮০1 & 10178 01569105.”৮ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, বর্গ 
হাঙ্গামার প্রথম দ-*সপ্তাহ ইউন্থফ আিল সকল সময়েই নবাবের সঙ্গে ছিলেন ॥ 

দু"পক্ষের দৃতগণ উভয় 'শাঁবিরে যাতায়াত করেও সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হন 
নাই । নবাবের সেনাপাতিগণের পরামর্শ অনুযায়ী শন্লুকে এরূপ ঘুষ দেওয়ার পারিবর্তে 
এঁ অর্থ সৈন্যদের মধ্যে ব্টন করলে তাদের উৎসাহ ও প্রভুভান্ত বৃদ্ধি পাবে এবং 
মারাঠাদের পরাভুত করে একেবারেই বাংলা হতে দ;র করাই শ্রেয় । গোলাম হোসেন 
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“কলার আইঠা জত আনিল তুলিয়া । 

তাহা আনি সব লোকে খায় 'সিজাইয়া” 

অথবা 

“ছোট বড় লস্করে যত লোক ছিল। 

কলার আইঠা 'সিম্ধ সব লোকে খাইল ॥ 

[িসম 'বিপ্বত্য বড় বিপরিত হইল । 

অন্য পরে কা কথা নবাব সাহেব খাইল ॥॥” 
প্রত্যক্ষদর্শশ ইউসুফ আঁলও নবাব 'শাবরে নিদারুণ থাদ্যাভাব ও বর্ধমান হতে 
কাটোয়া পেশছাতে িন দিনে যে সকল আহার্ষ বস্তু সংগ্রহ করোছলেন তার তালিকা 
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উপায়ান্তর না দেখে ২২শে এপ্রল নবাব 'স্ছির করলেন ষে, পরাদন আঁত প্রত্যুষে 
মারাঠা-ব্যহ ভেদপূর্বক বর্ধমান শহর ত্যাগ করে কাটোয়ার পথে অগ্রসর হবেন। 
শিবিরে অবস্থানরত ভারবাহী, চাকর ও স্ত্রীলোকদের প্রাত নবাবের হুকুম ছিল যে 
তারা শহরের শিবিরেই অবস্থানরত থাকবে । কিন্তু ফল হল বিপরণত, কারণ বগ্ঁদের * 
ভয়ে তারা সৈন্যদলের সঙ্গ ত্যাগ না করায় সৈন্যবাহনীর গাঁত ধীর ও পদে পদে 
বাধাপ্রাপ্ত ঘটে এবং মারাঠারা নবাব বাঁহনীকে আত শীঘ বেস্টন করতে সক্ষম হয়। 
বৃষ্টিপাতের জন্য নবাবের অবস্থা ছিল অত্যন্ত সঙ্গীন এবং বর্ধমানে প্রত্যাবর্তনের 
উপায় মারাঠারা বন্ধ করে দেয়। গোলাম মবস্তাফা খানের অধীনম্থ আফগান 
সৈন্যাধ্যক্ষণণ নবাবের উপর অসন্তুষ্ট থাকায় যুদ্ধে তারা নিশ্চেন্ট ছিল এবং 
শিবিরের রসদ ও অন্যান্য সামগ্রী মারাঠের দ্বারা আঁতি সহজেই লুশ্ঠিত হয়ে যায় । 
এঁদিন বৈকাল চার ঘাঁটকার সময় নবাব সৈন্য একেবারে অসহায় হয়ে এক জায়গায় 
অবস্থান করতে বাধ্য হয়। সিয়র মূতাক্ষরিণের মতে অবস্থানের জায়গাটি ছিল 
বর্ধমান হতে ৬।৭ ক্রোশ উত্তরে ।৯৯ কিন্তু সাঁলমূল্লা ও গঙ্গারামের মতে স্থানাটর 
নাম ছিল “নগন সরাই' । 

বৃষ্টপাতের ফলে নবাব দৈন্য খোলা আকাশের নীচে নদগতীরে ও কৃষিক্ষেত্রে 
অবস্থান করতে বাধ্য হন এবং অনেকে সাল্নকটবতণী একটি বড়দীঘির পাড়ে রান্রি- 
যাপন করে । ২৪শে এপ্রল প্রাতঃকালে উভগ়্পক্ষে তুমুল বুদ্ধ হয় । যুদ্ধের সময় বেগম 
শরফ-উন-নিসা “লগ্ডা' নামক এক হস্তিনীর পৃণ্ঠে আরোহণপবক ষ্্ধস্থলের মধ্যে 
ছিলেন। মারাঠারা বেগমকে বন্দী করার কোশল করায় সৈন্যাধ্যক্ষ উমর খানের পন 


বধমানে বর্গীহাঙ্গামা উ৩$ 


মোসাহেব খান অসাম বারত্ব প্রদর্শনের দ্বারা বেগমকে উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও 
[তিনি নিহত হন।৯২ গঙ্গারামের বর্ণনায় আছে-_ 
“মোসাহেব খাঁ যাঁদ পইল [ মইল ] নিকুনেতে ।” 

কার্য তঃ প্রায় বন্দী অবস্থায় উপনীত হয়ে আিবদর্ঁ বর্ধমানের রাজার দক্ষিণ 
দেশীয় বক্সী মশর-খয়ের-উল্লার মাধ্যমে (ইনি রাজার পক্ষে দেওয়ান মানিকচাঁদের সঙ্গে 
আলিবদাঁর সৈন্/বাহিননীতে যোগ দিয়েছিলেন । ভাস্কররামের নিকট সান্ধি প্রস্তাব 
করায় তান এক কোটি মূদ্রা ও নবাবের সমস্ত হস্তীগুঁল দাবী করেন।১৯৩ এরূপ 
অবমাননাকর পাঁরাস্ছীতি হতে উদ্ধার লাভের আশায় তাঁর প্রধান উপদেষ্টা রাজা 
জানকীরামের পরামর্শ গ্রহণ করায় জানকীরাম সাঁম্ধর স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন। 
কামানের ভয়ে দূর হতে একদল মারাঠাসৈন্য নবাব বাঁহনগকে বেষ্টন করে রাখে এবং 
অবাশিন্টেরা পার্্ববতাঁ গ্রামগুীলতে লুণ্ঠন ও আগ্রসংযোগ শর: করে। 

মীর-খয়ের-উল্লা সাম্ধর জন্য উভয় শাঁবরে যাতায়াত করলেও সাঁম্ধ-শর্ত নবাবের 
মনঃপূত তয় নাই? উপায়ান্তর না দেখে রাতের অন্ধকারে দেহরক্ষী ছাড়াই দৌহন্ 
সিরাজদৌলার হাত ধরে আফগান সেনাপাঁত মস্তাফাখানের 'শাঁবরে উপাস্থত হয়ে 
সাবনয়ে নবাব মস্্তাফার প্রাত পুব্কৃত আঁবচারের জন্য ভ্ুটি স্বীকার করে তাঁর 
অনঃগ্রহ প্রার্থনা করেন। নবাব ও তাঁর দৌহিন্রের জীবন ও সম্মান যে সেনাপতির 
হাতে একথা জানাতেও বিস্মৃত হন নাই। নবাবের আগমনে ম.স্তাফার মনে 
পাঁরবর্তন দেখা দেয় এবং তর আবেগপর্ণ বাণীতে আফগ্ানেরা নবাবকে রক্ষার জন্য 
উদ্দাপিত হয়।১৪ ইতিপূর্বে ম.স্তাফাখান লক্ষ্য করেছেন যে, দদবাভাগে দূরে 
একদল মারাঠা সৈন্য স্নান-আহুক ও আহারের আয়োজনে ব্যাপ্ত এবং ক্ষুধার্ত 
নবাবসৈন্য সবেগে মারাঠাদের আক্রমণ করায় তারা প্রাণের ভয়ে অর্ধপকক ভোজ্যাঁদ ও 
সংগৃহাত খাদ্যশস্য পরিত্যাগ করে পলায়ন করে। এ সকল আহার্-দ্রুব্য সংগ্রহ করে 
নবাবসৈন্য নিজেদের আহার সম্পন্ন করে। তান সমগ্র ব্যাপারটির গুরুত্ব উপলক্খি 
করেন। মারাঠাদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে ক্ষুধার্ত সৈন্যবাহনী ও নবাবের পারবারবর্থ 
নিগম সরাই-এ জলা ও ধানক্ষেতের মধ্যে ১ দিন ও ২ রাত্র অবস্থান করতে বাধ্য 
হয়েছিল। 

ম,স্তফাথানের নেতৃত্বে ও কামানের সাহায্যে ক্ষুধার্ত নবাবসৈন্য মারাঠাব্যহ ভেদ 
করার চেষ্টা করায় ২৫শে এরপ্রল সকালে নিগম সরাই-এ প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় । কামান ও 
হস্তী বাহিনীর দ্বারা নবাব মারাঠাব্যহ ভেদ করে কাটোয়ার পথে অগ্রসর হওয়ার 
চেষ্টা করলেও মারাঠারা বারবার বাধা দিতে থাকে। এীদন দূ্ট যুদ্ধহস্তী সমগ্র 
বঙ্গীয় সেনাদলকে রক্ষা করে। রণহস্তী দুটির শখড়ে ৩০০ পাউপ্ড ওজনের ২০ ফুট 
দীর্ঘ লোহার শিকল বেধে দেওয়া হয় এবং তারা ভীষণভাবে শঃড় আন্দোলিত করে 
অগ্রসর হওয়ায় আক্রমণকারী মারাঠাদের অম্ব ও আরোহণীরা ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে । 
সারাঠারা দূরে সরে ষেতে বাধ্য হয় )৯৫ আফগান সৈন্যবাহিনী বারতের সঙ্গে হুক্ধ 


৩৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


করতে করতে ২৫শে এরপ্রল অপরাহছে কাটোয়া পেশীছলেও এ রাস্তার পার্্বব্তাঁ 
কোন গ্রাম মারাঠাদের আক্রমণ ও লুণ্ঠন হতে রেহাই পায় নাই।৯৬ 

ধিনগম সরাই-এর যুদ্ধে নবাবের অন্যতম সৈন্যধ্যক্ষ মীরহাবিব (ইনি ওঁড়শার 
নায়েব নাঁজম রুস্তম জঙ্গের অনুগামণ ) ঘোড়া থেকে পড়ে 'গয়ে মারাঠাদের হস্তে 
বন্দ হন এবং আলিবদরর প্রাতি পূর্বদেষবশতঃ মারাঠাদের সঙ্গে যোগদান করেন । 
২৪শে এাপ্রল রাত্রে বর্ধমানের জমিদার রাজা চিন্রসেনের দেওয়ান মাঁনকচাঁদ (ইনি 
১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 'সিরাজদৌলার অধগনে কলিকাতার ফৌজদার দনয্ন্ত হন) নবাবের 
অনুগামী হয়েও তাঁর দংরাবস্থার সময়ে সসৈন্যে এ স্হান ত্যাগ করে বর্ধমানে পলায়ন 
করেন (১ ৭ 

কাটোয়ায় পেশছে নবাব অবগত হন ষে, ইাতপূরবেই মারাঠারা কাটোয়ার শস্য- 
ভাণ্ডারে অগ্নিসংযোগ করে সৌঁট ধ্বংস করেছে। ক্ষুধার্ত নবাবসৈন্য এ পোড়া- 
চাল খেয়ে ক্ষুন্নিবত্ত করে । আিবদর্ঁ কাটোয়ায় শাবির স্হাপন করে খাদ্য ও 
প্রয়োজনণয় সামগ্রীর জন্য মুর্শদাবাদে হাজী আহম্মদের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন 
এবং ভাস্কররামও বরা আগত দেখে নাগপুরে প্রত্যাবর্তন করতে মনস্হ করেন। 
কিন্তু পরলোকগত নবাব সরফরাজের হত্যার প্রাতশোধের মানসে মশরহাবিব ভাস্করের 
পক্ষে যোগদান করে মনর্শদাবাদ আরুমণ ও লুণ্ঠনের জন্য তাঁকে প্ররোচিত ও বাধ্য 
করেন। ৬ইমে গোপনে রাতের অন্ধকারে সাতশ” বাছাই অশ্বারোহী সৈন্যসহ 
অজয়নদ আতনক্রম করে দ্রুত ডাহাপাড়ায় সি হয়ে এঁ স্ানের গিঞ্জ মহম্মদ খান" 
নামক বাজারটি ল্‌ণ্ঠন ও আঁদ্নসংযোগ করেন । অতঃপর হাজীগঞ্জের ঘাটে (মহিমা- 
পরের সাম্নকটে ) গঙ্গা আঁতক্রম করে বিদন্যৎবেগে ৮৮৯০ জগ্গংশেঠের গাঁদ হতে 
দ.+কোটি আর্কট মূদ্রা ও প্রচুর মূল্যবান দ্রব্য লুণ্ঠন করে মুর্শিদাবাদে অবস্থানরত 
স্বীয় আত্মীয়-স্বজনকে সঙ্গে নিয়ে মশরহাবিব নদীর পাশ্চমতঈরে প্রত্যাবর্তন করেন।৯৮ 
কাটোয়া শাবরে বসেই মর্শদাবাদ লুণ্ঠটনের সংবাদ পেয়ে আলিবদরঁ ৭ই মে 
রাজধানণর দিকে অগসর হন এবং ভাস্কররাম ও মীরহাবিব এ স্থান ত্যাগ করে 
বধধমান জেলার কাটোয়া ও কেতুগ্রাম থানাসহ বীরভূম ও মূর্শিদাবাদ জেলার বিস্তীর্ণ 
অন্চলে লৃণ্ঠন ও অগ্মিদাহ-পর্ব সমাধা করে বষরি পূর্বে কাটোয়ায় শিবির স্থাপন 
করেন। 

প্রকৃতপক্ষে মারাঠাদের মূলশিবির কাটোয়ায় ছিল না বা প্রাতরক্ষার 'দিক হতে 
1িচার করলে প্র স্থানে 'শাঁবর স্থাপন করা নিরাপদও নয় । ভাস্কররাম দেওয়ানগঞ্জ 
(বতরমান দহিহাট ) শাবির স্থাপন করেন এবং এথানে বর্ধমানের জমিদার কীর্তিচাঁদের 
প্রাসাদতুল্য রাজবাড়ী আঁধকার করে তথায় অবস্থান করেন। এঁ গৃহের ধ্বংসপ্রার় এক 
দুবশাল প্রাচখরের আস্তিত্ব এখনও দেখা যায় এবং স্থানীয় লোকে ভাস্কররামের দশেরা- 
পূজার স্থান হিসাবে রাজবাড়ীর ঘা্টটকে নির্দেশে করে থাকেন। কাটোয়া হতে 
ফাইহাট পঞ্যন্ত প্রায় ৬ কিলোমিটার বিস্তৃত জায়গার মারাঠারা শিবির স্থাপন করেছিল, 
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এবং অত্যাচারের ভয়ে গ্রামবাসীগণ দলে দলে স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হন। 'বাকহাট- 
সহ (সপ্তদশ শতকের প্রসিদ্ধ বাজার ) ইন্দ্রানী পরগণার বিখ্যাত বাজারগ্ীল ধ্বংস- 
প্রাপ্ত হয় এবং প্রায় দ:”শ বছর ধরে কাটোয়া ও দহিহাটের মধ্যবতা অণ্চলাঁট জনবসাতি- 
শুন্য হয়ে পড়ে। মারাঠাদের দাইহাটে প্রধান শাবির স্থাপনের অপর একাঁট অন্যতম 
কারণ, নদী পারাপারের জন্য ভাগীরথর উপর মাটির সেতুটি দাইহাটের ঘাটের পাশে 
নিত হয়েছিল । মূলাঁশবির দহিহাটে শ্থাঁপত হওয়ায় এখানেই দশেরা উৎসব পালিত 
হয়োছল। কাটোয়ায় মূল শাবরের অবস্থান হলে ১১৪৯ সালে আম্বিন মাসে 
দশেরা উৎসবের সময় মারাঠারা সহজেই হাজার হাজার নবাবসৈন্যের আগমনের 
সংবাদ পেত। 


(৩) 


মারাঠারা প্রথম আভিষানে বিশেষ সফল হতে পারে নাই। রণক্লান্ত ভাস্কর 
নাগপুরে ফিরে যেতে মনম্ছ করায় মঈরহা'বব বঙ্গদেশের 'বাভল্ন অগ্চলের উপর আক্রমণ 
ও লুণ্ঠনের জন্য মারাঠাদের উৎসাহিত করে। ফলতঃ এই ঘরের-শন্তু বিভীষণ না 
থাকলে বর্গীঁ-হাঙ্গামা এত ভীষণ থাকার ধারণ করত না এবং আঁলবদর্ঁ সহজেই 
স্থায়ীভাবে মারাঠাদের বাংসারক আক্রমণ বন্ধ করতে সক্ষম হতেন। একমান্ 
মশরহাবিবের তক্ষ7: বৃদ্ধি, কর্মকুশলতা, অক্লান্ত শ্রমশীন্ত এবং নবাবের প্রাতি অজেয় 
প্রাতাহংসা ও শন্রুতাই মারাঠাদের বাংলা আঁভযানকে এত সফল ও দণঘ্ছায়ী 
করেছিল । মরহাঁবিব পারস্যের সিরাজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। সামান্য ব্যবসায়ী 
হতে বাকচাটুতা ও কর্ম কুশলতার গুণে সুজাউীদ্দনের জামাতা রুস্তম জঙ্গের অধীনে 
ও'ড়শার নায়েবের পদ গ্রহণ করেন। রুস্তম জঙ্গের পরাজয় ও পলায়নের পর তিনি 
আলিবদর্ণর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেও, তাঁর প্রতি অন্তরে বিদ্বেষভাব পোষণ করতে 
থাকেন ৷ তাই মারাঠাদের হাতে বন্দী হওয়ায় মীরহাবিব পর্ণ ইচ্ছা ও উৎসাহে তাদের 
সঙ্গে যোগ 'দিল ; এমন কি বঙ্গদেশে তিনি মারাঠাদের প্রধান মন্ত্রণাদাতা ও কার্ধকারণ- 
রূপে ছিলেন ।১৯৯ 

১৭৪২ শ্রীস্টাত্দের মে মাসে নবাব মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ভাস্কর 
বীরভুমের পথে স্বদেশে ফিরে যেতে মনস্ করায় মীরহাবিব তাকে ভয় ও প্রলোভন 
দেখিয়ে জুন মাসে কাটোয়ায় ফিরিয়ে আনেন । মরহাবিবের পরামর্শে ভাস্কর নূতন 
নূতন অঞ্চলে লুণ্ঠন ও আঁগ্রদাহ করে জুলাই মাসে হূগলীতে উপাচ্ছত হয়ে কূট- 
কৌশলের দ্বারা হুগলীর অপদার্থ ও মদ্যপ ফৌজদার মহম্মদ রেজা খানকে বন্দী 
করেন। প্রকৃতপক্ষে ভাগীরথীর প্রায় সমগ্র পশ্চিমাঞ্চলে শয়তানের অভিশাপ নেমে 
এসোৌছিল এবং বধমান, বীরভূম, হুগলী ও মেদিনীপুরের আপামর জনসাধারণ বগা র 
নামে এরূপ আত্বগ্রস্ত হয়েছিল যে, এ ঘটনার বহুকাল পরেও এই অত্যাচারের কথা 
তাদের স্মরণে ছিল। দলে দলে লোক ভাগীরথশর পূর্পারে পলায়ন করেন। 


১৩৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


ধশিবাজীর উত্তরসূরীদের হস্তে স্তীজাতির প্রাত এরুপ দলবদ্ধ অত্যাচার মুসলমান 
জুলতানগণের আমলেও সংঘটিত হয় নাই । প্রত্যক্ষদর্শ'র বর্ণনায় পাওয়া যায় 
“ভালই স্ব্ীলোক জত ধইরা লইয়া জাএ। 
আঙ্গুলে দাঁড় বাঁধি দেয় তার গলাএ ॥ 
একজনে ছাড়ে তারে আর জনা ধরে । 
রমনের ভরে ত্রাহ শব্দ করে ॥ 
এই মতে বরাগ কত পাপ কম্ম” কইরা । 
সেই সব স্্রীলোকে জত দেয় সব ছাইড়া ॥” (মহারাষ্ট্র পুরাণ ) 
সাঁলমনল্লার বিবরণেও একই চিত্র পাওয়া যায়_-“4১11 1101) 00. 75902309015 
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গঙ্গারাম, সাঁলম-ল্লা ও ইউসুফ আঁলর ন্যায় অপর একজন প্রত্যক্ষন্্ষ্টা ব্যন্তি বদের 
, নৃশংস অত্যাচার ও লুণ্ঠনের কাঁহনা বর্ণনা করেছেন । সংস্কৃতজ্ঞ পাঁণ্ডত ও সুকাঁব 
বাণেন্বর বদ্যালঙ্কার এই সময়ে বর্ধমানের রাজা চন্ত্রসেন রায়ের সভাকাঁব ছিলেন৷ 
বাণেশবর অন্যান্যদের ন্যায় নিজে এ সকল অত্যাচার প্রত্যক্ষ করে তাঁর ণচন্রচম্প: 
কাব্যে বার্ণত করেছেন । বাণেম্বরের বর্ণনায় পাওয়া যায় 
“যান্ত্েকেন দিনেন যোজনশতং হানাস্ব্রদীনান: 'স্তিয়ো 
বালান: ঘ্রান্ত হরান্ত বত্তমাখিলং সাধ্বীশ্চ সীমন্তিনঃ । 
সংগ্রামে সমুপস্থিতে জুনিভূতং দেশান্তরে স্দ্রূতং 
ধাবস্ত্যদ্ভূতবেগবাজাঁনবহো যেষাং প্রধানং বলম ॥ ৩৪ ॥৮ ( চিন্রচম্প?্‌) 
অনু £ অদ্ভুত বেগসম্পন্ন অ্বদল যাদের প্রধান বল, সেই সৈন্যেরা সংগ্রামে 
উপাঁস্হত হয়ে দেশান্তরে নিভৃতে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। তারা একাদনে শতযোজন পথ 
আঁতিক্রম করে ; অস্ত্রহীন দীনদ'িদ্রু, মাহলা ও শিশুদের হত্যা করে ; সকল সম্পদ, 
সাধবী স্তলোক ও গর্ভবতী নারীঁকেও অপহরণ করে । 


(8) 
বদের আরুমণ ও অত্যাচারের ফলে যে সকল গ্রাম ছারখার হয়েছিল প্রতাক্ষ- 
দুষ্টা কাঁব গঙ্গারাম দত্তের বিবরণে সেগুলির পাঁরচয় জানা যায়-_ 
বাঙ্গালা চৌআর জত বিষণ মোণ্ডব। 
ছোট বড় ঘর আঁদ পোড়াইল সব ॥ 
এই মতে জত সব গ্রাম পোড়াইয়া । 
চতুর্দদগে বরগি বেড়াএ লুটিয়া ॥, 
ঝা ্ টি ক 
“তবে কোন কোন গ্রাম বরগি দিলা পোড়াইয়া । 
সে সব গ্রামের নাম শুন মন 'দিয়া ॥ 
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চন্দ্রকোনা মোঁদনীপুর আর দিগনপূর । 
খিরপাই পোড়ায় আর বর্ধমান শহর 1 
নিমগাছি সেড়গা আর সমাইল। 

চশ্ডিপুর শ্যামপুর গ্রাম আনাইল ॥ 

এই মতে বর্ধমান পোড়াএ চাইর (ভিতে । 
প,নরপি আইলা বরাগি বন্দর হৃগাঁলতে ॥ 
সেরখাঁ ফৌজদার তবে হূগগলিতে ছিল । 
তাহার কারণে বরগ লৃঁটিতে নাঁরল |। 
সাতসইকা রাজবাটী আর চাঁদপুর । 

কারা সরাই ডামদ্বে যদুপ;র ॥ 

ভাটছালা পোড়াএ আর মেরজাপ:র চান্দাড়া । 
কুড়বন পলাসি আর বউচি বেড়ড়া ॥। 
সম-্ধরগড় জান্নগর আর, নাঁদয়া । 
মাহাতাপ:র সূনণ্টপ্‌র থইল পোড়াএ গ্রিয়া || 
পরাণপুর ভাটরা পোড়াএ আর মান্দড়া । 
সরভাঙ্গা ধিতপুর আর গ্রাম চান্দড়া ॥। 
সাতসইকা জাগিরাবাদ সকল পোড়াইঞ । 
ক্ঁমিরা বউলতাঁল 'নমদা পোড়াএ গিঞ ॥ 
কড়ই বৈথন ( কৈথন ) পোড়াএ আর চাড়াইল। 
সাঙ্গ বাঝ্সা ঘোড়ানাস মন্তইল ॥। 

গোঢপাড়া চাঁদপাড়া আর য়াগাঁদয়া । 
রাতারাতি পারটাল দিল পোড়াইয়া ॥। 
আতাইহাট পাতাইহাট আর দাঁঞ্হাট । 
বেড়া_ভাওাঁসংহ পোড়াএ আর 'বাকহাট ॥। 
এইর্‌পে ইন্দ্রাইন পরগণা বরাঁগ লুট । 
কাগ্া মোগ্াএ লুটে ওলন্দেজের কুটি 

এইর্‌পে কাগা মোগা পোড়াইঞ্ । 
রাতারাতি পহছিলা জাউমাকান্দি গিয়া ॥ 
তবে 'বিরভুই পরগণা বরাগি দিল পোড়াইয়া । 
আমডহরা মহসেরপনুর থানা কৈল গিঞা || 
গোয়ালাভু্ সেন্ভূষ্ঞিঃ সব পোড়াইলা । 
চতুদিগ পোড়াইয়া বিষ্ণুপুর আইলা ॥। 

তবে বোনাবফুপ্‌র গোপাল রক্ষাকরে । 
য়সাদ্য বরগির ভবে কি কারতে পারে ॥। 


১৩৮ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


সহর লূটিতে বর্গ তবে আইল ধাইয়া । 
নৈহাটী উদ্ধানপুর কাটোয়া ডাইনে থুইয়া । 
বাবলা নদ বরাঁগ তবে পার হইল । 
মাঙ্গনপাড়া সাই কামনগর আইল । 

মহুলা চোঁরগাছা আর কাঠালিয়া । 
আধারমানিক আইলা বরগন রামাইটা "দিয়া ॥ 
গোয়ালজান বৃধইপাড়া আর নেয়ালিসপাড়া । 
1সঘগাঁত আসিয়া পহচিলা দাহাপাড়া ॥, 

উপরোন্ত বিবরণে বর্গঁদের দ্বারা আক্রান্ত প্রধান গ্রামগূলির নাম পাওয়া যায়। 
“চন্রচম্প?তে নরনারাগণের স্থান ত্যাগের সময় যে অশেষ ক্লেশ ভোগ করতে হয় তার 
বিবরণ দেওয়া আছে। সাধারণ লোকের কথা বাদ দিলেও বর্ধমানের রাজা চিন্রসেন 
রায় আত্মীয়স্বজন ও ধনসম্পদসহ ভাগীরথীর পারববপারে মূলাজোরের সম্িকটে 
কাউগ্াছিতে পলায়ন করেন । এ বিষয়ে বাণেশ্বরের বর্ণনায় আছে-_ 

“এইভাবে মহারাজাধিরাজ ( চিন্রসেন ) প্রজাবৃন্দকে অনুরাঞ্জত করে আঁতশয় 
আনন্দে বিরাজিত থাকাকালীন ১৬৬৬ শকাব্দে ভগবান সূর্য প্রথম রাশিমধ্যে সঞ্টারণ- 
শীল হলে অকালে মহাপ্রলয়কালীন মেঘসমূহের ন্যায় গ্রচণ্ড বেগে প্রবার্তিত ঝড়ঝঞ্চাঁদ 
সণ্ারত করে মধ্যদিনের সূর্য ও জ্যোৎস্নাকালীন চন্দ্রকেও এইরচপ অন্ধকারে রেখে, 
তমোময়ের ন্যায়, তমালতরুসম্হের ন্যায়, রজোময়ের ন্যায়, নিশাচরে সৈন্যচক্র- 
সমূহের ন্যায়; কাঁলকালে বার্ঁত কঠোর পাপসম[হের ন্যায় মহারাম্ট্রাধপাঁত 
সাহুরাজ্যের স্বভাবচণ্ড সৈন্যসমূহ অকস্মাৎ যেন আধাঁশক প্রলয়াবধান করার মানসে 
গৌড়জনপদের জনগণকে উন্ম:লিত করার জন্য মহাধূমকেতুর ন্যায় উপাস্থত হল। 
এই সৈন্যসমূহ কৃপাবিতরণে অতাঁব কূপনঃ হাতে তাদের কৃপান। গর্ভবতী নারণ, 
শিশু, দেবপ্রাতমাঃ ব্রাঙ্গণপনত্র এবং দীনদরিদ্রকে বিদারণ করতে তারা কঠোর 
প্রুতিজ্ঞাবম্থ। সকলের সর্বস্ব অপহরণ, ষথেচ্ছভাবে বিচরণ এবং সর্বপ্রকার প্রাতিষিদ্ধ 
আচরণে তারা অতাব নিপুণ । এই প্রবল সৈন্যসমূহের কোলাহল, অশ্বের 
হো, হস্তীর বৃংহিত, ভেরীরব, ঘণ্টার টঙ্কার, খড়েগের ঝঙ্কার, বারহূঙ্কার, 
[িংহনাদ তথা ভূরি ভুরি ভৈরব রবসমূহের দ্বারা ভূমণ্ডল একেবারে পাঁরপর্ণ 
হয়ে গিয়োছিল ॥ ১২॥ 

যাদের স্বরূপ এবং চরিত্র পুবেই বিশ্রুত হয়েছে এইর্‌প নিসর্গদর্গম বার্গবর্গের 
সৈন্যসাগর সমপাঁচ্ছত হতে দেখে স্বভাবতই ভার এবং কোমল স্বভাব গৌঁড়জনপদের 
প্রজাবৃন্দের মধ্যে অতাঁব কোলাহল সগ্তারত হল--'আমরা কী করি, কোথায় যাইঃ 
কোথায় থাকি, কী উপায়েঃ কে আমাদের সহায় হবে ? হে ভগবান, 'কি এই আঁত 
নিষ্ঠুর ঘটনা সংঘটিত হল ? এই কোলাহল অকস্মাৎ প্রচণ্ড বস্ত্রাবিঘাতে খাঁণ্ডিত 
শৈলমণ্ডলে জাত প্রচণ্ড শব্দের ন্যায় কিংবা মন্দর পর্বতের উদ্দাম মন্থনে আন্দোলিত 


বর্ধমানে বগ্গীহাঙ্গামা ১৩৯ 


সম.দ্রের উত্তাল জলকল্লোলজানিত শব্দের ন্যায়। এই কোলাহলে 'দিঙমণ্ডল পাঁর- 
পৃরিত, ধরণখর অন্দর-কন্দরে সম্চারিত ; এই কোলাহলের জন্য অপরাপর শব্দশ্রবণের 
অবসর দূরীভূত হয়েছে ॥ ১৩ | 

তারপর তারা ( গৌড়বাসী ) শকটে, শিবিকায় হস্তীতে, অশ্বে, নৌকায় এবং পদরুজে 
দিকে দিকে পলায়ন করতে আরম্ভ করে। এর মধ্যে ধনশালীরা ধনজনের ভারে মন্থর 
গাঁতিতে আঁতবিস্তৃতভাবে স্ণরণ করছে। কেহবা নিজেদের সারবস্তু, বস্ত্রাদ এবং 
অলঙ্কারাদ নিয়ে পলায়ন করছে । কারো ক্লোড়ে দীর্ঘকেশ বিশিষ্ট চণ্ল 
বালক সমাশ্রত। পলায়মান ব্রাঙ্গণগণের গলদেশে শালগ্রামশিলা আশ্রিত। 
দুবহ এবং আতিশয় ভারী বিবিধ শাস্ত্রপৃস্তকসমূহের বিনাশের আশঙ্কায় তাঁদের "চিত্ত 
সম্তাপ-জরজারত । কোন কোন রমণী দ:ব“হ গর্ভ ভারে মস্থরগাঁত। কেহবা নিতম্বদেশ 
এবং কুচকলসযুগলের (স্তনদ্ধয় ) ভারে অলস্গমনা । কখনোবা তাঁরা পণ্চসংকটের 
সম্মখীন, কখনোবা কুশকণ্টকাঁদি দ্বারা কণ্টকিত হওয়ার আশঙ্কায় আতাঙ্কতা । 
গ্রীষ্মকালে জাঙ্জবল্যমান মধ্যস্হ সূর্যের তীর তাপসমহের প্রতাপ তারা সহ্য করতে 
পারছে না। সময়মত পানাহার না পাওয়ার জন্য ক্ষুধাতৃষ্ঞায় আকুল শিশদের আর্ত 
[চিৎকারে তাদের হৃদয় আতিশয় কাতর ও ব্যাকুল। আঁতিশয় করুণ আর্তনাদ, অসহ্য 
বেদনা এবং রোদনহেতু ব্যাকুল রমণীরা সমস্ত পাঁথবশীকে বর্গঁময় বলে অনুভব 
করছে। তাদের 'বাবধ আর্তনাদে এবং পরস্পর বলাবাঁলতে ভূমণ্ডল ক্ষুভিত বলে 
প্রতিভাত হল ॥ ১৪॥ 

এই অবসরেই বিশাল সৈন্যদল দ্বারা বধমান নগর রক্ষান ভার সচিবগণের উপর 
ন্যস্ত করে মহারাজ (চিন্তরসেন) সমস্ত 'দিওমণ্ডলব্যাপশ, মহাবিক্রমশালী, বিপুল 
সৈন্যবাহিনীর দ্বারা ভূমিবলয়কে আচ্ছাঁদত করে অনন্যপরায়ণ, শরণাগতঃ করুণাষ্পদ, 
দরিদ্র এবং ব্রাঙ্গণবহূল প্রজাবৃন্দের মন হতে ভয় দূর করার উদ্দেশ্যে অভিনব এবং 
নিজ আঁধকারস্হিত দক্ষিণপ্রয়াগগ এবং গঙ্গাসাগর এই তীর্থছয়ের মধ্যবতঁ? জগতের 
সৌন্দর্যবর্ধক "বশাল” নামক বিশাল নগরীতে উপাস্হিত হন ॥ ১৫।৮ 


(৫) 


মীরহাবিব হুগলী হতে সুলুপ আনিয়ে দহিহাটে ভাগীরথী পারাপারের ব্যবস্থা 
করেন এবং এই উপায়ে মারাঠারা ভাগীরথণীর পূর্বপারে পলাশী ও দাউদপুর পযন্ত 
পেশছে গৃহদাহ ও লুটতরাজ করোছিল। নবাব সসৈন্যে তারকপুর আসায় মারাঠারা 
কাটোয়ায় পলায়ন করে । ভাস্কররাম আরও অশ্বারোহণ সৈন্য প্রেরণের জন্য নাগপূরে 
রঘুজী ভোঁসলের নিকট দত প্রেরণ করলেও কোন সাহায্য এসে পেশীছায় নাই। 
ব্ার,মধ্যেই নবাব পাটনা ও পযার্ণয্া হতে ফৌজ এবং জাহাঙ্গীরনগর হতে প্রচুর বড় 
ও মাঝাঁর নৌকা আনয়ন করেন। মশরহাবিব কর্তৃক হুগলী হতে আনাত স্ুলুপাঁট 
কাটোয়ায় নদীর উপর ভাসমান থাকায় এ হ্ছানে নদ পার হওয়া অসম্ভব ভেবে প্রথমে. 


৯৪০ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংকাঁত 


মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চমাংশ হতে মারাঠাদের বিতাড়িত করেন এবং কাটোয়ার 
সম্ম:খে (নদীর পূর্বপারে ) রহনপুরে মচণ বেধে কাটোয়ার শন্তু শিবিরের উপর 
কামানের গোলা বর্ষণ করায় তারা এইচ্ছান হতে দাঁইহাটের 'দিকে সরে যায়। বষরি 
দু'কুল প্লাবিত নদণকে প্রাতরক্ষার উৎকৃষ্ট উপায় ভেবে ভাস্কর 'নাশ্চন্তে দহিহাটে 
দশেরা উৎসবে ( দূ্গাপ্‌জায় ) মত্ত হন। পশ্চিমবঙ্গের জমিদারগণের নিকট জোর- 
জবরদস্ত পূর্বক অথ“ আদায় করে মহাসমারোহে পূজার ব্যবস্থা করা হয়েছিল । 

গুপ্তচরের মূখে সংবাদ পেয়ে নবাব মোস্তাফা খান, শামসের খান, উমর খান, 
রহিম খান, জৈন্দ্দিন ও জাফর খানের অধীনে বাছাই করা সৈন্যবাহননসহ স্বয়ং 
উদ্ধারণপুরের বিপরণত তাঁরে উপস্থিত হন। নৌকা দ্বারা 'নীর্মত সেতুর সাহায্যে 
ভাগীরথী আতন্রম করে পুনরায় রাতের অম্ধকারে শাঁকাই-এ অজয় পার হয়েছিলেন । 
২৭শে সেপ্টেম্বর অষ্টমী 'তাঁথর অস্তে ভোর রান্রে উৎসবে মত্ত মারাঠা সৈন্যদের উপর 
নবাব সবশশীন্তি প্রয়োগ করে কাটোয়া ও দাহিহাটের মারাঠা শাবির আক্রমণ করায় ভীত- 
ণবহ্বল মারাঠারা 'শাঁবর ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ফেলে রেখে বর্ধমান জেলা পাঁরত্যাগ- 
পূবক পণ্চকোটের পথে পলায়ন করে । নবাবও সসৈন্যে তাদের পশ্চাংৎধাবন করেন। 
ভাস্কর পুনরায় পণ্চকোট হতে বিষ্ণপুরের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে মোঁদনীপুর জেলায় 
চলে যান।২১ নবাব সৈন্য পিছনে থাকায় মারাঠারা 'বিষুপুর লুণ্ঠন করতে সক্ষম 
হয় নাই। কিন্তু মহারাষ্ট্র পুরাণে আছে__ 

“তবে বোনাবষুপুর গোপাল রক্ষা করে । 
য়সাদা বরাঁগর তবে ফি করতে পারে ॥” 

বিষপুরে প্রবাদ আছে ষে? মারাঠারা রাত্রে শহর আক্রমণ করায় অসহায় বিফুপুর 
রাজ গোপাল সিংহ ও নগরবাসণগণকে রক্ষা করার জন্য নগরদেবতা স্বয়ং মদনমোহন 
“লমাদল' নামক জুবৃহৎ কামানের সাহায্যে শত্রুদের বিধ্স্ত করেন । প্রকৃত প্রস্তাব এই 
যে, বিফুপুর শহর গড় ও প্রাকার 'দিয়ে বেষ্টিত থাকায় রান্রে মারাঠারা নগরে প্রবেশ 
করতে সক্ষম হয় নাই এবং পরাদন সসৈন্যে আঁলিবদর্ঁর আগমনের সংবাদ পেয়ে তারা 
বিষুপুর পারত্যাগ পুরকি মোঁদনীপুরে পলায়ন করে । পথে রাধানগর ও নারায়ণগড় 
লুণ্ঠন করে ওাঁড়শার দিকে মারাঠারা ধাবিত হলে নবাব স্বয়ং তাদের আব্লমণ 
করেন। এ বৎসর ডিসেম্বর মাসে নবাব মারাঠাদের ছি্কা হুদের তার পযন্ত 
বিতাড়িত করে ১৭৪৩ খ্রীস্টাম্দের ৯ই ফেব্রুয়ার) মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন । 


(৬) 


আলিবদরর আবেদনে সম্রাট মোহাম্মদ শাহ পেশোয়া বালাজী রাওকে নাগপ:রের 
মারাঠাদের হাত হতে সুবাবাংলাকে রক্ষা করার জন্য অনুরোধ করায় বালাজী রাও 
তাঁর চির শত্রু রঘুজী ভোঁসলেকে দমনের 'নাঁমত্ত এক বিশাল সৈন্যবাছহিনী নিয়ে ১৭৪৩ 
্রাস্টাম্দের ফেব্রুয়ারী মাসে 'বহারে উপাঁক্ছত হন। অপরপক্ষে রাজা শাহ; প্রচুর অর্থের 
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বানময়ে রঘৃজীকে বাংলা ও ওাঁড়শার চৌথ আদায়ের ভার অর্পণ করায় তান ও 
ভাঙ্কররাম বিপুল সৈন্যবাহনী নিয়ে বর্ধমান জেলা আঁধকারপূর্বক কাটোয়ায় এসে 
উপাঁচ্ছত হন। বালাজী বিহার আঁতক্রম করে বীরভূম ও মর্শদাবাদ জেলার মধ্য 
দিয়ে রাজধানীর নিকটস্থ হলে নবাব বহরমপ-র হতে ১১ কিলোমিটার পাঁশ্চমে লাউদা 
নামক স্হানে পেশোয়ার সঙ্গে মিলিত হন । প্রথমে নবাবের পক্ষ হতে চারটি হস্তী, 
দুশট মহিষ ও পাঁচটি অন্ব উপহার দেওয়া হয়। ১৭৪৩ ্রীস্টান্দের ৩১শে মার্চ 
নবাব ও পেশোয়ার মধ্যে এক চুক্তি সম্পাঁদত হয় । নবাব রাজা শাহ্‌কে বাৎসারক চৌথ 
এবং পেশোয়ার সৈন্যবাহনীর খরচের জন্য ২২ লক্ষ টাকা 'দতে স্বীকৃত হন। 
সাম্মীলত বাহননী কাটোয়ার পথে অগ্রসর হলে রঘুজী কাটোয়া ও বধমানের শিবির 
পারত্যাগ করে বীরভূমে পলায়ন করেন । ১০ই গ্রাপ্রল পেশোয়া রঘুজীর সৈন্য- 
বাহন।কে প্রচণ্ড আক্রমণের দ্বারা বিধ্বস্ত করায় তান নাগপুরে পলায়ন করেন এবং 
নবাব 'দগনগর হতে ২৪শে এপ্রল কাটোয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন৷ দুণ্দল মারাঠা- 
সৈন্যের অত্যাচারে বীরভূম, বর্ধমান ও মোঁদনধপুর জেলার জনজীবন আতিষ্ঠ ও বিধ্বস্ত 
হয়।২২ ১৭৪৩ শ্রীস্টাব্দের এপ্রল মাস হতে ১৭৪৪ এ্রস্টান্দের জুন মাস পর্যন্ত 
বগীঁদের কোন উপদ্রব হয় নাই। 


(৭) 


১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে আগস্ট রাজা শাহ্‌ পেশোয়া ও রঘনজীর মধ্যে এরপ 
মীমাংসা করে দেন যে, বহার রাজ্যের চোৌথের আঁধকার বালাজীর এবং বাংলা ও 
ও'ড়শার চৌথ রঘ-জীর প্রাপ্য । উত্ত বণ্টনের দ্বারা তাঁরা স্ব স্ব আঁধকৃত স্থানের উপর 
নার্বচারে লুণ্ঠন ও অত্যাচার করার আঁধিকারও প্রাপ্ত হয়েছিলেন ।২৩ শিবাজীর 
উত্তরসূরীদের রাজ্যশাসন ও কর আদায়ের এরপ অমানাঁবক ব্যবচ্ছার ফলে সূবাবাংলা 
ছাড়খার হয়ে যায় । রাজা শাহূর ছাড়পন্ত পেয়ে পূর্ব বছরের পরাজয়ের প্রতিশোধ 
গ্রহণার্থ ভাস্কররাম ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দের প্রথমভাগে মোদনীপুরে উপাচ্ছত হন। 
প্রচুর অর্থ ও উপঢোকন 'দয়েও নবাব পেশোয়ার নিকট হতে কোন নিরাপত্তার 
প্রীতশ্রতি পান নাই, উপরম্তু দহ”ট রন্তাঁপপান্থ মারাঠা বাহিনী কর্তৃক আকান্ত 
হওয়ার সন্ভাবনা দেখা 'দিল।২৪ একে রাজকোষ শ্‌ন্য ; অন্যাদকে নবাব গুরূতর- 
রূপে পশীড়ত হওয়ায় মারাঠাদের হাতে মেদিনীপুর, বর্ধমান ও বারভূমের জনগণের 
উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার শুরু হল। তারা শিশু, স্তীলোক, গর্ভবতাঁ নারণ, ব্রাহ্মণ, 
বাঁণক, কৃষক ও দরিদ্রদের তলোয়ার 'দিয়ে হত্যা করতে কুশ্ঠিত "ছিল না এবং সমস্ত নাষম্ধ 
আচরণে নিপুণ ; তারা বাংলার জনপদের সমস্ত ধন ও সাধ্বা স্লীলোকদের হরণ 
করে। অসহ্য গরমের মধ্যেও ক্ষুধার্ত ও পিপাসা হলেও দলে দলে লোক বর্ধমান ও 
মোঁদনীপুর পারিত্যাগপূবকি পলায়ন করতে শুরু করে। রণক্লাস্ত সৈন্যদলও প্রখর, 
গ্রীচ্মে ধাম্ধযাত্রায় অনিচ্ছুক 'ছিল। নবাব তাঁর প্রধান দেনাপাঁতি মুস্তাফাথানের সঙ্গে 
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পরামর্শ করে 'স্ছির করেন যে, মারাঠা সর্দারগণকে গুপ্তহত্যা করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই । 
হলওয়েলের মতে বর্গঁদের দমনের জন্য নবাব বেগম শরফ-উন-নিসার পরামর্শ গ্রহণ 
করে ভাঙ্করকে 'িরস্ত করার জন্য এরুপ চক্রান্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন ।২৫ 

উপরোন্ত পরামশে'র পর নবাবের পক্ষে মস্তাফাখান ও রাজা জানকীরাম+ মারাঠা 
ধশাবরের আলি ভাই করাওওল্‌ নামে এক দাক্ষণ দেশীয় মুসলমান মারাঠা সেনাপাঁতর 
মধ্যচ্ছতা প্রার্থনা করেন। আ'লভাই নবাবকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে ভাস্করকে 
সাম্ধর জন্য প্ররোচিত করেন । কিন্তু মীরহাবব এই সাঁম্ধর বিপক্ষে ছিলেন । সাম্ধর 
প্রার্থামক শতর্গাঁল আলোচনার জন্য আিভাই আমানগঞ্জে এসে নবাবের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করে সম্তুষ্টীচতে 'দিগনগরে (থানা আউসগ্রাম ) মারাঠা শাবরে 
প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর নবাবের প্রাতানাধস্বরূপ ম্‌স্তাফাখান ও রাজা 
জানকণরাম প্রচুর উপচৌকনসহ 'দিগনগরে ভাস্করের নিকট উপস্থিত হন।২৬ ভাস্কর 
তাঁদের 'িনকট 'িনরাপত্তার আশম্বাসবাণী চাওয়ায় সেনাপাঁত ও দেওয়ান উভয়ে মারাঠা 
গশাবরে গিয়ে কোরাণ, গঙ্গাজল ও তুলসাঁপাতা ছঃয়ে শপথ করেন ষে, সাক্ষাতের সময় 
মারাঠাদের প্রাত কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে না। (সাঁলমল্লার বিবরণে 
আছে যে, ম.স্তাফাথাঁ কোরাণ-এর বদলে কাপড়ে জড়ান একটা ইটের উপর হাত 
রাখেন। স্যার যদ্‌নাথ সরকারের মতে এ কাহিন?টা অন্য এক ঘটনা হতে সংগ্রহ করে 
অবস্থানে আরোপ করা হয়েছে ।)২৭ বহরমপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট হতে ৬ ?িলোমিটার 
দাঁক্ষণে গঙ্গার পূরতীরে “মানকরা” (থানা বহরমপুর? জে এল" নং ৬৩) নামক 
স্থানে নবাব ও ভাদ্করের সাক্ষাতস্থল নিবাঁচিত হয়েছিল । নবাব আমানিগঞ্জ হতে 
মানকরায় উপস্থিত হন এবং ভাম্কর 'দিগনগর হতে কাটোয়ায় প্রধান শিবির স্থাপন করে 
তথায় গঙ্গা পার হয়ে সাক্ষাতের 'নাঁদ্ট স্থানে উপস্থিত হন। নবাব প্রকাশ্যে 
যুদ্ধের সব উদ্যোগ ও সতর্কতা ত্যাগ করে মারাঠা সদরিদের উপহার দেওয়ার জন্য 
হাতী, ঘোড়া, বহুমূল্য রত্বদুব্য ও খেলাৎ একত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। এভাবে 
ভাম্করের সকল সন্দেহ দূর হওয়ায় মীরহাবিব ও রঘুজী গাইকোয়াড়ের নিষেধকে 
গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নাই । 

ভাস্কররাম ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে মার্চ (১লা বৈশাখ, ১১৫০ সাল) 
পলাশীতে শাবির স্থাপন করেন। পরাঁদন রা বৈশাখ শানবার বাইশজন সেনাপাঁত 
ও ১০ হাজার অন্বারোহী সৈন্যসহ মানকরার সাম্নকটে অবস্থান করেন। ভাস্কররাম 
কোলহাতকর, যশোবন্ত রাও গুজর, নীলকণ্ঠ রাও মোিতে, দাজিবা ভোঁসলে, বাবদজা 
মহাডশীক, মানাজী ভৌসলে, নারায়ণ ভোঁসলে, সভাজী ভোঁসলে, কৃফরাও নিম্বালকর, 
বাপুজী কদম, শ্রীপং রাও মেহেকর, ব্যঙ্কট রাও ভাউ, দাঁজবা পাঠনকর+ বলবস্ত রাও 
ধশকে, গোধবন্দ রাও শেলুকর। সধবাজী যাদব, বাজী জমাদার, সুভানজী রাও, 
নানা বপাঁশ, জোঁতিবা কারভারী, আঁলভাই করাওওল, সদার শাহ আহমদ খাঁ প্রমথ 
সেনাপাঁতবৃদ্দের২৮ মধ্যে ক্রমে ক্রমে কুড়িজন শিবিরে প্রবেশ করলেও রঘনজী গাই- 
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কোয়াড় ভিতরে প্রবেশ করেন নাই । সর্বশেষে ডান হাতে মোস্তাফাখান ও বাম হাতে 
রাজা জানকিরামকে ধরে ভাস্কররাম শিবিরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আলিবদরঁর 
আদেশে সমস্ত মারাঠা সেনাপাঁতিদের শিবিরের মধ্যে হত্যা করা হয় এবং মৃতাক্ষারণে 
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সেনাপাঁতিদের হত্যার পর নবাবসৈন্যের আক্রমণ আরপ্ত হওয়া মান্রই রঘূজী গাইকোয়াড় 
দশ হাজার অশ্বরোহী সৈন্যসহ দ্রুতবেগে পলাশী ও কাটোয়ায় মারাঠা শিবিরে 
পেশছে 'নিজের ও ভাম্করের সকল সম্পত্তিসহ নাগপুরে পলায়ন করেন। এই সংবাদে 
বর্ধমান, বারভুম ও মোঁদনীপ-রে অবস্থানরত মারাঠাগণ প্রাণের ভয়ে আঁত কন্টে স্বদেশ 
প্রত্যাবর্তন করে। নবাবসৈন্যের হাতে প্রচুর মারাঠাসৈন্য মারা যায়। বিজয়শ 
আলবদর নিজ সৈন্যদলের মধ্যে দশ লক্ষ টাকা বিতরণ করেন এবং নবাবের অনুরোধে 
বাদশাহ ম:স্তাফাথানকে 'বাবর জঙ্গ' উপাঁধতে ভূষিত করেন ।৩০ মজফরনামায় 
পাওয়া যায় দ;রদষ্টিসম্পন্ন হাজি আহম্মদ, নবাবকে এহেন গ্াহত কার্ষের জন্য 
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ভাস্কর নিহত হওয়ার পর প্রায় পনের মাস নিরুপদ্রবে কাটে। যুদ্ধ ও দুশ্চিন্তা 
থেকে অবকাশ পেলেও নবাব ভাষণ অর্থ-কন্টে পড়েন। গঙ্গার পশ্চিমে অধিকাংশ 
গ্রাম দাহ ও ল্দপ্ঠনের ফলে অধিবাসীগণ চ্হান ত্যাগ করে; কষিকা"ও শিজ্প- 
বাঁণজ্য বন্ধ হওয়ায় রাজকোষে অর্থের অভাব দেখা দেয়। অর্থাভাবের জন্য সৈন্য- 
দলের বেতন দেওয়া বন্ধ হয়। ইংরাজ, ওলম্দাজ ও ফরাসি বাঁণকদের অথ 
দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। বাংলার জামদারগণও নবাবের হাত হতে নিষ্কীত 
লাভ করে নাই। 

১৭৪৫ শ্রীপ্টান্দের প্রথম ভাগে এক নূতন বিপদ দেখা দেয়। ভাস্কর হত্যার 
পনরস্কারস্বরপ মদস্তাফাথান বিহারের উপ-শাসনকতাঁরি পদ প্রার্থনা করায় আলিবদর্র 
সঙ্গে আফগান সদরিগণের বিবাদ শুরু হয় । মংস্তাফাথান রঘুজা ভোঁসলেকে স্থবা- 
বাংলা আক্রমণের জন্য আহ্বান করে নিজে বিহারে পলায়ন করেন। নবাব ম.স্তাফাকে 
দমনের নিমিত্ত বিহার যাত্রার স্থযোগে রঘৃজী ওড়িশা অধিকার করে। ১৭৪৫ 
্ীষ্টাব্দের জন মাসে রঘনজী বর্ধমান আধিকারপণূর্বক আদার রাজস্বের সাত লক্ষ টাকা 
লুপ্ঠন করেন।৩২ বিহার হতে আলিবদ'র মর্শদাবাদ প্রত্যাবর্তন ও মুস্তাফা- 
খানের নিধনের সংবাদ পেয়ে নিরুপদ্রবে ব্াকাল কাটাবার জন্য মারাঠারা ২০শে 
জলাই বধ মান ত্যাগ্গ করে বারভুম যাত্রা করে। এবছর ডিসেম্বর মাসে মারাঠারা 
মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করায় নবাবের প্রবল বাধাদানের ফলে তারা কাটোয়ায় পলায়ন 
করে। নবাব কাটোয়া আরুমণ করায় শহরের পশ্চিমপ্রান্তে রানাদিঘির পারে উতর 
পক্ষের তুমন্ল বদম্ধে রঘন্জী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে বর্ধমান জেলায় পশ্চিম 


১৪৪ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


অঞ্চল 'দয়ে নাগপুরে পলায়ন করতে বাধ্য হয় । কিন্তু নবাব মুর্শিদাবাদ প্রত্যাবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে মীরহাবিব পুনরায় কাটোয়া আধকার করলেও পর বৎসর এাঁপ্রল মাসে নবাব 
মরাঠাদের কাটোয়া হতে বিতাঁড়ত করেন 1৩৩ 

১৭৪৬ শ্রীস্টাব্দের গক্সোবর মাসে সম্রাট মোহাম্মদ শাহের মধ্যস্থতায় রাজা শাহকে 
৩৫ লক্ষ (বাংলার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা ও বিহারের জন্য ১০ লক্ষ টাকা ) টাকা চৌথ 
প্রদানের ব্যবস্থা করা হলে আিবদর্ঁ এই সাঁম্ধ চুন্তির সময় প্রাতবাদ করেন যে, রাজা 
শাহ্‌ ও পেশোয়া তরি অধঃস্তন কমচারশ রঘুজী ভোঁসলেকে সংযত করতে ব্যর্থ ; 
অতএব বাৎসারক এই 'বপুল পাঁরমাণ অর্থ ঘুষ দেওয়া িনরর্থক।৩৪ মস্তাফাথানের 
পর নবাবের আত্মীয় মীরজাফর খানকে প্রধান সেনাপতি পদে উন্নীত করে মীরহাবিবকে 
দমন করার জন্য ওড়িশা প্রেরণ করেন। ১৭৪৭ শ্রীস্টাব্দের জানুয়ার+ মাসে মশরহাবিব 
ও রঘজীর পুত্র জানোজীর যৌথ আক্রমণকে প্রতিহত করতে না পেরে মশরজাফর 
মেদিনীপুর হতে পলায়ন করে বধধমানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মার্চ মাসে নবাব 
সসৈন্যে বধমান শহরে উপাচ্ছত হয়ে শহরের সীল্নকটে মারাঠাদের প্রবলভাবে বাধা 
দানের ফলে তারা বিধ্বস্ত হয়ে ওড়িশায় পলায়ন করে এবং সাময়িকভাবে মোঁদনীপুর, 
বর্ধমান ও বীরভুম মারাঠা দস্থ্দের হাত হতে নিক্কাঁত পায়।৩৫ মজফফরনামায় 
বার্ণত আছে ষে, বর্ধমানে অবস্থানরত সময়ে মীরজাফর, আতাউল্লা খান ও ফকির-উল্লা 
বেগ নবাব আলিবদরঁকে পদচ্যুত ও বিতাড়নের চক্রান্ত করে । ন.রউল্লা বেগ নামক এক 
সৈন্যাধ্যক্ষ এই চত্রান্তের কথা প্রকাশ করায় নবাব মারাঠাবাহিনীকে বধমান 
হতে উৎখাত করে তাঁর আত্মীয় মীরজাফর খান বাদে অন্যান্য সৈন্যাধক্ষগণকে বাংলা 
হতে বিতাড়িত করেন ।৩৬ এরপর মশর জাফর খানকে বর্ধমানেই পদচ্যুত করেন । 

১৭৪৮ শ্রীস্টাব্দের জানুয়ারশ মাসে মারাঠারা পুনরায় বর্ধমানে শাবির স্থাপন করে 
বর্ধমান, বীরভূম ও মৃৃর্শদাবাদ জেলায় লুণ্ঠন ও |আগ্রসংযোগ আরম্ভ করে। এাঁদকে 
পাটনা হতে সংবাদ আসে যে, পাঠানসৈন্যরা আলিবদরর জামাতা ও শ্রাতুস্পুত্র 
জৈনাদ্দন আহমদ (সিরাজ-উদ্‌-দৌল্লার পিতা) ও নবাবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাজী 
আহমদকে হত্যা করেছে । জানোজী এই সময়ে কাটোয়ার শাঁবরে অবস্থানরত ছিলেন । 
কাঁশমবাজারের ইংরাজকুঠী হতে সৈন্য পাহারায় নৌকাযোগে মালপন্ত্র কলিকাতায় 
আনয়নের জন্য এনসাইন ইংলিশ নামক এক সেনানীকে দায়ি অপর্ণ করা হয়। 
নবাবের বাছাই করা সৈন্যবাহনী নিয়ে ফতেআলি খান কাটোয়ার মারাঠা শাবির 
আক্রমণের জন্য ইংরাজদের সঙ্গে চুন্ত করেন। কিন্তু এনসাইন ফতেআলির জন্য 
অপেক্ষা না করে এগিয়ে ধান এবং কাটৌয়ায় মারাঠাদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে নৌকাগুলি 
নদশর পশ্চিমতপণরে নোঙ্গর করা মাত, মারাঠারা ৪৩৫ জক্ষ টাকা মযল্যের মালপন্র লণ্ঠন 
করে। এরুপ নর্বাম্ধতার জন্য কাঁলকাতার কাীন্সল এনসাইনকে বন্দীর পর 
প্রকাশ্যে অপমান করে বরখাস্ত করেন ।৩৭ 

ফতেআল খানের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মারাঠারা কাটোয়া ছেড়ে চলে গেলেও 
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তাদের প্রধান দলাঁট বর্ধমান জেলার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে লুণ্ঠন করতে থাকে । 
জানোজী বীরভুমের মধ্য দিয়ে ভাগলপর যাত্রা করেন এবং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিহারের 
পাঠানদের সঙ্গে মিলত হয়ে পেশোয়া বালাজী রাও-এর সৈন্যবাহনীকে বাধা প্রদান 
করা॥। এ উদ্দেশ্যে জানোজী উীমচাঁদকে একটি গোপনপন্র প্রেরণ করেন।১৮ নবাব 
জৈন:দ্দিনের হত্যার প্রাতিশোধ গ্রহণের জন্য পাটনায় পেশছে সেখানে আফগানদের 
সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করায় মারাঠারা ভীত হয়ে নাগপুরে পলায়ন করে। কিন্তু 
পুনরায় তিনি গাঁড়শার মারাঠাদের দমনের জনা ১৭৪৯ খুস্টাব্দের মার্চ মাসে স্বয়ং 
কাটোয়ায় উপপাচ্ছিত হন ॥ ইতিমধ্যে প্রায় আট হাজার সৈন্য ও কামান পাঠিয়ে বধমান 
শহরের অগ্রবত ঘা? স্ুদুঢ় করোছিলেন । নবাবের আগ্মনের সংবাদ পেয়ে মখরহা'বিব 
শিবরে আগুন দিয়ে পলায়ন করেন এবং নবাব মারাঠাদের পশ্চাংধাবন করে কটকে 
উপাাস্হিত হন । সেগ্,ম্বের মাসে মারাঠারা পুনরায় বালে*বর অধিকার করায় ৭৫ বছরের 
বৃদ্ধ নবাব মোদনশীপরে সসৈন্যে অবস্হানরত হয়ে িরাজদোলাকে বালেম্বর আভযানে 
প্রেরণ করায় মারাঠারা জঙ্গল পথে বিহার হয়ে মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠন করার পরিকল্পনা 
করে । নবাব মোঁদনীপুর হতে বর্ধমানে প্রত্যাবত“ণ্রে সময় বরধমান-রাজার দেওয়ান 
মানিকচাঁদের বাগানে ?শাঁবর স্হাপন করেছিলেন । 

ইাঁতমধ্যে আলবদর প্রাণাধক দৌহিত্র িরাজদৌলা পাটনায় দ্রোহ ঘোষণা 
করায় নবাব স্বয়ং পাটনা উপস্হিত হয়ে তাঁকে স্ববশে নিয়ে আসেন । ১৭৫০ খাঁস্টাব্দের 
শেষভাগে তিনি অস্থুস্হ হওয়ায় মারাঠাদের সাহুস বেড়ে যায় এবং তারা মেদিনপুর 
আঁধকার করে। বৃদ্ধ বয়সে ভগ্রস্বাস্হয নিয়ে তিনি মশীরহাবিবকে পরাস্ত করে 
কাটোয়ায় ফিরে আসেন । বিম্তু বৃদ্ধ নবাব উপলব্ধি করেন যে, রঘুজীকে চৌথ দিতে 
স্বীকৃত হওয়া ব্যতীত গ্রত্যন্তর নাই। এখান হতেই তানি নাগপরে দূত পাঠিয়ে 
১৭৫১ খুীস্টাব্দের মে মাসে মারাঠাদের সঙ্গে সাম্ধ করেন । বহ7 বাদানুবাদের পর 
সন্ধির শত 1স্হর হয়, যথা--৩৯ 

১। মাীরহাবিব নবাবের অধীনস্হ হয়ে ওাঁড়শার নায়েব-নাজিমরূপে এ প্রদেশ 
শাসন করবে এবং উত্ত অঞ্চলের রাজস্ব রঘুজীর সৈন্যবাহনশর জন্য তনখখা স্বরুপ 
নাগপ:রে প্রেরিত হবে । 

২। প্রীত বৎসর বার লক্ষ টাকা চৌথের 'বাঁনময়ে মারাঠারা ভবিষ্যতে বাংলার 
সীমানা আতক্রম করবে না। 

৩। ন্ুবর্ণরেখা নদীর প্রবাহ পথ মারাঠা রাজ্যের উত্তর সীমারূপে নিরহাঁপত হয় 
এবং মেদিনীপুরকে সুবা কটক হতে পৃথক করে বাংলার সঙ্গে য্‌ন্ত করে দেওয়া হল। 

সম্ধির প্রায় পনের মাস পরে বহু পাপ কম" ও অত্যাচারের নায়ক মণরহাবিবের 
বিরুদ্ধে জানোজী ষড়যন্ত্র করেন এবং অর্থ তছর্‌পের অজুহাতে আলোচনার নামে 
তাঁকে 'শাবরে আহ্বান করে হত্যা করা হয়। মরহাবিবের শেষ 'দিনাটি সম্পর্কে 
সৈয়দ গোলাম ছোসেন খান মন্তব্য করেছেন, __-১০৪11559 5০ 9100109519৪ 50৩ 
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পলাশন য.দ্ধের প্রাক্কালে পেশোয়া বাজীরাও দৃত মারফৎ দ্রেক সাহেবকে প্র দেন 
যে, ইংরাজদের সম্মীত লাভ করলে তান এক লক্ষ কুঁড় হাজার সৈন্যসহ বাংলা লুণ্ঠনের 
জন্য আঁভযান চালাতে সক্ষম এবং কৌশলগত কারণে এই পন্রটি সিরাজদৌলার নিকট 
প্রোরত হয়েছিল ।৭* 

সম্ধি চুক্তি সম্পাদনের পর বৃহত্তর ক্ষেত্রে বগ? হাঙ্গামা বন্ধ হলেও বর্ধমান ও 
মোঁদনীপুরের আঁধিবাসীগণ সম্পূর্ণরূপে মারাঠাদের হাত হতে নিম্কীত লাভ করে 
নাই। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজদের প্রচুর অর্থ উপঢোৌকন দেওয়ার নামত 
মূর্শিদাবাদের রাজকোষ শুন্য হয় এবং পরব চীন্তমত মীরজাফর মাবাঠাদের দুবছর 
চৌথ দিতে অসমর্থ ছিলেন ; ফলে মারাঠা সেনাপাঁতি শিউভাট একদল অশ্বারোহণ 
সৈন্যসহ চন্দ্রকোনায় এসে উপস্থিত হন এবং মুর্শিদাবাদ আভযানে মনস্থ করায় 
মীরজাফর স্বীয় জামাতা মীরকাশিমসহ সসৈন্যে বধমানে এসে উপস্থিত হন। শিউভাট 
চাকলা বর্ধমানের দক্ষিণ অণ্চলে লুণ্ঠন ও অত্যাচার শুরু করায় মীরজাফর বর্ধমানের 
জাঁমদার রাজা 'ন্রলোকচাঁদের নিকট দশ লক্ষ টাকা দাবী করেন এবং এঁ অর্থ হতে সাত 
লক্ষ টাকা িউভাটকে প্রদান করায় সাময়িকভাবে তান কটকে ফিরে যান ।+২ এই 
সময়েও মারাঠাদের অত্যাচারের ফলে বহু কৃষক ও ভূষ্বামী বরধমান পবিত্যাগপূর্বক 
অন্যন্র চলে যান ।+১ নবাব ইংরাজদের 'িনকট সাহায্য প্রার্থা হলেও তারা এই আক্মণের 
উপর বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে যতসামান্য সৈন্য পাঠিয়ে যথাকর্তব্য শেষ করেন। 
১৭৬১ স্তীস্গাব্দে শিউভাট মেঁদনীীপুরের উপর চৌথের দাবীতে পন্ত প্রেরণ করায় 
ইংরাজরা চৌথ দতে অস্বীকৃত হন। ফলে মারাঠারা মোৌঁদনীপুর আক্রমণ করে এবং 
২১শে ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী ওয়াটস্‌ ও হোয়াইট নামক দ:'জন সেনাপতি কলকাতার 
কাউীন্সলকে মারাঠাদের অত্যাচার প্রসঙ্গে পনর লেখেন। তার আগেই কাঁশমবাজার 
হতে অস্হায়ী গ্রভর্ণর হলওয়েলের কাছে কলিকাতায় এই সংবাদ প্রোরত হয়োছল। 


এঁদকে মীরজাফরের অপশাসনের বিরুদ্ধে বাংলার জমিদারগণের আমন্ত্রণে সম্্াট 
তীয় আলমগীরের পত্র শাহজাদা শাহ-আলম,+ বাংলা অধিকারের মানসে কীরভুম ও 
বর্ধমান আঁতক্রম করে বিফ্‌পুরে শাবির স্হাপনপূর্বক তাঁর সঙ্গে যোগদানের নামত 
মারাঠাদের আহ্বান জানান ।+? “কিন্তু 'তাঁনও মারাঠাদের ন্যায় রাজা ভ্রিলোকচাঁদের 
নিকট প্রচুর অর্থ আদায় করে এলাহাবাদে ফিরে ান। মশরকাশিমের সময়ে কোম্পাঁন 
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বর্ধমানের রাজাকে রাজস্ব জমা দেওয়ার দেশ দিলে ১৭৬০ প্রস্টাব্দের ১৫ই 'ডসেম্বর 
রাজার পন্রে জানা যায় যে, মারাঠাদের ও সম্মাটকে দেয় উপঢোৌকনের পাঁরমাণ ছিল 
৮,৪৪১০৬২ টাকা ১৫ আনা ১ পাই এবং উত্ত বছরের রাজস্ব হতে এঁ পাঁরমাণ অর্থ 
বাদ দিতে অন:রোধ জানান হয় । আলোচনান্তে 'স্ছির হয় যে, আলোচ্য বছরের আদায় 
হতে এঁ অর্থ বাদ দিলেও আগামণ পাঁচ 'কীস্ততে বাকী রাজস্ব রাজা কোম্পানিকে 
পরিশোধ করবেন ।*৭৭ মারাঠারা এতদণ্চল হতে চলে গেলেও বর্ধমানের বহু আঁধবাসী 
স্ব স্ব স্হানে আর প্রত্যাবর্তন করেন নাই। এ তথ্য কোম্পানির নিকট প্রেরিত রাজা 
'্রলোকচাঁদের দ-খানি পন্র (আগস্ট, ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ ) হতে জানা যায়।১৬ উত্ত 
ঘটনাবলীর পরও একদল তেলেঙ্গানা সৈন্য চাকলা বর্ধমানের উপর সময়ে সময়ে হাঙ্গামা 
ও অত্যাচার করত । ১৭৬০ গ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মীরকাশিম কর্তক কোম্পানিকে 
প্রোরত এক পন্রে জানা যায় যে, বর্ধমানের জাঁমদার মারাঠাদের বাধা দেওয়ার জন্য 
সৈন্য সংগ্রহ করছেন। কিম্তু অপর একখানা পত্রে নবাব আরও জানান যে, বর্ধমানের 
রাজার গাঁতাঁবাঁধ সন্তোষজনক নয়৪" এবং এই সৈন্য কোম্পানির 'বিরুণ্ধে ব্যবহার 
হতে পারে । সুতরাং রাজা যতক্ষণ পর্যস্ত না এঁ সৈন্যদলের অবল্যাপ্ত ঘটাচ্ছেন 
ততক্ষণ পর্যন্ত তর কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।৪৮ ১৭৬৩ গ্রীস্টাব্দের ওরা অক্টোবর 
কোম্পানির এক বিবরণ হতে জানা যায় ষে, মারাঠারা পুনরায় সমবেত হয়ে বধধমান ও 
বারভুমের উপর লুণ্ঠন ও অত্যাচারের জন্য পাঁরকজ্পনা করছে ।৪৯ ১৭৬৫ স্রীস্টাব্দে 
দেওয়ানী লাভের পর কোম্পানি প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং হইতপ্‌্বেই 
পানিপথের যুদ্ধে মারাঠাদের শোচনীয় পরাজয়ের ফলে তারা পূর্বভারত আঁভষান 
পারত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল৷ 


৭১ 


বগণ?* হাঙ্গামায় সুবাবাংলার অর্থনোতিক, সামাঁজক ও রাষ্ট্রনোতিক ব্যবস্হা 
একেবারেই পঙ্গু হয়ে যায় । মুর্শিদকুলী খান ও সুজাডীদ্দনের দীঘ্হায়ী শাসনকালে 
বাংলার জাঁমদার, কৃষক ও হস্তশল্পীগণ মোটামুটিভাবে স্বচ্ছল ছিল। সৈয়দ 
গোলাম হোসেন খান চাকলা বর্ধমানের অর্থনৌতক অবস্হার উচ্ছবসত প্রশংসা 
করেছেন। কিক্ত দশ বৎসরকালব্যাপী হত্যা, লণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের ফলে 
আকবরনগর হতে সম.দ্রোপকুল পর্যস্ত বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ধ্বংস 
হয়োছল। অবস্হাপন্ন কৃষক ও হস্তাঁশজ্পীরা পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করায় কৃষিজ দ্রব্য ও 
বন্নাঁশক্পজাত দ্রব্যের উৎপাদান প্রভূত পৃরিমাণে হাস পায়। কাটোয়া, দিগনগর, 
মঙ্গলকোট, বর্ধমান শহর ও জেলার দাঁক্ষণ অন্জলে বর্গীদের ঘাঁটিগ্ুলি অবাস্হত 
হওয়ার জন্য এ সকল গুরুত্বপূর্ণ স্হানসমনহের ক্ষাতির পরিমাণ ছিল সবাশধক। 
কাটোয়ায় গড়া কাপড়ের উৎপাদন একেবারেই বম্ধ হয়ে যায়। রাজা চিন্তসেন রায় ও 
রাজা শ্রিলোকচাঁদ মারাঠাদের ভয়ে কিছুকাল চ্হানত্যাগ করায় বঙ্গদেশের প্রধান রাজস্ব 


১৪৮ বর্ধমান £ হীতহাস ও সংস্কাত 


প্রদানকারী জমিদারাঁটি অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় পেশছেছিল। অন্যান্য জাঁমদারগণও 
সময়ে রাজস্ব উন্সুল দিতে সক্ষম না হওয়ায় নবাবের কোষাগারে জমার অঙ্ক ছল প্রায় 
শন্য ৷ নবাব সময়ে সময়ে সৈন্যবাহিনীর বেতন 'দতে সক্ষম না হওয়ার জন্য আফগান 
সৈন্যাধ্যক্ষগণের সঙ্গে প্রায়ই মনোমালিন্য দেখা দিত। সয়র ম.তাক্ষারণ'-এর 
াববরণে জানা যায় যে, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদে তুঁতগ্রাছের চাষ বন্ধ হয়ে 
ধায় । বর্গরা ঘোড়ার খাদ্য হিসাবে তঃতের চারা ব্যবহার করার ফলে রেশম শিল্প 
বিশেষভাবে ক্ষাতগ্রস্ত হয়। ওঁড়শা ও বিহারের সাঁমান্তে ব্লমাগত সংঘর্ষ চলার 
ফলে স্হছলপথে আমদান) ও রপ্তানী একেবারেই বন্ধ ছিল। সম্রাট মহাম্মদ শাহকে 
প্রোরত আলবদর পন্ত হতে জানা যায় ষে, ভাগীরথণর পূর্ভাগ হতে আদায়কৃত 
রাজস্বের সিংহভাগ সৈন্যবাহিনীর জন্য ব্যায়ত হয়। এইরূপ আর্ক দ্দনেও 
পেশোয়া ও রাজা শাহকে প্রচুর ঘুষ ও উপটোৌকন 'দিতে নবাব বাধ্য ছিলেন। 

বর্গ হাঙ্গামার সময়ে বহু ধনা ও সম্ভ্রান্ত পাঁরবার পূব্বঙ্গে পলায়ন করেন। 
কলকাতায় ইংরাজদের আশ্রয়ে মোটাম:টি নিরাপদে বসবাসের প্রত্যাশায় বহু ধনাঢ্য 
ব্যান্তর আগমনে এই স্থানের শ্রীবৃদ্ধি শুরু হয়। অত্যন্ত ব্যাপকভাবে এই সময়ে 
( সম্ভবতঃ প্রথম ) বাংলার স্ব্রীজাতির সতীত্ব ও সম্মান লৃশ্ঠিত হয় ; অথচ উত্ত 
ঘটনার ঘাট বছর পূর্বে শিবাজণীর সময়ে স্ব্রীজাতির স্থান ছিল সকলের উচ্চে। ধর্মমত 
নার্বশেষে পাশ্চমবাংলার উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, চাষী-শিলপী কোন গোম্ঠশই 
মারাঠাদের হাতে নিম্কৃতি লাভ করে নাই । অপরপক্ষে বগ+” হাঙ্গামার পরে বহ: মারাঠা 
ও তেলেঙ্গানা সৈন্য সহজলভ্য উপার্জনের প্রত্যাশায় আর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে 
নাই । আজও মেদিনীপর জেলায় এ্রর্‌প পাঁরবারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় । 

দশ বংসরকালব্যাপী মারাঠাদের আক্রমণ ও ল-ণ্ঠনের ফলে সুবাবাংলা তথা সমগ্র 
প্‌বভারতের রাম্ট্রশান্তর স্থায়িত্ব বিনম্ট হয়। আক্ুমণের শেষভাগে মারাঠাদের 
পৃত্ঠপোবকতায় বিহারের আফগান সদরিগণ অত্যধিক ক্ষমতাশালী হওয়ায় নবাবকে 
সোঁদকে আঁধক মনোযোগ দিতে হত। নবাবের অসহায়তার সুযোগে বিদেশী বাঁণকেরা 
মর্শিদাবাদের দরবারে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় । মারাঠাদের প্রতিরোধের অজহাতে 
ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানি কলিকাতায় সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধ করে এবং এই সময়ে (১৭৪২ 
খুএস্টাব্্ ) তারা কাঁলকাতার প্রতিরক্ষা ব্যবচ্ছাকে সুদ্‌ট় করার জন্য দেশীয় লোকের 
অথ সাহায্যে 'মারাঠাথাল' খনন করে । বর্ধমানের রাজার গোমস্তাকে ইংরাজগণ অন্যায়- 
ভাবে কয়েদ করায় রাজী চাকলা বর্ধমানে কোম্পানির কুঠি ও ব্যবসা বন্ধের আদেশ 
দেওয়ায় নবাব আিবদরশ একতরফা আবেদনের দ্বারা বশনভুত হয়ে রাজাকে তিরস্কার 
করেন (০028911901009, 15৪9 5, 1755 )1৫০ পশ্চিমবঙ্গের আঁধকাংশ জাঁমদার 
পারবারের আর্থিক প্রাতপাঁত্ত ও ক্ষমতা হ্াসপ্রাপ্ত হয় এবং ফৌজদারী ঘাঁটগ্লর 
আঁধকাংশই প্রায় ধ্বংস হয়েছিল । ফলে পূবে'র ন্যায় জামদার ও ফোজদারগণ্রে নিকট 
হতে নবাৰের সামারক সাহায্য বম্ধ হয়ে যায়। গঁড়শা প্রদেশ কার্ধতঃ স্বাবাংলা 


বর্ধমানে বগাঁহাঙ্গামা ১৪৯ 


হতে বাচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ায় রাজকোষ ও সামারক শান্তর বিচারে নবাব আঁধকতর ক্ষাতি- 
গ্রস্ত হন। লুণ্ঠন ও অত্যাচারের উপর ভীত করে পূবভারতে মারাঠা আঁভযষানের 
ফলে আশ্গালক শাসনব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে এবং এই পতনোন্মুখ শাসনব্যবস্থাকে যেভাবে 
গড়ে তোলার উদ্যোগ ও সময়ের প্রয়োজন ছিল, সেটা ৭৬ বৎসর বয়সী বন্ধ নবাবের 
1নকট প্রত্যাশিত 'ছল না। এ হেন দুর্বল রাজনোতিক পটভুমিকায় দেওয়ানী লাভের 
পরবত পর্যায়ে কোম্পানির আগ্রাসন নীঁত যে বশেব সুবিধা লাভ করে, সেকথা 
পূবেহি বলা হয়েছে । 

বগ।“ হাঙ্গামায় সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধ্বস্ত হলেও মারাঠাদের যে সামরিক প্রভৃত্বের 
পাঁরচয় পাওয়া যায, তা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। অতাঁক্তে আক্রান্ত হওয়ায় “বর্ধমান, 
ও “নগন সরাই”-এর যুদ্ধে বঙ্গীয় সেনাবাহিনীর অবস্থা করুণ হলেও পরবতর্ঁকালে 
নবাব আলিবদর্ণর উপাচ্ছিতিতে মারাঠারা কোন যুদ্ধেই জয়লাভে সমর্থ হয়নাই । তাদের 
সামারক কৌশল ছিল এই যে, নবাবসৈন্য প্রত্যাগমনের পর নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর 
লুণ্ঠন ও অত্যাচার করা । ধনরম্্র গ্রামবাসীরা সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্যের আকুমণ 
প্রীতিরোধ করতে না পারায় তারা বিধ্বস্ত হয়। রঘুজী বা ভাস্কররাম কোনক্ষেত্রেই 
নবাবের সঙ্গে বারত্বপূর্ণ যুদ্ধ করে জয়লাভে সক্ষম হন নাই; উপরন্তু তাঁরা 
প্রত্যেকবারই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছেন। ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পাঁনর 
সৈন্যাধ্যক্ষগণ মারাঠাদের এই রণনশাঁতির ব্যর্থতা লক্ষ্য করোছিলেন এবং পরবতাঁ- 
কালে কোম্পানর সঙ্গে যুদ্ধে আতি সহজেই মারাঠারা বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য 
হয়োছিলেন । 

অনেকে বঙ্গদেশে মারাঠাদের গঠনমূলককার্ষের হীঙ্গত করে থাকেন। কিন্তু 
তাঁরা এ বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ উপস্থাপন করেন নাই । প্রকারান্তরে 
বলা যায় যে, বগ্ণাঁদের সেনানিবাসের স্থানগুলি ও সেখানকার জনজীবন একেবারেই 
বিধ্বস্ত হয়েছিল । সৈন্য চলাচলের জন্য দ:'একাঁট মাটির সেতু বা সাঁকো (যথা__ 
দাইহাট সেতু- মহারাষ্ট্র পুরাণ ) ানজেদের স্বার্থেই তৈরী করোছিল এবং এই মাটির 
সেতুটি ২৩ বছরের মধ্যেই ধংস হয়ে ষায়। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ দেখা যায় যে, 
রঘুজনী ভোঁসলে প্রত্যেকবার কাটোয়ায় অবস্থান করলেও নদীর পরপারে যাবার চেষ্টা 
করেন নাই । ১৭৪৫ খুনস্টাত্দে এ সেতুর আস্তত্ব থাকলে অম্বারোহ? সৈন্য নিয়ে তান 
পলাশী ও মানকরার পথে মার্শদাবাদ আক্রমণে উদ্যোগী হতেন । বাংলার জন- 
জাঁবনের সঙ্গে মারাঠাদের একাতআ্মাবোধের কোন সম্পকি ছিল না। 

অপদার্থ মহাম্মসদ শাহ ও রাজা শাহ্‌ পেশোয়া বালাজী রাও-এর হস্তে ক্লাড়নকে 
পারণত হয়ে পেশোয়া ও অন্যান্য মারাঠা সদারগণের লুণ্ঠন, অত্যাচার, আগ্নসংযোগ, 
নারীর সতীত্বনাশ, গণহত্যা ইত্যাদি কুকার্ষে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনুমোদন 
দান করেন। মারাঠারা ধ্বংস-নীতির উপর 'ভাত্তি করে চৌথ ও সরদেশমখী আদায়ের 
ফলে মোঘল সাম্রাজ্যের মূল শাসনকেন্দ্র দিল্লী ও আগ্রাসহ এক বিস্তীর্ণ অগ্চলের 


১৫০ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


শাসনব্যবচ্ছাকে পঙ্গু? করে দেয় । সমগ্র উত্তর ভারতের জনজাীবনের সঙ্গে মহারাম্ট্রীয়- 
গণের একাত্মাবোধ না থাকায় ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদ শাহ আবদালী আঁত সহজেই 
মারাঠাদের বিধ্বস্ত করতে সক্ষম হন। পশ্চিমবঙ্গের কোন বড় জমিদার মারাঠাদের সঙ্গো 
সুসম্পক স্থাপন করেন নাই । তবে অনেকে অত্যাচার ও ল্‌ণ্ঠনের ভয়ে অথ' প্রদানে 
বাধ্য হত। আরও অনুমান করা হয় ষে, মারাঠারা বঙ্গদেশে মন্দির নিমাঁণ করেছিল। 
প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে এ যুক্তি মেনে নেওয়া যায় না। “ফুটিসাঁকো'র সাঁকো নিমণের 
কাঁতত্ব মারাঠাদের দেওয়া হলেও একথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, বাদশাহী সড়কের ধারে 
“ফুটসাঁকো' অবস্থিত এবং এর জন্য যে পাঁরমাণ কাতত্বের পাওনাদার হওয়া উচিত তা 
হোসেনশাহা বংশের জুলতানদের উপর বর্তাবে। বর্ধমান জেলার বড় বড় সরোবর বা 
পুদ্কীরণণগুলি হোসেনশাহী বংশের সুলতানগণ ও বর্ধমানের রাজারা খনন করিয়ে- 
ছিলেন। প্রসঞ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে; কাঁব গঞ্গারাম বাঁণত 'ফুটিসাঁকো' গ্রামের 
অবাস্থাত হল পলাশীর পাঁন্নকটে, বধ মানে নয় । 
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পঞ্চম অধ্যায় 
বাজবংশানুচরিত 


বধমান রাজবংশের ইতিহাস 
তু 


সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের মধ্যভাগে ভাগীরথীর পশ্চিম অগ্চল মোঘল সামাজ্যের 

তধানসচ্ছ হয় এবং স্বাদার মানাসংহের আমলে সমগ্র অণ্লাঁটর উপর আঁবসংবাদীরপে 
মোঘল আধপতা প্রাতীষ্ঠিত হয়োছিল। এই সমষে সূবার শাসনকার্য পাঁরচালনার 
ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূতক্ষমতা সুবাদারের ওপর ন্যস্ত হলেও হ্ছানীয় শাসনের ক্ষেত্রে 
জামগীবদার ও রাজস্ব আদায়কারশ জাঁমদারগণ্রে একটা গূরংত্বপৃণ* স্থান 1 ছল । 

মে।ঘল সম্রাটের প্রাত আনুগত্য ও তাঁর আস্থাভাজন হয়ে সামান্য নগর কোভোষাল 
ও রাজস্ব আদায়কারী চৌধ,রীর পদ হতে অন্ুপকালের মধ্যেই স্তবাবাংলার অন্যতম 
প্রধান জাঁমদারর:পে িধ্মান রাজবংশ" প্রাতিষ্ঠিত হয়েছিল । এই জাঁমদারবংশের 
আঁদপবের কাহিনী সাঁবশেষ জানা যায় না। তবে প্রবাদ আছে ষে, বর্ধমান রাজ- 
বংশের আদিপ:র,ষ আগ্রা হতে শ্্রীশ্রীগল্লাদেব দর্শনার্থে প্্রীক্ষেত্র' গিয়েছিলেন এবং 
তথা হতে প্রত্যাবত্নের পথে বাদশাহ” সড়ক ধরে সরকার সাঁরফাবাদের সদর কাযালয় 
বর্ধমানে এসে উপস্থিত হন। সঙ্গম রায়ের আদ বাসস্ান ছিল বর্তমান পাকিস্তানের 
অন্তগ্গতি লাহোর শহরের কোটলা মহল্লায় এবং তাঁন জাতিতে ছিলেন ছেত্রী । 

সঙ্গম রায় বর্ধমান শহরে বসবাস না করে, তথা হতে প্রায় ১০ কিলোমিটার পূর্বে 
রাইপ্ধরবৈকুষ্ঠপুর গ্রামে বাসস্থান নিবচিন করেছিলেন ।১ সম্ভবতঃ বিদেশে এসে 
সঙ্গনবায় রাজকর্মচারীদের নিকট হতে দূরে বসবাস করাকে শ্রেয় মনে করে বর্ধমানে 
বাস না করে বৈকুষ্ঠপুরে এসৌছলেন । শোনা যায়, 'তাঁন খাদ্য-শস্য ও টাকা আদান- 
প্রদানের (মহাজন? ) ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন।২ অবশ্য এঁ যুগে উত্তরঃ পাশ্চম ও 
উত্তর-পাশ্চম ভারত হতে ভাগ্যান্বেষণে আগত বহু ব্যান্তব বঙ্গদেশের 'বাভন্ন স্থানে 
বসব।স করার নাঁজর আছে এবং অনেকেই পরবতর্ণকালে জমিদারী লাভ করেছিলেন । 

সঙ্গম রায়ের বৈকুপ্ঠপুর আগমনের কোন তারিখ জানা যায় না। তবে সম্রাট 
আওরঙ্গজেব কর্তৃক হিজরী ১১০৫ অন্দে কৃষ্ণরাম রায় ও হজরণী ১১১৫ অন্দে কীতি চাঁদ 
রায়কে প্রদত্ত ফরমান হতে অনূমান করা যায় ষে, অন্ততঃপক্ষে ১৭০৩ গ্রীস্টাব্দে কীর্তি- 
চাঁদ প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন এবং তাঁর পিতামহ কৃষ্ণরাম রায় বৃদ্ধাবস্থায় 'বিদ্রোহীগণ কর্তৃক 
1নহত হয়োছলেন ৷ তাহলে ১৬৪০ খ্রাস্টাব্দের পূর্বে কৃফরাম রায় জন্মগ্রহণ করোছলেন 
এরূপ অনুমান করা সঙ্গত এবং তাঁর পিতা ঘনশ্যাম রায় ১৬২০ শ্রীষ্টাব্দের পুবেছই 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন । সঙ্গম রায় হতে অধঃস্তন পাঁচ পুরুষে ঘনশ্যামের আবিভাঁব- 
কাল হলে ১৫৪০ এ্রষ্টাব্দে সঙ্গম রায়ের জস্মসাল ধরা যেতে পারে। সঙ্জাম রায় 


১৫৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাঁতি 


প্রো বয়সে বৈকুষ্ঠপুরে আগমন করলে সময়টি কতলু খাঁর মৃত্যু ও মানাঁসংহ 
কর্তৃক গ'ড়শা বিজয়ের পরের ঘটনা বলে মনে করা যায়। সঙ্গম রায়ের পৃন্তর 
বঙ্কুবিহারী সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য জানা যায় না। সম্ভবতঃ তাঁনও তার 
ন্যায় ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন । 

সঙ্গম রায়ের পোত্র ও বঙ্কঃবিহারখর পনুত্র আব. রায় বৈকুণ্ঠপূর হতে বর্ধমানে এসে 
বসবাস স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর সময় হতে এই বংশের ধারাবাহিক ইতিহাস জানা 
যায়। প্রকৃতপক্ষে আব: রায়ই এই বংশের প্রথম পুরুষ যান পদস্থ রাজকমণচারী ও 
রাজস্ব আদায়ের চৌধুরীর পদ লাভে সমথ" হয়ে আঁত সাধারণ ব্যবসায় পারবারকে 
সম্ভ্রান্ত রাজবংশে উন্নত করার পথ প্রশস্ত করোছলেন। সম্মাট শাহজাহানের 
রাজত্বকালে একদল মোঘলসৈন্য ঢাকা গমনকালে খাদ্য ও রসদের অভাবে বর্ধমান 
শহরে অবস্থান করতে বাধ্য হলে সৈন্যদলাটির ঢাকা গমনের প্রধান অন্তরায় হয়। 
আব্য রায় ফৌজদারের অসহায়তার সময়ে অনাঁতিবিলম্বে খাদ্য ও রসদ সরবরাহ 
করে সৈন্যদলাটকে ঢাকা গমনের সহায়তা করেন এবং উন্ত কার্ষের পুরস্কার স্বরুপ 
বাংলার সুবাদার সুলতান স্ুজার সুপারিশক্রমে মোঘল দরবার হতে তাঁকে পুরস্কৃত 
করার ব্যবস্থা হয়েছিল ।৩ 

হিজরী ১০৬৪ সনে (১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দ ) সম্রাট শাহজাহানের ফরমান বলে আব রার 
সরকার সাঁরফাবাদের ফৌজদারের অধীনে বাৎসাঁরক ৫৩২ টাকার (দিক্কা ) 'বানময়ে 
রেকাবি বাজার, মোগলটুলি ও ইব্রাহমপুরের রাজস্ব আদায়ের চৌধুরী ও নগর 
কোতোয়ালের পদ প্রাপ্ত হন।* মনে হয় ১৬৫৭ এ্রস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের পৃবেইি 
[তান এই দাঁয়ত্ব লাভ করেছিলেন £ কারণ এই সময়ে সম্াটের অসংুস্হতার জন্য তাঁর 
পদন্গণের মধ্যে যে ছন্দের সৃষ্টি হয়োছিল, তা প্রাণঘাতাঁ যুদ্ধে পর্যবাঁসত হয় । আব 
রায় স্বীয় কম কুশলতার গুণে ফৌজদারের প্রিয়পান্র ছিলেন । 

আব; রায়ের পর তাঁর পত্র বাবু রায় ১১০০১২৬২ গিসিককা টাকা রাজস্ব বন্দোবস্তে 
বর্ধমান পরগণাসহ আরও তিনাট পরগণার রাজত্ব আদায়ের দায়ত্ব লাভ করেন ।৫ 
প্রকৃতপক্ষে তিনি রাজস্ব আদায়কারী ক্ষুদ্র জমিদার অর্থাৎ বাবু রায় এই বংশের প্রথম 
ব্যন্তি যিনি জমিদারের সম্মান ও রাজকার্ষভার প্রাপ্তর সুযোগ লাভ করেছিলেন । 


বাব রায়ের পনত্র ঘনশ্যাম রায় রাজস্ব আদায়কারণী জাঁমদারের পদ লাভ করেন। 
তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ [বরণ জানা যায় না; তবে তান পিতার আমলের মহলগ-ির 
চৌধুরীপদে বহাল ছিলেন । ১৬৭৪ গ্রীস্টাব্দে বর্ধমান শহরে ন্পপ্রাসদ্ধ শ্যামসায়র' 
নামক সুবহৎ প.স্কীরিণী খননকাষ" তাঁর জনাহতকর কার্ষের মধ্যে গণ্য করা যায় ॥৬ 
১৬৭৫ শ্রীস্টাত্দে ঘনশ্যাম রায়ের মৃত্যু হয়। যাদুনাথের ধম" পুরাণে" ( অনাদোর 
পণাঁথ ), ঘনশ্যাম রায়ের পর বলরাম রায় ও তৎপরে কৃষরামের উল্লেখ রয়েছে__ 
'মরিল বলরাম রায় অরাজক পূরণ 
সেইকালে কৃফরাম নিল বনুজ্ধরী ।; 


রাজবংশানূচারত ১৫৫ 


ণকল্তু 'বর্ধমান রাজবংশানূচরিত' বা অন্য কোন তথ্যে এর সমর্থন মেলে না। 
বলরাম রায়ের সঙ্গে ঘনশ্যাম বা কৃফরামের কোন সম্পর্ক পর্যন্ত জানা যায় না। 


কব্ুরাম রায় (১৬৭৫-৯৬ ) £ 


ঘনশ্যাম রায়ের মত্যুর পর তাঁর পত্র কষ্ণরাম রায় বর্ধমানের জাঁমদার ও চৌধুর? 
নিযুক্ত হন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যের য,দ্ধে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় বঙ্গদেশের 
আসল তোমরজমা ও খাঁলসা জমার পনীর্বন্যাস করা হয়ৌোছল। আওরং্গজেবের 
রাজত্ব্রে শেষভাগে মনসবদার ও জায়গণীরদারের পাঁরবর্তেঁ আঁধক রাজস্ব প্রদানের 
অত্গাকারে বহু খাঁলসাজামির রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব জাঁমদার শ্রেণীর উপর ন্যস্ত হর 
এবং সূবাবাংলার মধ্যে কৃষ্ণরাম রায়ই একমাত্র জাঁমদার যাঁর অধীনে ৫০টি পরগণার 
রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ছিল । 

দণর্ঘ ২২ বছর স্ুবাদারের পদ অলঙকৃত করে ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে শায়েস্ত খাঁ সুবা- 
বাংলা হতে ধবদায় গ্রহণ করেন এবং খান-ই-জাহান বাহাদুর তাঁর স্হলাভবিন্ত হন। 
সম্মাটের ধান্রীপূত্র নূতন জ্ুবাদার ছিলেন একেবারেই অপদার্থ এবং এক বছরের মধো 
[তান বঙ্গদেশ হতে বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহম খাঁ 
বাংলার সূবাদার নিযান্ত হন। ইব্রাহম খাঁ ছিলেন আঁত বদ্ধ এবং শাসনকার্ষের 
প্রীত বিশেষ মনযোগী হওয়ার পরিবর্তে পুস্তকপাঠে অধিক সময় ব্যয় করতেন। 
দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে সম্রাট দশর্ঘীদন রাজধানী হতে দূরে অবস্হান করায় সুবাগুলির 
কাজকম সম্পকে" সন্তুষ্ট না হলেও 'তাঁন ছিলেন 'নরুপায়। মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধরত 
অবস্হায় প্রচুর অর্থের প্রয়োজনে সাম্রাজ্যের সদূর অণ্জলের স্বাদারগণ যাতে 
অসন্তুষ্ট না হয় সে বিষয়ে তান সজাগ ছিলেন। শায়েস্তা খাঁর ন্যায় স.দক্ষ 
স্থবাদারের অভাবে বাংলার রাজস্ব আদায়কারী জঁমিদারগণ রাজস্ব আদায় দিলেও স্ব 
স্বক্ষেত্রে কা'তঃ অর্ধ-স্থাধীন ছিলেন। এই সময়ে আণ্গালক ফৌজদারের পরিবর্তে 
একজন ফৌজদারের অধীনে যশোহর হতে বর্ধমানের পশ্চিম অঞ্চল প্যস্ত শাসনকার্ষের 
ভার আঁপত থাকায় বড় বড় জাঁমদারগণও ফৌজদারের ন্যায় রাজস্ব আদায় ও শাসন- 
কার্ষে হস্তক্ষেপ করতেন । ১৬৮৯ গ্রীস্টাব্দের পূবেই কৃষ্রাম সেনপাহাড়ী পরগণা 
বলপূর্বক আঁধিকার করেন। স্ুুবাদার ও ফৌজদারের অপদার্থতার সুযোগে তানি 
পদাতিক সৈন্য ও অশ্বারোহী সৈন্য রাখার অনুমতি লাভ করেন এবং ভুরশঃট, 
মনোহরশাহণ, চন্দ্রকোনা ও বলাগড়ের জমিদারীও বলপূর্বক অধিকার করেন । 

সুবাবাংলার এরংপ রাজনৈতিক পরিস্হিতিতে কৃফরাম রায় বিশেষ প্রভাব বিস্তারে 
সক্ষম হন এবং সুবাদার ও ফোজদারের সম্মাততে তান ছোট ছোট জঁমদারগণের 
কয়েকটি পরগণা আঁধকার করেন। কৃফরামের জাঁমদারণ কাঁসাই নদীর তার পর্ষস্ত 
বিস্তৃত 'িল। সম্ভাট আওরঞাজেবের নিকট ফরমান লাভের নিমিত্ত আবেদন করায় 


১৫৬ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


হিজরী ১১০৫ সনে ( ১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দ ) তান বর্ধমান অগ্চলের জমিদারী ও চৌধুরী- 
পদের জন্য নিয়র্প সনদ লাভ করেন |? 


“আবল জাফর মহাম্মদ মহাী-আদ্দন আলমগীর বাদশাহ গাজী £ আঁত- 
শুভক্ষণে এই মহামান্য ফরমানে প্রচারিত হইল যে বঙ্গদেশের সুবার এলাকাধীন, 
পরগণে বর্ধমান ওগয়হার জমিদারী ও চৌধুরাই বাবুর পৌন্ন িষণরামকে প্রদান 
কাঁরলাম ৷ কৃঁষকার্ষের উৎকর্ধতা সাধন, প্রজাগণের সাঁহত সদ্ভাব স্থাপন, কোন 
প্রকার নূতন কর গ্রহণ না করা এবং 'িকটবত+ স্থানসমূহে কোন প্রকার অত্যাচার 
না হয়, ততপ্রীতি বিশেষরুপে দৃষ্টি রাখাই তাহার কর্তব্য । সরকারের প্রাপ্য দুই 
লক্ষ টাকা নজরানা, ধার্য কান্ত অন.সারে উল্লিখিত স্ুবার ধনাগারে প্রদান করে। 
বতমান ও ভাবি হাকিম, কারকুন ও মোতৎ্সাঁদশাদগের কর্তব্য ষে, ইহাকেই পরগণা 
হায়ের জমীদার ও চৌধুরী বাঁলয়া মান্য করেন এবং ইহার জন্য প্রাতি বংসর নূতন 
সনন্দ দাঁখল করিতে না বলেন ।” : 


আওরঙ্গজেবের ঠিনকট হতে সনন্দ লাভের পূবেই, বাংলা ১০৯০ সালের চৈত্র মাসে 
কৃষ্ণরামঃ চৈতন্য সিংহের আঁধকৃত নিজবাঁলয়া পরগণা আব্মণ ও আঁধকার করোছিলেন। 
অতঃপর নিজবিয়া হতে ১৩ কিলোমিটার দুরে রসপর আক্রমণ করেন। এই সময়ে 
রসপুরের জাঁমদার ছিলেন রামকৃষ্ণ রায় কবিচন্দ্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, 
রসপুর রায়বংশের আদ নিবাস ছিল বধধমান জেলায় । উন্ত বংশের ইতিহাসে দাবী 
করা হয়েছে যে, কাশ্যপ গোত্রীয় যশচন্দ্র (রামক্‌ফের পিতামহ ) বর্ধমান শহর পরিত্যাগ 
পূবক সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে রুসপুরে বসবাসের 'নামত্ত আগমন করেন ।৮ 
রামকৃষের নিবাসম্ছল আক্ুমণ করে কৃষ্ণরাম বলপার্বক “রাধাকান্ত 'বগ্রহ* বর্ধমানে 
আনয়ন পূর্বক তথায় প্রাতিষ্ঠী করেন । এই শোকে রামকৃষ্ণ পরলোকগমন করেন এবং 

£পর তাঁর পনত্রগণ বিগ্রহ প্রত্যর্পণ লাভের আশায় বর্ধমানে কৃষ্করাম রায়ের নিকট 
বিগ্রহ যাচঞা করায় তান নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার আদেশ প্রদান করে রামকৃষ্ের 
জ্যেম্ঠপূত্রকে দেব-সেবার জন্য ৮৫ 'বিঘা নিদ্কর ভূমি দান করেছিলেন । উত্ত দানপন্রখান 
বাংলা ১০৯১ সালে ১১ই বৈশাখ সম্পাদিত হয়েছিল ।৯ 


সম্রাট প্রদত্ত সনদ বলে ও স্বীয় আঁধকৃত অগ্চলসহ কৃষ্ণরাম এক বিশাল অগ্লের 
জাঁমদারর্‌পে গণ্য হয়োছিলেন। এই সময়ে বর্ধমানে দুভিক্ষ হওয়ায় তান দূভিক্ষ 
পীড়িত প্রজাগণের ক্লেশ নিবারণার্থ “কৃষসায়র' নামক এক বিশাল পুজ্কারিণী খনন 
করান এবং শ্রীমকদের এক ঝাড় মাটি কাটার জন্য ১ কাঁড় হিসাবে পারিশ্রামক দানের 
ব্যবস্থা করেন।১০ ধর্মপুরাণে'র কব যাদুনাথের ভাষায় কৃফণরাম ছিলেন খ্যাঁতমান 
পৃণ্যশ্লোক জাঁমদার । কবির বিবরণে আরও জানা যায় ষে, কৃফরামের নিধনকাল ও 
ধিমপূরাণের রচনা সমাপ্তকাল একই অর্থাৎ ১৬৯৬ সালের জানুয়ারী মাস। এ 


প্রসঙ্গে জানা যায় ১৯ 


রাজবংশান্চরিত ১৫৭ 


“খেব্লী বংশেতে জম্ম নাম কৃফরাম 
প্রভাতে উঠিয়া মুখে স্বরে যার নাম । 
কৃঞ্চরামের নামে পাপ তাপ-বিমোচনে 
চিরকাল রাজুতি করেন বধমানে 
কৃষ্ণরাম ছোট ছোট জমিদারগণের জাঁমদারণ গ্রাস করেছিলেন বলে জানা যায় ৷ তবে 
সমসাময়িক কালের ইতিহাসের সাক্ষ্য এ বিষয়ে নীরব । তাঁর আগ্রাসন নীতির সর্ব- 
প্রান প্রমাণ মেলে পক্ষতীশ-বংশাবাঁল চারতং নামক গ্রন্থে (১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ) | ক্ষিতীশ- 
বংশাবলি-চাঁরতং-এ বার্ণত আছে--“এতাঁস্মনেব সময়ে বর্ধমাননৃপাবিষয়ানভ্তবর্ত- 
চেতুয়োতি প্রাসদ্ধদেশাধিপত্য শোভাসংহন্‌পস্য পুরং বর্ধধমানন্পেণ ক্‌ফরাম রায়েন 
লু্ঠিতং” । অথার্থ বধ মানরাজ কৃষ্ণরাম রায় ( প্রকৃত অথে মোঘল সম্রাটের নিকট রাজা 
উপাঁধ পান নাই ) তাঁর রাজে/র পার্ববত শোভাসংহের চেতুয়া পরগণা লুণ্ঠন 
করেন। রয়াজ-উস-সালাতিন” (১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ ) গ্রচ্ছে বার্ণত আছে শোভাসিংহ 
বিদ্রোহী হয়ে বর্ধমান আক্রমণ করেন।১২ দেওয়ান নবকৃষ্ মুন্সীর জশবনগতে 
আছে, কঞ্চরাম রায় বলপূরবক পূবর্তম জামদারের নিকট হতে সোলিমাবাদ পরগণা 
আঁধকার করেন ।১৩ 
পরবতর্ঁকালে রচিত হলেও মহান্ত পরম্পরায় “তারকে*বরমঠে'র প্রচলিত কাহিনা 
অবলম্বনে “তারকেম্বর শিবতত্ব' নামক পযুস্তকায় বার্ণত আছে যে, ভারামল্লের পরবতর 
মহান্তগণ বিভিন্ন দলে িভন্ত হয়োছল এবং তন্মধ্যে একদল বর্ধমানে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। তারকেশ্বরে অবস্থানরত সন্্যাসীর দলও এতদঞ্চলের ছোট ছোট জামদার- 
গণকে তাঁদের দলে টানার চেস্টা করেন । বর্ধমানের জামদার এ স্থানে অবস্থানরত 
মহান্তগণের পক্ষাবলম্বন করে তারকেম্বরের মহান্তদের বিরুদ্ধাচরণ করায় তাঁরা সম্রাটের 
নিকট আবেদন করেছিলেন বলে জানা যায়। ম্ছানীয় জমদার ও সম্ন্যাসীরা যে 
কৃষরাম রায়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তার উল্লেখও পাওয়া যায় _ 
“বিষ্ণুপুর রাজ সহ সধ্যতা হ্থাপন । 
শ্রীগমন্‌ সিংহ আর ভবানী চরণ ॥ 
শোভাসিংহ নামে এক বদ্দাঁ জমিদার । 
ইত্যাদি সাহত করে সখ্যতা আচার |” 
আবার অন্যন্ন আছেঃ_গুমন ভবানী শোভা [ সিংহ ] বিষুপুর রাজ ।, উপরোন্ত 
চারজন জমিদারের মধ্যে বিফুপুর-রাজ গোপালাঁসংহ ও শোভানিংহ এঁতিহান্সিক 
ব্যন্তি; কিন্তু গ্মনাঁসংহ ও ভবানীচরণের পরিচয় জানা যায় না। তবে বধমানে 
সন্ব্যাীদের আশ্রয়দান ও বর্ধমানের পার্্ববতাঁ অঞ্চলের 'বাশষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে 
গিবরোধ সম্ভবতঃ সুবাদারের আঁবাদত ছিল না, কারণ,-_ 
“বর্ধমান ভূপ পাশে তাহার সম্মান। 
মোগল সম্মতিক্রমে স্যাসীর স্হান ॥” 


১৫১ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


রঘুনাথাঁসংহ যে এই বিদ্রোহে যোগ 'দিয়োছলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় সম্রাট মহাম্মদ 
শাহ কর্তৃক কাত চাঁদকে প্রদত্ত ফরমানে ।৯3 

কৃষ্রামের আগ্রাসন নীতিতে ভীত হয়ে বিষ্ু্পুরের রাজা গোপালাঁসংহঃ চন্দ্রুকোনার 
তালুকদার রঘ.নাথাসংহ, চিতুয়া ও বরদার (চাকলা বর্ধমানের অধশনস্হ ) জাঁমদার 
শোভাসিংহ ও ওড়িশার পাঠান সদার রহিম খাঁ এক যোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ১৬৯৫ 
প্রীস্টাব্দের মধ্যভাগে বর্ধমান অভিমুখে যান্রা করলে কৃষ্ণরাম একটা ক্ষুদ্র সৈন্যদল নিয়ে 
বাধা দিতে অগ্রসর হয়োছিলেন ।৯৫ কয়েকাঁট ছোট ধরনের সংঘর্ষের পর চন্দ্রকোনার 
যুদ্ধে কৃফ্রাম নিহত হন ।১৬ কিন্তু “ক্ষতীশ-বংশাবাল -চাঁরত'-এ১৭ আছে ষে, শোভা- 
দিংহ বর্ধমানবাসীগণের অজ্ঞাতসারে বনপথে বর্ধমান শহরের প্রান্তদেশে দামোদর- 
নদ পার হয়ে বর্ধমান শহরে এসে উপাঁস্হত হয়েছিলেন এবং কোন প্রকার প্রতিরক্ষা 
ব্যবস্হা গড়ে তোলার পূবেই শন কবাঁলত হয়ে কৃষ্রামের মততযু হয়। অপরপক্ষে 
গোলাম হোসেন সাঁলম 'লাঁপিবদ্ধ করেছেন যে, বর্ধমান শহর হতে দূরে শন্রুসৈন্যকে বাধা 
প্রদান কালে কৃষ্ণরাম নিহত হন । “বর্ধমান রাজবংশানচরিত” ও ধক্ষতীশ-বংশাবালি- 
চাঁরিতং-এর অপর একট বর্ণনাও পরস্পর বিরোধন । প্রথম গ্রন্থের বিবরণ হতে জানা যায় 
যে, কৃষ্রামের অক্তঃপ্রের রমণীগণ জহরপ্রত অনুষ্ঠানে মৃত্যু বরণ করেন। কিন্তু 
দ্বিতীয় বিবরণে আছে ষে, তিনি স্বহস্তে নিজ পারবারবর্গকে হত্যা করেন । অপর একটি 
গিবরণে জানা যায় ষে, সপ্ভবতঃ আফগান সৈন্যদের হস্তে সতীত্বনাশের ভগ্লে অস্তঃপূর- 
বাসিনীরা বিষপানে মৃত্যু বরণ করেন ।১৮ আচার্য ষদুনাথ সরকারের মতে, বিদ্রোহীগণ 
প্রথমে বর্ধমান আক্রমণ করেন নাই ।১৯ তাঁরা চন্দ্রকোনা, চেতুয়া, বরদা অণ্চলে সংগঠিত 
হওয়ার পর ১৬৯৫ খ্রীস্টাব্দ্ের মধ্যভাগে ( জূলাই-আগস্ট ) বিদ্রোহী হয়ে বধমানের 
দক্ষিণ অণ্চলে লুণ্ঠন ও অত্যাচার শুর: করেন এবং বযাঁকাল অস্তে কৃষ্ণরাম অজ্পসংখ্যক 
সৈন্য নিয়ে বাধা 'দিতে অগ্রসর হলে সমবেত বিদ্রোহীগণের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। 
সাঁলমউল্লার মতে ( তারিখ-ই-বাংলা ) চন্দ্রকোনার নিকট এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়োছিল। 
অনেকে মনে করেন, প্রথম বুদ্ধ গড়মান্দারনে সংঘটিত হয় এবং কৃষ্ণরাম ক্রমশঃ চন্দ্রকোনা 
আভম.থে অগ্রসর হলে তথায় তুমুল সংঘর্ষের পর তান নিহত হন। 

কৃষ্ণরামের নিধনের পর বিদ্রোহীগণ শোভাসিংহের নেতৃত্বে বর্ধমান শহরে 
উপাস্থত হয়ে নগর ও কোষাগার লণ্ঠন করেন । বাধলা ১১০৩ সালের ( ১৬৯৬ 
খ্রীষ্টাব্দে জানূয়ারী মাসে ) পৌষ মাসে অমাবস্যা 'তাঁথতে কৃষ্রাম নিহত হয়োছিলেন 
এবং এ 'তাঁথকে স্মরণ করে বর্ধমান রাজবাটঈীতে বর্তমান শতকের প্রথম ভাগেও তাঁর 
বাৎসারক শ্রাম্ধকার্য সম্পন্ন হত । বিদ্রোহীদল শহরে উপাঁস্ছিত হওয়ার প্‌বেই কৃফরামের 
পাঁরবারঙ্ছ মাহলাগণ সম্ভ্রম বিনন্টের আশঙ্কায় জহরত্রত অনুষ্ঠান করেন এবং এই 
জহরব্রতে তিনজন বিধবা মহিলাসহ মোট তেরজন মাহলা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন । 
বর্ধমান রাজবাড়ীর পুরনো নাঁথপন্র হতে তেরজন মাহলার নাম জানা যায়, বথা 
কুম্দদেবী; কোতাদেবী, চিমোদেবাঁ, লছমণ দেবী, আনন্দ দেবী, 'কিশোরীদেবী, 


রাজবংশানূচাঁরত ১৫৯ 


কুঞ্জদেবী, জিতু দেবী, মূলক দেবী, লাজোদেব, পাতোদেবী, দাসোদেবশ ও কৃষ্ণা 
দেবী এবং উত্ত রমণীগণের মধ্যে শেষ ছয়জন ছিলেন কৃষ্ণরামের স্ত্রী ।২০ এই জহরবরত 
অনূষ্ঠানাঁট হয়োছিল পৌষ মাসের শ্লা সপ্তমশ [তাঁথতে অর্থাৎ কৃষ্করাম নিহত হওয়ার 
পর বিদ্রোহীগণ মোঁদনশপুর, হঙ্গলী ও বর্ধমানের 'বাভন্ন অগ্চল সাতাঁদন ধরে 
ল:ণ্ঠনের পর বর্ধমান শহরে উপাঁস্থুত হয়োছিলেন । শহরে প্রবেশ করে কৃষরাম রায়ের 
পাঁরবারের ২৫ জনকে হত্যা করে প্রচুর ধনরত্ব ল্‌শ্ঠন করেন, এর ছারা প্রমাণিত হয় ষে 
কৃষ্ণরাম বধমান শহরে বা সান্মিকটবতর্ঁ কোন স্থানে নিহত হন নাই । 


ণবদ্রোহ দল বধমানে প্রবেশের পুবেহি তাঁর পুত্র জগত্রাম রায় ( সম্ভবতঃ এ সঙ্গে 
তাঁর স্ত্রী ব্রজাকশোরণ ) নগর পারত্যাগপূ্বক স্ত্রীলোকের ছদন্বেশে নদীয়ারাজ রাম- 
কৃষ্ণের নিকট আশ্রয় লাভের নিমিত্ত মাটিয়ারণতে গিয়ে উপাস্ছিত হন এবং 'পিতৃহত্যার 
প্রাতশোধ ও জাঁমদারণ প্রাপ্তর আশায় তথা হতে ঢাকা ( জাহাঙ্গীরনগর ) গমন করেন। 
কোন িববরণেই জগতরামের পত্রদ্ধয়ের সম্পকে" (কীর্তিচাঁদ ও মিন্রসেন ) কোন উল্লেখ 
পাওয়া যায় না। 


(২) 


জগতরাম বর্ধমান হতে পলায়ন করে ঢাকায় স্থবাদার ইব্রাহিম খাঁকে সমস্ত বিষয়টি 
অবগত করান। গ্রন্থকীট স্ুবাদার বিষয়াটর উপর কোন গুরুত্ব আরোপ না করেই 
(একটা সাধারণ বিদ্রোহ মনে করে) 'তাঁন একজন মুসলমান সেনাপাঁতর সঙ্গে 
জগতরামকে বধমানে প্রেরণ করেন। কিন্তু শোভাসংহের সঙ্গে যুদ্ধে উন্ত সেনাপাঁতি 
[নিহত হলে তাঁর ভাই সৈন্যদলসহ বর্ধমান শহরের দক্ষিণ-পাঁশ্চমে নবাববেড় অঞ্চলে 
অবস্থান করেন। কিন্তু এই তথ্য অপর কোন বিবরণীতে পাওয়া যায় না বা 
সমসাময়িক ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পরবতাঁকালে ফৌজদার নূরউল্লা 
খাঁর উপর বিদ্রোহ দমনের আদেশ দেওয়া হয় । যেমন প্রভু, তেমানি তার ভূত্য ! 
১৬৯১ শ্রীস্টাব্দ হতে নুরউল্লা খান যশোহরঃ হুগলী, বধমান, মোঁদনীপুর ও 'হিজলীর 
ফৌজদার ছিলেন এবং যশোহরের 'মিজাঁনগরে তাঁর প্রধান কাষলিয় ছিল। তিনি 
আধকাংশ সময়ে কাঁষ-বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থকরা ব্যবসায়ে 'িষূন্ত থাকতেন এবং ফোজের 
ভার তাঁর জামাতা লাল খাঁর উপর 'দয়ে 'নীশ্চন্ত 'ছিলেন।২৯ 

বর্ধমান অধিকার ও কোষাগার ল্‌ণ্ঠন করে শোভাসংহ ক্ষমতার মোহে সপ্তগ্রাম- 
হুগলী-চুশ্চুড়া-চন্দননগর অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হন। হুগলীতে ন্রউল্লা খা 
বিদ্রোহীদের বাধা প্রদান করেন, কিন্তু বিদ্রোহীদের দমনের কোন সাঁদচ্ছা না থাকায় 
তানি ১৬৯৬ গ্রীস্টাব্দের ২২শে জূন শোভাসিংহ কর্তক পর্ুদস্ত হয়ে প্রাণভয়ে 
রাতের অন্ধকারে হৃগলী-দুর্গ হতে পলায়ন করেন । নুরউল্লা খাঁর পলার়নের পর 
শোভাসিংহ চু*চুড়া ও চম্দ্ননগর আক্রমণ করেন ; কিম্তু ওলন্দাজদের সহারতায় স্ছানীয় 
প্রভাবশালী ব্যন্তিগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে শোভাসিংহ এতদণ্ল ত্যাগ করেন। 


১৬০ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাঁত 


প্রকৃতপক্ষে ভাগণরথীর সমগ্র পশ্চিম অণ্চল শোভাঁসংহের দখলে চলে যায়। ন:রউল্লার 
পলায়নের পর স্ুবাদার ইব্রাহিম খাঁর পুত্র জবরদস্ত খাঁকে বর্ধমানের ফৌজদার নিষন্ত 
করা হয় এবং জবরদন্ত খাঁ অশ্বারোহী সৈন্যদলসহ বর্ধমানে আসার পথে রাঁহম খাঁর 
সৈন্যদল কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন ।২২ 

হুগলী আঁধিকারের কাজ অসমাপ্ত রেখে শোভাসংহ বর্ধমানে চলে আসেন এবং 
জুলাই মাসের শেষুভাগে রাঁহম খাঁর নেতৃত্বে অপর একটি সৈন্যদল নদীয়া ও 
মুর্শদাবাদ অঞ্চল লুণ্ঠনের জন্য আভযান করে । শোভাসংহ বর্ধমানে ফিরে এসে 
কৃষ্ণরাম রায়ের কন্যাকে বলপূূর্বক গ্রহণ করতে উদ্যোগী হয়ে সত্যবতঈর শয়নকক্ষে 
প্রবেশ করে গাশাঁবক অত্যাচার করতে উদ্যত হলে তান চুলের বেণার মধ্যে 
লুক্কায়িত ছ:রিকার দ্বারা শোভািংহের উদর চরে ফেলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর 
মৃত্যু হয়। সত্যবতণও পাপীর স্পর্শে তাঁর শরীর অপবিত্র হওয়ায় উত্ত ছুরিকার 
দ্বারা আত্মঘাতনী হয়োছিলেন।২৩ 

অধ্যাপক আনিরদ্ধ রায় শোভাসিংহের অকাল মতত্যু সম্পকে প্রশ্ন তুলেছেন এবং 
প্রশ্নের উত্তর প্রদানকালে উচ্চ নীচ জাতির সম্পর্ক তুলে জনমানসে শোভানিংহের 
সম্পকে সহানূভুতি জাগাবার চেষ্টা করেছেন। তানি চন্দননগরের ফরাসী কোম্পানীর 
কৃঠিয়াল মাঁতরি বিবরণের উপর 'ভীত্ত করে মন্তব্য করেছেন_-“শোভাসিং উ*চু ছাদ 
থেকে নীচের বারান্দায় হঠাৎ পড়ে গিয়ে প্রাণ হারান। তাঁর মৃত্যুর বহু পরে 
ধ্ীতিহাসিক সালমনল্লা তাঁর মত্যুর যে কারণ দিয়োছলেন এখন পর্যন্ত সেটাই চলে 
আসছে । বহ; ধরনের মিশ্রণের ফলে 'বাভন্ন রোমাণ্ককর জনগ্রাতরও সান্ট হয়েছে ।” 
এ হেন কাহনীতে রোমাণকর জনশ্রুতির সূষ্টি হতে পারে, তা অস্বীকার করা 
যায় না। কন্তু অধ্যাপক রায় প্রথম হতেই শোভাসিংহকে নিদেষি প্রমাণের জন্য 
অত্যন্ত সচেষ্ট । 

প্রথমতঃ গোলাম হোসেন সাঁলমের "রয়াজ-উস-সালাতিন” রচনার বহু পূর্বে 
১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা কৃষণচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের সময়ে “ক্ষতীশ-বংশাবাল- 
চঁরিতং” রাঁচিত হয়োছল । এই গ্রন্থে শোভাসিংহের বিদ্রোহ, কৃষ্ণরাম রায়ের নিধন, 
“শোভাসিংহের মততযু, রাহম শাহের পরাজয় ও আজিম-উস-শানের বর্ধমান আঁধকারের 
কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । পক্ষতীঁশ-বংশাবলিচারতং গ্রন্থে আছে--“***** 
শোভাসিংহঃ সুরাপানেনাতিমত্তও কৃষ্ণরামরায়দনীহন্ত্রা সন্ভোগায় শহ্যায়ামারোপ্পিতয়া 
1নজকেশপাশস্থাপিততনক্ষ-ধারক্ষুদ্রীরকয়া ভূশমুদরে 'বিদারিতো মন্তপ্রাণঃ 
কমানুর্পাং গাঁতমবাপ ॥” অর্াঁং একদা সুরাপানে প্রমত্ব হয়ে শোভাসিংহ কৃফরাম 
রায়ের কন্যাকে সভোগের নিমিত্ত শয্যায় টেনে তুললে 'তাঁন কেশপাশে ল্‌কা'য্লিত 
তণক্ষমধার ক্ষুদ্র ছূরিকা দ্বারা উদর বিদীর্ণ করলে (শোভাসিংহের ) তিনি কম“ফল 
প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ ঘটনার পূর্ব কাহনীও শক্ষতীশ-বংশাবাল-চরিতং” গ্রন্থে 
উল্লেখ আছে। পার্শের (610০1) ) ভাষার২ ৪--৮/ 085 01005 980)1)8 


রাজবংশান্চরিত ১৬১ 


1851116 96610 & ৬619 068060107 09081706517 01 151191019818108, 10 05 90109 
01121091780 69981060 06801) 21710 1911618 81) 109৬6 11) 10019 06891) £০ 
10651) 89 1019 10191699১4১ 11) 81105 ০? 016 20111017116019 ০ 1319 
০0015511019 10 0115 5160 11180 105 31900010101 110090199806790515 00109 
0106 ড1)0 091010560 (০ 015 78119 ০01 1715 2106100169১ 011011) 20051 1191106 
0ড610017)6 1019 80৬০1581169 2200. 1117019 53191151160 1719 ৪০610018105 ০৬৩: 
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পক্ষতীশ-বংশাবাল-চরিতং ও পরয়াজ-উস-সালাতনে”র বিবরণে 'বিশেষ কোন 


পার্থক্য নাই । আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন প্লাডউইন-এর মন্তব্য উল্লেখ করেছেন২৫-_ 
691) ৫19%/ 1:01 2010061 1961 59110617602 10715 10101) 9115 108 


00100698150 11) 1)01095 01 711701176 ৪1) 00001110119 10 21910101861 £6৬6178০, 
ড/111) 01015 ৮/5200010 5110 110106 01১ 1719 06119. (98119055০01 005 03০ 
০7361169105 71811015 (0190/117, 1788, 100. 5-8 ) 

মাতা ও অখবরাত (৪107819€)-এর বিবরণে পরস্পর বিরোধ ডীন্ত আছে। 
মাতরি মতে ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শোভাঁসিংহের মতত্যু হয়োছিল ; কিন্তু অখবরাতে-এর 
উল্লেখ হতে বিশ্বাস করা উচিত যে, তান ১৬৯৮ শ্রীস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর পযন্ত 
জাবত 'ছিলেন।২৬ এখন কোন তারিখাঁট 'বশ্বাসযোগ্য ! সমসামায়ক ইরাজগণ 


প্রদত্ত বিবরণ অবলম্বণে ০১ ২. ড/215010 লিখেছেন ৭-_ 
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শোভাপসিংহকে নিচ্কলুষ চরিভ্রের মানুষ রুপে দাঁড় করানোর 'পিছনে কেবলমান্ত 
মাতি'রি উন্ত। কিল্ত সামান্য ওলম্দাজগণের তাড়া খেয়ে এ সময়ে হুগলীর ন্যায় একটা 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান ত্যাগ করে তাঁর বর্ধমান চলে আসার দ্বিতীয় কোন কারণ খণজে 
পাওয়া যায় না। অনেকে তাঁকে “বাংলার শিবাজন” আখ্যা দিয়ে ছন্রপতি শিবাজীকে 
হেয় করতেও কু্ঠিত হন নাই। শোভাসিংহ ও তাঁর ভাই হিম্মধাসংহের চাঁন কলুষ- 
মুন্ত নয়।২৮ এ সময়ে শোভাসিংহের কোন প্রাতপক্ষ বর্ধমান শহরে উপা্ছিত ছিলেন 
নাবা ঢাকা হতে কোন সৈন্যদলের বর্ধমান আগমনের সংবাদও জানা বায় নাই। 

৯১৯ 


১৬২ বর্ধমান $ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


সে কারণে শোভাসিংহের সপ্তগ্রাম হতে বরধমান আগমনের উদ্দেশ্য বুঝতে কোন 
অস্গুবিধা নাই । 

অখবরাত হতে উদ্ধৃত করে দেখান হয়েছে যে, ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর 
শোভানসিংহ জীবিত ছিলেন । মনে হয় এ তথ্য ভুল। সম্ভবতঃ 'হম্মংসিংহের স্থলে 
প্রমাদবশতঃ শোভাসংহ লেখা হয়েছে । যাঁদ এই সময়ে শোভাসংহ জীবিত থাকতেন 
তাহলে স্ুবাদার আজম -উস-শানের উঁজর খাজা আনোয়ার সাঁম্ধ শর্ত নিয়ে রাহম 
থাঁর শাবরে গমন করতেন না। সকল এ্রীতহাঁসক একমত যে, ১৬৯৬ শ্রীস্টাব্দের 
শেষভাগ হতে ওড়িশার পাঠান নেতা রাহম খাঁ এই বিদ্রোহ পরিচালনা করেছিলেন 
এবং রাঁহম খাঁর নেতৃত্বাধীনে বদ্রোহের তীব্রতা অন্ততঃপক্ষে দশ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল । 
শোভাঁসংহ জীবিত থাকলে তানিই এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতেন। পরবাঁকালে 
শাহজাদা আঁজম-উস-শান ও জবরদস্ত খাঁর সঙ্গে রাহম খাঁর যুদ্ধের সময় শোভা সিংহ 
অনুপস্থিত । শোভাসংহ এক বছরের আঁধককাল বিদ্রোহ পাঁরচালনা করেন নাই। 
প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটা ঘটোছিল আকাঁম্মকভাবে এবং শায়েস্তা খার পর বাংলা স্ুুবায় মোঘল 
শাসনের হাল বেশ শিথিল হয়ে পড়োছিল। কৃষ্ণরাম রায়ও এ অঞ্চলের শাসনকতা 
ছিলেন না ; তান রাজস্ব আদায়কারী জামদার মান্ন। শোভাসংহের পরাব্রম যাঁদ এত 
আঁধক হত তাহলে আরঘ্ধ কার্য অসমাপ্ত রেখে বর্ধমানে এসে অকালে প্রাণ হারাতেন 
না। এ বিদ্রোহের প্রথম পর্বেব ঘটনা হল ব্যন্তিগত আক্লোশকে চরিতার্থ করা, যা সে 
ধূগে প্রায়ই ঘটত ; মোঘল শাসনের বিরদ্ধে এ বিদ্রোহ সংঘটিত হয় নাই । পদাধিকার 
বলে বাংলার অন্যান্য অণ্ুলের জমিদারগণের প্রাপ্য ক্ষমতাই কৃষ্ণরামের ছিল । 


ফরাসী কুণিয়ালের বর্ণনাও নার্বধায়ভাবে মেনে নেওয়া যায় না। সেই সময়ে 
কৃষসায়য়ের সম্বিকটে অথবা বারদ_য়ারীতে কৃষফরামের বাসস্ছান ছিল ; আর বর্তমান 
রাজবাড়ীকে ঘিরে মোঘল আমলের যে দুগ্ণট 'ছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায় শরয়াজ- 
উস-সালাতিনে”।২৯ এ্রী সময়ে বর্ধমান শহরে এমন কোন সুউচ্চ গৃহের আস্তত্ব ছিল 
না যে, শোভাসিংহের ন্যায় একজন বলশালী ব্যান্ত হঠাৎ ছাদ হতে পড়ে গিয়ে মৃত্যুর 
ক্রোড়ে আশ্রয় নেবে । মাতা এ খবর পেয়োছল চম্দননগরে বসে এবং তাঁকেও 'নির্ভর 
করতে হয়েছিল জনশ্রুতির উপর | সম্ভবতঃ প্রকৃত ঘটনাকে আড়ালে রেখে শোভা- 
সিংহের অনচরবৃন্দেরাই “ছাদ হতে পড়ে "গয়ে তাঁর মততযু হয়েছে” এর্‌প খবর রটিয়ে 
দেয় ; অন্যথায় বিদ্রোহীদের মনোবল ভেঙ্গে যেতে পারত । সমগ্র বিষয়টির পধাঁলোচনা 
না করে ঘটনাটিকে চাপা দেবার চেস্টা করা হয়েছে । অপঘাতে শোভানিংহের মত্যুকে 
সেলিম.ল্লাহের গঞ্প বলে ডীঁড়য়ে না 'দিয়ে সত্যাসত্য উদ্ঘাটনের সমত্রগূলির সম্যক 
আলোচনা করা উচিত। 

নাসিরডীদ্দন মহম্মদ শাহ কর্তৃক কীতিচাঁদকে প্রদত্ত ফরমান হতে জানা যায় 
ষেঃ শোভাসিংহ হত হয়োছলেন। ১৭৩৭ খ্রস্টাব্দের ১৫ রমজান, ১৭ জূলুস তারিখে 
সম্রাটের প্রদত্ত ফরমানে ডীল্লাখত (বঙ্গানুবাদ ) আছে--“মৃত কৃফরাম বর্ধমানের 


রাজবংশানুচারত ১৬৩ 


জমিদারী ১ লক্ষ টাকা নজর 'দিয়া প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার পুত্র জগত্রাম রায়ও এর্‌পে 
পিতৃ সম্পাঁত্তর সনদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরগণে চম্দ্ুকোনার জাঁমদার রঘুনাথ গসংহ 
এবং চিতুয়া ও বরদার তালুকদার শোভাসিংহ, সরকারে মালগুজার না "দয়া বিদ্রোহী 
হওতঃ চাকলে বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ দখল করে এবং কৃষ্ণরাম রায়ের ধনরত্বাদি লুষ্ঠন 
করতঃ তাঁহার বাটশন প্রায় ২৫ জন পাঁরবারবর্গসহ তাঁহাকে হত্যা কারয়া শোভাসিংহও 
হত হয়। কার্তচ*ম্দ বাদশাহী সৈন্যের সহায়তায় শোভাসংহের ভ্রাতা হেম্মত 
িংহকে আকুমণ করায় সে পলায়ন করিয়াছে ; এক্ষণে উপরোন্ত জমিদারী পরগণে 
চন্দ্রকোনা ওগয়রহ কীর্তিচন্দকে বন্দোবস্ত করিয়া নজরানা স্বরূপ ২৫ হাজার টাকা 
গ্রহণ করতঃ সনন্দ দেওয়া গেল এবং আদেশ করা যায় যে কান্ত 'কাঁন্ত খাজনার টাকা 
যেন সরকারের আদায় দেওয়া হয়।”৩৭ এরপর শোভাসিংহের মৃত্যু ও চারান্রক 
[বিশুদ্ধতার প্রমাণের অর্থ হল ইতিহাসকে 'বিকৃত করা। 

অপঘাতে শোভাসিংহের মত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা 'হম্মতাঁসংহ 'বদ্রোহীদের নেতার্‌পে 
মনোনীত হলেও প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্বের সমস্ত ক্ষমতা রহিম খাঁর হাতে চলে গেল । 
তিনি, রহিম শাহ উপাধি ধারণপূর্বক সমগ্র ভাগখরথীর পশ্চিম অঞ্চলের উপর 
আ'ধপত্য বিস্তারে সমর্থ হয়েছিলেন । রাহম খাঁ মুর্শিদাবাদ ও কাঁশমবাজার 
ল-্ঠন করে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন এবং এই অর্থের সাহায্যে তাঁর সৈন্যদলে 
১০ হাজার অশ্বারোহী ও ১০ হাজার পদাতিক সৈনা নিষুন্ত করেছিলেন ।৩৯ 
মূর্শদাবাদ আঁধকারের সংবাদ পেয়ে জবরদস্ত খাঁ একদল সৈন্যসহ মুর্শিদাবাদ 
আগমন করেন ; এ কথা প্রচারিত হলে বিদ্রোহীরা ঢাকার পথে অগ্রসর হাতে সাহস করে 
নাই । তবে রাজমহল ও মালদহের 'কিয়দংশ 'বদ্রোহীদের দখলে চলে যায় । 

দাক্ষিণাত্যে অবস্থানরত সময়ে বাদশাহ আওরঙ্গজেব সকল সংবাদ অবগত হয়ে 
তৎক্ষণাৎ ইব্রাহম খাঁকে বরখাস্ত করেন এবং তাঁর পৌন্র (বাহাদুর শাহের পনর) 
আঁজিম-উস-শানকে বাংলার স্ুববাদার নিষূন্ত করা হয়। যেহেতু শাহজাদা এঁ সময়ে 
দাক্ষিণাত্যে ছিলেন, সে কারণে ইব্রাহিম খাঁর পত্র জবরদস্ত খাঁকে অস্থায়ীভাবে 
সুবাদার 'নষূক্ত করে, তাঁর উপর বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব অর্পণ করা হন্ন। 

রাঁহম খাঁ রাজমহল ও মর্শদাবাদ লুণ্ঠন করেন এবং অর্থের ছারা বশীভূত 
হয়ে কাঁশমবাজার আক্রমণ করেন নাই । মাার্শদাবাদ আক্রমণের সময় আফগান 
সৈন্যদলকে বাধা দিতে গিয়ে এতদণ্ছলের জায়গাীদার নিয়ামত খাঁ ও তাঁর 
ভ্রাতুস্পত্র পরাঁজত ও নিহত হন।৩২ ঢাকা হতে অধ্বারোহী সৈন্যসহ জবরদস্ত খাঁ 
প্রথমে রাজমহল ও মালদহ পুনরাধিকার করে মাার্শদাবাদের 'দিকে অগ্রসর হন। 
ইং্রাজ কুঠির প্রোরিত পন্ন হতে জানা যায় ষে+ ১৬৯৭ খুস্টাব্দের মে মাসে বিদ্রোহীরা 
বাদশাহ সৈন্যের ছারা তাঁড়ত হয়ে বর্ধমানে এসে আশ্রয় লাভ করেন এবং বিদ্রোহীদের 
অপর একটি অংশ মেদিনীপুরের জঙ্গলে আত্মগোপন করে অবস্থানরত 'ছিলেন। 
ধবন্রোহীদের যে সময়ে প্রায় পর্ষ্দস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সে সময়ে নবানবক্ত 
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দ্ুবাদার আঁজম-উস-শান মুঙ্গেরে উপস্থিত হন এবং যুদ্ধের ফলাফল ও যশ গৌরব 
জবরদজ্ত খাঁএর অনুকূলে যাওয়ায় শাহজাদা এক আদেশবাতায় জানালেন যে? ?তাঁন 
বর্ধমানে না পেশছানো পর্যন্ত জবরদস্ত খাঁষেন আর অগ্রসর নাহন। এইভাবে 
শাহজাদা মুঙ্গেরে এবং জবরদস্ত খাঁ বর্ধমানে শিবির স্থাপনপর্বক বাঁকাল আঁতবাহিত 
করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে; জবরদস্ত ছিলেন উচ্চবংশোদ্ভুত এবং তাঁর 
পিতামহ নবাব আিমদননি খাঁ শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের অধানে কাশ্মীর, পাঞ্জাব, 
কাবুল ও বাদাকশানের স্ুবাদার ছিলেন । জবরদস্ত খাঁ যুদ্ধে জয়লাভ করলে যঁদি 
পুনরায় তাঁকে বাংলার সুবাদার 'নষুত্ত করা হয়ঃ শাহজদার মনে এরুপ ভাাতর 
উদ্রেক হয়েছিল ।৩৩ 

বাকাল অন্তে ১৬৯৭ খাস্টাত্দের নভেম্বর মাসে এক বিশাল সৈন্যবাহনী নিয়ে 
শাহজাদা দ্রুত রাজমহলের পথে বধধমানে এসে উপাচ্ছিত হন। বরধমানে শাবির 
স্থাপন করে, জবরদস্তের প্রাতি 'নার্লপগ্তভাব প্রকাশ করায় জবরদস্তও তাঁর মনোভাব 
বুঝতে পেরে মনের ক্ষোভে ৮০০০ সাশাক্ষিত অশ্বারোহণী সৈন্য ও পিতা ইব্রাহিম খাঁ 
সহ বর্ধমান ত্যাগ করে দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের নিকট গমন করেন ।৩৪ 

জবরদস্তের বর্ধমান হতে প্রত্যাগমনের সংবাদ পেয়ে আফগান 'শাবিরে উল্লাস 
দেখা দেয় এবং আজিম-উস-শান বর্ধমানে কিছুকাল নিশ্চেষ্ট হয়ে অবস্থান করায় 
রহিম খাঁ পুনরায় নদীয়া ও হুগলী লুণ্ঠন করে বর্ধমানের উপকণ্ঠে উপস্থিত হন । 
নূতন সুবাদার পাঁশচমবঙ্গের জাঁমদার ও 'বভ্তশালী ব্যান্তদের অভ্যর্থনা ও নজরানা 
গ্রহণ করতে ব্যস্ত থাকায় বিদ্রোহ দমনের কোন উৎসাহ দেখা যায় নাই। ক্রমশঃ 
প্রশ্রয় পেয়ে বিদ্রোহীদলের নেতা রাঁহম খাঁ বর্ধমান শহরের উপকণ্চে উপাঁচ্থৃত হওয়ার 
শাহজাদার চৈতন্যোদয় হল। দূত মারফৎ পন্রযোগে জানিয়ে দেওয়া হল, রাহম খাঁ 
আত্মসমর্পণ করলে তাঁর সমস্ত অপরাধ মার্জনা করে অভয় প্রদানপূর্বক তাঁকে 
সম্রাটের অধীনস্থ উচ্চতর কোন পদে নিষুস্ত করা হবে । 

কুটবাদ্ধসম্পন্ন রাহম খাঁ শাহজাদার দূর্বলতা উপলাব্ধ করে (জবরদস্তের 
অশ্বারোহী বাঁহনীর অনূপাস্থাতি ) গার্বতভাবে দূত মারফৎ মৌখিক প্রত্যুত্তর দিলেন 
যে, যাঁদ শাহজাদার ডাঁজর খাজা আনোয়ার স্বয়ং তাঁর শিবিরে উপস্থিত হয়ে সাম্ধিচুক্তি 
সম্পাদন করেন, তাহলে সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের বিষয় িবেচনা করা হবে। 
1নব-ম্ধসম্পন্ন শাহজাদা শব্ুর মোঁখক আম্বাসে বিশ্বাস করে তাঁর প্রধান উাঁজর 
খাজা আনোয়ারকে রাঁহম খাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের নিমিত্ত আজ্ঞা 'দলেন। রাজনীতি 
জ্ঞানসম্পন্ন, উদার স্বভাব ও সাধ প্রকাঁতির উঁজর সুবাদারের আদেশে কোন বিচার 
গিবেচনা না করেই রাহম খাঁর সঙ্গে চৃন্ত সম্পাদনের অভিলাষে তাঁর শাবরের 
উদ্দেশ্যে যান্রা করেন। মনে হয় উজির স্বেচ্ছায় শব 'শাবিরে যান নাই । হীতপূর্বে 
ওয়ালশের এক পন্রে জানা যায় যে, খাজা আনোয়ারের আপাতত সত্বেও শাহজাদা খাজা 
মনোয়ারের পরামশে ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানিকে 'ডাহকলিকাতা, সুতানটী ও গোবিন্দ- 


রাজবংশানূচরিত ১৬৫ 


পুর গ্রামের জাঁমদারণ ক্রয়ের অনূমাঁত দিতে বম্ধপাঁরকর 'ছিলেন। কেবলমান্ন খাজা 
আনোয়ারের বাধা দেওয়ার ফলে চুক্তিটি সম্পাঁদত হয় নাই ।৩৫ সম্ভবতঃ বারংবার 
বাধা প্রদানের ফলে শাহজাদার 'বিরন্তি উৎপাদনের আশঙ্কায় উজির অপর কোন 
কার্ধে আপাতত করেন নাই । দূর্গ (বর্তমান রাজবাড়ী ) হতে নিক্কান্ত হয়ে বাঁকা নদ 
( প্রাচীন দামোদরের প্রবাহ ) পার হয়ে খাজা আনোয়ার কয়েকজন সঙ্গীসহ, রহিম 
খাঁর শাবির দ্বারে উপাচ্ছিত হওয়া সত্বেও তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য রাহম খাঁ বা কোন 
দায়ত্বশীল ব্যান্ত অনুপাঁস্থিত থাকায় উাঁজরের মনে ঘোরতর সন্দেহ দেখা দেয়। 
সেকারণে সহসা সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে শত্রু শিবিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে 
শাঁবরদ্বারেই অপেক্ষা করা শ্রেয় মনে করেন ।১৬ 

এদিকে রাহম খাঁ স্বীয় অহঙ্কারবশতঃ শিবিরের বাইরে না এসে, উাঁজরকে শিবিরের 
ভিতরে যাবার জন্য আদেশ করায় সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর নিকট পরিচ্কার হয়ে গেল এবং 
[তান বর্ধমান দুর্গের দিকে প্রত্যাবর্তন করার চেষ্টা করেন। অনূচরবৃন্দসহ অস্ব- 
শস্বে সাঁজ্জত হয়ে রহিম খাঁ অতরকিতে ডাঁজর ও তাঁর সঙ্গীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। 
যুদ্ধে উাঁজরও পশ্চাদপদ না হয়ে মৃষ্টিমেয় কয়েকজনের সহায়তায় বাধা প্রদান করেন 
এবং শন্ু কর্তক পারিবেণ্টিত হয়ে অজ্পক্ষণের মধ্যেই তিনি নিহত হন। এ ঘটনা 
ঘটোছিল ১৬৯৮ খাস্টান্দের আগস্ট মাসে 1৩? 

খাজা আনোয়ারের মতযুর পর গবোদ্ধিত রাহিম খাঁ শাহজাদার শাবির আক্রমণ করেন। 
গোলাম হোসেন সাঁলম, এ যুদ্ধের একটা সূন্দর ববরণ 'লাপিবদ্ধ করে গেছেন। 
রিয়াজ-উস-সালা'তনে বার্ণত আছে ৩৮ যে, বীরত্বের সঙ্গে যম্ধ করেও রহিম খাঁ ও 
তাঁর অশ্ব উভয়েই হামদ খাঁ কুরেশীর 'নাক্ষপ্ত তারে ধরাশায়ী হলে হামিদ খা, 
রাহম খাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করে বশার ফলকে গেথে বিজয়োল্লাস প্রকাশ করায় আফগান 
সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে । মোঘল-বাহনী আফগানদের পশ্চাম্ধাবনপবক 
শিবির ল্‌ণ্ঠন করে প্রচুর ধনরত্ব আহরণ করেন। কিন্তু শাহজাদা এতেও ক্ষান্ত হলেন 
না। তান আফগানদের নমল করার আদেশ দেন এবং অন্প 'কিছকালের মধ্যে 
যশোহর, হুগলী ও বর্ধমান হতে আফগানরা একেবারেই নিম্ল হয়ে ষায়। কিন্তু 
রাঁহম খাঁর মত্ত্ুন্ছান নিয়ে মত পার্থক্য আছে। স্টুয়ার্ট ও গোলাম হোসেন সালমের 
মতে বর্ধমান শহরের উপকণ্ঠে যুম্ধ সংঘটিত হয় এবং তথায় রাহম খাঁ নিহত হন । 
িন্তু স্যার যদুনাথ সরকারের মতে শেষ চন্দ্রকোনার যৃণ্ধে তিনি নিহত হন ।৩৯ 

যুদ্ধ জয়ের পর আজিম-উস শান বর্ধমান শহরে প্রবেশ করে হজরৎ বহরাম 
সক্কার সমাধিতে নতজানু হয়ে অভিবাদন করেন। রহিম খাঁর ম-ত্যুর পর 
শাহজাদা আরও দুবছর বর্ধমানে অবচ্ছান করেন। প্রায় তিন বছর লময়কালে একটা 
বিশাল অঞ্চলে সামার়িক অরাজকতার জন্য কোন রাজস্ব আদায় হয় নাই এবং কার্ধতঃ 
এই অঞ্চলে ফোজদারের কাাঁলয়েরও কোন অস্তিত্ব ছিল না। ৫০টি পরগণা নিয়ে 
গাঁঠিত বর্ধমান জাঁমদারপতে কোন রাজস্ব-আদায়কারী ও ফৌজদার না থাকায় প্রকৃতপক্ষে 


১৬৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


এই অঞ্চলে শমশানের রাজত্ব বিরাজমান ছিল। শাসনকাষ* ও রাজস্ব আদায়ের 
জুবদ্দোবস্তের জন্য তিনি বর্ধমানে বসবাসের উদ্দেশ্যে বাসগৃহঃ রাস্তাঘাট ও জুম্মা 
মসজিদ 'নিমাঁণ করান ।8০ 

বধমানে অবচ্থানরত সময়ে একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা সারা হিন্দ,স্থানের ইতিহাসের 
উপর প্রভাব ফেলেছিল । এই সময়ে শাহজাদা ধমাঁলোচনা ও সাধুসম্ত সুফীদেরও সঙ্গদান 
করতেন। তাঁর সভায় মৌলানা রুমের কাবতা ও ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা হত । 
বধমান শহরে সাধ:সম্ভদের মধ্যে সুফী বায়াজদ লেন সবাগ্রগণ্য ; একদা আজিম- 
উস-শান তাঁর পমুন্রঘ্ধয়কে বায়াজদের নকট আশশবাদি যাচঞ্ঞার নিমিত্ত প্রেরণ করেন। 
রাজপ/রছয় বায়াজিদের আস্তানায় প্রবেশ করলে তিনি তাদের “সালাম আলেকুম' বলে 
সম্বর্ধনা জানালে জ্যেন্ঠ কাঁরম-ডীদ্দন রাজকাঁয় গাম্ভীষয'বশতঃ 'নরুত্তর রইলেন । 
কিন্তু কানষ্ঠ ফারুখসায়র নগ্রপদে, নত 'শিরে অগ্রসর হয়ে পিতার বাতাঁ পেশছে দলে, 
অত্যন্ত আনাঁম্দত হয়ে বায়াজিদ উত্তর দিলেন--“511 ৫০৮7, ০০ 816 £170096107 
০৫ 17810005181)” (মূল পাশ হতে অনুবাদ )। অতঃপর শাহজাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ- 
কালে শাহজাদা 'হন্দুস্ছানের সিংহাসন যাচঞ্া করায় বায়াঁজদ উত্তর দেন-_ 
“আপনি যা যাচঞা করছেন, তা আমি ফারুখসায়রকে দান করেছি, কারণ হস্তচ্যুত 
তাীরকে ফেরানো যায় না। আমার বাণ খোদাতাল্লার নিকট পেশছে গেছে ।”৪ 


অদৃষ্টের 'কি 'িমম পরিহাস! বায়াজদের ভাবষ্যৎবাণশ অক্ষরে অক্ষরে 
ফলোছল। ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দের ৮ই জুন দারাশুকো ও আওরঙ্গজেবের ভাগ্য নিধািরিত 
হয়েছিল সামুগড়ের ধুদ্ধে ; অনুরূপভাবে ১৭০৭ গ্রীস্টাব্দের ১৮ই জন আওরঙ্গজেবের 
পূন্লগণের ছদ্ের প্রায় পরিসমাপ্তি' ঘটেছিল জজো-এর (সামুগড়ের সাম্নকটে ) 
রণক্ষেত্র ।9২ বাহাদুর শাহের পন্রেগণের মধ্যে সবাপেক্ষা যোগ্যতাসম্পন্ন হয়েও 
আজিম-উস-শান ভাগ্য-বিপয়ের ফলে দিল্লীর মসনদ লাভে বগ্চিত হন। অবশেষে 
১৭১৩ গ্রীস্টাব্দের জানয়ারশ মাসে জাহান্দার শাহকে হত্যা করে ফারুখসায়র দিল্লীর 
মসনদ লাভ করেন। সম্রাট হয়ে ফারূখ পূর্ব কথা বিস্মৃত হন নাই । তান বর্ধমানে 
জুফী বায়াজদের আস্তানায় একটা মসাঁজদ 'নমাণি করেয়োছলেন, যা “বন মসাঁজদ" নামে 
খ্যাত। উত্ত মসাঁজদাঁট কালনা রোডের পাশে রেল লাইনের ধারে অবস্থিত ছিল ।১৩ 

বাংলার একটি বিশেষ অঞ্চলের জমিদার ও ভুস্বামীদের মধ্যে যে দ্বদ্ঘ শুর: হয়েছিল 
তার ফল ছিল সুদরপ্রসারী। শোভাসংহ ও রাঁহম খাঁর সৈন্যবাহনী হুগলী, চু*চুড়া 
ও চন্দননগর আক্রমণ করলে ম্ছানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যান্তগণের অনুরোধে ইংরাজ, ফরাসা 
ও ওলম্দাজগণ বাহ্যকভাবে নিরপেক্ষ ভাব অবলম্বন করলেও বিদ্রোহীদের 'বিরুদ্ধে 
অস্ঘ্ধারণ করে এবং স্থানীয় আঁধবাসীগণের পক্ষেও ইউরোপীর়গণের সাহায্য লাভ 
ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। 

ইউরোপায়গণ পরিত্কারভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, বিদ্রোহীদের সঙ্গে সৌহার্দপূ্ণ 
সম্পর্ক দণঘন্ছায়ণী নয়, সেজন্য তারা চু*চুড়া, চণ্দননগর ও |কজিক।তা কুঠিকে সুরক্ষা 


রাজবংশান:চারত ১৬৭ 


করার জন্য নবাব ইব্রাহিম খাঁর নিকট অস্থায়ী দুর্গ প্রাতষ্ঠার আবেদন জানালে 
তাদের আবেদন মঞ্জুর হয়। ইংরাজগণ বর্তমান শবনয় বাদল দীনেশ বাগে'র পশ্চিমে 
তাদের দুর্গ নিমাঁণ করে দঃ প্রাকারে ইউরোপ হতে আনা কামান স্থাপন করে । 

বিদ্রোহ দমনের শেষ পর্যায়ে স্ববাদার আজিম-উস-শানের বর্ধমান শহরে অবস্থান- 
কালে ইংরাজ বাঁণকেরা ইব্রাহিম খান প্রদত্ত অস্থায়ী ব্যবচ্ছাকে চিরস্ছায়ী করার উদ্দেশ্যে 
বর্ধমানে দূত প্রেরণ করেন । ১৬৯৬ খ্রীস্টান্দের মার্চ মাসে ইংরাজ বাঁণকদের পক্ষে 
ওয়ালস ও খাজা সুরহদ নূতন সুবাদারের নিকট 'ডাহকালকাতা, স্ুতানটী ও 
গোবিন্দপুর গ্রাম তিনটি ক্লয়ের জন্য আর্জ পেশ করেন এবং পাঁচ-ছয় হাজার টাকার 
[বিনিময়ে বন্দোবস্তের আভাস দেওয়া হয়।৪- কিন্তু শাহজাদার প্রধান ডাঁজর খাজা 
আনোয়ার এরুপ কার্ষের সুদূরপ্রসারী ফল বুঝতে পেরে শাহজাদাকে বাধা দিয়ে- 
ছিলেন । ওয়ালসের পত্রে (২২শে জন ) আরও জানা যায় যে, তারা খাজা মনোয়ারের 
মাধ্যমে এ কাজ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করছেন ।৪৫ 

আরও দহ'মাস পরে আগস্ট মাসে খাজা আনোয়ারের হত্যা ও রহিম খশ 1ানহত 
হওয়ার জন্য গ্রাম তিনাঁট হস্তান্তরের কাজ পিছিয়ে যায় । অবশেষে জৈন্াদ্দন থ'ার 
মাধ্যমে শাহজাদা ফারুখসায়রকে প্রভাবত করা হয় ।৪৬ শাহজাদা আজিম-উস-শান 
ছিলেন অলস ও বিলাসী ; সুতরাং প্রচুর অথের বিনিময়ে তান এই হস্তান্তরের পক্ষে 
সায় 'দিলেন। অবশেষে বর্ধমানের মাটিতে ১৬৯৮ সালের ৯ই নভেম্বর সুবাদারের 
সম্মাতিতে ১৬০০০ টাকার 'বাঁনময়ে ডিহিকলিকাতা, ন্গুতানটী ও গোবিন্দপুর গ্রাম 
তিনখানর ক্লয়কার্ঃ কাজির মোহর ও জামদারের স্বাক্ষর গ্রহণের পর ইংরাজদের উপর 
বতয়ি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ষে, বাঁড়শার সাবর্ণ চৌধুরণ মহাশয়গণ ১৩০০ টাকা 
পেয়োছিলেন (প্রকৃতপক্ষে বাৎংসাঁরক খাজনা 'ছিল ১১৯৪ টাকা ১৪ আনা & পাই )1৪? 

বর্ধমানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মোঘল শাসকদের অদ:রদার্শতার জন্য পরোক্ষভাবে 
যে বিষবৃক্ষ রোপন করা হল তার ফল ছিল সুদূরপ্রসারী । ইংরাজ বাঁণকগণ দস্যু 
বিতাড়নের নামে এদেশে কায়েমণ স্বার্থের বীজ বপন করে এবং ১৭১৫ শ্রীস্টাব্দে সম্রাট 
ফারুখসায়রের নিকট আরও && খান গ্রামের জাঁমদারী স্বত্ব লাভ করে । ক্রমশঃ তারা 
বাংলার রাজনণাঁতি ও অর্থনীতিতে অন:প্রবিষ্ট হয়ে উত্ত ঘটনার প্রায় ৬০ বছর পরে 
পলাশীর প্রান্তরে সমগ্র সুবাবাংলার ভাগ্যনিয়ন্তারুূপে আত্মপ্রকাশ করে, যার পূর্ণ 
পাঁরণাঁত হল নসসাগরা ভারতবর্ষের উপর ইংরাজ একাধিপত্য ও ভারতবর্ষের 
পরাধীনতা । 

(৩) 


জগগুরাম পায় (১৬৯৯-১৭০২) ৪ 


১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃফরাম রায়ের হত্যার পর তাঁর একমাত্র পূত্ত জগত্রাম রায় 
ভাগ্যবিড়াম্বত হয়ে (বিভব হ্ছানে কালবাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশেষে 


১৬৮ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


নূতন সুবাদার কর্তৃক বিদ্রোহ দমিত হলে চাকলা বর্ধমানে মোঘল আধিপত্য প্রাতাষ্ঠত 
হয় এবং জগত্রাম রায় তাঁর পোন্রক জমিদারী ফিরে পান। বর্ধমানে শাস্তি প্রাতম্ঠিত 
হলে শাহজাদা আজিম-উস-শানের স্ুপারিশক্রনে হিজরশ ১১১১ অন্দে (ইং ১৬৯৯ 
্রষ্টাব্দ ) ৫ই জমাঁদয়ল আউয়ল তাঁরখে সম্রাট আওরঙ্গজেবের কট হতে ৫০ মহল 
বা পরগণার রাজস্ব আদায়কারী জাঁমদার ও চৌধূরী উপাধিসহ ফরমান লাভ করেন । 
কিন্তু কাতি“চাঁদকে প্রদত্ত ফরমান হতে অন:মান করা যায় ষেঃ জগংরামকে ৪ঞাঁট 
পরগণার রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া হয়োছল। 

কালনার 'গারধারী মান্দরে কৃষ্ণবাম হতে 'ন্রলোকচন্দ্র প্যস্ত একটা বংশতালকার 
ইঙ্গিত রয়েছে । বর্ধমান রাজবংশানূচরিত ও 'ারধারণ মন্দিরীলাপ হতে পাঁচ 
পুরুষের বংশতালিকা 'শনর্ণয় করা যায়। জগত্রামের পত্ুখ ব্রজীকশোরশর গে 
কীতিচাঁদ ও মিত্রসেন নামক দুই প্র জন্মগ্রহণ করেন। পৃত্র কীতিচাদ ও পোল 
'্রলোকচাঁদের আমলে প্রাতাষ্ঠত কয়েকটি মন্দিরে ব্লজীকশোরীর নামোলেখ হতে জানা 
যায় যে, তান দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন । 

জগতরাম মান্র ৪ বৎসর কাল জমিদারী পাঁরচালনা করেছিলেন । তবে জামদারণ 
পাঁরচালনার ক্ষেত্রে পিতার জীবিত অবস্থায় তাঁর এর:প আঁধকার জন্মেছিল বলে মনে 
করা অসঙ্গত হবে না। হাওড়া জেলার রসপুরের জাঁমদার রামকৃষ্ণ রায়ের পৌন্র 
কুমন্দপ্রসাদকে ১১০০ সালের ১১ই আষাঢ় (১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দ ) তারিখে প্রদত্ত 
মহাত্তরাণ পত্রে ১৪১ বিঘা ভূসম্পত্তি দান কার্ষে জগত্রামের স্বাক্ষর ছিল।৪৮ বাংলা 
১১০৬ সালের ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় তৃতীয়া 'তাঁথতে (ইং ১৭০২ খ্রীস্টাব্দ, 
মার্চ মাস) তাঁর পিতৃদেব কর্তৃক প্রাতাণ্ঠিত কৃষসায়রে স্নান করার সময়ে জনৈক গপপত- 
ঘাতকের ছহরিকাঘাতে মতত্যুমূখে পাঁতত হন। সেকারণে বর্ধমানরাজ পাঁরবারের 
কোন ব্যন্ত এ অভিশপ্ত সরোবরে স্নান করেন না ; এমন ছি এর জলপান বা মৎস্য 
আহার পর্যন্ত করেন না। 
(8) 


কীতিচাদ রায় (১৭০২-৪০ ) 2 


জগত্রামের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেম্ঠপত্র কাঁতচন্দ্র রায় উত্তরাধিকার সত্ত্ে 
বর্ধমানের জমিদারী লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে কীত্চাঁদের সময় হতে এই বংশের 
খ্যাতি ও প্রাতপাত্ত বার্ধত হয়োছল। সাহস ও কটবাদ্ধিসম্পন্ন কীতণচাঁদের সঙ্গে 
ম:র্শদকুলী খাঁর যে বিশেষ সৌহাদ" ছিল তা পরবতী কার্ধক্রম হতে অনুমিত হয়। 

[পিতার মৃত্যুর প্রায় এক বছরের মধ্যেই সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রদত্ত (১৭০৩ 
থণাস্টাব্দে ) অস্থায়ী সনদে দেখা যায়__“জগত্রামের পৃ কীতিন্দকে বর্ধমান ওগর়হর 
৪৯ মহলের জাঁমদারী ও চৌধুরাই খেতাব দেওয়া হয়েছে এবং এর জন্য সম্রাটের 
কোষাগারে ১ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা নজরানা স্বরূপ জমা পড়েছে ।+৪৯ 


রাজবংশানুচারত ১৬৯ 


কীর্তিচাঁদের আবেদনক্রমে (সম্ভবতঃ সুবাদারের সুপারিশরুমে ) হিজরী ১১১৫ 
সনের ২০ সওয়াল তারিখে (ইং ১৭০৩ খীস্টাঞ্দ ) সম্রাট আওরঙ্গজেবের িকট হতে 
একটি সনদ লাভ করেন £ 

মোহর 

'আবল জাফর মহাম্মদ মহা ডীদ্দন আলমগীর বাদশাহ গাজী £ অতি শভক্ষণে এই 
মহামান্য প্রথম ফরমান প্রচারিত হইল যে-_বঙ্গদেশের সুবার অধীনস্থ বর্ধমান ওগয়হার 
৪৯ উনপণ্ঠাশ মৌজার জাঁমদারী, জগতের পুন কীর্তিচন্দকে প্রদত্ত হইল । তাহার 
কতব্য যে, প্রজাগণ ও অপর জনসাধারণের সাঁহত সদ্ভাব করতঃ মহাল মজকুরার ও 
কীঁষকার্ষের উন্নাত সাধনে যত্ববান হয়, প্রজাগণের প্রীতি কোন প্রকার অতাচার না হয় ; 
ন্গবা মজকুরের প্রচালিত রাজস্ব যাহা প্রজাগণ পৃববিধি সেচ্ছাপূর্বক দিয়া আসিতেছে, 
তদপেক্ষা কাহারও 'িনকট হইতে, কোন প্রকারে আঁতরিন্ত কর গ্রহণ করা না হয়; 
বর্তমানের সমস্ত নজরানা এবং জগতের 'নকট প্রাপ্য নজরানার অবশিষ্ট টাকা, ধার্ষা 
কান্ত অন:সারে সবার ধনাগারে দাখল করে। উপস্থিত ও ভাবী হাকিম কারকুন ও 
মোৎসাঁদ্দগণের কর্তব্য ষে, ইহাকেই পরগণা হায়ের জমিদার বাঁলয়া গণ্য করেন এবং 
কোন প্রকার পাঁরবর্তন না করেন এবং প্রাত বংসর নূতন সনন্দ দাখিল কাঁরতে না 
বলেন।৫০ ২০ সওয়াল সন ৪৮ জ্‌ল.স [ ইং ১৭০৬ খীস্টাব্দ 11, 

কীতিচাঁদ ৪৯ট পরগণার রাজস্ব আদায়কারী জমদাররনপে নিষত্ত হয়ে প্রায় ৩৮ 
বংসর যাবংকাল তাঁর জমিদারী পরিচালনা করেন ও জাঁমদারীর যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি 
ঘটেছিল। যে সকল ভূস্বামনীগণের চক্রান্তে তাঁর পিতামহ নিহত হয়োছিলেন তাদের দমন 
করার সুযোগে ছিলেন । ১৭১৭ খুস্টাব্দে মূর্শিদকুলণী থাঁ বাংলার নবাব হলে 
কীতিচাঁদ স্বীয় মনোবাসনা পূর্ণ করেন । 

কীত“চাঁদ একে একে চক্রান্তকারীগণের বিরুদ্ধে অভিধান চালিয়ে তাঁদের জামদারণী 
অধিকার করেন। তারকেশ্বর শিবতত্ব' নামক গ্রন্থে টাল্লাখত আছে-_ 

পবফুপূর জাঁমদার বরদা প্রদেশ । 

ভবানণ প্রদেশ করে স্বয়ং আদেশ ॥ 

পরে সন্্যাসীর দল রাখিতে শাসনে । 

বদ্ধ“মান ভূপ চিন্তা করে সেই ক্ষণে ॥” 
কিন্তু মণ্ডলঘাট পরগণার আঁধকার বিষয়ে মোহান্তদের বস্তব্য পরিম্কার নয়। কারণ 
এঁ পরগণা মোহাক্তদের আঁধকারভুন্ত ছিল না। পক্ষাস্তরে জানা যায় যে, ১৭৩৯ 
খলস্টাব্দে নবাব সুজাউীপ্দনের সময়ে রাজস্ব অনাদায়ের ফলে দরফরাজ খাঁয়ের 
স্বাক্ষরিত ফরমানে আছে-_মপ্ডলঘাট পরগণার জাঁমদার জগন্নাথ চৌধুরীর পারিবে 
কর্ণীতণচাঁদের পাত্র চিন্সসেনের নামে হস্তাস্তরত হল।৫৯ তবে বালিগড়ী পরগণার 
আঁধকার দিয়ে তারকেন্বরের মোহান্তদের সঙ্গে কণীতিচাদের দীর্ঘাদন লড়াই চলেছিল 
এবং অবশেষে শৈবতীর্থ তারকেম্বরসহ বাঁলগড়ী পরগণা বধমান জমিদারীর অভ্তভুন্তি 


১৭০ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


হয়। এই যুদ্ধে বর্ধমানের পক্ষে সেনাপাঁত ছিলেন কুমার 'কিশোরাচাঁদ ও জাহীর 
[সিংহ এবং মোহাস্ত বলভদ্রাারর পক্ষে ছিলেন হারা 'সংহ ও খাদ্ধিনাথ 'গাঁর | 

কী্তচাঁদ ভুরশুট বা ভুরশ্রেষ্ঠী পরগণা আঁধকার করেন এবং এই জাঁমদারীটি 
আধিকারের ফলে সুকবি ভারতনন্দ্র রায় গুণাকরের ভাগ্যে বথেস্ট বিড়ম্বনা জুটে ছিল। 
ভুরস্ুট পরগণার ব্রাহ্মণ জমিদার ফুঁলয়ার মুখাঁট বংশের কৃষচন্দ্র রায়ের তিন পুত্রের 
মধ্যে রাজা প্রতাপনারায়ণ রায়ের উত্তরপূরূষ গড়ভবানীপুরে আঁধান্ঠত ছিলেন । 
তাঁর 'ছ্বিতীয় পুত্র মহেন্দ্র রায়ের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের গড়বাড়ী 
1ছল পাণ্ডযয়া বা পেশ্ড়োগ্রামে এবং তান দু আনা জাঁমদারীর মালক ॥ ভুরস্ুট 
পরগণার দোগাছিয়া গ্রামে দহ, আনা জাঁমদারণর মালিক ছিলেন কৃষ্চচন্দ্রের তৃতীয় পত্র 
মূকুট রায় ।৫২ 

জনশ্রুতি যে, প্রতাপনারায়ণের বংশধর লক্ষমীনারায়ণের সঙ্গে কাত চাঁদের সদ্ভাব 
ছিল না এবং 'তানি গড়ভবানখপুর অভিযান করায় লক্ষমীনারায়ণের অপূর্ব বারত্ব 
প্রদর্শনের ফলে এই আভিষান সফল হয় নাই।৫৩ কিন্তু ভারতচন্দ্রের “রসমঞ্জরী' 
কাব্যে আছে_- 

“রাজবল্লভের কার্যয কীর্তিচন্দ্র নিল রাজ্যে 
মহারাজা রাখিলা স্থাপিয়া |” 

রাজবল্লভ ছিলেন মুকুট রায়ের উত্তর পুরুষ এবং নরেন্দ্র রায়ের 'পিতৃব্য । জ্ঞাত 
শত্রুতার বশবত” হয়ে রাজবল্লভ কীতি“চাঁদের সহায়ক হন এবং ফলে ১৭১৩ ্রীস্টাব্দে 
কাতিচাঁদ গড়ভবানীপুর ও পেশড়ো আঁধকার করেন । জমিদার নরেন্দ্র রায় হৃতপর্বস্ব 
হয়ে পড়েন এবং তাঁর কনিম্ঠ পত্র ভারতচন্দ্র অগ্রজগণের প্রতারণায় দেশত্যাগ করতে 
বাধ্য হয়োছলেন। অন্যথায় কাব ঘনরাম চক্রবতণ্” নরাসংহ বঙ্গ প্রমুখের ন্যায় 
কদীর্তচাঁদের অন:গ্রহ লাভে সক্ষম হতেন। 

নবাব স্ুজাউীদ্দনের আমলে জমিদার কাঁতি চাঁদের প্রভাব আরও বেড়ে যায় । 
(িিতামহকে হত্যার প্রাতিশোধ গ্রহণার্থে তিনি বিঞ্পুর রাজ্য আক্রমণ ও এর আঁধিকাংশ 
অঞ্চল আঁধকার করেন এবং 'বঞুপুর জয়ের পর বিজয়োংসব পালনার্থে কাণ্ঠননগরে 
বারদুয়ারশ নিমাণি করেছিলেন। এই ঘটনার পর 'বফুপুরের মল্লরাজবংশের পতন 
শুরু হয় এবং বর্গা হাঙ্গামার ফলে এই বংশের ধ্বংস সাধন আঁত ত্বরান্বিত হয়েছিল । 
ধিধুপুরের রাজার “ফতেপুর মহল” দীর্ঘাদন বর্ধমানের অধীনচ্ছ ছিল।৫* এরপর 
ঘাটালের যুদ্ধে চন্দ্রকোনা ও বরদার জমিদারগণকে পরাস্ত করে তাঁদের জমিদার 
আঁধিকার করেন ।' অতঃপর চিতুয়া ও মনোহরশাহী পরগণা তাঁর অধীনচ্ছ হয়োছিল।৫€ 

মনোহরশাহী পরগণা আধকারের পর আরও উত্তরে ফতোঁসিং (মুর্শিদাবাদ জেলার 
কাঁদ অগুল ) পরগণাও বর্ধমান জামদারীর অন্তভুন্ত হয়েছিল । কিম্তু নবাব সুজা- 
উী্দন কর্শীর্তচাঁদের এই আগ্রাসন নাত পছন্দ করেন নাই । আঁধকৃত পরগণাগ 'লির 
ফরমানের দাবীতে কীতিচাঁদ সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ বালা করেন। কিন্তু এই 


রাজবংশানূচারত ১৭১ 


আঁভযানের ফলাফল জানা যায় নাই। তবে পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ হতে অনুমান 
করা যায় যে, নবাব কাতিচাঁদের দাবী মেনে 'নিতে বাধ্য হয়োছলেন ।৫৬ ১৭৩৭ 
খুস্টাব্দে সম্রাট মহাম্মসদ শাহের ফরমান বলে তানি চন্দ্রকোনার রাজস্ব আদায়ের স্বত্ব 
লাভ করেনঃ? এবং অপর এক ফরমানের আঁধিকার বলে বিষূপূর ও 'হম্মৎসিংহের 
অধিকারভুন্ত জমিদারণ তাঁর হস্তগত হয়েছিল ।৫৮ 


কাত চাঁদের বর্তমানে তাঁর পাত্র চিত্রসেন রায় নিজ নামে কয়েকটি পরগণার জাঁম- 
দারার ফরমান পান এবং কীত'চাঁদ নিজে রাজা উপাধি না পেলেও তাঁর জ্শীবতাবস্থায় 
চিন্রসেন নবাবের নিকট রাজা উপাধি লাভ করেন । “সম্রাট মহাম্মদ শাহ বাদশাহ গাজি'র 
মোহরাঙ্কত এবং দেওয়ান সরফরাজ খর স্বাক্ষরিত হিজর ১১৪৫ অন্দের ১লা 
সওয়াল, ১৩ জদ্লুসের ফরমানে আছে--“ম'ডলঘাট পরগণনার জাঁমদার জগন্নাথ 
চৌধুরাদিগের পারবতে বর্ধমান ওগয়রহার জমিদার কীর্তচ*ন্দের পত্র চিন্রসেনকে 
১১৩৮ সাল হতে উত্ত জমিদারণ প্রদত্ত হইল ।৮৫৯ ইতিপূর্বে নবাব স্ুজাউীদ্দনের 
আমলে রাজস্ব অনাদায়ের জন্য ১৭২৮ খুস্টাব্দে ইন্দ্রানা পরগণার জমিদার রামভদ্ু 
চৌধুরীকে উত্ত পরগণার আধিকারচ্যুত করে চিন্রসেনের ' আনূকুল্যে ফরমান 
দেওয়া হয়োছল ।৬০ 

সম্লাট মহাম্মদ শাহের ফরমানে কীতি“চাঁদকে বিজিত জাঁমদারীর সরঞ্জমী নানকর, 
রস্মম ও নজরানা গ্রহণ করার এবং দস্যু ও তস্করগণকে দমন করার জন্য বিশেষ ক্ষমতা 
প্রদান করা হয়। সেই সময় হতেই রাজা উপাধি না পেয়েও জনসাধারণ তাঁকে 
মহারাজা” সম্বোধনে ভূষিত করেছিল ।৬১ 

১৭২২ গ্রস্টাব্দের নূতন রাজস্ব বন্দোবস্তের ফলে বর্ধমান চাকলার আয়তন বৃ্ধি 
পায় এবং সমগ্র চাকলার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব কীতি“চাঁদের উপর ন্যস্ত 'ছিল। 
১৭৪০ গ্রীস্টাব্দ অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত মোট ৫৭টি পরগণার আঁধকারী ছিলেন 
এবং নবাবের কোষাগারে ২০১৪৭,৫০৬ টাকা বার্ধক রাজস্ব উদ্গল দিতেন । প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখ করা যায় যে, কাঁতিচাঁদের জমিদারীর মোট আয়তন ছিল প্রায় ৫০০০ 
বর্গ মাইল ।৬২ 

প্রভাবশালী জাঁমদার কুটবাদ্ধিসম্পন্ন এক দেওয়ানকে কার্ষের সহায়ক 'হসাবে পেয়ে- 
ছিলেন। ভাগ্যাম্বেষী পাঞ্জাবী ধুবক মানিকচাঁদ বর্ধমানে এসৌছিলেন এবং মানিক- 
চাঁদের কৌশল ও বিশেষ সহায়তার ফলে তিনি স্ুবাবাংলার শ্রেষ্ঠ জমিদার হিসাবে 
পাঁরাচিত 'ছিলেন। মানিকচাদ পরবতাঁকালে চিন্রসেন, আিবদাঁ ও 'সিরাজদোলার, 
অধানে দেওয়ান ও সেনাপাতির কার্ষে নিষুস্ত হয়োছলেন। 

বাংলার অন্যান্য জমিদারগণও কীতিচাদকে বিশেষ সম্মান করত এবং তিনিও 
জাঁমদারগণের বিপদের সময়ে ষথেষ্ট সহায়তা করতেন । বারভুমের জমিদার বদর-উল- 
জমান 'নার্্ট সময়ে রাজস্ব দিতে না পারায় নবাব জুজাউীচ্দন তাঁর পনৃত্র সরফরাজকে 
শ্বিতীর বক্‌সী সরফউীদ্দিন ও খাজা বসম্তসহ বর্ধমানের পথে বারভ্ম আঁভযানের 


১৭২ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


জন্য প্রেরণ করেন। অনন্যোপায় হয়ে বদর-উল-জমান নবাবের 'নিকট উপাশ্ছিত হয়ে 
ক্ষমা ভিক্ষা করায় বর্ধমানের জাঁমদার তাঁর রাজস্বের জামিনদার হতে স্বীকৃত হলে 'তাঁন 
বীরভুমে 'ফরে যাবার অনুমতি লাভ করেন ।১৩ এ যুগে একজন 'হন্দু জমিদারের 
সাহস ও উদার মনোবৃত্তি সত্যই প্রশংসনায় ছিল, এতে সন্দেহ নাই। কণীর্তচাঁদ 
প্রসঙ্গে হাণ্টার মন্তব্য করেছেন১৪--%1101 0108100159 9923 ৪ 1081) 01 ০০1৫ 
800 90৬61001007 51010 এবং 11101 05118100176 [২09 29 2 12091) ০৫ 
51556 ৬৪%1001. 

কণীতচাঁদের চারন্র নানা গুণে ভূষিত ছিল । চারান্রক দৃঢ়তা ও পারিবারক 
সম্মান রক্ষাকজ্পে কৃষ্রামের হত্যাকারণদের প্রত্যক্ষ ও পরোন্দভাবে শান্ত বিধান 
করেছিলেন । অপরদিকে দেবাছ্িজের প্রাত ভান্ত, প্রজান:রঞ্জক ও সাহিত্যানূরাগিতার 
জন্য তান মাহমান্বিত হয়েছিলেন। এমন ক বনে বাসকারী সাঁওতালদেরও তানি 
বর্ধমান শহরে বসবাসের সুযোগ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ।৬৫ সুজা- 
উীদ্দনের বিরুদ্ধে আভিষান ও বদর-উল-জমান-এর জামিনদার হওয়ায় তাঁর চারান্রক 
দৃঢ়তা, মহত্ব ও উদারতা-_এই সকল গুণ প্রকাশ পেয়েছে । 

১৭০৮ শ্রীস্টাব্দে তাঁর মাতার নামে বর্ধমান শহরে “রানিসাগর” (সায়র ) নামক 
হদতুল্য বিশাল পুজ্কারনী খনন করান। রানিসায়রের তারে ক্ষয়প্রাপ্ত প্রাতষ্ঠাঁলাঁপর 
তাঁরখ ১৭৩৩ শকাষ্দ এবং মাতা ব্রজাকিশোরণীর নাম ভিন্ন অপর অংশের পাঠ নিদেশ 
করা যায় নাই। রানিসায়রের পশ্চমতারে তাঁর পত্বী রাজরাজে*বরীদেবী কর্তৃক 
রাজরাজে*বরের শিবাঁলঙ্গ প্রাতাণ্ঠত হয় ।৬৬ রাজরাজেশ্বরীর পিতামহ পতাম্ৰর 
ট্যা্ডন ও পিতা বুূলচাঁদ ট্যাপ্ডনও পাঞ্জাব হতে বর্ধমানে এসে বসবাস করেন 1১৭ 


ধেঞা পরগণা কীতি চাঁদের জাঁমদারণীর অন্তভূর্ত হওয়ার প্রসিদ্ধ শান্তপখঠ ক্ষীর- 
গ্রামের যোগাদ্যা দেবী'র নূতন মান্দির নিমাণি করান। তাঁর আমলে এটি হল প্রথম 
মন্দির । এ ছাড়া দাইহাটে িশোর-কিশোরশীর মন্দির ও একটা প্রাসাদ নিমাঁণ 
কঁরিয়োছিলেন, যা পরবতাঁকালে বগা হাঙ্গামার সময় ভাম্কররামের 'শাঁবরে পাঁরণত 
হয়োছিল এবং প্রাসাদের সাশ্বকটবতণ গঙ্গার ঘাটের পাশে দশেরা উৎসবের সময় 
(নবমী দিন ) আিবদর্ঁ মারাঠা শাবির আক্রমণ করেন। কীর্তচাঁদের আমলে 
নার্মত কালনার পশচশরত্ব 'বাঁশষ্ট “লালাজ মাঁন্দর, অপূর্ব িক্পকর্মের জন্য 
আজও বিস্ময় উদ্রেক করে। বধধধমানের জঁমদারবংশের আঁদ-বাসস্থান বৈকৃণ্ঠপুরে 
তিনি গোপেম্বর শিবমন্দির (১৬৫৪ শকাব্দ ) 'নিমাঁণ করান। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
মন্রসেনের নামে বর্ধমান ও কালনায় দুটি শিবমান্দির প্রাত্ঠিত হয়োছল। আউসগ্রাম 
থানার 'দগনগরের সাশ্লকটে হাটকণীর্তিনগরে যে গঞ্জট প্রাতিষ্ঠত করোছিলেন তা আজও 
তাঁর নাম ও কীর্তকে অক্ষয় করে রেখেছে । 

তাঁর নানা প্রজাহিতৈষী কাজের মধ্যে মঙ্গলকোট থানার অধানচ্ছ যাগেশবরাডাহতে 
বর্ধমান-মার্শদাবাদ রাস্তার পাশে হুদতুল্য এক সুবিশাল প্দদ্করিণী ও সভবতঃ এই 


রাজবংশানূচরিত ১৭৩ 


গ্রামে জ্ঞেবর শিবালঙ্গ' 'তাঁনই প্রাতিষ্ঠা ররেছিলেন। পহদ্কারণণ প্রাতষ্ঠা 'বিষয়ে 
1কছ- 'কিংবদস্তীও জাঁড়ত আছে এবং এ বিষয়ে একটা লোকগাথা কাীঁচশদের 
কীতকে আজও বিখ্যাত করে রেখেছে । লোকগাথাটির ধুয়ো হল৬৮-__ 


“রাজা রাজ বলহো, রাজা রাজা বল। 
যাগেম্বরে 'দিয়ে দীঘি নাম যে রাহল ॥” 


মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারেও তাঁর বিশেষ প্রাতিপাত্ত ছিল, যা একটা ঘটনার 
দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তিনি একজন সাধারণ জমিদার ছিলেন না। তাঁর জননণ ব্রজ- 
িশোরী পূরীতে জগন্নাথদেব দর্শনা্থে যাত্রার প্রাক্কালে নবাব সুজাডীদ্দনের স্বাক্ষীরত, 
২৫ রজব, ১১ জুলুস হিজরণী ১১৪৩ সন (ত্রীস্টাব্দ ১৭৩০ ) তারিখের প্রাপ্ত পরওয়ানা 
হতে সহজেই অনুমান করা যায় ষে, বাংলার জাঁমদারগণের মধ্যে কীতি“চাঁদের কিরপ 
প্রীতচ্ঠা ছিল। পরওয়ানাঁটর বঙ্গানুবাদ হল১৯--“বর্ধমানের জাঁমদার কাঁতিচন্দের 
মাতা পূরুষোত্তমে সমদ্র দর্শন করণার্থ গমন করিতেছেন। অতএব ঘাটওয়াল, 
চৌকিদার ও ফাঁড়দারগণ 'নজ নিজ সীমা হইতে তাঁহাকে নিরাপদে অপরসীমায় 
পৌহছিয়া দিবে এবং তাঁহার কোন প্রকার বিপদ না হয়, তজ্জন্য বিশেষর্‌পে সতর্ক 
থাকবে । তাঁহার ১৫ খাঁন জানানা সওয়ারি, ১৩ খানি মরদানা চৌপালা ও 
আন:যাঙ্গক লোক গমন কারিতেছে ।” 


কণীর্তচাঁদের 'িদ্যোংসাহিতা সাহিত্যানুরাগ ও পাঁণ্ডতাব্যস্তিগণের পঙ্ঠপোষকতার 
কথা সমস।ময়িককালে রচিত মঙ্গলকাব্যেও পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতকের কয়েকজন 
মঙ্গলকাব্যের কবি তাঁকে অমর করে রেখেছেন । ধর্মমঙ্গলের সবশ্রেন্ঠ কাব ঘনরাম 
চক্রবতীঁর বাসম্থান ছিল দামোদরের দক্ষিণে কৈয়ড় পরগণার অন্তর্গত কৃষপুর গ্রামে | 
কাব ঘনরাম ১৬৩৩ শকাদ্দের ( ১৭১১ শ্রীস্টাব্দ ) অগ্রহায়ণ মাসে শুক্রবার তৃতীয়া 
1তাঁথতে শ্রীধম্মমঙ্গল” কাব্য রচনা সমাপ্ত করেন। কাীতিচাঁদের প্রশান্ত প্রসঙ্গে 
ঘনরামের বারংবার উীন্ত হলঃ 


“অখিলে বিখ্যাত কণীর্তি মহারাজ চক্রবর্তী 
কীঁতিচন্দ্র নরেন্দ্ু প্রধান |. 

চান্ত তার রাজোন্নতি কৃষপুর 'নিবসতি 
'ছ্বিজ ঘনরাম রস গান ॥৮ 

অথবা-_ 

“মহারাজ কাঁতি“চন্দ্রে করিয়া কল্যাণ 

শ্রীধ্ম মঙ্গল ছিজ ঘনরাম গান ॥” 

উভয়ের সম্পক্ণ যে আঁতি মধুর ছিল সেকথা কাবির বর্ণ নাতেই পাওয়া যায়__ 
“জগত রায় পৃণ্যবস্ত পুণ্োর প্রভায় । 
মহারাজ চক্রবর্তী কার্তচন্দ্র রায় ॥ 


১৭৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


আশাব্বাঁদ কার তায় বাঁসয়া 'বিরামে । 
কইয়ড় পরগণা বাটী কৃষপুর গ্রামে ॥” 
মূকুম্দ 'িশ্রের “বাশালমঙ্গল” কাব্য চাকলা বর্ধমানের মণ্ডলঘাট পরগ্ণণার আখ্মাঁড়কা 
গ্রামে অনুলিখিত হয়েছিল বলে পশীথতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর শেষাংশে 
বর্ধমানের জামদার কীর্তচাঁদের নামোল্লেখ আছে। এই অনলাঁপর তারিখ ১৬৫৭ 
শকাব্দ বা ১১৪২ সাল বা ১৭৩৫ খ্রীস্টান্দ অর্থাঁং যে সময়াঁটকে তাঁর গৌরবোজ্জবল অধ্যায়- 
রূপে চিহ্নিত করা যায়। এ ছাড়া মহারাজা ন্রিলোকচাঁদ ও তেজচন্দ্রের সমসাময়িক 
মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটাল মহকুমার আধৈরা-্রীরামপুর নিবাসী “ণ্ডীমঙ্গল 
কাব্যের রচয়িতা কবি আকিগ্চন চক্রবতর্ণ কাত“চাঁদের প্রশংসায় পণ্মৃখ ছিলেন । 
বরদা পরগ্ণার অন্তভুন্ত বেঙ্গয়ালগ্রামে কবির পৃন্রগ্ণ বসবাস করত এবং সম্ভবতঃ 
মহারাজা তেজচন্দ্রের সময়ে ১২০৯ সালে তাঁর পনুত্রগণের আনুকূল্য ব্রদ্ষোত্তর দলিল 
সম্পাঁদত হয়েছিল । আকিণ্নের ভনিতায় পাওয়া যায়,৭০-_ 
“মহারাজ চক্রবর্তী কীতিচন্দ্র কৃতকাতি 
ইন্দ্রের সমান বর্ধমানে । 
নিবাস তাঁহার দেশে নূতন মঙ্গল ভাষে 
ব্রাহ্মণ কবান্দ্র অকিণ্নে ॥” 
অথবা-_ 
*ণচন্ত্রসেনের তাত কীতিচন্দ্র নরনাথ 
রাজা জগত্রায়ের নন্দন । 
বসিয়া তাঁহার দেশে, নুতন মঙ্গল ভাষে 
শীত কবীন্দ্রু আঁকিণ্ন ॥” 
ধমমঙ্গলের অপর এক কাব নরাসংহ বস ১৬৫৯ শকাদ্দে (১৭৩৭ খুস্টাব্দে ) 
তাঁর কাব্য রচনা করেন। তাঁর িতামহ মথুরা বসু কীতিচাঁদের সময়ে বর্ধমান 
জেলার শাঁখারণ গ্রামে বসত স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ মথরা বস, তৎপত্র ঘনশ্যাম 
বনু ও তৎপূন্ত্র কাব নরাসংহ বস্তু কীর্তচাঁদের আন_কুল্য লাভ করেছিলেন । 
কণাতিচাঁদের অসামান্য গৃণগ্রাহিতা ও পাঁণ্ডতজনের প্রতি ষথেন্ট শ্রদ্ধাশীল 
থাকায় এ যৃগের সারা বঙ্গদেশের মধ্যে আদ্িতীয় পণ্ডিত জঙ্রন্নাথ তর্ক পণ্ঠাননকে 
[বিস্তর নিচ্কর ভূমি ও দ্িবেণীতে একটা পুজ্করিণী দান করেন। পাঁণ্ডত জয়গোপাল 
তকালিঙ্কার তাঁর কীর্ত প্রসঙ্গে লিখেছেন» 
“ত্বকী তিচন্দ্রমহীদিতং গগনে নিশাম্য 
রোহণ্যপি স্বপণত সংশয়জাতশঙ্কা । 
প্লীকীতিচন্দ্রন্‌্প কজ্জললান্চনেন 
প্রেয়াংসমন্কয়দদৌ ন বিধৌ কলঙ্কঃ ॥” 
অনুবাদ £ “হে মহারাজ কণীর্তচন্দ্র। তোমার কাত" চন্দ্র ন্যায় আকাশে ডাঁদত 
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হয়েছে । এ দেখে চন্দ্রের পাতব্রতা পত্বী রোহণীরও মনে শঙ্কা হল যে পাছে তাঁর 
স্বামীকে চিনতে না পারেন ; এই ভেবে 'তাঁন নিজের স্বামীর গায়ে একটি দাগ দিলেন, 
তাই এট চন্দ্রুকলঙ্ক হয় ।৮৭১ উপরোক্ত উপমাটি সত্যই গ্লাঘার বিষয় । 

জাঁমদার কাঁতিচাঁদ নানা সদগ্‌ণে ভূষিত ছিলেন। এ্ীতহাসিক কালীপ্রসন্ন 
বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন,৭২-_“জগত্রামের অন্বর্থনামা পত্র 
কীতচদ্দ্রের কাত" গোরব সমগ্র বঙ্গদেশে পাঁরাচিত হইয়াছিল। বরধধমান চাকলার 
আঁধকাংশ, হূগলীর মধ্যে ভুরশট প্রভীতি ও মার্শদাবাদ চাকলার মনোহরশাহাণ প্রভাতি 
লইয়া তাঁহার স্থুবিস্তুৃত জাঁমদারণ--একাঁটি রীতিমত রাজ্যের ন্যায় হইয়াছিল। 
মূর্শদকুলী খাঁর বন্দোবস্তে ১৭২২ খ্রীস্টাত্দে রাজা কাঁতিচন্দ্রের সহিত ৫৭ পরগণার 
২০, ৪৭; &০৬ টাকা রাজস্ব স্ির হয় । বধমান-রাজের আঁধিকৃত ভূভাগে প্রচুর পরিমাণে 
ধান্য, ইক্ষ, তুলা, রেশম প্রভৃতি উৎপন্ন দ্রব্যের ও অন্যরুপ ব্যবসায়ের কথা সেকালের 
ইংরাজ লেখকগণ 'বস্তুৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ।” তাঁর জীবদ্দশায় উত্তরে ফতোঁসিং 
পরগণা হতে দক্ষিণে রুপনারায়ণ নদের মোহনায় মণ্ডলঘাট পরগণা এবং পূর্বে 
ভাগীরথীর পশ্চিম তীর (সাতনৈকা পরগণা ও সরস্বতী নদীর প্‌বর্গিল বাদে ) হতে 
পশ্চিমে পণ্চকোট পর্যন্ত স্বীয় আঁধকারে রাখতে সমর্থ হয়োছলেন। 

জাঁমদার কীতিচাঁদকে 'নিয়ে বর্গ হাঙ্গামার যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তা 
ইতিহাসসম্মত নয় । বর্গ হাঙ্গামার সময়ে তিনি জাঁবত ছিলেন না। লোকগাথার 
রচয়িতা অথবা গঙ্গারাম দত্ত কৃতি“চাঁদের চরিত্রের বরত্বব্যঞ্জক 'দিক তুলে ধরতে গিয়ে 
এরূপ অনৈতিহাসিক ঘটনা তাঁর নামের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন এবং সেটাই জনমানসে 
স্থায়ী আসন লাভ করেছে । 

সুদনর্ঘ ৩৮ বছর কাল প্রবল প্রতাপের সঙ্গে জামদারী পরিচালনা করার পর 
পরিণত বয়সে ১১৪৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে কৃষপক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে 'তিনি 
পরলোকগমন করেন। দাঁইিহাট শহরে গঙ্গার তীরে সমাজবাড়ীতে তাঁর আস্ছি সমাধিস্থ 
করা হয়োছল। লমাজবাড়ীতে প্রাতিষ্ঠিত খোঁদিতলাঁপি হতে একথার সমর্থন মেলে । 
তাঁর মৃত্যুকালে মাতা ব্রজকিশোরী, স্ত্রী রাজরাজেশ্বরণী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা মিন্রসেন রায়, 
পূত্র চিন্রসেন রায় ও ভ্রাতুষ্পূত্র 'শ্রিলোকচাঁদ রায় জীবিত ছিলেন । বস্তুতঃ রাজা বা 
মহারাজা উপাধিপ্রাপ্ত না হয়েও স্বীয় কীর্তর জন্য কীর্তি চাঁদকে বর্ধমান অঞ্চলের 
লোকেরা রাজা বলে জানত এবং মান্য করত । সমসাময়িককালে রাঁচিত কাবদের মঙ্গলকাব্য 
হতে একথার সমর্থন মেলে । কালনার লালাজ মান্দরে থোঁদিত “যৎ-পত্রাঃ পৃথিবাঁতলে 
সুবাদিতাঃ সং-কৃর্তি চন্দ্ুঃকৃতী” 'লাপখাঁন এ একই কথাই আজও ঘোষণা করছে। 

[তান দিল্লীর বাদশাহের 'িনকট হতে রাজা উপাধি পেয়োছলেন, তা একখানি সনদে 
উল্লিখিত আছে । তবে তান রাজা উপাধি ব্যবহার করতেন না একথা মনে করা বায়। 
সম্রাট মহাম্মদ শাহ বাদশাহ গাজীর মোহরাক্কিত উজির কমরদ্দিন থাঁ বাহাদুর কশীর্ত- 
চাঁদকে জানিয়েছিলেন"৩-_“যেহেতু বাদশাহের হজুর হইতে আপনাকে রাজা উপাধিষন্ত 


১৭৬ বর্ধমান £ হীওহাস ও সংস্কীতি 


পরওয়ানা চারিপারচা খেলাত ও একজোড়া মুত্ত প্রদত্ত হওয়ায় আপনার কর্তব্য ষে 
ঈদৃশ অনগ্রহের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করত সর্বদা সরকারের হিতাভিলাসী ও রাজভান্তি 
প্রদর্শন করিতে নটি না করেন ।” 

(&) 


রাজ! চিত্রসেন রায় (১৭৪০-৪৪ ) £ 


১৭৪০ শ্রীস্টাব্দে কীর্রচাঁদের মত্যুর পর তাঁর পূত্র চিন্রসেন রায় বর্ধমান 
জাঁমদারীর অধিকার লাভ করেন এবং এঁ বৎসরে রমজান মাসে সম্রাট মহাম্মদ শাহ প্রদত্ত 
নিয়্রুপ ফরমান (বঙ্গানুবাদ ) বলে রাজা উপাঁধিসহ চাকলা বধমানের জাঁমদারী 
প্রাপ্ত হন 3৭8 

মোহর 
“বাদসা গাজী আবুল ফতা নাসধরুদ্দীন মহম্মদ 

ওমদতন মোলক বখসীয়ান মোমালেক আমীরল ওমরা মমশামদ্দৌল্লা খান দৌরান 
বাহাদুর মনসুর জঙ্গের প্রার্থনানূসারে* অনুগ্রহ ও কৃপাপূর্বক এই শুভ সময়ে 
মহামান্য পরম বিশ্বাসপ্রদ ফরমানে প্রচার হইল যে বঙ্গদেশের সুবার আঁধকারম্ছু চাকলা 
বর্ধমান ওগয়হার জমিদার কীতিচাঁদ পরলোকগমন করায় তদশয় পূত্র চিন্রসেনের 
নিকট হইতে ২ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা নজরাণা গ্রহণ করতঃ রাজা উপাধিসহ উত্ত 
জাঁমদার প্রদত্ত হইল । তাঁহার কর্তব্য যে, ঈদৃশ অনুগ্রহের জন্য চির বাধিত থাকিয়া 
স্বীকৃত নজরাণার টাকা সরকারি ধনাগারে প্রদান করেন । সরকারি মালগুজারি বাদে 
নানকর ও রস্ুম স্বয়ং গ্রহণ করেন । . সতত বাদসাহের অনুগত ও হিতাভিলাসা হইয়া, 
প্রজা বাঁদ্ধ ও দস্যাদিগের দমনার্থে ষত্রবান হয়েন। উতন্ত পরগণার মধ্যে কোন দ:রবৃত্ত 
কর্তৃক দৌরাত্ম না হয়। প্রজাগণের সাঁহত সদ্ভাব স্থাপন করতঃ যাহাতে কৃষিকার্ষের 
উন্নতি হয় তৎপক্ষে যত্ববান হয্লেন। সরকার খালেসা মহলের তহশীল ও 
জায়গীরদারগণের গনকট হইতে রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে সরকারি গ্োমস্তাগ্ণকে সাহাধ্য 
করেন। সুবায় ও তাঁহার নায়েবাঁদগের অন:গত থাকিয়া, উল্লিখিত আদেশ সকল 
প্রতিপালন করিলে স্বীয় ধন ও মানেরই মঙ্গল জ্ঞান করিবেন । ২০ রমজান ২১ জ্‌লুস 
(ইং ১৭৪০ খুনস্টাব্দ ) 1” 

এছাড়া নবাব আলবদর ফরমান বলে (১লা রবিয়সসানি, ২২ জুলুস হিজরা 
১১৫৪) আরসা পরগণার পূর্তন জাঁমদার গোঁবন্দদেবের পূত্র আধকারচ্যুত 
হয়োছিল এবং চিন্রসেন সোট স্বীয় জামদারীর অন্তভুন্ত করতে সমর্থ হন।৫ পিতার 
জীবতাবস্থায় ইন্দ্রাণ ও মণ্ডলঘাট পরগণার খাজনা তাঁর নামে নবাব সরকারে জমা 
হয়ে আসছে । 

পচন্রসেন নিজের জমিদারী ও বর্ধমান শহরকে সুরক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন 
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এবং এই কাজের প্রধান সহায়ক ছিলেন তাঁর পিতার আমলের দেওয়ান মানকচাঁদ । 
মুর্শিদাবাদের নিজামতে মানিকচাঁদের প্রভাব ও প্রাতিপাত্ত যথেন্ট ছিল। পণ্চকোট, 
বীরভূম ও বিষুপরের জাঁমদারগণের আক্রমণ হতে রক্ষা পাবার জন্য রাজগড়ে একটা 
দুর্গ নিমণি করান ; যার আস্তত্ব এই শতকের প্রথমভাগেও বতমান ছিল। এছ।ড়া 
অজয়নদের দক্ষিণতারে বীরভূম সীমান্ত সুরক্ষার জন্য জঙ্গলের মধ্যে সেনপাহাড়ীতে 
অপর একাঁট দথ্গ্গ নিমা্ণ করেছিলেন এবং সেখানে পারসী অক্ষরে উৎকীর্ণ রাজা 
চিন্রসেনের নামাঙ্কত কামান পাওয়া যায় ৭৬ 

চিন্রসেনের সময়ে স্গবাবাংলার রাজনশীতি ছিল ঘটনাবহুল ॥ ১৭৪০ গ্রীস্টাব্দের 
১০ই গ্রাপ্রল আিবদাঁ খাঁ কর্তৃক নবাব সরফরাজ খাঁ গিরিয়ার প্রাজ্তরে নিহত হওয়ায় 
প্রথমাবন্ছায় আিবদরঁ খাঁ বাংলার প্রাতাষ্ঠত জামদার ও মুর্শিদাবাদের দরবারে 
উচ্চগ্দদ্ছ কমণচারী গণের অনগগ্রহ লাভের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। রাজা চিন্নসেনের 
দেওয়ান মানিকচাঁদের কর্মকুশলতার গুণে মুর্শিদাবাদের দরবারে চিন্রসেনের বিশেশ্ব 
প্রতিপত্তি ছিল। সমসামায়ককালের ঘটনাপঞ্জী হতে অন:মান করা যায় যে, চিন্রসেন 
ম.র্শিদাবাদের দরবারে নিয়ামত হাজিরা দেওয়ার হাত হতে 'নিজ্কীতি পেয়োছিলেন, 
যেখানে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রুকে নিয়ামতভাবে উপাস্িত থাকতে হত । নদীয়ার রাজ- 
বংশের সঙ্গে বধণমান রাজবংশের সুসম্পর্ক ছিল না। ক্ষিতীশ বংশাবালতে ডীল্লাখত 
আছে যে, বরধমানাধিপাঁতর দেওয়ান মানিকচাঁদ নদীয়ারাজের দেওয়ান রঘুনন্দনকে 
নবাব দরবারে অপমান করায় রঘুনম্দন তাঁকে বিদ্রুপাত্মবক ভঙ্গীতে উত্তর প্রদান করেন । 
অপমানের প্রাতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত মানিকচাঁদ সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন । ১৭৪২ 
শ্রীস্টাব্দের এপ্রল মাসে বর্গ হাঙ্গামার সময় মানিকচ্দি বর্ধমান হতে পলায়ন করে 
মৃর্শিদাবাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন ও নবাব দরবারে কর্মে নিষান্ত হন । নবাব দরবারে 
নিযুক্ত হয়ে রঘুনন্দনের উপর প্রাতিশোধের উপায় খুজতে থাকেন। হূগগলী হতে 
মুর্শিদাবাদে রাজস্ব প্রেরণের সময় নদীয়রাজের জাঁমদারীর অন্তর্গত পলাশঈতে 
এ&ঁ অর্থ লুণ্ঠিত হলে সমস্ত দোষ দেওয়ান রঘুনন্দনের উপর বতাঁয়। তাঁকে গর্ধভ 
পৃষ্ঠে বাঁসয়ে নগর ভরমণ করানোর পর তোপের ম:খে উড়িয়ে দেওয়া হয় 1৭৭ 


১৭৪২ শ্রীস্টাব্দে বর্গ হাঙ্গামার সময়ে ভাস্কররামের অধশীনে ২০ হাজার মারাঠা 
অশ্বারোহী লণ্ঠন ও চৌথ আদায়ের জন্য বর্ধমানে উপাচ্ছিত হলে এতদণ্চলের আধি- 
বাসীগণ অবর্ণনশয় দহঃখকম্টের মধ্যে পাঁতিত হয়। বর্গ হাঙ্গামার প্রারভ্তেই দেওয়ান 
মানকচদি প্রাণভয়ে বর্ধমান হতে পলায়ন করায় নবাব আলবদর খাঁ ও রাজী 
চিন্রসেন উভয়েই গভগর সঙ্কটে পাঁতিত হন।৭৮ এই সময়ে বর্ধমান শহরকে রক্ষা করার 
নামত্ত তালিতগড়ে মাটির দেওয়াল 'দিয়ে ঘেরা একটা গড় 'নিমাঁণ করা হয়। কিন্তু 
বর্গ হাঙ্গামার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেলে 'চন্তরসেন ভাগণীরথীর পুবর্তীরে মুলাজোড়ের 
1নকট কাউগ্নাঁছ গ্রামে পলায়ন করেন । তাঁর সভাকবি বাণেম্বর তকলিঙ্কার রাঁচিত 
ণন্রচম্প্‌, নামক খণ্ডকাব্যে এ সকল সংবাদ জানা যায়।"৯ এখানেও কাঁব ভারত- 


টা 


১৭৮ বর্ধমান £ হীতিহাস ও সংস্কাঁত 


চন্দ্রের সঙ্গে রাজার কমণ“চারধ রামচন্দ্র নাগের বিবাদ উপাস্হিত হওয়ায় কবি “নাগা্টক' 
রচনা করে তাঁর মনের জবালা মিিয়েছেন । 
মহাম্মদ শাহের প্রদত্ত ফরমান হতে জানা যায় যে, চিন্রসেন 'গোয়ালাভূম' 
(গোপভুম ) পরগণার অধিকার প্রাপ্ত হয়োছিলেন। অনেকে অনুমান করেছেন যে, 
1তাঁন গোয়ালাভূমের রাজা ইছাই ঘোষের 'বরূদ্ধে যুদ্ধযান্ত্রা করে জয়লাভ করেন। 
পারস্পারিক ঘটনাপ্রবাহের বিচার না করে চিন্রসেন ও লাউসেনকে একই ব্যান্তুরূপে 
সনান্ত করলে এীতহািক ক্রম বাদ্ধত হয় (বর্তমান গ্রচ্ছের ৪৫ পৃঙ্ঠা দ্রষ্টব্য )। 
পিতার ন্যায় চিন্রসেন প্রজাবাৎসল্যের পাঁরিচয় দিয়েছেন এবং তান অত্যন্ত ন্যায়- 
পরায়ণ ও প্রজাহতৈষী জাঁমদার ছিলেন । বর্গ হাঙ্গামার সময়ে তানি সরববদা 
প্রজাগণের সুখদঃথের অংশীদার ছিলেন । আিবদর সঙ্গেও তাঁর সুসম্পর্ক ছিল 
এবং মর্শদাবাদের কোষাগারে দেয় রাজস্ব যথাসময়ে উস্তল হওয়ার কারণে তিনি 
নবাব দরবারে শেষ প্রাতপাত্ত লাভ করোছিলেন। পক্ষান্তরে বাকী খাজনার দায়ে 
কৃষ্চন্দ্রকে প্রায় লাঁঞ্চত ও কারাগারে কাল কাটাতে হত। সে কারণে বর্ধমানের 
রাজাকে কৃফচন্দ্র কোনাঁদনই জুনজরে দেখেন নাই, অথচ তান ছিলেন নিরুপায় । 
পচন্রসেন ২২১ ৫১, ৩০৬ টাকা রাজস্ব ও জায়গার তহফিরবাবদ ১৯, ১৬৬ টাকাসহ 
মোট ২২, ৭০১ ৪৭২ টাকা নবাবের কোষাগারে জমা দিতেন ।৮ 
1তাঁন পাঁণ্ডত জগন্নাথ তক্পন্তানন ও বাণেম্বর 'িদ্যালঙ্কারের বিশেষ পূজ্ঠপোষক 
ছিলেন। গনৃপ্তিপাড়া নিবাসী শোভাকর পাঁণ্ডতের বংশধর বামদেব তর্কবাগণীশের 
পুত্র বাণেম্বর রচিত “চন্রচম্প” নামক (রচনাকাল ১৬৬৬ শকান্দ ) গদ্য-পদ্যাত্মক 
কাব্যগ্রচ্ছে চিন্রসেনের মাহমা কীতিত হয়েছে । এছাড়া সংস্কৃত ভাষায় “চন্দ্রা ভষেক” 
নামক নাটকের প্রস্তাবনায় রাজা 'চন্রসেন ও মন্ত্রী মানিকচন্দ্রের ( দেওয়ান মানিকচাঁদ ) 
প্রশান্ত করেছেন” ১-_ 
“ধীরঃ শ্রীচন্তরসেনঃ ক্ষিতপালকঃ শ্রীল মাণক্যচন্দ্রো- 
মান্স্তোমাগ্রগণ্যন্তদুভয় মিলনং রত্মহেমাভিষঙ্গং । 
আস্তাং ভুভুষণায় প্রকাটতমহিমা পনুন্রপোন্রপ্রপোন্রৈঃ 
স্ফুজদশীপ্তাশ্চরায় প্রথয়তু পরমং কাঁতি“কপর্র্ররাশিম্‌ ।।৮ 
চন্রসেন মাত্র চার বছর বর্ধমান জামদারীতে আধিন্ঠিত থেকে ভগ্রমনোরথ চিত্তে 
বাংলা ১১৫১ সালে (ইং ১৭৪৪ গ্রীস্টাম্দ ) রাসপযার্ণমার পূবশদনে পরলোকগমন 
করেন। মতত্যুকালে তাঁর ছঙ্গকুমারী ও ইন্দ্রকুমারী নান্নী দ্‌ই পত্রী জীবিত ছিলেন। 
অপুত্রক অবস্হায় চিত্রসেন ইহলোক ত্যাগ করায় মৃত্যুর পূর্বে খূল্লতাত পত্র 
গ্রিলোকচাঁদকে উত্তরাধকারী (দত্তক 2) মনোনীত করে যান ।৮২ 
(৬) 
মহারাজ! ভ্রিলোকচাদ রায় (১৭৪৪-৭০ ) 3 


১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে অপ7ভ্রক অবচ্ছায় রাজা চিন্রসেন রায় পরলোক- 


রাজবংশানূচারত ১৭৯ 


গমন করায় তাঁর খুল্লতাতের পূত্র (জগত্রাম রায়ের কনিষ্ঠ পত্র ও কশীর্তঢাঁদের 
কানষ্ঠ শ্রাতা কুমার মিত্রসেন রায়ের একমান্র পুত্র ) ভ্রিলোকচাঁদ রায় বধধমান জামদারণীর 
আঁধকার প্রাপ্ত হন। জমিদারীপ্রাপ্তির কাল হতে আমত্ত্যু তাঁকে কঠোর সংগ্রাম ও 
কুটকৌশল অবলম্বন করে জমিদারী পরিচালনা ও রক্ষা করতে হয়েছিল । 

ত্রলোকচাঁদের সমসামায়িককাল ছিল বাংলার রাজনোতিক ও অর্থনৌতিক ইতিহাসের 
যৃগসাম্ধক্ষণ। মারাঠা, শিখ ও জাঠ শান্তর অভ্যুত্থানের ফলে ক্ষয়িফু মোঘল সামাজ্যের 
ভাত্ত ইতিমধ্যেই শাথিল হয়ে উঠোঁছল। এহেন রাজনোতিক পটভূমিকায় দেশের 
অর্থনশীতও বিপর্যস্ত হয়। দাক্ষণ ও পূর্বভারতে 'বিদেশী বাঁণকগণ প্রভুত্ব বিস্তারে 
তৎপর হয়ে ওঠে। তিনি যে সময়ে জমদারীর আঁধকার পেয়েছিলেন বধধমানে 
*মশানের রাজত্ব বিরাজ করছিল । সশস্ত্র মারাঠাদের ও মীরহাঁববের পদাতিক 
বাঁহননর আক্রমণে গ্রামের পর গ্রাম ভস্মীভূত, খাদ্যবস্তু (মানুষ ও পশুর ) 
সমূহ লুণ্ঠিত অথবা আগ্মদগ্ধ, বাদশাহী সড়কের উভয় পার্ের গ্রামসমূহ জনশন্, 
বাধ ও সম্পদশালণ ব্যন্তগণের দেশত্যাগ্ের ফলে বধমানের অর্থনোতিক ও সামাঁজক 
জীবন প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বর্গী হাঙ্গামায় নবাব আলিবদাঁ খাঁ ও বর্ধমানের 
জাঁমদার ন্রিলোকচাঁদ আঁধকতর পাঁরমাণে ক্ষাতিগ্রস্ত হয়োছিলেন । এমন কি ্রিলোকচাঁদের 
ণিববাহ পর্যন্ত বর্ধমান শহরে অনুষ্ঠিত হয় নাই। কাউগ্াছিতে বসবাসের সময় 
ফরাসডাঙ্গার দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরশীর ব্যবস্থাপনায় রূপকুমারীর সঙ্গে 
শন্রলোকচাঁদের বিবাহ হয়োছিল ।৮৩ 

[্রিলোকচাঁদ হিজরী ১১৬৭ অন্দে ( ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দ) সম্রাট মহাম্মদ শাহের ফরমান 
বলে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন এবং পর ৰংসর অর্থাৎ ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজাবাহাদ-র 
উপাধিসহ চার হাজার অশ্বারোহী ও দহহাজার পদাতিক সৈন্য রাখার অনূমাত লাভ 
করেন।৮৪ ১৭৫৩ গ্রীস্টাব্দে সম্রাট আহম্মদ শাহের ফরমান বলে তিনি 'মহারাজাধিরাজ" 
উপাধি ব্যবহারের অনূমাত লাভ করেন ।৮৫ 

্রলোকচাঁদি ছিলেন স্বাধীনচেতা জাঁমদার । বাংলার নবাব ও 'দিল্লশর বাদশাহের 
অনুগ্রহ লাভ করলেও ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানির কম কতার্দের সঙ্গে তাঁর সম্ভাব ছিল 
না। ১৭৫৫ শ্রীস্টাত্দে মহারাজা '্রিলোকচাঁদের সঙ্গে ইংরাজদের মনোমালিন্য ঘটে । 
ঘটনাটি হল, রামরঞ্জন কাঁবরাজ নামক রাজার এক পদস্থ কর্মচারী জন উড নামক 
এক ইংরাজের নিকট ৬৩৫৭ টাকা কর্জ করেন এবং এঁ পাওনা টাকার জন্য জন উড 
মেয়রকোর্টে নালিশ করায় অনাদায়ীকৃত অর্থের জন্য সম্পর্তি বাজেয়াপ্ত করার 
পরওয়ানা পান। মেয়রকোর্টেরে পরওয়ানা বলে ন্লিলোকচাদের কালিকাতাচ্ছু সম্পাত 
বাজেয়াপ্ত করা হয় । উত্ত কার্ষের প্রাতবাদে রাজা ক্ষীরপাই-এর ফ্যাক্তরী ও বর্ধমানের 
অন্যান্য শ্থানে অবাস্থত কোম্পানির বাণিজ্য প্রাতষ্ঠানগূলি বন্ধ করার নির্দেশ দান 
করেন। এই কার্ষের বিরুদ্ধে ইংরাজগণ নবাব আলিবদাঁ” খাঁর স্মরণাপন্ন হন এবং 
১লা এ্রীপ্রল তারিখের এক পতনে রাজার ওঁ্ধতায ও অপ্রয়োজনীয় ব্াবন্ছা গ্রহণের জন্য, 


১৬৩ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃজি 


নবাবের 'নিকট প্রাতিবাদ পন্ত দাখিল করেন ॥ মূুশিদাবাদের সম্বিকটবতরঁ অঞণুলের 
একজন 'হন্দু জামদার নবাবের বিনা অনুমতিতে এর:প বাবস্হা গ্রহণ করায় আলিবদরঁ 
খাঁ ক্ষন হয়েছিলেন এবং তান ইংরাজদের আন.কুল্যে ব্যাপারটির 'নষ্পাত্তর জন্য 
নিদেশি দান করেন, যাতে বিদেশী বণিকেরা অবাধে চাকলা বর্ধমানে ব্যবসাবাঁিজ্য 
করতে পারে । মহারাজা চৌকি বাঁসয়ে ইংরাজকুঠি বন্ধ করেছিলেন, তা উঠিয়ে 
নেওয়ার আদেশও জারণ হয়েছিল বলে জানা যায় ।৮৬ 

পলাশীর যুদ্ধের প্রাকৃকালে ক্লাইভকে লেখা ওয়াটস-এর পন্ত্রে ( ১৭ই মেঃ ১৭৫৭ 
্রীস্টাব্দ ) জানা যায় যে, নবাবের পক্ষে গুপ্তচরের কাজ করায় উমিচাঁদ বর্ধমানের রাজার 
নিকট হতে চার লক্ষ টাকা পেয়োছিল।৮৭ ইতিপূর্বে ইংরাজরা যাতে থাদাঘ্রব্য ও 
অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসমূহ যোগাড় করতে না পারে তার জন্য বর্ধমানের রাজার উপর 
দিরাজদৌলার নিদেশ ছিল।৮৮ (ওয়াটসের পনর তাঁরখ--১৭.৭*১৭৫৬ )। 
1সরাজদৌলার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হয়োছিল তাতে বর্ধমানের জমিদার 'ন্রলোকচাদ ও 
বীরভুমের জাঁমদার আসাদ-জামান ফড়ন্ত্রকারীগণের সঙ্গে যোগদান করেন নাই । 
এরূপ কার্ষের জনা এই দু'জন জমিদার নূতন নবাব দরবারে অপাংস্তেয় হয়োছলেন। 

নিরাজদৌলাকে ন:শংসভাবে হত্যা করার পর নূতন নবাব মীরজাফর খান ইংরাজদের 

অনুগ্রহে মুর্শিদাবাদের মসনদ আঁধকার করেন। পলাশীর যুদ্ধের ক্ষাতপ্‌রণ 
বাবদ মশরজাফর কোম্পানিকে ১৭৫৮ গ্রীস্টাব্দের ১লা এপ্রল তারিখে, চাকলা বর্ধমান 
ও নদীয়ার রাজস্ব হস্তান্তর করে নিম্কৃতি পেলেও৮”৯ কোম্পানির সঙ্গে শ্রিলোকচাঁদের 
সুসম্পর্ক না থাকায় বর্ধমান জমিদারীর রাজস্ব মূর্শিদাবাদের রায়রায়াণের মাধ্যমে 
আদায় হত। প্রথমাবস্থায় ইংরাজরা স্বায় স্বার্থে ন্রিলোকচাঁদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় 
রাখতে সচেষ্ট ছিল, কারণ এ সময়ে নিণণয়'মান নৃতন ফোর্ট উইলিয়ম দর্গ তৈর।র 
জন্য পাণ্ববতাঁ এলাকা হতে প্রচুর শ্রাীমক সরবরাহের প্রয়োজন দেখা দেয় | পাশ্ববিত।' 
এলাকা বোঝাতে 'ন্রলোকচাঁদের জাঁমদারীকেই বোঝাচ্ছে। তাছাড়া চাকলা বধমানের 
দেয় রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২৮,৫৬১১১৯ টাকা ৭ আনা ৬ পাই, যা বঙ্গদেশের যে 
কোন চাকলার রাজস্ব হতে আধিক। ১৭৫৯ খুবস্টাব্দের জুলাই মাসে গভর্ণর 
হলওয়েলকে লিখিত হগ ওয়াটস্‌-এর এক পন্রে জানা যায় যে? ইস্ট হীণশ্ডয়া কোম্পানি ও 
ভ্িলোকচাঁদের সম্পর্ক মোটেই স্বাভাঁবক ছিল না।৯০ জঁমদার ম্র্শদাবাদের 
নবাবের অধানচ্ছ কোম্পানির কর্তৃত্বকে মেনে নিলেও কোম্পানির কর্ম কতাঁদের ব্যন্তিগত 
লাভালাভের প্রশ্ন জাঁড়ত থাকায় সংঘর্ষ আঁনবার্য ছিল । ওয়াটস-এর পন্র পেয়ে লেফঃ 
নোল্লিকিনসের অধীনে ৪৩০ জন সৈন্যের একটা দল বর্ধমান অভিমুখে যাত্রা করে । 
এই যুদ্ধে উভরপক্ষে ৪৪ জন সৈন্য নিহত ও ৫&৭জন আহত হয়োছল।৯১ যাক্ধান্তে 
উভম্নপক্ষের একটা মটমাটের ব্যবস্থাও হয় । 

মীরজাফর খানের পদচুতির পর ১৭৬০ খস্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের 
এক চুন্ততে তাঁর জামাতা মীরকাশিমকে বাংলার নবাবরদপে স্বীকাতি দেওয়া হয় । 


রাজবংশানূচরিত ১৮১ 


এঁ বছরের ১৭ই নভেম্বর তারিখের কোম্পানির কারবিবরণী হতে জানা যায় যে, 
চাকলা বর্ধমানসহ মোঁদনীপুর ও টট্টগ্রামের রাজস্ব আদায়ের সনদ ইতিমধ্যেই নবাব 
মশরকাশিম খানের নিকট ১৫ই অক্লোবর (১লা কার্তিক, ১১৬৬ সাল) তারিখে 
কোম্পানির হস্তগত হয়েছিল ।৯২ 

নূতন সনদ লাভের পর 'ন্রলোকচাঁদের সঙ্গে কোম্পানি ও মশরকাশিমের বিরোধ 
যে চরম পরাঁয়ে পেশছোছিল, তা তিন পক্ষের পন্লাবলণ হতে জানা যায়৷ মশরকাশিমের 
চরেরা সংবাদ সংগ্রহ করে কোম্পানির কমকতাদের িনকট পেশছে দিত। বর্ধমান 
বশরভূম ও মেদিনীপুরের জমিদারগণ (এ সময়ে মোঁদনীপুরে বহু জমিদার ছিলেন ) 
বিদ্রোহ করতে পারে, এই সংবাদ মশরকাশিম কর্তৃক কাঁলকাতায় প্রোরত হলে যুদ্ধের 
প্রস্তুতি চলতে থাকে । 'ভ্রিলোকচদিও প্রায় ১৫ হাজার পদাতিক সংগ্রহ করে, যাকে 
অনেকে ফকির বিদ্রোহের প্রথম প্যাঁয় বলে মনে করেছেন। বধধ্মানের রাজাকে 
উঁচত শিক্ষা দেবার সুযোগ গ্রহণ করে কোম্পাঁন যেন প্রয়োজনীয় সৈন্যবাহনীসহ 
বধধমান আভিষান করে ; মশীরকাশিমের পন্রাবলী হতে এসকল তথ্য প্রকাশ পেয়েছে । 
কন্তু ইতিপূর্বের ঘটনাবলণ স্মরণ রেখে ইংরাজগণ নবাবের কথামত সহসা বর্ধমান 
আক্রমণ করে নাই। মোঁদনীপুরের জমিদারগণকে মীরকাশিম কোম্পানির সহায়তায় 
দমন করেন এবং অতঃপর নবাবসৈনা সহসা বারভূমের জমিদার আসাদ জামান খানকে 
আক্মণ করায় তান আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। ন্রিলোকচাঁদ ও আসাদ জামান 
খান সম্পকে প্রচাঁলিত হীতহাস নীরব হলেও '্রিলাকচ্দি সম্পকে এক সরকারা 
প্রাতবেদনে জানা যায়৯৩--%1106 68115 085৪9 ০01 7317101591) 1015 4) 3010191) 
৮675 (০০০15 01069, 11116 730105/121) [২219 9198 998109 01119 01809661 
07 00617217151 811৫ 1511150 82911190 015 13116191) 2061)0210165 ৮৫ 119101 
ড/1)10 ০০100161515 0915966৫147) 01 01)5 2901) 10695120061, 1760. 


বাংলার রাজনীতিতে আঁস্িরতা, নবাব ও কোম্পানির অসহযোগিতা, বর্ধমানের 
দক্ষিণ অঞ্চলে সাময়িকভাবে মারাঠা-তেলেঙ্গানা সৈন্যদলের হাঙ্গামা ও দেশব্যাপী 
অরাজকতার ফলে বিপুল পাঁরমাণে রাজস্ব অনাদায়ী হয় ফলে রাজাও দেয় রাজস্ব 
যথাসময়ে উস্ুল দিতে অক্ষম ছিলেন ।৯৪ ক্লাইভের অসুস্থতা ও ১৭৬০ খুনস্টাব্দের 
ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর 'ন্রলোকচাঁদের সঙ্গে কোম্পানির 
সম্পকের অবনতি হতে শর: হয় । হলওয়েলকে অস্ছায়ীভাবে গভর্ণর নিষযুন্ত করার পর 
কোম্পানির সঙ্গে রাজার বিরোধ ক্রমশ বাঁদ্ধ পায় । 

১৭৬০ খনস্টাব্দের গ্রাপ্রল হতে জুন পর্যন্ত তিন মাস কাল যাবৎ মারাঠা ও 
তেলেঙ্গানা সৈন্যদল শিউভাটের নেতৃত্বে মেদিনীপরসহ বর্ধমানের দাঁক্ষিণ অঞ্চলে 
আক্রমণ ও লুণ্ঠন শুর; করে এবং বর্ধমান জামদারীর অধানচ্ছ মপ্ডলঘাট, মানকুর, 
চিতুয়া, ভুরশুট, বালিগড়ীঃ চৌমহা ও জাহানাবাদ পরগণায় প্রায় ২।৩ লক্ষ টাকা ল্‌স্ঠন 
করে। অপরাদকে মশরকাশিমের নিধূন্ত সুলেমান বেগ নামক গৃপ্তচরের 'নিকট সংবাদ 
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পাওয়া যায় যে, রাজা ১৫০০০ হাজার সিপাহী সংগ্রহ করছেন এবং কোম্পানির কর্ম- 
কতারদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত আরও ছোটথাট ঘটনা তাঁদের নজরে আনার চেষ্টা করেন। 
মশরকাশিমের নবাবী ও ইংরাজদের বর্ধমানের দেওয়ানী উপঢোৌকন দেওয়ার বিষয় 
ভিলোকচাঁদ যে 'নাঁবধায়ভাবে মেনে নেয় নাই সে খবরও কলিকাতায় পেশছেছিল। 
মীরকাশিম কাঁলকাতার কাউনীসলে আরও আঁভিযোগন করেন ষে, বর্ধমানের ভুতপরুব 
জমিদার কীতি“চাঁদ রায় চিতুয়া, বরদা ও চন্দ্রকোনার জমিদারী আঁধিকার করে নবাব 
বুজাটীদ্দিনের নিকট ফরমান আদায় করোছলেন এবং এঁ ফরমান বাতিল করে প[বেস্তি 
জমিদারগণের বংশধরদের ফিরিয়ে দিলে বধমানের রাজা আর্ক 'দক দিয়ে দুবল 
হয়ে পড়বে ।৯৫ 

নবাবের 'নিকট হতে এসকল সংবাদ পেয়ে একদল ইংরাজ সৈনাকে বধমানে প্রেরণ 
করা হয়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সংঘষ" এড়াবার জন্য সৈন্যদলাট বর্ধমানে না গিয়ে 
মোঁদনীপুরের পথে যাত্রা করে। নবাব ইংরাজদের আরও পরামর্শ দিয়েছিল যাতে 
রাজা তাঁর ?সপাহীবাহনণ ভেঙ্গে দেন । ইংরাজদের এই সংঘর্ষ এ্ঁড়য়ে যাওয়ার অপর 
একটা কারণ অনুমান করা যায়। নবাব ও কোম্পানি- এই উভয়পক্ষের যড়যন্ত্র ও 
রাজস্থের জন্য অত্যধিক চাপের ফলে 'ন্রিলোকচাঁদ মারাঠা সেনাপতি শিউভাটের সঙ্গে 
যোগাযোগ করার চেম্টা করেন*৬ এবং 'ন্িলোকচাঁদ বীরভুমের জমিদার ও মারাঠাদের 
সহায়তায় সামমলিতভাবে মূর্শিদাবাদ অবরোধ করতে পারে, এই সংবাদ পেয়েই সম্ভবতঃ 
কোম্পানি রাজার সঙ্গে সংঘষে'র পথ পরিহার করে ।৯৭ 


১৭৬০ গ্রীস্টাত্দের জুন মাসের শেষ ভাগে কোম্পানির সঙ্গে রাজীর বিবাদ এর.প 
চরম পায়ে পোছেছিল যে, উভয়প্ক্ষ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। হগ ওয়াস, 
হলওয়েলকে যে পর্ণ প্রেরণ করেন তা*হতে জানা যায় যে, ব্লাউনের অধীনে ২০০ জন 
সৈন্যের একাট দল বর্ধমান আঁভষান করতে গেলে রাজাও ৭।৮ শত দিপাহ? নিয়ে বাধা 
প্রদান করেন। এই সংঘষে' কোম্পানির ৪৫জন সিপাহী মারা যায় এবং ৫&৭জন 
গুরুতররূপে আহত হয়েছিল। রাজা প্রায় ৫০০০ হাজার পাইক-বরকন্দাজ সংগ্রহ 
করছে, এ খবর পেয়ে ইংরাজগণ শহরের দিকে আর অগ্রসর হয় নাই। এ বংসরের 
সেপ্টেম্বর মাসে বীরভুমের নৃতন জামদার সেরগড়, সেনপাহাড়ী, গোয়ালাভূম, 
আজমংশাহ, মজঃফরশাহণী ও মনোহরশাহী পরগণা আক্রমণ ও লূণ্ঠন করলেও 
ভ্রিলোকচাঁদের পন্লে জানা যায় ষেঃ কোম্পানি এর কোন প্রাতকার করে নাই ।৯৮ 

উত্তরোত্তর রাজস্ব বৃদ্ধির দাবী মেটাতে অক্ষম হওয়ায় রাজা বর্ধমান শহর হতে 
পলায়ন করে সপাঁরবারে আত্মগোপন করায় ক্যাপ্টেন মার্টিন হোয়াইটের নেতৃত্বে একদল 
সৈন্য দামোদরের দক্ষিণ তারে 'শিবির স্থাপন পূবক অপেক্ষা করতে থাকে এবং রাজার 
সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পথে না যেতে হোয়াইটকে 'নিষেধ করা হয়োছিল। সৈন্যদলকেও 
কঠোরভাবে নরেশ দেওয়া হয় তারা যেন চ্ছানীয় জনসাধারণের উপর কোনরপ 
অত্যাচার না করে; কারণ দেওয়ানগরঞ্জের ঘটনা সম্পকে কোম্পানির কম'কতাঁগণ 
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সচেতন ছিলেন৷ ইংরাজ সৈন্যদল কাঁলকাতা হতে হুগলণীর পথে কালনায় উপপাস্ছত 
হয় এবং সেখান হতে তারা বর্ধমানের পথে অগ্রসর হতে থাকে । কাঁলকাতা হতে 
সংাক্ষপ্ততম পথে না গিয়ে দীর্ঘতম পথে আভিষানের (মার্চপাস্ট ) অর্থ হল এতদণ্ল 
কোম্পানির অধীন, একথা জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়া ও রাজাকে ভাত প্রদর্শনের 
দ্বারা অধীনতা স্বীকার করানো । 

রাজা সেনপাহাড়ী দুর্গে অবস্থানরত আছেন এই সংবাদ অবগত হয়ে মেজর হোয়াইট 
সেনপাহাড়ী দুর্গ অবরোধ করে কামানগুলি দখল করে নেয় ও দুর্গের অন্যান্য দ্ুব্যও 
ল1ণ্ঠত হয়েছিল বলে জানা যায় । এরপর কিল্লাদার হায়ার সিংকে বন্দী করে দর্গাঁটকে 
প্রহর বোষ্টত করে রাখা হয় ।৯৯ সম্ভবতঃ শন্রলোকচাঁদ এই সময়ের পূর্বে সেনপাহাড়ী 
ত্যাগ করেছিলেন । ক্লাইভ ছিতশয়বার ভারতে প্রত্যাবর্তন করার পর কোম্পাঁনর সঙ্গে 
ব্রিলাকচাঁদের সম্পকে উন্নতি ঘটে। ক্লাইভের সঙ্গে সম্রাটের সাক্ষাতের সময় মিঃ 
সামনার বর্ধমানের রাজার জন্য রাজাধিরাজ উপাধি ঝালরদার পালকি ও শিরোপা 
প্রার্থনা করায় দেওয়ান নবকৃষ্ণ মুন্সী নিজ তহবিল হতে ১০ হাজার টাকা ব্যয় করে 
রাজা কৃষ্চন্দ্রের জন্য রাজরাজেন্দ্র উপাধি ও শরোপা প্রার্থনা করেন। কিন্তু 
ন্রিলাকচাঁদের ভাগ্যে সম্রাটের আনূকুল্য বাঁধত হলেও এ যাল্নায় কৃষচন্দর প্রার্থনা 
নিষ্ফল হয়। অবশ্য কৃষচন্দ্রু ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দের মাচ" মাসে সম্রাটের নিকট হতে 
রাজরাজেন্দ্র উপাধিসহ ঝালরদার পালাঁক ব্যবহারের অনুমতি পেয়েছিলেন ।১০০ 

কাটোয়া ও অগ্রদ্বপের যুদ্ধে মশরকাশিমের পরাজয়ের পর ইংরাজদের সঙ্গে 

ন্রিলোকচন্দ্রের একটা আপোস-মনমাংসা হওয়ায় কোন সংঘষে'র সংবাদ জানা যায় না। 
১৭৬৪ গ্রীস্টাব্দে সম্রাট 'ছিতীয় শাহ আলমের এক ফরমান বলে তান “রাজা- 
বাহাদুর" উপাধি পান । পঃনরায় ১৭৬৫ গ্রীস্টাব্দে 'মহারাজাধরাজ” উপাধিসহ ৫০০০ 
হাজার পদাতিক ও ৩০০০ হাজার অম্বারোহী সৈন্য রাখার অনূমাঁতি লাভ করেন। 
ব্রিলোকচাঁদি সম্রাটের নিকট হতে যেরপে শেষ ফরসানথানি লাভ করেছিলেন, এ ষূগে 
বহু জমিদারের এট আকাচ্কষিত ও ঈীপ্সিত ছিল। হিজরী ১১৮১ অন্দের রমজান 
মাসের ১৪ই তারিখে ( ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দ) প্রধান সেনাপতি মারফৎ তিনি মহারাজাধিরাজ 
উপাঁধ ব্যবহারের ফরমান লাভ করেন। এছাড়া সম্রাট প্রদত্ত ফরমানে আরও উল্লেখিত 
ছিল যে, তান সৈন্যবাহিনীতে পাঁচ হাজার পদাতিক, 'তিন হাজার অশ্বারোহী সৈনা ও 
কামান ব্যবহারের আঁধকারপ্রাপ্ত এবং সৈন্যবাহিনীতে সামরিক বাদ্য ব্যবহারের অনুমতি 
ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্মান।১০১ এ উপাধি সেকালে বাংলার অপর কোন 
জাঁমদারের ছিল না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ইাতিপ্‌বে ১৭৬০ গ্রীস্টাব্দের ২৪ধো 
ডিসেম্বর তারিখে 'তান ইস্ট হীণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট তিন হাজার টাকার মূল্যের 
[তন প্রন্থ খিলাত পেয়োছলেন (হস্তী-২০০০ টাকা; পোষাক-৬০০ টাকা ও শিরপৈচ 
80০ টাকা )। 

১৭৪৪-১৭৭০ গ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সুদশর্ঘ ২৬ বছরের মধ্যে তিনি নিরুপদ্রবে এক বছরও 
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কাল কাটাতে পারেন নাই। সেকারণে তাঁর সময়ে বর্ধমানে বা রাজসভায় সাহিত্য- 
চচ্চাঁর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বর্ধমানের ঘটনা 'নয়ে গঙ্গারাম দত্তের “মহারাষ্ট্র 
পুরাণ লিখিত হলেও কাব, 'ন্রিলোকচাঁদের অনগৃহীত ছিলেন না। এই সময়ে 
মোঁদনীপূর জেলার কাব আঁকিগুন চক্রবত? তাঁর অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন এর.প 
মনে করা যায়। এছাড়া রাজপাঁরবারের দেওয়ান চুপ নিবাসী ব্রজকিশোর ও তাঁর 
পুত্র নন্দকুমারের শান্তপদ রচনার জন্য খ্যাত ্ছিল। পরবতর্ণকালে ব্রজকশোরের 
পূত্র আকিণনও রাজঅন্গ্রহ লাভ করোছলেন। বাংলার সর্বপ্রধান জাঁমদার হিসাবে 
[ন্রলোকচাঁদ বহ- জনাঁহতকর কাজ করেছেন। তাঁর আনূকুল্যে যে সকল টোল, দেবালয় 
প্রাতষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের 'নামত্ত ভূঁমিদানই তাঁর অক্ষয়ক।তকে 
আজও স্মরণ করছে । 

[ন্রলোকচাঁদের সময়ে বর্ধমান জেলার [বাঁভন্ন স্থানে যে সকল দেবায়তন 'নার্মত 
হয়োছল, স্থাপত্য ও অলঙ্করণের বিচারে সেগুলি ছিল শ্রেম্ঠতর ৷ তাঁর সময়ে কালনা 
শহরে পশচশরত্ব বিশিষ্ট কৃষচন্দ্র ও গোপালজণ মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এছাড়া 
কালনায় অনন্তবান্দেব, রঃপেম্বর শিব, ভুবনেশ্বর শিব, কাশানাথ শিব, বিজয় বৈদ্যনাথ 
1শবমান্দির নমাঁণ করান । বর্ধমান শহরে রাজবাড়ীর পাম্বে লক্ষীনারায়ণজণউ মান্দির 
তাঁর আমলে নিমিত হয়োছল। শোনা যায় যে, রাজবাড়ীর একাংশের 'নিমণিকার্য 
তাঁর আমলেই শূরু হয়েছিল ( যেখানে বর্তমানে 'উয়োমেম্স কলেজ' স্থাপিত 
হয়েছে ) এবং এই অন্রালিকার 'নিমণিকার্য তেজচন্দ্রের আমলে শেষ হয় । ন্িলোক- 
চাঁদের আমলে প্রতিষ্ঠিত নন্দিরগুল তাঁর কার্তির অন্যতম 'নিদর্শন। 

সারাজীবন ধরে সংঘষ ও সংঘাতের মধ্যে জমিদারী পাঁরচালনা করে এবং ইস্ট 
ই'শ্ডয়া কোম্পা'নর স্ুবধাভোগণী কর্মচারীগণের হাত হতে পোন্ক ও স্বীয় আঁধকৃত 
জাঁমদারী রক্ষা করে মান্র ৩৮ বছর বয়সে ১১৭৭ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ (২৫শে মে, 
১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দ ) সাবিন্লা চতুর্দশী 'তাঁথতে মহারাজাধিরাজ 'ব্রলোকচাঁদ পরলোক- 
গমন করেন । মৃত্যুকালে দুই পত্বী, এক পত্র ও দূই কন্যা রেখে যান । প্রথমা পত্বীর 
কথা প্‌বেই বলা হয়েছে । তাঁর "দ্বিতীয়া পত্রী 'বিষণকুমারশ ছিলেন সেরগড় পরগণার 
অন্তর্গত উথরা গ্রামের মেহেরচাঁদি হাণ্ডের কন্যা ও বস্তারাসংহ হাণ্ডের ভাগনী । 
মেহেরচাদ লাহোরের মচ্ছিহাটা হতে বধমানে আসেন এবং রাজান[গ্রহ ও 
পত্তন।দারা বন্দোবস্তের দরুণ এই বংশ এখনও উখরায় বসবাস করছে । মহারানী 
1বষণকুমারীর গ্রে” একমান্র পুত্র তেজচন্দ্র ১১৭১ সালের ৬ই মাঘ (১৭ই জানয়ারা, 
১৭৬৪ শ্রীস্টাম্দ ) জন্মগ্রহণ করেন এবং তোতাকুমারশ ও চিন্রকুমারী নানী কন্যাঘয়ের 
সঙ্গে লাহোর নিবাসী আলমচাঁদ শেঠ ও দয়াচাঁদ শেঠের বিবাহ হয়েছিল । মৃত্যুকালে 
মহারাণশ বিষণকুমারী ও সুযোগ্য দেওয়ান রূপনারায়ণ চৌধুরীর উপর নাবালক পনুত্ 
ও জাঁমদারশ পাঁরচালনার ভার অর্পণ করে যান । 

'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, কোম্পানি ও নবাবের দ্বৈতশাসন এবং কোম্পানির রাজস্বনীতির 


রাজবংশানৃচরিত ১৮৫ 


ফলে ভ্রিলোকচাঁদের কোষাগার এরূপ শ্্‌না হয়েছিল যে, ৪২ লক্ষ টাকা রাজস্ব 
প্রদানকারা জমদারের উত্তরাধিকারীকে তাঁর পারলোকিকক্রিয়া সম্পাদনের 'নামিত্ত 
কোম্পানির নিকট অর্থ কর্জ করতে হয়েছিল। অথচ ইংরাজ রোসিডে্টগণের প্রদত্ত 
বিবরণে গার সম্পর্ক বহু ভুল তথ্য তুলে ধরা হলেও 'পিটারসন শ্রিলোকচাঁদের প্রশংসা 
করে গেছেন১০২--%75 1811915)8 ০1 730105/210 11036 [010৬1095118 
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019 25 62118105150, 1০0 668 & 1021) [010 0175 60৬61010616 27 01091 00 
[06100100 1015 991176179 005010155. 
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১৭৭০ শ্রীস্টাব্দে (বাংলা ১১৭৭ সাল ) মহারাজা শ্রিলোকচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর 
ছ'বছর বয়স্ক নাবালক পুত্র তেজচন্দ্রের অবিভাবকর্‌পে মাতা মহারানী 1বিষণকুমারী 
দেবী জমিদারী পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। কোম্পানির উচ্চপদস্থ কম"চারশগণ 
তেজ্চন্দ্রের জমিদারীর দায়িত্ব তাঁকে দিতে আঁনচ্ছুক থাকলেও বষণকুমারীর 
বাঁদ্ধমত্তার জন্য তাঁদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। অবশ্য এর জন্য তাঁকে প্রচুর ঘুষ 
দিতে হয়েছিল । মহারানী তাঁর পত্রের পদপ্রাপ্তির জন্য দশসহস্্র মুদ্রা নজরানা- 
সহ এলাহাবাদে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট আবেদন করেন। হিজরী ১১৪৪ 
সনের ১২ সওয়াল ১২ জুলুস (১৭৭১ থাাস্টাব্দে) তারিখে এলাহাবাদের দরবার 
হতে প্রধান সেনাপতি সয়ফং-উদ্‌-দৌল্লা মশরসারেফ খাঁর মাধ্যমে তৈজচন্দ্রকে মহারাজা- 
ধিরাজ উপাধিসহ ৫০০০ পদাতিক সৈন্য, ৩০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, কামান, সামরিক 
বাদ্য, ঝালরদার পালকি ও তোগ ( পতাকা ) ব্যবহারের অনূমাতি দেওয়া হয় ।১০৩ 

১৭৭৪ খুইস্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল পদে ওয়ারেন হোস্টংস-এর নিষুক্তির পর 
বর্ধমান জাঁমদারীর দেওয়ান মনোনখত করার বিষয়ে সপারিষদ গভর্ণর জেনারেলের সঙ্গে 
বিষণকুমারণীর মতান্তর শুরু হয় এবং তাঁর আপত্তি সত্বেও 'ভ্রিলোকচাঁদের আমলের 
দেওয়ান রূপনারায়ণ চৌধুরীর পাঁরবতে চুপ নিবাস ব্রজাঁকশোর রায়কে দেওয়ান 
পদে নিষুস্ত করা হয়। দেওয়ান নিষনুন্তির ব্যাপারে বর্ধমানের রোসিডেপ্ট জন গ্রাহাম ও 
পরবতর্ন রেসিডেণ্ট চাল“স স্টুয়ার্ট উভয়েই দঃ*লক্ষ টাকা হিসাবে উৎকোচ গ্রহণ করে- 
ছিলেন ।১০৪ ব্তরজাঁকশোরের সঙ্গে প্রথমাবধি মহারানীর বিরোধ ছিল এবং বধ মানের 
রোসডেণ্ট স্বাভাবিক কারণেই দেওয়ানের পক্ষাবল্বী হয়েছিলেন । ১৭৭৪ খঢাস্টাব্দে 
মহারানী কাউনাঁদলে আঁভযোগ আনেন ষে, ব্রাকশোর ও রেনিডেন্ট, হেস্টিংসের 
সম্মতিতে তাঁর নাবালক পত্রের আর ও সম্পাত্তর অপচয় ঘটাচ্ছে। হেস্টিংসের তান 
আপাতত সত্তেও কাউনাঁসলে ব্রজাকশোরকে আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রদান করতে বাধ্য করা 


১৮৬ বর্ধমান £ হীতহাস ও সংকৃতি 


হয়। মহারানীর আভযোগে আরও জানা যায় ষে, বর্ধমান জামদারণ হতে হেস্টিংস 
১৫০০০ টাকা, তাঁর দেশীয় সেক্রেটারী কানাইলাল ৫০০০ টাকা ও সহকারী কাশশলাল 
৫০০ টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেন। বিরোধী সদস্যগণ কর্তক আন৭ত প্রস্তাবে 
হোস্টংসের পক্ষীয়গ্ণ তীব্র বিরোধতা করলেও১০৫ ব্লজাঁকশোর রায়ের অর্থনৌতিক 
অপরাধের সঙ্গে হেস্টংস জাঁড়ত না থাকলে তদন্তের স্বপক্ষে তাঁর বিরোধিতার অপর 
কোন গ্রহণযোগ্য কারণ ছিল না। 

১৭৭৫ খুনস্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী কাউনাঁসলের আদেশে ব্রজাকশোরকে বরখাস্ত 
করে মহারানণর হস্তে দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং এ কাজের জন্য কাউনাঁসলের সদস্যগণ 
দ-*লক্ষ টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেন । মহারানীর অভিযোগে জানা যায় যে ব্লজকিশোর 
১১ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছিল এবং এর সংহভাগ হোঁস্টংস-এর প্রাপ্য ছিল। অবশ্য 
সংখ্যাধক্যের জোরে আঁভযোগ বাতিল হলেও বহু সদস্য নঃসন্দেহ ছিলেন যে, অআভ- 
যোগাঁট 'ভাতিহীন নয় । হোস্টংসের জীবনীকারের মতে মহারাজ নন্দকুমার কর্তৃক 
আনীত আভযোগ ইংলশ্ডে প্রচারিত হওয়ার পর অথাৎ ১৭৭৪ খুনস্টাব্দের ডিসেম্বর 
মাসে মহারানী অভিযোগ করেন এবং এটি হেস্টিংসের বিচারের সময় উত্থাপিত হয়ে- 
পল ।১০৬ ১৭৭৫ খৃঁস্টাব্দ হতে ১৭৭৯ খাস্টাব্দ পর্যন্ত মহারানশী নিজে জমিদার? 
পারচালনা করেও রাজস্ব জমা দিতে অক্ষম হওয়ায় ১৫ বছর বয়স্ক তেজচন্দ্রকে জামি- 
দারীর ভার অ্পণ করা হয় । ১১৮৪ সালের ২০শে অগ্রহায়ণ তেজচন্দ্রের পিতামহার 
(ইনি আঁম্বকার রান নামে পারচিত ) মৃত্যু হয় এবং তাঁর দেওয়ান কৃষ্রাম মিত্র 
রাজস্ব-জমা উন্ুল দিতে না পারায় নবকৃষ্ণ মুন্সী জামিনদার হন (২৫শে এপ্রিল, 
১৭৭৭ থুনীস্টাব্দ ) 1৯০৭ 

1িষণকুমারণর পাঁরচালনাধীনে ১৭৭৯-৮০ খু+স্টাব্দে জামদারণর দেয় রাজস্ব ৬ লক্ষ 
টাকা উল 'দতে না পারায় হেস্টংস ও নবকৃষণ মুন্সীর গোপনচক্র সায় হয়ে উঠে 
এবং ৯৭৮০ গ্রাস্টাব্দের ২১শৈে জুলাই হেস্টিংসের পরামর্শে নবকৃষ্ণ বধ'মানের 
সাঁজোয়াল পদের জন্য আবেদন জানায় । নবকৃষণ বধধধমান জিমিদারশীর বকেয়া রাজস্ব 
পরিশোধের জন্য তেজচম্দ্রকে ১২% হার সুদে ৯ লক্ষ টাকা কর্জ দেন।১০৮ এছাড়া 
ব্যন্তিগতভাবে তিনি ২৬শে জুলাই-এর মধ্যে হেন্টিংসকে ৫% হার সুদে ৩ লক্ষ টাকা 
ধার দেন। হেস্টিংস-এর বিচারের সময় ( ইমাঁপিচমেন্ট ) প্রকাশ পায় যে, তিনি এ 
অর্থ নবকৃষ্ণকে পরিশোধ করেন নাই এবং টাকা ধার নেওয়ার জন্য কোন সন্তোষজনক 
জবাব ছিল না। উংকোচের 'তন লক্ষ টাকা 'লাঁখতভাবে ধার হিসাবে দেখালেও 
[বিচারকগণ হেস্টিংস-এর জবাবে সম্তুষ্ট ছিলেন না; উপরন্তু প্রজাপাড়ন ও কোষাগার 
তছর্‌পের আংশিক দায়িত্বও তাঁর উপর বতরি। নবকৃক আদায়ীকৃত রাজস্বের উপর 
১২% হারে “রস্ম* ( কমিশন ) পেয়েছিলেন ।১০৯ 

৪ঠা আগস্ট নবকৃষ্ণ বর্ধমানের সাঁজোয়াল 'নিষুত্ত হন এবং এই পদে তিনি ১৮ মাস 
বহাল ছিলেন। প্রথম বছরে তিনি রাজস্ব আদায়ের পাঁরমাণ বাদ্ধ করলেও পর- 


রাজবংশানূচরিত ১৮৭ 


বংসর বিশেষভাবে অকৃতকার্য হন এবং বাংলা ১১৮৮ সালে তাঁর সাজোয়াল পদের 
কার্যকাল শেষ হয় ।১১০ নবকৃষের জীবনীকার যাঁদও উল্লেখ করেছেন, তীন স্বেচ্ছায় 
পদত্যাগ করেছেন ; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাব এই যে, তাঁকে পদচ্যুত করা হয়েছিল । মনে হয় 
এই সময় দেওয়ানী আদালতের জজ মিস্টার আসস্টন, মহারানী িষণকুমারী ও দেওয়ান 
রামকান্তের অসহযোগিতাই তাঁর ব্যর্থতার কারণ । নবকৃষ্ণের পদচ্যাতির পর ২০ বছর 
বয়সী যুবক তেজচন্দ্র জমিদারী পাঁরচালনার দাক্িত্ভার গ্রহণ করেন। এই সময় 
নবকৃ ও গঙ্গাগোবিশ্দ সিংহের মনোনীত কয়েকজন ব্যন্তি সদাসব্দা তেজচন্দ্রকে 
বিপথে চালিত করার চেষ্টা করে। ফলে বিলাস-বাসনে মগ্ন হয়ে তান জামদারণী 
পরিচালনা বিষয়ে কার্যত অত্যধিক অমনোযোগী হওয়ায় বাকী খাজনার দায়ে তাঁর 
কয়েকাঁট পরগণা নিলাম হয়ে যায় । 

১৭৮৬ খনস্টান্দের নাঁথপত্র হতে জানা যেঃ রান। িষণ্কুমারণ ক্ষমতাচ্যুত হয়ে 
মাসিক ৪০০০ টাকা ভাতা বরাদ্দ নিয়ে আম্বকাতে অবস্থানরত ছিলেন । এঁ বছর ২৫শে 
মে তারিখে গভর্ণর-জেনারেলকে 'লাঁথত কালেক্টর কিনলোচের পত্রে তেজচন্দ্র সম্পর্কে 
উল্লেখ করা হয়েছে--১১১....৫৪7£97005 2100, 10111801108 ]95150105 1)5$6 881060 
(16 9০01087২193 ০0111106170 800 816 16901106 1187) 28119”, কালেরর 
তেজচন্দ্রু ও বোর্ডের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের চেস্টা করলেও তেজচন্দ্বের ব্যবহারে 
বোডের সদস্যগণ ক্ষুব্ধ ছিল | ১১৭৬, ৪৬২ টাকা বাকা খাজনার দায়ে তেজচন্দ্রকে গৃহ- 
বন্দ] করা হয় এবং বোর্ডের নিদে'শে কালেক্টর রাজার ৭টি হাতী, ১২টি ঘোড়া, ১টি 
উট, ১ট রূপার হাওদা, ১টি সোনার পাখা, দামশী কাপের্ট ও বহু মূল্যবান আসবাব- 
পত্র বাজেয়াপ্ত করেন এবং জঁমিদারীর অবস্থা পাঁরবর্তনের জন্য পরবত+ কালেক্টর 
সাম:য়েল ডোঁভসের সুপারিশে জমিদার পাঁরচালনার ভার পুনরায় বষণ্কুমারীকে 
অর্পণের জন্য আবেদন গ্রহণ করা হয়। রাজস্ববোর্ডের সভাপতি উইলিয়াম 
কুপারকে লিখিত কালেক্টর সামুয়েল ডৌভসের পত্রে ( ১১.১০.১৭৯৩ ) জানা যায় যে 
মহারানীর অংশের জন্য দেয় রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৯, ৯৯১ ৫৮৩ টাকা ১৩ আনা 
১১ পাই ই কাঁড়।১১২ অতঃপর মাতা ও পত্র পৃথকভাবে জমিদারী পাঁরচালনার 
দাঠ়্ত্ব পান এবং ১৭৯৮ থুবস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বিষণকুমারীর মৃত্যু পযন্ত 
এরূপ বন্দোবস্ত বহাল ছিল। "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর বধধমান জমদারীর অবস্থা 
ক্রমশঃ অবনাতির দিকে চলে যায়। কিন্তু ১৭৯৯ খুখস্টাব্দে তেজচন্দ্র কোম্পানির 
নিষেধ সত্বেও একতরফাভাবে পত্বনীপ্রথার প্রবর্তন করায় তাঁর আর্থিক স্বচ্ছলতা শুরু 
হয় এবং অবশিষ্ট বন্রিশ বছর সুন্নার্ঘষ্ট আয়ের ছ্বারা তান অত্যন্ত বিলাসবহুল ও 
জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপন করেন । পণ্তনীপ্রথার দৌলতে তাঁর আয়ের পরিমাণ 
এরূপ বৃদ্ধ পেয়োছিল যে, এ সময়ে তিনি বঙ্গদেশের সবর্রেষ্ঠ ধনী জামদাররংপে 
পাঁরগাঁণত হয়োছিলেন । 

তেজচন্দ্র বিদ্যোধসাহা ও প্রজানুরঞ্জক জমিদার ছিলেন । বধ মানে ইংরাজী শিক্ষা 


১৮৮ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


প্রসারেব জন্য বহু অর্থ ব্যয় করেন এবং এই সময়ে মিশনারখগণ এখানে ইংরাজী 
বিদ্যালয় স্থাপনের সময় তাঁর নিকট হতে 'বাবধ প্রকার সাহায্য লাভ করেছিল। 
কাঁলকাতার হিন্দু কলেজে এককালীন অর্থদানের জন্যে এ কলেজের পাঁরচালক- 
মণ্ডলীর সদস্যর্‌পে নির্বাচিত হয়েছিলেন । বর্ধমান ও পাম্বস্থ জেলার 'বাভন্ন স্থানে 
বহু মন্দির নিমাণ করেন এবং এ সকল মাঁন্দিরের প্রাতিষ্ঠাংলকে আজও তাঁর 
কীর্ত ঘোষণা করছে । তেজচন্দ্রের সময়ে বধমান শহরের সাঁল্নকটে নবাবহাটে ও 
কালনা শহরে একশ" নয়টি পশবমান্দিরক্ষেন্র' 'নার্মত হয়োছল ॥ বর্ধমান শহরে 
বাঁকা নদীর উপর ও মগ্ররায় সরঘ্বতী নদীর উপর সেতু দুশট (প্রথমটি সংস্কার ও 
'দ্বতীয়টি 'নিমাণ ) তাঁর জনাহতকর কাজের উজ্জ্বলতম দণ্টান্ত। 

প্রচুর অর্থ ও সম্পাত্তর আঁধকারণ হয়েও তেজচন্দ্রের পারিবারিক জীবন স্সখের ছিল 
না। প্রথম জীবনে 'তান ছিলেন বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল । মধ্যযুগের আমীরওসরাহদের 
ন্যায় আটবার 'ববাহের পরও তাঁর একজন বিদেশিনী রাক্ষিতা ছিল । মহারানী বিষণ- 
কুমার” পর্যস্ত অভিযোগ করেন ষে, তাঁর পত্র রাজবাড়ীকে হারেমে পরিণত করেছে । 
তাঁর বিবাহত আটজন পত্বীর নাম জানা যায়, যথা--(১) জয়কুমার (২) প্রেমকুমারী 
(৩) সেতাবকুমারশ, (8) তেজকুমারী, (৫) কমলকুমারী, (৬) নানকীকুমার+, 
(৭) উজ্জবলকুমারী ও (৮) বসম্তুকুমারী ।১১৩ মোট আটজন পত্বীর মধ্যে নানকণ- 
কুমারশ ব্যতীত অপর কোন পত্বীর জীঁবত সন্তান ছিল না। বাংলা ১১৯৮ সালের 
১০ই কার্তিক (২৪শে অক্টোবর, ১৭৯১ ্রীস্টাব্দ ) নানকীকুমারীর গভে প্রতাপচাঁদের 
জন্ম হয়।১১৪ উজ্জওলকুমারীর গর্ভে তিনটি পূ:ত্রসম্তান জন্মগ্রহণ করলেও তারা 
আত শৈশবেই মত্যুমুখে পতিত হয়োছল এবং চতুর্থবারে সন্তান জন্মগ্রহণের সময় 
১২৩৩ সালের ১৩ই মাঘ তাঁর মৃতু ঘটে ।৯১৫ 

তেজচন্দ্রের আটবার 'িবাহ-সত্রে প্রচুর আত্ম য়স্বজনের রাজবাড়ীতে অবস্থান 
হেতু পারস্পারক 'বিবাদ শুর হয় এবং বৃদ্ধ বয়সে তেজচন্দ্রকে এর ফলভোগ করতে 
হয়েছিল। পাঁরবারিক অভ্তঃকলহ শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্রে পরিণত হয় এবং এর ফলে 
তাঁর একমান্র পুত্র প্রতাপ্চাঁদকে বর্ধমান ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। অবশেষে 
প্রতাপের নিরুদ্দেশ বা অকালমত্যু ঘোষিত হওয়ার পর প্রবল প্রাতপক্ষীয়েরা জয়লাভ 
করেন। তেজচন্দ্রের পত্বীগণের মধ্যে মহারানী কমলকুমারীর যথেন্ট প্রভাব প্রাতিপাত্তি 
ছিল এবং তাঁর অদূরদার্শতার ফলে কমলকুমারীর ভ্রতা পরানচাঁদ কাপূরকে দেওয়ানের 
পদে নিষূত্ত করা হয় । কমলকুমারী ও পরানচাঁদের চক্রান্তে তেজচন্দ্রু ও প্রতাপচাঁদ ক্রমশঃ 
অসহায় হয়ে পড়েন। অবশেষে বৃদ্ধের কামাহাতিতে পরানচাঁদ তাঁর এগার বছরের 
কন্যা বসম্তকুমারীকে আহতি 'দিয়ে জমিদারীর সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে সক্ষম হন। 
তেজচন্দ্রু নামে জাঁমদার হলেও প্রকৃত ক্ষমতার আঁধকারণ ছিলেন পরানচাঁদ। 
পরানচাঁদ একাধারে দেওয়ান ও পারিবারিক সম্পকে প্রথমে শ্যালক ও পরে স্বশুর 
রূপে পরিচিতি লাভ করেন। প্রতাপের গৃহত্যাগ্গের পর পরানচাঁদ তাঁর কনিষ্ঠপন্ত 


রাজবংশানচরিত ১৮৯ 


চুনীলালকে দত্বকপনত্ররূপে গ্রহণ করার পরামর্শ দান করেন। সবশেষে একতরফা- 
ভাবে প্রতাপচাঁদের মৃত্যু ঘোষিত হওয়ার পর তেজচন্দ্র, কমলকুমারী ও পরানচাঁদের 
হাতের ক্লীড়নক হয়েছিলেন । ১৮৩২ খুস্টাব্দেরে ১৬ই আগস্ট ( ইরা ভাদ্রু, ১২৩৯ 
সাল) ৬৮ বছর বয়সে (৬২ বংসরকাল জাঁমদার ) ভগ্হদয়ে মহারাজা তেজচন্দ্র রায় 


ইহলোক ত্যাগ করেন। 
(৮) 


রাজ। প্রভাপষাদ্দ (১৭৯১--১৮২১/১৮৫৬ ) 


তেজচন্দ্রের ষম্ঠ পত্ণী নানকীকুমারীর গভে প্রতাপচাঁদের জন্ম হয় এবং জন্মের 
কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর মাতৃ বিয়োগ হওয়ায় পিতামহ মহারানী বিষণকুমারীর িকট 
সস্নেহে লালিতপালিত হন। আট বছর বয়ঃক্রমকালে দিতামহীর মৃত্যু হলে প্রতাপ- 
চাঁদের ভাগ্যবিপর্যয় শুরু হয়। মৃত্যুর পূর্বে বিষণকুমারী দেবীর পাঁরচালনাধীন 
জাঁমদারা তাঁর নামে হস্তান্তরিত হয় । 

নাবালক প্রতাপচাঁদের পক্ষে গঙ্গানারায়ণ মিত্র সরবরাহকার বা তত্বাবধায়ক নিষ্ত 
হয়োছিলেন এবং মহারানীর এই হস্তান্তর প্রথমে অস্বীকার করলেও এই ব্যবস্থা তেজচন্দ্ 
ও কালেক্টর মানতে বাধ্য হন। গভন“মেণ্টের সঙ্গে গঙ্গানারায়ণের পন্রালাপ ও তথ্যাদি 
হতে জানা যায় ষে, প্রতাপ মহারানীর আঁধকৃত জঁমিদারীীসহ মহারাজা উপাঁধ ব্যবহার 
করার অনুমাঁত লাভ করোছিলেন । এ 'বিষয়ে সরকারা সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যগঁলি হল-_ 

1, 4১2 000) 00116060701 00105/8109 150091008 0105 0580 ০01 
71911819101 13151100 10001009779 075 28210010021 0? 00102108170 81911108 
07801008560 (14%///07) 1590 800981509 1600551108 ০010619 111616010. 
(7728) 709150-13, 11. 1798. 

2,.5051105010 0010 71121)91918011115] 15150 01020 3808001, 
10601100806 0115 00810 01091 109 £1812010001)519 0106 15865 18108, 161 (115 
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81105%/50 10 795 0196 16610715 11)10081) 119 88506, 2100 60105 7019 590210. 
(7818) ৫৪65৫-2.1.1799. 

3..:9৯5116100. 010 05108919199) (11055 818108861 (5678072/07) 
০? 118119151901119]) 7১12180 0109100) 1060110108 006 73০810 078 176 
0611%6150 & 06111307) 8100 ৪ $00০167 (0108121) 001 00০ 10912101010 ৫06 
(0 075 9100 ০1 79701 69860)61 118 00০ 1২8111+8 অ111) 00 0116 +০1159601 
০৫ ট1৫5/81,) 1100 আ০৪10 101 90০50 1৮ 8100 10185108660 ৮৩ ৪119৩৫ 10 
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১৯০ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
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(£680%27772) ৪৪2৫ €০ 17956 609910 6%6০0060 10 1169 8৬০1 ৮0 015 1,806 
হ২৪1)8. (7999) 108060-9.4,1799,+ 

5, 76061 00 0০০০1199101 01 9010817১ 11818971101176 ৪ 190661 0011 
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সেক্রেটারী হোজ্ট ম্যাকেঞ্জী সকাশে প্রোরত প্রতাপচাঁদের পত্বীদ্ধয়ের আবেদন- 
পত্রের বিষয়গুলির সঙ্গে উপরোন্ত রাজস্বাবষয়ক পন্গবীলর বিশেষ পার্থক্য নাই। 
তাঁরা আবেদনপত্রে জানয়োছিলেন--“আমারদের ৬প্রাপ্ত স্বামী মহারাজা প্রতাপচন্দ্ 
বর্ধমানের মহারাজা ৬তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরেব পনর বাঙ্গালা ১২২৭ সালের ২৭শে পৌষ 
৬প্রাপ্ত হন এবং আমারাঁদগকে অথাৎ দুই বিধবাকে হিন্দুর ধমশশাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে 
স্থাবরাস্ছাবর তাবদ্িষযয়ে উত্তরাধিকারিণী রাখিয়া যান। আমাদের প্রাপ্ত স্বামীর 
জীবদ্দশায় আতবৃহৎ জামদারণ ছিল তাহা কতক তাঁহার শিতামহণীর দত্ত কতক তাঁহার 
পিতার দত্ত কতক তিনি স্ব্নং ক্লুয় করেন । আমারদের ৬প্রাপ্ত স্বামীর মৃত্যুর সাত বৎসর 
পূর্বে তাঁহার পিতা বৃদ্ধ হওয়াতে আপনার পৈতৃক ও স্বোপার্জিত তাবাদ্ষয় দান 
পত্রের দ্বারা প্রতাপচদ্দ্রকে দিয়াছিলেন এবং তাহা দেওয়ানী ও কালেকটরণশী আদালতে 
রেজিষ্টরন কাঁরয়া দেন ।” 

প্রতাপচাদি উচ্চশাক্ষত ছিলেন না বটে কিন্তু তাঁর সাহস, বৈষায়ক বৃদ্ধি ও 
অমায়ক ব্যবহারের জন্য বর্ধমান ও কাঁলকাতার শিক্ষানুরাগী মহলে একটা বিশিষ্ট 
স্থান আধকার করতে সক্ষম হন। অপাঁরণামদর্শঁ মহারাজা তেজচন্দ্রকে আজীবন 
নারীসঙ্গদোষে ইন্ধন জ্যাগিয়োছল কাশীনাথ কাপুরের পত্র পরানচাঁদ কাপুর । 
অত্যন্ত দাঁরদ্রু অবচ্ছায় কাশীনাথ পাঞ্জাব হতে ভাগ্যযান্বেষণে বর্ধমানে এসোঁছলেন। 
তাঁর কন্যা কমলকুমারীর রূপলাবণ্যে মুখ্ধ হয়ে তেজচন্দ্র পণ্চমবার দারপাঁরগ্রহ করেন 
এবং এই 'বিবাহসত্রে পরানচাঁদ দেওয়ানের কার্ষভার লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে 
গবষণকুমারীর মৃত্যুর পর তেজচন্দ্র, পরানচাঁদ ও কমলকুমারীর হাতের ব্রড়নকে 
পরিণত হয়েছিলেন । প্রতাপচাঁদের বিষয়বৃদ্ধি জ্ঞানের ফলে পরানচাঁদের প্রবল 
আপাতত সত্বেও তেজচন্দ্র পরলোকগত মাতার সম্পাত্তর বিরাট অংশ তাঁর নামে হস্তান্তর 
করতে বাধ্য হন। এই সময়ে তিনি সাধক কমলাকাস্ত ভট্রাচার্ষের অন:গ্রহ লাভ করেন 
এবং কমলাকাস্ত পিতা ও প্যন্ত্রের মিলন ঘটানোর চেস্টা করলেও পরানচাঁদ সে প্রচেষ্টা 
ব্যর্থ করতে সক্ষম হন। বর্ধমানে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, পরানচাঁদ নানা- 
ভাবে তেজচন্দ্রকে কমলাকান্তের বিরুদ্ধে অসম্মানজনক বাবহারে প্ররোচিত করায় তিনি 
মহারাজাকে নির্বংশ হওয়ার আভশাপ দেন। প্রতাপচাঁদকে দুবার 'বষ প্রোগে 


রাজবংশানূচরিত ১১৯১১ 


হত্যার চক্রান্ত করেও পরানচাঁদ ও কমলকুমার সফল না হওয়ায় আত হীন ও জঘন্য 
চক্রান্তের জালে প্রতাপকে আবদ্ধ করা হয় । হ-গলী কোর্টে সাক্ষদানের সময় প্রতাপ- 
চাঁদ কোন প্রকারেই তাঁর প্রকৃত অপরাধের উল্লেখ না করলেও তাঁর জবানবদ্দীতে 
পাওয়া যায়-_“ক্রমে আঁধক মদ থাইতে লাগলাম । শেষে অদঞ্টদোষে গুরুতর পাপ- 
গ্রস্ত হইলাম । তখন কমলাকান্ত ভট্রাচার্ধের 'নিকট স্বকৃত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি, 
জিজ্ঞাসা করায়, তিনি ব্যবস্থা দিলেন, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানল ; তাহা অশস্তে 
চতুর্দশ বৎসর অজ্জাতবাস |” এখন প্রশ্ন জাগে যে মহাপাপটি কোন শ্রেণীভুক্ত! এক- 
দিকে বিশাল জাঁমদারীর মালিক হওয়ার সন্তাবনা এবং পাপ ব্যন্ত না করার জন্য অপর- 
দিকে চরম দারিদ্র ও লাঞ্ছনা অপেক্ষা করে আছে ; অথচ পৈত্রিক সম্পাত্ত ও জাঁমদারীর 
জন্য মামলা দায়ের করেও তান তা প্রকাশে আনচ্ছুক। এক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্তের 
[বিধান (মনুসধাহতা ১০৪-৫/১১ ) হতে অনুমান করা যায় যে অপরাধটি ছিল 
“ারুপত্বীগামনী বা শবমাতৃগামী' | প্রতাপের দুই সুন্দরী স্ত্রী বর্তমান। এক্ষেত্রে 
সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করা যায় ষে, কমলকুমারীর যোগাযোগে ও হীন 
চক্রান্তের ছারা 'তাঁন গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হন; অবশ্য তেজচন্দ্রের অজ্জতসারে এটি 
ঘটোছিল। সম্ভবতঃ স্ুরাপানে মত্ত অবস্থায় কমলকুমারী কর্তৃক প্রতারিত হয়ে 
প্রতাপচাঁদ শাস্বের বিধান অনুসারে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি অন্যান্য 
দোষে দোষী হলেও নারীঘাঁটত কোন দুর্বলতা তাঁর ছিল না। হুগলী কোর্টে 
কোন সাক্ষীই এবিষয়ে ইঙ্গিতও করেন নাই । 


সম্ভবতঃ প্রতাপচাঁদি ১৮২০ খস্টাব্দের জানয়ারী-ফেব্রুয়ারশ মাসে বর্ধমান ত্যগ 
করেন এবং ফেব্রুয়ারী মাসে কাঁলকাতাস্ছ বাব রামরত্ব মল্লিকের পত্রের বিবাহ সভায় 
উপাস্ছিত ছিলেন । সেখানে ছদ্মবেশে থাকা অবস্থাতেও সকলে তাঁকে চিনতে পারায় 
তিনি বরকে একটি হারকাঙ্গুলীয় দান করে পুনরায় নিরুদ্দেশ হন। বৃদ্ধ তেজচন্দ্ 
নিরুদ্দস্ট পুত্রের সম্ধানে চতুঁদ্দ“কে লেক প্রেরণ করেন এবং বহ প্রচেম্টার পর এক 
মুসলমান কমচারীর তৎপরতায় তাঁকে রাজমহল হতে বর্ধমানে নিয়ে আসা হয়। 
প্রায়াশ্চত্ত না হওয়ায় গৃহত্যাগ্গের জন্য অন্য কৌশল অবলম্বন করে ১৮২০ খ্রীস্টাব্দের 
শেষভাগে প্রতাপচাঁদ গুরুতর পাড়ার ভান করেন এবং প্রাণের কোন আশা 
নাই, একথা সকলকে বাঁঝয়ে 'দিয়ে গঙ্গাষান্রার জন্য তিনি ১৬ই পোৌঁষ কালনায় গমন 
করেন। কেবলমান্র রাজবল্লভ কবিরাজ ব্যতীত তাঁর 'নিজের কোন লোক কালনায় 
সহগমন করে নাই । এমনকি মহারাজা তেজচন্দ্র ও তাঁর পত্বীঘয়ও বর্ধমানে ছিলেন। 
সংবাদে প্রকাশ যে মহারাজা প্রতাপচাঁদ স্বাভাবকর্‌পে বারদুক্লারী হতে নেমে হস্তীতে 
আরোহণপূর্বক অম্বিকাতে গমন করেছিলেন । 

কালনায় তিন 'দিন অবন্থানের পর কবিরাজের পরামর্শে অন্তর্জাল করার 
ইচ্ছায় শেষষাত্রার জন্য রাতি দেড় প্রহরের সময় ।পালকি করে গঙ্গার ঘাটে তাঁকে নিয়ে 
আসা হয় । এই .ঘটনা ঘটেছিল বাংলা ১২২৭ সালের ২১শে পৌধ, বুধবার 
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(ইংরাজী ১৯২১ শ্রীস্টাব্দের ওরা জানুয়ারী )। এরপর প্রতাপচাঁদের 'িরোভাব ও 
আর্বিভাব রহস্যজনক । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় ষে, প্রতাপের মৃতদেহ তেজচন্দ্র বা 
তাঁর রানীদের দেখান হয় নাই। স্বভাবিক মতত্যু হলে সে যুগে উইল সম্পাদন করা 
ও দত্তক গ্রহণ (নিঃসন্তানের ক্ষেত্রে ) করার প্রথা ছিল। প্রচার ষে, প্রতাপের স্বাভাবিক 
মৃত্যু ঘঠেছে অথচ তিনি কোন কার্যই সম্পাদন করেন নাই বা তাঁর রানশদের জন্য 
কোন ব্যবস্থা করে যান নাই । বর্ধমান রাজবংশের আরও প্রথা ছিল যে, কোন ব্যান্তর 
মৃত্যুর পর তাঁর ভস্ম সমাজগৃহ 'িমা্ণপূর্বক রক্ষিত হত; ধিন্তু তেজচন্দ্রের মৃত্যুর 
পর প্রতাপচাঁদের সমাজ 'নামত হয়েছিল। এ সময় একটা জনপ্রবাদ ছিল যে, 
প্রতাপচাঁদ মরে নাই__অম্ধকার শ'তের রাত্রে নৌকাযোগে পলায়ন করেছে । এ বিষয়ে 
তেজচন্দ্র অস্বাভাবিকভাবে 1নর,স্তর ছিলেন । তিরোধানের সময়ে প্রতাপচাঁদের বয়স 
ছিল ২৯ বৎসর » মাস ১০ দন । 

প্রতাপচাঁদের মততযুর পর পরানচাঁদের কুপরামর্শে তেজচন্দ্র পযন্রবধূছয়ের প্রাত 
অত্যন্ত অসঘ্যবহার শুরু করেন। ১৮২৪ খুগস্টাদ্দের ২১শে জুন তাঁরখে বর্ধমান হতে 
প্যারীকুমারী ও আনন্দকুমার। কর্তৃক কলিকাতাম্ছ গভর্ণর জেনারেলের সেক্রেটারী হোল্ট 
ম্যাকেঞ্জীকে 'লাখত পত্র হতে জানা যায় যে, তেজচন্দ্র ও পরানচাঁদ, বিধবাদ্ধয়কে নানা- 
ভাবে উৎপাড়ত করেছিলেন ।৯*৩ বর্ধমানের জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট জে আর. হ্যাচিনসন, 
কালেক্টর এলিয়ট, রেজিস্টার এডমণ্ড মলোচি ও সেনাবাহন৭র 'ব্রগোডয়ার প্রতাপচাঁদের 
পত্বীদ্বয়ের প্রতি সহান,ভূঁতি দেখালেও হুগলীর জজ ওকি তেজচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন 
করে প্রতাপচাঁদের নামে হুগলী জেলার জাঁমদারী অন্যায়ভাবে তেজচন্দ্রকে দেওয়ার 
আদেশ দেন (৬ই এ্রীপ্রল। ১৬২১ থুঁস্টাব্দে)। এ বৎসরের ১০ই নভেম্বর প্রতাপ- 
চাঁদের পত্বীরা জুপ্রিম কোর্টে তেজচন্দ্রের বিরুদ্ধে নালিশ করেন । এই মামলার ফলাফল 
জানা না গেলেও অনুমান করা যায় যেঃ তেজচন্দ্রের অন:কুলে সুপ্রিম কোট রায় 
দিয়েছিল । পরবতর্ঁকালে প্রতাপের পত্নীরা রাজবাড়া হতে মাসোহারা পেতেন । 

১৮২৭ গ্রীস্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী (১৯৩ই মাঘ, ১২৩৩ সাল) সপ্তম রানী 
উজ্জবলকুমারীর মৃত্যুর পর পরানচাঁদের কৌশলে বংশরক্ষার প্রলোভনে প্রভাবিত 
হয়ে ৬৩ বছরের বৃদ্ধ তেজচন্দ্র পরানচাঁদের একাদশ বধর্ধয়া সুন্দরী কন্যা বসম্ত- 
কুমারীকে বিবাহ করেন। এরপর পরানচাঁদ ও কমলকুমারণী, পরানচাঁদের কনিষ্ঠ 
পনত্র চুনিলালকে 'দত্তকপনৃত্রঁ রূপে গ্রহণ করার জন্য তেজচন্দ্রকে প্রভাবিত করলেও 
প্রতাপচাঁদের গৃহে প্রত্যাগমনের আশায় তান প্রথমে “দত্তক" নিতে অস্বীকৃত ছিলেন । 
ণবকৃতরুচির বৃদ্ধ জাঁমদারকে সন্তুষ্ট করার জন্য পরানচাঁদ ১৮৩০ গ্রীস্টাব্দে 'হারহর- 
মঙ্গল' কাব্য রচনা করেন । 

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি দত্তক গ্রহণের অনুমতি দান করেন এবং পরানচাঁদ 
ও কমলকুমারী নাবালক চুনিলালের আভভাবক 'নিষূস্ত হন। চুনিলাল বর্ধমান 
জঁমিদারণর মালিক হয়ে মহারাজা মহতাবচন্দ বাহাদুর নামে পারচিত হন। ১৮৩৩ 
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প্াস্টাব্দের ই২শে আগস্ট লর্ড উইলিয়াম বোঁশ্টক, কমলকুমারীর আঁভিভাবকত্ব ও 
মহতাব্‌ চদিকে জমিদাররূপে স্বীকৃতি 'দিয়ে বর্ধমানে প্র প্রেরণ করেন। 

প্রতাপচাঁদের অন্তধাঁনের ১৪ বছর ও তেজচন্দের পরলোকগমনের তিন বছর পর 
১৮৩৫ গ্রীস্টাব্দে গোৌরাঙ্গসুন্দর এক সুপুরুষ সন্্যাসী বর্ধমান শহরে১১৭ আবির্ভূত 
হলে গোপীনাথ ময়রা, কুঞ্জবহারী ঘোষ, তারাচাঁদ ঘোষ প্রমূখ পুরাতন কম"চারী- 
বৃন্দ এ সন্ন্যাসীকে “প্রতাপচাঁদ* বলে সনান্ত করে এবং অপরপক্ষে--পিরানবাবূ 
হয়ে কাবু হাবডুবং খেতেছে।” বর্ধমান শহরে বসবাস করা নিরাপদ মনে নাকরে 
প্রতাপচাঁদ কাণ্চননগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন । কিন্তু পরানচাঁদের 'িষস্ত লাঠিয়ালরা 
তথায় উপাস্থিত হলে তান বিষুপুরের রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহের আশ্রয়প্রাথখরপে 
বাকুড়াতে বসবাস করলেও পরানচাঁদের চক্বান্তে মানভুমের বিদ্রোহের সঙ্গে যুন্ত থাকার 
অজুহাতে তাঁকে বাঁকুড়ার জেলে বন্দী করে রাখা হয় এবং আট মাস পরে 'বচারের জন্য 
হুগলী কোর্টে চালান দেওয়া হয় । বর্ধ মানে প্রতাপচাঁদের স্বপক্ষে বহু সাক্ষী থাকার 
ভয়ে কয়েক লক্ষ টাকা উৎকোচস্বর্‌প ব্যয় করে হুগলী কোর্টে মামলাট স্থানান্তরিত করা 
হয়েছিল । বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট জেমস বেলফোর ওগলাব তিন লক্ষ টাকা উৎকোচ 
গ্রহণ করে মামলাটি বর্ধমানের পাঁরবর্তে হুগলীতে স্থানান্তরত করেন । হুগলী 
জেলার জর্জ কার্টস সাহেবও যে উৎকোচের দ্বারা বশীভূত হয়েছিলেন, তার প্রধান 
প্রমাণ হল তান সাক্ষ্য গ্রহণের পুবেহি বিচারের ফলাফলের হাঙ্গত প্রকাশ করে- 
ছিলেন । কোন কৌশলি িষুন্ত করতে না দিয়ে একতরফা বিচারে ৬ মাস জেল এবং 
মুন্তর পর ৪০১০০০ টাকার পাঁরমাণে এক বছরের জন্য ফেলজামিন' দিতে হূকুম হয় । 
কাঁলকাতাচ্ছ িজামত আদালতে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা হলেও জেলা জজের 
রায় বহাল থাকে । প্রতাপচাঁদ স্বীয় অপরাধ জানতে চাওয়ায় জজসাহেব উত্তর 
দিয়েছিলেন যে, আসামশ আলোক শা ওরফে কৃষণলাল ব্রহ্মচারী এবং তার অপরাধ হল 
সে নিজেকে প্রতাপচাঁদ বলে প্রচার করে লোক জোটাচ্ছে ও শান্তিভঙ্গ করছে। 
সম্ভবতঃ প্রতাপচাঁদ ১৮৩৫ প্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বর্ধমান শহরে আসেন এবং 
এঁ মাসেই বাঁকুড়ায় গ্রেপ্তার হন। আট মাস পরে অথাৎ আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে 
তাঁকে হূগলীতে চালান দেওয়া হয়। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে জজসাহেব 
রায় দেন এবং ১৮৩৭ গ্রাস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জেল হতে মুক্তিলাভ করেন । 

জেল হতে ছাড়া পেয়ে তিনি তিনমাসকাল চু্চুড়ার বিপরাঁত তারে ভাটপাড়ায় 
(8) অবস্থান করেন। প্রতাপচাঁদ কলিকাতাস্থ তাঁর সম্পর্তি উদ্ধারের জন্য 
স্ৃপ্রম কোর্টে মামলা দায়ের করতে মনস্থ করেন এবং সাক্ষী যোগাড়ের জন্য বর্ধমান 
যাত্রা অত্যাবশ্যক 'ছিল। প্রায় ৩০০ জন অনুগামণসহ প্রতাপচাঁদ ২রা মে, হুগলী 
হতে কালনা বান্লা করেন। প্রতাপের কালনা আগমনের প্‌বেছি বর্ধমানের ম্যাজিস্টেট 
ওগলাঁবর নিেশে ক্যাপ্টেন দিলটিলের অধীনে একদল সশস্ত সৈন্য কালনার গঙ্গার 
তণরে উপস্থিত হয়ে িনা প্ররোচনায় গলি চালায় । তিনি শাস্তিপূরে পলায়ন 
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করেন এবং সেখানে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রতাপচাঁদের ডাকল ডাব্রউ. ডি শ'কে 
পাইগাঁছর নীলকুঠি হতে বন্দী করে বর্ধমানের জেলে নিয়ে যাওয়া হয় । «ই মে 
ইংঘিলশম্যান পান্রকা” ও “বেঙ্গল হরকরা পান্রকা'র খবরে প্রকাশ যে, শ'-এর পক্ষে লেইথ 
সাহেব “হেবিয়াস কপসি'এর (৮71 ০ /088৫5 ০075) আবেদন করায় স্প্রম কোর্ট 
তাঁকে মন্তি দানের আদেশ দেয় । ওগলাবর বিরুদ্ধে নরহত্যা ও বিনা বিচারে আটক 
করার অপরাধে তাঁকে ছুটিতে যাবার আদেশ দেওয়া হয় এবং পরে বর্ধমান হতে অন্যন্ত 
বদল করা হয়। 

হৃগলীর ম্যাঁজস্ট্রেটে ই* এ' সাময়েল (পর্বে বর্ধমানে ছিলেন ) নিজেই সাক্ষী 
যোগাড়ের ব্যবস্থা করেন এবং ১৮৩৮ খ্রীস্টাবন্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তান দ্বারকানাথ 
ঠাকুরকে সাক্ষী সংগ্রহ করার জন্য পন্র লেখেন। শোনা যায় দ্বারকানাথ ঠাকুর সাক্ষী 
হতে রাজ হয়েছিলেন ; কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে তিনি উন্ত কম“ হতে বিরত 
ছিলেন । পরবর্তাঁকালে দ্বারকানাথ আত অজ্পম:ল্যে মহতাব্‌ চাঁদের 'িনকট রানিগঞ্জ 
অণ্চলের কয়েকাট কালয়ারীর বন্দোবস্ত পেয়োছিলেন ৷ সাম:য়েল, ষের্‌প ক্ষিপ্রতার 
সঙ্গে মামলার তাঁদ্বর করোছলেন তাতে মনে হয় ষে, ওগলাঁবর অপেক্ষা তার ঘুষের 
পাঁরমাণ অলপ ছিল না। 

১৮৩৮ গ্রীষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর, হূগলীর জজকোর্টে বিখ্যাত “জাল প্রতাপচাঁদ 
মামলা'র শুনানী আরন্ত হয়। এই মামলায় সরকারী তরফে 'বিগনেল সাহেব ও 
প্রতাপচাঁদের পক্ষে মর্টন সাহেব আইনজ্ঞ ছিলেন । প্রতাপচাঁদের 'িরূদ্ধে আনীত 
আভিযোগগুলি হল 

১। আলোক শা ওরফে কৃষণলাল ব্ক্ষচারী মৃত রাজা প্রতাপচদি বাহাদুরের নাম 
ব্যবহার করেছে । 

২। প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করে কাঁলকাতার ট্রেজাঁরর দেওয়ান রাধাকৃষণ 
বসাকের নিকট জবরদাঁস্তপৃণ অর্থ গ্রহণ করেছে । 

৩। বেআইনি ভাবে অস্ত্র সংগ্রহ ও কালনায় লোক জমায়েত করেছে । 

“জাল প্রতাপচাঁদ মামলায়” আসামশীর স্বপক্ষে উল্লেখযোগ্য সাক্ষীগণের মধ্যে 
ণবঞ্ুপুরের রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ, ডাঃ রবার্ট স্কট, জন 'িডলে, মিসেস হোরিয়েট 
িটিং 'মিসেস মিয়া ক্রেন, ফীঁ্ুয়ে সুলেমান ( চন্দননগর ) মেজর জন মাশাল 
(৭১নং পল্টনের ব্রিগেডিয়ার) হাজি আবু তালেব মোগল, ডাঃ জুলিয়ান 
নাইটার্ড জন ফ্েডাঁরক, গোলোকচন্দ্রু ঘোষ, গোপশমোহন পরামাণিক, রামধন 
বাগাঁদ, আমিরউীদ্দন, আগা আব্বাস, ডেভিড হেয়ার, রামজয় সিংহ, হাকিম আলি 
উল্লা, কুঞ্জাবহারধ ঘোষ, পিটার এমার, ফ্রেজার সাহেব, নাজির গোলাম হোসেন, আগা 
ইস্পাহানী, স্বরুপচন্দ্রু গোস্বামী, ভি এ. ওভারবেক প্রমূখের নাম করা যায় । সরকার 
পক্ষের সাক্ষীগণের মধ্যে সি. টি. ট্রৌয়ার (প্রান্তন ম্যাজিস্ট্রেট, বর্ধমান ১৮০৮-১৭১ ) 
এইচ, টি প্রিন্সেপ, জেমস্‌ পিটার, জন বূচার, হারকানাথ ঠাকুর (দ্বিতীয়বার 


রাজবংশানূচরিত ১৯৫ 


সাক্ষ্যদানে বিরত ছিলেন ), রাধামোহন সরকার, বসম্তলালবাব;, নম্দবাব্‌, ভৈরববাবু 
প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য ৷ বর্ধমান মহারাজার বিদ্যালয়ের প্রান্তন অধাক্ষ চার্লস সত 
বোর্ভু (0119053 100 9০9108505€ )১ গয়া হতে পত্র লেখেন ( ৩১শে মে, ১৪৩৬ ) ষে, 
[তিনি সাক্ষ্য দিতে রাজী আছেন ; কিন্তু অর্থাভাবের জন্য তাঁকে হগলীতে আনা সম্ভব 
হয় নাই। সরকারা উীকলের আপাত্ততে প্রতাপচাঁদের মাতুল, পিতৃস্বসা তোতাকুমারী 
ও রাজবাড়ীর ডান্তার হ্যালডে সাহেবের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় নাই। সাম:য়েলের 
আপা্িতে রাজবাড়ার প্রান্তন িকিংসককে বারাণসী হতে আনা সম্ভব হয় নাই। 
সাময়েল ও 'লিটলের ভয়ে তোঁলননপাড়ার রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সাক্ষ্যদানে বিরত 
ছিলেন। সরকারা পক্ষের সাক্ষীদের বন্তব্য “সমাচার দর্পণ ও ইংলিশম্যান' পান্রকায় 
প্রকাঁশত হলেই সামুয়েল উত্ত পান্রকা দুটির ৩০ কাঁপ সংগ্রহ করে কোট" প্রাঙ্গণে 
বিনামূল্যে বাল করার ব্যবস্থা করেন। প্রতাপচাঁদের পত্বীদ্বয় লোকলজ্জার ভয়ে 
প্রথমে সাক্ষ্যদানে অস্বীকৃতা ছিলেন, কিন্তু পরে তাঁরা রাজী হলেও প্রতাপচাঁদের 
আপপাত্ততে তাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় নাই। 

মামলাটি যে প্রচুর উৎকোচের 'বানময়ে উদ্দেশ্য গ্রণোদিতভাবে হৃগলী কোর্টে 
দায়ের করা হয়োছিল, সে বিষয়ে কয়েক প্রশ্ন থেকে বায়, 

১। প্রতাপচাঁদকে প্রথমবারে বাঁকুড়া জেলায় বন্দ করা হয়োছিল, সেকারণে তাঁর 
বিচার বাঁকুড়ায় হওয়া উঁচত ছিল। কিন্তু এ সময়ে বর্তমান বাঁকুড়া জেলার নাম ছিল 
পশ্চিম বর্ধমান জেলা” । তাহলে এই মামলার বিচার হওয়া উচিত ছিল বর্ধমানের 
জজসাহেবের আদালতে । বর্ধমানের জেলাজজকে উৎতকোচের ছ্বারা বশীভূত করতে 
না পেরে পরানচাঁদ প্রচুর অথ ব্যয় করে হুগলীতে মামলাটি স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেন । 

২। দ্বিতীয়বারের বিচারের সময় “চার্জ দাখিল” করা হয়েছে ষে, ১৮৩৭ গ্রীস্টাব্দের 
খরা মে (মতান্তরে ৭ই মে) প্রচুর লোক জড়ো করে তান কালনায় হাঙ্গামা বাধাবার 
চেন্টা করেছেন । এক্ষেত্রে দেখা যায় ষে? হাঙ্গামা ঘর্টোছল বধমান জেলার অন্তর্গত 
কালনা শহরে, অথচ প্রতাপচাঁদসহ সাতশ” লোককে হূগলীতে চালান দেওয়ার 
কোন কারণ খুজে পাওয়া যায় না। 

৩। পরানচাঁদের ভয় ও দূর্বলতা ছিল এই যে, বর্ধমানের জজআদালতে 
মামলার শুনানি হলে বর্ধমানের বহু বিশিষ্টব্যান্ত, রাজবাড়ীর কমণচারীবন্দ ও 
অন্তঃপুরের মাহলারা স্বেচ্ছায় সাক্ষ্য দিতে পারে। 

৪ বধমানে প্রতাপচাঁদের পক্ষে অর্থ সংগ্রহ করা সহজ ছিল । 

৫&। জাল প্রতাপচাঁদের দাবা 'ছিল বর্ধমান জাঁমদারীর অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে 
এবং এটি নিষ্পান্তি হওয়া উচিত ছিল বর্ধমান অথবা কিকাতার দেওয়ানী আদালতে । 
এই মামলায় মহতাবচাঁদ অথবা কমলকুমারা ছিলেন তাঁর প্রাতপক্ষ। অথচ সুকৌশলে 
[িনাকারণে সরকার স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ফৌজদারশী মামলায় তাঁকে দু'বার আসামণ 
করেন। সরকারী মামলা চলাকালীন পরানচাঁদ সাক্ষী ও অর্থ সরবরাহ করেছিলেন 


৯১৬ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


কার স্বার্থে 2 মামলা চলাকালীন ভূঁমিরাজস্ব জমা না পড়লেও এই সময় কোন এক 
অজ্ঞাত কারণে জাঁমদারী নিলাম হয় নাই। 

৬। ১৪ বছর অজ্ঞাতবাসের পর প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছায় প্রতাপচাঁদ অস্গখের ছলনা 
করোছিলেন ; নচেৎ এ যুগে অপূত্রক অবস্থায় মৃত্যুর পূর্বে দত্তকপনুত্র গ্রহণের রাত 
ছিল-_গ্রতাপচাঁদ কোন দত্তকপমত্র গ্রহণ করেন নাই । 

সাক্ষীদের জবানবন্দীর শেষে জজের সম্মুখে প্রতাপের বন্তব্য হল-_“পরাণের আত্মীয় 
কুটুমের কথায় নির্ভর করে কেন আমার মাথা খাও ! প্রতাপের মরণের সময় পরাণের 
কুটুম্ব, পরাণের চাকর, পরাণের অন্নদাস ব্যতীত কি কেহই ছিল নাঃ প্রতাপেরও ত 
কুটুদ্ব, আমলা, চাকর সকলই ছিল, কই তাহাদের একজনকেও ত ডাকা হয় নাই।” জজ 
একথায় কোনরূপ কর্ণপাত করেন নাই । আদালতে প্রতাপ আরও বলেন--“বিমাতা 
মহারাণী কমলকুমারশী আমার পরম শন্রুঃ আমার বয়স ১৬।১৭, তখন তান দুইবার 
আহারের সঙ্গে বিষ দেন। একবার আমি তাহা ফেলিয়া দিই, আর একবার একটা 
ই*দুরকে খাইতে দিই । ই*দ-রাট তাহা খাইয়া তৎক্ষণাৎ মরে । শেষ অবাধ আমার 
অন্ন আম স্বতন্দ পাক করাইতাম । পরাণ আর বসম্তলালবাব আমার সর্বনাশ 
করিবার নামত সহস্র ফাঁদ পাঁতিতেন, আমি তাহা হইতে কৌশলে উদ্ধার হইতাম । 
তাঁহারা 1পতার মন এর.প ভারাক্রান্ত করিলেন ষেঃ আমি তাহার আর কোন উপায় 
করিতে পারলাম না। আম সেই অবাধ অধঃপাতে গেলাম । ক্রমেই আঁধক মদ 
খাইতে লাগলাম । শেষে অদন্ট দোষে গুরুতর পাপপ্রস্ত হইলাম । তখন কমলাকান্ত 
ভট্টাচার্যের নিকট স্বকৃত মহাপাপের প্রার়াশ্চত্ত কি, জিজ্ঞাসা করায়, তান ব্যবস্থা 
দিলেন, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানল ; তাহা অশন্তে চতুর্দদর্শ বংসর অজ্ঞাতবাস। 
1তনি এই সঙ্গে বলিয়া ছিলেন যে এর:পভাবে অজ্জাতবাস কাঁরবে যে সকলেই জানবে 
__তুঁম মারয়াছ। বাড়ী হইতে পলায়ন করায় রাজমহল হইতে ?পতাব লোকদারা 
বাড়ীতে ফিরিয়া আসলে পিতা মহাশয় পরাণের অত্যাচার ও পাঁড়নের কথা জানিতে 
পারলেন এবং সেই অবাধ পরাণের উপর তানি হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেলেন । প্রায়শ্চিত 
হইল না দেখিয়া পড়ার ভান করিয়া কালনায় গেলাম। কালীপ্রসাদকে বলা ছিল 
সে ভাউিয়া লইয়া ঘাটে থাকিবে এবং সঙ্কেতসূচক শাঁক বাজাইবে ; শঞ্খধ্বান শহনিয়া 
বিকার রোগীর ন্যার ব্যবহার কাঁরতে লাগিলাম । এরপর অন্তর্জীলবান্রার ব্যবস্থা 
হইলে গঙ্গার পাড়ে আনীত হইলাম । শাঁতকালের রান্রে রাজবাড়ীর লোকেরা তাবতে 
ছিল, অবসরেই সে নিঃশব্দে সাঁতার দিয়া ভাউীলিয়ায় উঠি এবং রাত্রি শেষে সোঁটি 
মূর্শিদাবাদের উদেশ্যে যাত্তা করে ।” 

একজন কাজীর প্রশ্নের উত্তরে প্রতাপচাঁদ ১৪ বছর কোন্‌ কোন. স্থানে অবস্থান 
করেছেন তার বর্ণনা করেন। কালনায় কাশীপ্রসাদ পরর্বব্যবন্ছা মত নৌকা প্রস্তুত রাখে 
এবং রান্নি শেষে উভয়ে নৌকাযোগে মূর্শিদাবাদে পলায়ন করেন এবং তথা হতে ঢাকা- 
বক্ষপৃতনদ-চণ্দ্রশেখর-আঁদ্দনাথ (এক বছর )-যৈভ্তেম্বরী-নিপুরেশ্বরী দর্শন করে 


রাজবংশান:চারত ১৯০ 


বানেশনাথে এক বছর অবস্থান করেন। অতঃপর কাশাী-প্রয়াগ-চিন্ত্কুউ-অযোধ্যা- 
বৃন্দাবন-মথুরা কুরুক্ষেন্রপজ্কর প্রভাস-বদারকাশ্রম-হারছার-হিঙ্গুলা-জবালামুখী-লাহোর- 
অমৃতসর দর্শনান্তে ছ'বছর কাশ্মীরে কাটিয়েছছিলেন। কাম্মীর হতে দিল্লী হয়ে 
প্রথমে কলিকাতা (কালীঘাট ) ও পরে বর্ধমানে প্রত্যাবর্তন করেন। সম.দয় 
ভ্রমণবত্তাম্ত 'লাঁখত ছিল এবং এই 'বিবরণাঁট তাঁকে বাকুড়ায় গ্রেপ্তারের সময় জয়েন্ট 
ম্যাজিস্ট্রেট এলিয়ট সাহেব কেড়ে নেন ও পরে আর ফেরত পান নাই । 

জবানবন্দী শেষ হলে, অপর একজন কাজী মন্তব্য করেন যে, ফরিয়াদ পক্ষের সাক্ষ্য 
প্রমাণ এমন জোরাল নয়, যার উপর 'ভীত্ত করে প্রতাপচাঁদি নাম ধারণের জন্য তাঁকে 
দণ্ড দেওয়া যায় । কন্তু জজসাহেব তাঁকে দণ্ড দিতে কৃতাঁনশ্চয়। তাঁর মতে পাঁচ 
বছরের কারাদণ্ড নৃ্যনতম পক্ষে তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়া উচিত। কাজী ও 
জজের মতের অনৈক্য হওয়ায় নিজামত আদালতে মামলাটি প্রেরণ করা হয়োছিল। 
নিজামত আদালতের রায়ে মত মহারাজা প্রতাপচাঁদি বাহাদ:রের নাম ব্যবহার করার 
[নিমিত্ত আসামী আলোক শা ওরফে প্রতাপচাঁদ ওরফে কৃষ্ণলাল ব্রক্ষচারীর এক হাজার 
টাকা জরিমানা অনাদায়ে ছ'মাস কারাবাসের হুকুম হয়, তবে অন্যান্য চার্জ হতে মুক্তি 
দেওয়া হয। এই রাষের বিরুদ্ধে প্রতাপচাদ নিজামত আদালতে আপনল করার 
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সর্বনাশেব মুল কারণ হয়োছিল। তন 'প্রাভকাটীম্দলে আপীলের অনুমতি চাওয়ায় 
জেরা তাঁর আবেদন নামঞ্জর করেন ॥। অপরপক্ষে মামলা চলাকালীন যাঁরা প্রতাপ- 
চীদকে কর্জ 'দিয়ে সাহাষ্য করছিলেন তাঁরা বুঝতে পারেন ষে' সরকার যে কোন কৌশলে 
তাঁকে বর্ধমানের জাঁমদারীর অধিকার হতে বণ্চিত করবেন । অতএব তারা পূনরায় 
কর্জ দিতে রাজী হন নাই । জনশ্রাতি এই ষে, প্রতাপচাঁদের সঙ্গে রাঞ্জং সিংহের 
সৌহার্দ ছিল এবং সরকার অবগত ছিল ষে, প্রতাপচাঁদ মরে নাই। ধাঁদ প্রতাপ- 
চাঁদ বর্ধমানের জাঁমদারী লাভ করে, তাহলে রা্জৎ সিংহের বঙ্গদেশে অনুপ্রবেশ 
ঘটতে পারে । 

মামলায় পরাজয়ের পর প্রতাপচাঁদ কিছুকাল চাঁপাতলায় ( কাঁলকাতা ) বাস করে 
গোঁবন্দ পরামাঁণকের কল্‌টোলার গৃহে দু” তিন মাস ছিলেন । শ্যামপন্কুর পল্লীতে 
বসবাসের সময় লাহোরে ইংরাজদের সঙ্গে শিখদের বৃম্ধ শুরু হওয়ায় তান কোম্পানির 
রাজ্য হতে পলায়ন করে চম্দননগরের বড়াইচপ্ডীতলায় ফরাসাীদের আশ্রয়ে কয়েক 
বসর ছিলেন। অতঃপর সন্্যাস জীবনযাপনের নিমিত প্রায় ৭ বছর শ্রারামপুরে 
বসবাস করেন এবং সেখানে তাঁর প্রচুর শিষাসংখ্যা বার্ধত হয়োছল। ১৮০৬ 


১৯৮ বর্ধমান £ হীতহাস ও সংস্কাতি 


গ্রীস্টাব্দের প্রথমভাগে বরাহনগরে চলে আসেন ; এই সময়ে তাঁর শরীর অসস্থ এবং 
আর্থিক অসচ্ছলতা 'ছিল । অবশেষে এঁ বছরের ১৯শে নভেম্বর দু*-চার জন সঙ্গীসাথী 
পারবৃত হয়ে ময়রাডাঙ্গা পল্লীতে শেষ নিঃ*বাস ত্যাগ করেন। তাঁর শেষযান্রার 
সময়ে চোখের জল ফেলার জন্য কেউই উপাচ্ছিত ছল না। সঙ্গম রায়ের বংশ তথা 
শেষ বংশধর লুপ্ত হয় ।১১৮ 

(৯) 
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মহারাজা তেজচন্দ্রের মৃত্যু সময় তাঁর কনিষ্ঠা পত্বী বসম্তকুমারীর বয়স ছিল প্রায় 
যোল বছর । তানি অত্যন্ত বৃদ্ধিমীত ও অসাধারণ রুপবতী ছিলেন। মৃত্যুর 
পূর্বে তেজচন্দ্রু তাঁকে কাঁলকাতা ও বর্ধমানে বহু স্থাবর সম্পাত্ত দান করে যান। কিন্তু 
২১ বছর বয়ঃক্রম না হওয়ায় তিনি স্বাধীনভাবে সম্পাত্ত ভোগ দখলে বগ্চিত ছিলেন। 
এই সম্পাত্তির পারচালনভার পরানচাঁদ ও কমলকুমারীর উপর বতাঁয়। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে 
বসম্তকুমারশর বয়স ২১ বছর উত্তীর্ণ হলে উত্ত সম্পান্ত স্বাধীনভাবে ভোগদখল 
ও আঁধকার লাভের জন্য সুপ্রিমকোর্ট নালিশ করেন। তাঁর হলফনামায় আরও বলা 
হয়েছিল যে, পরানচাঁদ ও কমলকুমারণ তাঁকে প্রকারান্তরে নজরবন্দী করে রেখেছে । 
বসভ্ত্ুমারণ বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট ও জজসাহেবের নিকট আবেদন করেও কোন 
প্রতিকার হয় নাই। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর উাঁকল ডাঁবরউ. এন. 
হেজরঃ সদর দেওয়ানী আদালতে নালিশ করায় জজ স-টুকার আদেশ দেন যে, এ 
রানি স্বেচ্ছামতে সবন্ত গমনাগমন করার আঁধকারণী এবং তাঁর সম:দয় সম্পত্তির 
পরিচালনভার তিনি স্বয়ং গ্রহণ করতে সক্ষম । নগর দেওয়ানী আদালতের রায় 
বধমানের জজ সাহেব নানা কারণে স্ছাগিত রাখার চেস্টা করায় তাঁকে সাসপেণ্ড 
করা হয়। 

কাঁলকাতাচ্ছ নূতন চীনাবাজারের আঁধকারিণী ছিলেন বসম্তকুমারী । পুবোস্তি 
মামলা চলাকালীন তাঁর কমচারী মদনমোহন কাপুরকে কমণচযুত করে উইলিয়ম 
প্রিন্সেপ, দাক্ষণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও হেজর সাহেবকে প্রজাগণের নিকট ভাড়া 
আদায়ের আঁধকার প্রদান করে ১৮৩৮ শ্রীস্টাব্দের ১১ই জুলাই তারিখে বসম্তকুমারী 
এক নোটিশ জারী করেন । 

বর্ধমান ও কলিকাতায় মামলার সময় বসম্তকুমারীর জীবনের গাঁত পারবা্তত হয়ে 
যায়। পিতার শঠতা ও লোভের কাছে বাল 'দয়ে নিজেকে তিনি বাঁঞ্চতা করে রেখে- 
গিলেন। মামলা চলাকালীন তাঁর এটা কারটেগোর এণ্ড কোম্পানির উাঁকল দক্ষিণা- 
রঞ্জন মৃখোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রায়ই সাক্ষাৎ লাভ ঘটত এবং সুপুরুষ ও 1বপত্বীক দাক্ষিণা- 
রঞ্জনও রানির সোন্দর্ষে মুগ্ধ হয়োছলেন। ফলে উভয়ের মধ্যে প্রেমের সন্তার হয় |. 
এন্তবতঃ মামলা মোকচ্দমা উপলক্ষে বা সম্পার্তর তদারকির জন্য বসম্তকুমারী কলিকাতায়, 


রাজবংশানূচরিত ১৯৯ 


গিয়েছিলেন এবং আর বধমানে প্রত্যাগমন করেন নাই । এবিষয়ে টমাস এডওয়ার্ড 
অনেক মুখরোচক সংবাদ পরিবেশন করেছেন, ষার মধ্যে বহু আঁতরাঞ্জত তথ্য আছে। 
সম্ভবতঃ ১৮৪৩-৪৯ সালের মধ্যে বসম্তকুমারণর সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জনের হহিন্দুমতে বিবাহ 
হয়। গনড়গুড়ে ভট্টাচার্য বা গৌরণশঙ্কর ভট্রাচার্য এ বিবাহে পৌরোহিত্য করেন । 
এতদ-সত্বেও অসবর্ণ 'বিধবাববাহ আঁসিদ্ধ বিবেচিত হতে পারে এই আশঙ্কায় 
তদানীন্তন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট বার্চ সাহেবেব সম্মুখে সাক্ষী রেখে সিভিল ম্যারেজ 
সিদ্ধ হয়োছিল। কর্মসূত্রে নানাম্ছানে অবস্থান করার পর শেষজীবনে তাঁরা অযোধ্যা ও 
লক্ষেনী-এ বসবাস করেন । তাঁদের এক পত্র ও দু”ট কন্যাসন্তান ছিল। দক্ষিণারঞ্জন 
১৮৭৮ শ্রীস্টাব্দে ও বসম্তভকুমারী ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন ।১১৯ 


(১০) 
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তৈজচন্দ্রের শেষ ইচ্ছানুসারে মহতাব্‌ চাঁদ বর্ধমানের জাঁমদারণ লাভ করেন। 
“জাল প্রতাপচাঁদ" সংক্রান্ত মামলা প্রকাশ্যে সরকারগ প্রচেষ্টায় হলেও এই মামলা 
পারচালনার জন্য যে প্রভূত অর্থ ব্যয় হয়েছিল তার সবটাই মহতাব্‌ চাঁদেব অভিভাবক 
পরানচাঁদকে বহন করতে হয় । সেকারণে সময়মত রাজস্ব জমা দিতে না পারায় আংশিক 
জমিদারী বিক্ুয়ের ব্যবস্থা হয় এবং অবশেষে সমগ্র জমিদারীকে “কোর্ট অব ওয়ার্সে'র 
অধীনে রেখে একজন কমিশনারকে বর্ধমানে পাঠান হয় । 

১৮৪৪ খ্রাস্টাব্দে ২৪ বছর বয়সে মহারাজাধিরাজ মহতাব চাঁদ বাহাদ-র স্বহস্তে 
বর্ধমানের জামদারণর পরিচালনভার গ্রহণ করেন। এই সময়ে জামদারীর যথেন্ট 
শ্রীবদ্ধ হলেও বাংলার রাজনোতিক ও অর্থনোতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাঁর কোন গ.র,ত্ব- 
পূর্ণ ভূমিকা ছিল না। বর্ধমানের রাজাদের একমাত্র পরিচয় ছিল এই যে, তাঁরা 
প্রভৃত অর্থ ও সম্পত্তির মালিকরুপে সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে প্রধান জামদার। 
পত্তনীতালুক ও কাঁলয়ারণ ইজারা 'দয়ে তান প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন এবং 
অপরদিকে দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করে পাঁরচিত ব্যন্ত ও দেববিগ্রহের জন্য কিছ; অর্থ 
ব্যয় করে আদর্শ জাঁমদাররপে প্রাতিষ্ঠত হবার চেষ্টা করেছেন। বর্ধমান জামদারার 
প্রায় সবটাই পত্তনী তালুকর:পে ইজারা দেওয়া ছিল এবং সাধারণ প্রজার সঙ্গে তাঁদের 
কোন সম্প্ ছিল না বা পত্বনদার ও দরপত্তনখদারগণের অত্যাচার ও জুলুম হতে 
চাষী বা প্রজাকে রক্ষা করার কোন প্রয়োজনটন্নতা তাঁরা অনুভব করেন নাই। ব্রিটিশ 
শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময়েও তাঁরা স্বাভাবক কারণে ব্রিটিশ গভরননমেন্টকে 
সহায়তা করে গেছেন এবং সে কাজের ফলশ্র্তি স্বর্‌প তাঁরা সরকারণী খেতাব, ছোটলাট 
ও বড়লাটের কাীম্দলে সম্মানজনক সদস্য পদটি লাভ করতেন । বর্ধমানের এই সামস্ত- 
তাম্তিকবংশট চরিন্ুগতভাবে বঙ্গদেশের অন্যান্য জমিদারপ্রেণী হতে পৃথক ছিল না। 


২০০ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫ শ্রীস্টাম্দ ) ও দিপাহা বিদ্রোহের (১৮৫৭ এ্রস্টাব্দ ) সময় 
এ'রা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইংরাজদের সহায়তা করেছেন । 


পাঞ্জাব 'নবাসা কেদারনাথ নন্দ, পূন্ন বংশগোপাল নন্দ ও কন্যা নারায়ণকুমারী 
(জন্ম ৫&ই জুন, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ ) সহ বধধমানে বসবাস করতেন । ১৪৪ শ্রীস্টাম্দে 
নারায়ণকুমারখর সঙ্গে মহতাব চাঁদের 'ববাহ হয় । ১৮৪৮ শ্রীস্টান্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী 
বহু চক্রান্তের অংশগ্রহণকারী মহারানি কমলকুমারীর মততযু হয়। ১৮৬৪ খ্রীস্ণান্দের 
১লা নভেম্বর 'তাঁন ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে যোগদান করেন । মহতাব চাঁদের 
কোন পৃন্ত্রসম্তান না থাকায় ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে মাঠ বংশগোপাল নন্দের পত্র 
রক্গপ্রসাদ নন্দকে দত্তকপত্ত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং ইনিই কুমার আফতাব চাঁদ নামে 
পরিচিতি লাভ করেন। পরবতণ% বংশধরগণের প্রসঙ্গে বলা যায় যে সঙ্গম রায়ের 
শেষ বংশধর প্রতাপচাঁদের পর দেওয়ান পরানচাদ কাপুরের বংশই জমিদার পাঁর- 
চালনা করোঁছিল। পরানচাঁদের অপর এক পত্র রাসাঁবহারী, সৌঁয়াই ঠনবাস) গোপাল- 
লাল শেঠ তলওয়ারের কনিষ্ঠ পত্র জহৃরলালকে দত্তকপূত্রুরূপে গ্রহণ করেন এবং ইনি 
পরবতর্ণকালে রাজা বনবিহারণ কাপুর নামে পরিচিত হন। বনবিহারশ কাপুরের 
কমীনষ্ঠার গুণে ইনি মহতাব্‌ চাঁদের অত্যন্ত 'প্রয়পান্র ছিলেন এবং ১৮৭৭ গ্র।স্টাব্দে 
বধ মানের “দেওয়ান-ই-রাজ'-এর পদ লাভ করেন । অপূনত্রণ অবস্থায় আফতাব ঢাঁদের 
মৃত্যু সময় বনবিহারীর পত্র বিজনাঁবহারণকে দত্তকপুত্ররুপে গ্রহণের অনুমতি দিয়ে 
যান। এ িম্ধান্ত নারায়ণকুমারীর মনঃপূত হয় নাই । বংশতালিকা হতে পাওয়া যায় 
যে, তেজচন্দ্রের পর বর্ধমান রাজবংশের ধারা পরানচাঁদ কাপুরের উত্তরপুরুষের উপব 
বতেণছল যা তাঁর একান্ত কাম্য ছিল এবং এই কামনা বাসনাকে সফল করাপ জন্য 
প্রতাপচাঁদকে তাঁর জীবন বাল 1দতে হয় । 

সাহতযান্রাগতী জাঁমদার হিসাবে মহতাব চাঁদের খ্যাত ছিল। কিন্তু 
বর্ধমানের প্রাথামক শিক্ষা ও ইংরাজী িক্ষা 'বিশারের জন্য তিনি বিশেষ কিছুই 
করেন নাই । তান নিজে কয়েকটি শান্তুপদ রচনা করে গেছেন । তাঁর সময়ে মহার্য 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ধমানে যাতায়াত ছিল। বিদ্যাসাগর 
মহতাব চাঁদকে 45৫ 1৫27 ০) 52%521” আখ্যায় ভূষিত করোঁছিলেন । বিধবাবিবাহ 
আন্দোলনের সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান পঙ্ঞপোষক ছিলেন এবং 1বধবা- 
বিবাহের আইন প্রণয়নের জন্য ষে আবেদন করা হয়ঃ তাতে তাঁর স্বাক্ষর ছিল। প্রভূত 
অর্থ ব্যয় করে হরিবংশ, রামায়ণ, চাহারদরবেশ, 1সকন্দরনামা, মসনবী আলাও সঙ্গীত 
বিষয়ক গ্রন্থ ব্যতীত বহু প্রাচ'ন গ্রন্থ রাজবাড়ীর মুদ্রণ যন্তে মযদ্রত করিয়ে বিনাম.ূল্যে 
বিতরণের ব্যবস্থা করোছলেন । মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা তাঁর অক্ষয় 
কীর্ত। ১৮৫৮ খ্রীপ্টাব্দ হতে ১৮৮৪ খ্রীস্টান্দ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়কালে বহ্‌ প্রাথত- 
শা পাণ্ডিত ব্যান্ত মহাভারতের অনুবাদ কার্ষে 1নষ,ন্ত ছিলেন । তবে দুঃখের [বিষয় 
এই যে, তান সমগ্র গ্রন্থের অন:বাদ ও প্রকাশ দেখে ষেতে পারেন নাই। এই অসমাপ্ত 


রাজবংশানুচারত ২০১ 


কাজটি আফতাব চাঁদের আমলে সমাপ্ত হয়। এই শৃভ কাজটি শুরু হয়োছিল ১২৬৫ 
সালের বৈশাখ মাসে । 

১৮৭৭ খণাস্টাব্দের ১লা জান:য়ারী দিল্লীর দরবারে মহারানি ভিক্টোরিয়া 'ভারত 
সম্রাজ্ঞী” রূপে ঘোষণার সময় সভায় মহতাব চাঁদ উপস্থিত ছিলেন এবং এ সভায় তাঁর 
নামের পূর্বে হজ হাইনেস্‌' শব্দ ব্যবহার ও ১৩টি কামান রাখার আঁধকার প্রদত্ত হয় । 
বঙ্গদেশের মধ্যে মহতাব চাঁদই একমাত্র জামদার যান এই সম্মান লাভ করোছলেন। 
উপাধিপ্রাপ্তির প্রাতদান স্বরূপ তানি মহারানি [ভিক্টোরিয়ার একটি শ্বেতমমর মূর্তি 
জনসাধারণকে উপহার দেন এবং এঁট কাঁলকাতার যাদুঘরে স্থাপিত আছে ; লড' 
লিটন এই মূর্তিটির আবরণ উন্মোচন করেন। বঙমান রাজপ্রাসাদ “মহতাব মাঞ্জল" 
তাঁর আমলে 'িমি'ত হয়োছল। ১৯৭৯ খুস্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর বায়পরিবর্তনের 
জন্য ভাগলপ্‌রে গিয়েছিলেন এবং তথায় ৫৯ বছর বয়সে 'তাঁন দেহত্যাগ করেন । 
কালনার সমাজবাড়ীতে তশর দেহাস্ছি প্রাথত আছে । মহতাব চাঁদের সময় বর্ধমান 
রাজ্বাড়ার ভূ-পশ্পান্তি ও নগদ অর্থের পরিমাণ প্রবাদে পরিণত হয়েছিল । মহতাব্‌ চাঁদ 
সম্পকে বর্ধমানবাসী আবদুর গাঁন-খানের একটি সন্দর মন্তব্যে জানা যায় ষে, তানি 
পাঞ্জাবা পাগাঁড়র পাঁরবর্তন ঘটিয়ে শিরস্ত্রাণ্রে জন্য “মহতাব্‌ ক্যাপের' ব্যবহার শরু 


করেন । এ জাতীয় টুপ তৎকালে বর্ধমান শহরের গোলাহাট ও প:রাতনচকের কাঁরগররা 
তৈরী করত ।১২০ 


মহারাজ। আফতাব.চ'দ্দ মহতাব, €১৮৭৯-৮৫ ) 


মহতাব্‌ চাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর দত্তকপূত্র আফতাব চণদ ১৯ বছর বয়সে 
বর্ধমান জাঁমদারীর আঁধিকার প্রাপ্ত হন এবং তান মান্র পাঁচ বছর বর্ধমানের গ্াঁদতে 
আঁধান্ঠত ছিলেন। দুর্বলাঁচত্ের মানুষ আফতাব চাঁদ বয়সে অত্যন্ত নবীন হওয়ায় 
তাঁর সময়কালে জাঁমদারণী পাঁরচালনার 'বষয়ে শৃঙ্খলাবোধের অভাব ছিল। মহতাব- 
চাঁদের সংগৃহণত প্রচুর অর্থ ও ধনরত্বের আঁধকাংশই রাজকোষে জমার পাঁরিবর্তে রাজ- 
অন্তঃপুরের মাঁহলাদের হস্তগত হয়েছিল বলে জানা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ে 
ধনবিহার কাপুর জাঁমদারন কার্য পাঁরচালনা করতেন । আফতাব: চাঁদ নিজ ব্যয়ে বহু 
জনাঁহতকর কাজ করেছেন। তাঁর আমলে তেজচন্দ্ের প্রতিষ্ঠিত ইংরাজণ হাই স্কুলটিকে 
৮০,০০০ টাকা ব্যয়ে "ছিতীয় শ্রেণর কলেজে পরিণত করা হয়োছিল। শহরের জলকষ্ট 
নিবারণার্থে ৫০০০০ টাকা ব্যয়ে লাকুর্ডতে জলকল প্রাতষ্ঠা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 
রাজ পাবালক লাইব্রেরীর বর্তমানে কোন অস্তিত্ব নাই । ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের মার্চ 
মাসে মাত্র ২৫ বছর বয়সে অপনত্রক অবচ্ছায় তিনি পরলোকগমন করেন । মৃত্যুর পূর্বে 
তাঁর পত্বী 'বিনোদেয়ী দেবীকে দত্তকপনত্র গ্রহণের অনুমাত দান করোছলেন। তাঁর 
মত্যুর প্রায় দু'বছর পরে বনবিহারী কাপুরের কনিষ্ঠ পত্র বিজনবিহারী কাপুরকে 
দত্তকপ[্ররূপে গ্রহণ করা হয়োছল। 


২০২ বধমান ঃ ইীওহাস ও সংস্কৃতি 
মহারাজাধিরাজ তার বিজয়চাদ মহভাব্‌ (১৮৮৭-১৯৪১) 2 


আফতাব চাঁদের ইচ্ছান.সারে দত্তকপনুত্র গ্রহণ করা তাঁর মৃত্যুর পরেই সম্ভবপর হয় 
নাই। সভবতঃ এ বিষয়ে নারায়ণ দেবার সঙ্গে বিনোদেয়ণ দেবীর মনোমালিন্যের 
কারণে দত্তকপনত্র গ্রহণে বিলম্ব ঘটেছিল। আফতাব: চাঁদের মৃত্যুর দুবছর পরে 
দতকপূত গ্রহণের ক্রিয়া অনমন্ঠিত হয়েছিল তার একটি প্রমাণস্বরুপ কলিকাতাস্ছ 
জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়কে 'লাখিত একখানি নিমন্ত্রণ পন্ত উদ্ধৃত করা গেল,_-১২১ 
পশ্রীঘ্রীলক্ষম।নারায়ণ জয়াতি 
সমুচিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনমেতং_ আমার পাঁত বর্্থমানাধিপাঁত 
মহারাজাধিরাজ ৬আফতাব চাঁদ মহাতাব্‌ বাহাদুরের অনুমাতি অনুসারে এবং 
বঙ্গদেশাধপাঁতর সম্মাতক্রমে বিগত ৬ই শ্রাবণ যে দত্তক পনর গ্রহণ করিয়াছি আগাম 
১৬ই শ্রাবণ | ৩১শে জুলাই, ১৮৭ ] রবিবার তদুপলক্ষে বোঁদক ক্রিয়া ও উৎসবাঁদ 
হইবে । আপনারা অন.গ্রহপযঘ্বক বর্ধমান রাজভবনে শুভাগমনপূ্্বক শৃভকারয 
সম্পাদন করিবেন । 
পত্রিকা নিমন্দ্রিকা হইল । ইতি 
সন ১২৯৪ সাল ১৪ই শ্রাবণ 
মহারাণী অধিরাণী 
স্বাঃ শ্রীমতী বেনদেয়ী দেব্যা ।” 


প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ১৮৮৮ খ্রাস্টাব্দের ১৩ই মে বেলা ২ ঘাঁটকার সময় 
বেনদেয়। দেবীর মৃত্যু হন । 

আফতাব চাঁদের মততুর সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তরাধিকারী মনোনীত না হওয়ায় 
জমদার। “কোর্ট অব ওয়ার্ডস'-এর তত্বাবধানে যায় । আফতাব চাঁদের সময়ে বনবিহারণ 
কাপুর ও টি. ভি. বগ্শীমলার জয়েন্ট ম্যানেজার নিযূস্ত ছিলেন। 'মিলারের মৃত্যুর 
পর এইচ আর. রেইীল তাঁর ম্ছলাভাঁষস্ত হয়েছিলেন ; কিন্তু 'তিনি গাঁড়শায় বদলি 
হওয়ায় বনাবহারী এককভাবে ম্যানেজারের দায়িত্বে ছিলেন । এই সময়ে জামদারণীর 
আর্ঘক অবস্থা অত্যন্ত শোচনণয় হয্ন। মিলার ও বনবিহারী ব্যান্তগতভাবে প্রচুর 
অর্থ সংগ্রহে সক্ষম হলেও জমিদারীর হাল ছিল অত্যন্ত হতাশাব্যঞজক। ১৬৮৬ 
শ্রীস্টাব্দের ১০ই এঁপ্রল তারখের শীদ স্টেটসম্যান পান্রকা'র সম্পাদকীয় নিবন্ধে 
প্রকাশ--" 1105 1155700১ 01 0018 910 6910119 11051815 11) 10910190147 9010 0105 
06509659819 04 2100875 09105 10905 80009 0196 ৪30 5000)9 ০01 100005৩ 0188৫ 
205৫ 05010 01818 [010 016 1)08109 ০01 0196 7২৪) ৫0128 01)6 1250 912 95819 
99 005 30206 108188618) 010 7351)811 8100 1741, 7111151 00 00৩ 0169 0081 
0০5 6:৩৩ 15001750 101 9175100 52050086006 ০01 101 41095000508 
£7 9০0৬622006100 6600171555 0 ৪180 11060 1) 810000009 (18 ৪16 ৫6০181৩৫ 


রাজবংশানূচারত ২০৩ 


01186 ০6010 16101060 ঠ65 00655 58105 6%61001610061) ৫001808 016 39106 
[91800 6০ " 20170010, 200 10 10০9] 11920691090, আা101) 0106 10৬01969 ০0 
076 8০০৫9 0০081) ১ 0116 826157915 8100017 ০৫ 71. 7181161”8  091501081 
৫1851106901) 0115 1911095 ৫0012060116 15 59819 ০0৫ 1319 7২৪) 2 019 
817001)05 61006150 29 £109 ৫011106 (105 98106 70612090 ০ 93010 13610811. 20৫ 
1089 016৬ 01 709150179] 00110951919 3 2100 (176 9815 ০৫ 6181) 181)9 ০1 ০1৫ 
০০01079 11110051) 1105 9831)151 ০01 015 1২51, 200. 01611 ৫1509381.১ এ সময়ে 
ইংিশম্যান পন্রিকা'য় বনাবহারীর বিরদ্ধে বহু অভিযোগ প্রকাশিত হয়োছিল। 
বনাবহারণর পত্র 'বিজয়চাঁদ মহতাব্‌ রাজগাঁদতে আসীন হওয়ার পর “কোট অব 
ওয়ার্ডস্‌'-এর তত্বাবধানে নাবালকের আঁভভাবকর্‌পে বনাবহার॥ ম্যানজারের পদ লাভ 
করেন এবং এই সময় হতে রাজবংশের শ্রীবৃদ্ধি লক্ষিত হয়। ১৮৯৩ খ্রাস্টান্দে 
বনবিহারণ “রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। 

রাজগাঁদ লাভের সময় বিজয়চাদের বয়স ছিল মান্ন ছ'বছর ( জম্ম ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের 
১৯শে অক্টোবর )। সেকারণে তাঁর জাঁমদারী “কোর্ট অব ওয়াডসে'র তত্বাবধানে 
যায় এবং এবারেও তার পিতা ছিলেন রাজবাড়ীর ম্যানেজার । সাবালকত্ব লাভের 
পর ১৯০২ খ্রীস্টাষ্দে বিজয়চাঁদ স্বহস্তে জমিদারাঁ পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। 
১৯০৩ খ্রাস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী দিল্লীর দরবারে বিজয়চাদি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর” 
উপাধিতে ভূষিত হন। এ বংসর ১০ই ফেব্রুয়ারী তাঁর অভিষেকক্রিয়া উপলক্ষে 
লেফটেনাণ্ট গভর্ণর বোর্ডাঁলয়ন বর্ধমানে উপাস্থিত হয়ে তাঁকে রাজ্যাভধিন্ত করেন। 
১৯০৪ গ্রাীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বড়লাট লর্ড কার্জন 'বিজয়চাঁদের আমন্্রণে 
বধধমানে আগমন করেন এবং তাঁর প্রাত সম্মান ও আনুগত্য প্রকাশের জন্য শহরের 
প্রবেশ পথে স্টার অব ইন্ডিয়া” নামক ইপ্টক নিমিত সুদৃশ্য তোরণ 'নিম্ণ করা হয়। 
পরে বড়লাটের নামানুসারে এ তোরণটি “কার্জনগেট” নামে অভিহিত করা হয়। 
স্বাধীনতা লাভের পর 'নমণতার নামানুসারে এটির নাম হয় ধবজয়তোরণ' । 

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর নিবাসী ঝণ্ডামল মেহেরার কনিম্ঠা কন্যা রাধারাণণ 
দেবীর সঙ্গে বিজয়চাঁদের 'ববাহ হয়। িজয়চাঁদের দুই পূত্র এবং দুই কন্যা । 
সর্বজ্যেষ্ঠা জুধারাণঈ দেবা এবং জ্যেষ্ঠ পনর উদয়চাঁদি (৯৯০৫ গ্রাস্টাব্দের ১৪ই জ:লাই) 
বর্ধমানে জন্মগ্রহণ করেন। কাঁনষ্ঠা কন্যা লাঁলতারাণী ১৯১১ প্রাস্টাব্দের নভেম্বর 
মাসে ও কনিম্ঠপূত্র অভয়চাঁদ ১৯১৫ ্রীস্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর আলিপূরে 
পবজয় মঞ্জিলে জন্মগ্রহণ করেন । ১৯০৮ গ্রনস্টাব্দের ৭ই নভেম্বর বঙ্গদেশের ভুতপ্ব 
লেফঃ গভর্ণর স্যার এন্দ্র ফেজারকে আততায়ীর হাত হতে রক্ষা করার জন্য “কে 'সি. 
আই. ই” উপাঁধিসহ তৃতীয় শ্রেণীর সম্মানজনক পুরস্কার লাভ করেন। ১৯০৬ 
প্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন হতে এই বংশ 'মহারাজাধিরাজ বাহাদুর” উপাঁধাট বংশগত 
রূপে ব্যবহারের অনুমতি লাত করে। বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জামদারর্পে তিনি, 


২০৪ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


বহ্‌ সরকারী ও বেসরকারণ প্রাতষ্ঠানের সঙ্গে জাঁড়ত ছিলেন এবং এবিষয়ে তাঁর 
দানের পাঁরমাণও কম নয়। 'তাঁন ফ্লাউড কাঁমশনের বিশিষ্ট সদস্য 'ছিলেন। 

িদ্যাঁশক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে বিজয়চাঁদের অবদান যৎসামান্য । তিনি নিজেও 
সাহত্যচাঠ করতেন । প্রথমবারের ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে তানি একটি ভ্রমণ 
কাহিনণ রচনা করেছিলেন । এছাড়া 'তাঁন ণবজয় গাতিকা” বাংলা কাঁবতার বই 
রচনা ও প্রকাশ করেন। তাঁর ইংরাজী রচনার মধ্যে 11100155510105 “1$16৫109010109) 
“ঢ1)5 [11012 770112025 (1932), 495৫855, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । ইংরাজী, 
বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর জ্ঞান ছিল । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, তিনি ১৮৯৯ 
্রীস্টাব্দে কাঁলকাতা বশ্বাবদ্যালয় হতে প্রবেশিকা পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাংলা 
৯৩২১ সালের চৈন্র মাসে বিজয়চাঁদের সভাপাঁতত্বে (মূল অভ্যর্থনা কমিটির সভাপাঁতি ) 
ও বর্ধমানের অপর এক সুসন্তান মহারাজা মণশম্দ্রন্দ্র নন্দীর ( পোন্রক নিবাস মাথরুণ, 
থানা মঙ্গলকোট ) একা স্তক প্রচেষ্টায় বর্ধমান শহরে “অস্টম বঙ্গীয় সাহত্য সম্মেলন" 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২২শে চৈত্র অপরাহ্ে সভার শেষে বঙ্গের স্ুধাজন ও 
বর্ধমানবাসদের 'বিজয়চাঁদ যে ভাবায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন তা সে যুগের এক 
প্রবলপ্রতাপাম্বিত জামদারের নিকট আশা করা কল্পনাতনত ছিল । তাঁর আভিভাষণাঁটি 
ছিল অত্যন্ত আন্তীরকতায় পাঁরপূর্ণ--“আপনাদের অভ্যর্থনার জন্য এখানকার সম্ভ্রান্ত 
গণ্যমান্য মিলিয়া অভ্যথ“না সাঁমাতি গঠন কাঁরয্াছিলেন এবং তাঁহারা আমায় ম:খপান্র 
কাঁরয়া আমার উপর আয়োজনের ভার 'দিয়াছিলেন, সেইজন্য আমি জানাইতেছি যে, 
আমার কার্যে যাঁদ প্রশংসনীয় কিছ; থাকে, তবে সেটা তাঁহাদের, আর ত্রুটি যাহা 
1কছু হইয়াছে তাহা সমগ্র আমারই । তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনোমত 
কার করিবার জন্য আমায় সময়ে সময়ে ব্যতিব্যস্ত করিয়।ছিলেন সত্য, কিন্তু 
তাঁহারা মোটের উপর আমাকে ভার 'দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের 
নিকট খণী। বর্ধমানের প্রীতি আপনাদের এই আকর্ষণ বর্ধমানবাসী বহুদিন 
ভূলিবে না। আপনারা যেরূপ কষ্ট সহা করিয়া, যেরূপ স্নেহ ও প্রণীত দেখাইয়া 
যাইতেছেন, তাহার জন্য আপনারা বধমানবাসীর ও আমার ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা 
গ্রহণ করুন | 

বহু দোষ-গুণে যখ্ভ্ত মহারাজাধরাজ স্যার 'বিজয়চাঁদ মহতাব্‌ বাহাদুর বাংলা 
১৩৪৮ সালের ১২ই ভাদ্রু ( ১৯৪২ শ্রীস্টাব্দের ২৯শে আগস্ট, শূরুবার ) ৬০ বছর বয়সে 
ইহলোক ত্যাগ করেন ।৯২২ 

(১১) 


মহারাজাধিরাজ উদ্নয়চশন্ধ মহুভাব (১৯৪১-৫৫ ) 


বিজয়চাঁদের জ্যেষ্ঠপূত্র উদয়চাঁদ পিতার মত্যুর পর বধমানের জমিদারণ প্রাপ্ত হন। 
তেজচন্দ্রের পরবতাঁ জীঁমদারগণের মধ্যে ইনি উত্তরাধিকারস্রে পোশ্রক জাঁমদারীর 


রাজবংশানচরিত ২০৫ 


মালিক হয়োছিলেন। কিন্তু উদয়চাঁদই এই বংশের তথা বর্ধমানের শেষ জাঁমদার ৷ 
১৯৩ শ্রীস্টাব্দের ভূমিরাজস্ব কমিশন সুপারিশ করে ষে, জমিদারণী প্রথার বিলোপ 
সাধন করা উঁচত। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের সময় এ সুপারিশ কার্যকরী হয় নাই। 
অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ জাঁমদারী অধিগ্রহণ আইন, ১৯৫৩ আইন দ্বারা বর্ধমানসহ 
সারা পশ্চিমবঙ্গে জমিদারণ প্রথার বিলোপ সাধন করা হয়। 

জাঁমদারী প্রথা িলোপের পর বর্ধমানের বিপুল সম্পাত্ত 'বাভন্ন ব্ত্তি ও 
প্রাতন্ঠানকে দান করে উদয়চাঁদ তাঁর তার "নামত কাঁলকাতার ধবজয় মলে 
বসবাস করতেন। উদয়চাঁদ যে সকল প্রাতিষ্ঠানকে সম্পার্ত দান করেছেন তার মধ্যে 
[সংহভাগ বর্ধমান বিশ্বাবিদ্যালয়ের আনূকুল্যে গেছে । ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে “মহতাব্‌ 
মাঁ্জলে' বধমান বিশ্বাবদ্যালয় প্রাতাঁন্ঠত হয়। ১৯৮৪ শ্রীস্টাব্দের ১০ই অক্টোবর 
বধধমান রাজবংশের সর্বশেষ জাঁমদার মহারাজাধরাজ উদয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর ৭৯ 
বৎসর বয়ঃক্রমকালে পরলোকগমন করেন । উদয়চাঁদের মততযুর পূর্বে তাঁর সহধা্মণী 
রাধারাণণ দেবীর মৃত্যু হয়ৌছল । রাধারাণী দেবী কয়েক বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
মন্ত্রী ছিলেন। উদয়চাঁদের তিন পত্র ও তিন কন্যা বর্তমান এবং তাঁর উইল অনুসারে 
কনিষ্ঠ পুত্র ডঃ প্রণয়চাঁদ মহতাব দেবসেবা ও অন্যান্য সম্পাত্তর তত্বাবধায়করপে 
কিকাতাস্ছ পবজয় মাঞ্জলে' বসবাস করছেন । 

বঙ্গের অন্যান্য জাঁমদার বংশের ন্যায় আব. রায়ের প্রাতীন্ঠত এবং কৃষ্ণরাম ও 
কীতিচাঁদের ছারা পালিত জাঁমদারশর বিলোপ সাধন হলেও এখনও বর্ধমানবাসীর 
মনে এ অবাঙাল জমিদারবংশের প্রাতি একটা শ্রদ্ধা 'মশ্রত অনূকম্পার ছাপ আছে। 
রাজবাড়ীর উত্তর ফটক' হতে “মহতাব্‌ মাজলে'র দিকে দৃষ্টিপাত করলে আজও সেই 
প্রতীক হের কথা মনে পড়ে যায়, 

দু*পাশে উল্লম্কনরত অবস্থায় দুটি বলশালী অশ্বের মধ্যম্থলে ঢাল সহ উন্মস্ত 
তরবারি । প্রতীক চিহ্রে নিম্নভাগে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে--“289 0762710 
/45/80707 ০০1৮০, যার অর্থ হল-_শ্রিপ্রশংসিত-ম্বিবেচক-সুপ্রজাপালক ॥ 


বধমান রাজবংশের বংশতালিকা 
সঙ্গম রায় (১৬শ / ১৭শ শতক ) 


বন্কুবিহারী রায় (১৭শ শতক ) 








| 
8 2৪ ( ১৬৫৭ খ্রাস্টাব্দ ) 
বাবু রায় (১৭শ শতকের ৬চ্ঠ দশক ) 
না রায় ( এ ) 
কঝ্রাম রায় (১৬৭৫-৯৬ থ্রাস্টাব্দ ) 
(জিতু দেবীসহ ছয়জন স্ত্রী ) 
জগগ্রাম রায় (১৬৯৯-১৭০২ খ্রাস্টাব্দ ) 
( 7 ) 
| | 
কীন্তি্াদ রায় ( ১৭০২-৪০ খ্রাস্টাব্দ ) ধমন্ত্সেন রায় 
( রাজরাজেম্বরণ ) ( লক্ষমীদেবী ) 
| ৃ | 
চিন্রসেন রায় (১৭৪০-৪৪ শ্রাস্টান্দ ) ভ্রিলোকচাদ রায় (১৭৪৪-৭০ প্রীস্টাব্দ ) 
( ছঙ্গকুমারী ও ইন্দ্রকুমারী ) . ( র্‌পকুমারী ও িষণকুমারী ) 
নিঃসন্তান 'শচন্রসেনের উত্তরাধিকারী 
[রলোকচাঁদ রায় উত্তরাধিকারী মনোন+ত ৃ 
| 
ন্রকুমারী 


| ] 
তোতাকুমারী তেজচক্্র রায় (১৭৭০-১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ ) 
( কমলকুমারণ প্রমুখ আটজন ) 


নিঃসজ্তান £ দত্তকপনৃত্র গ্রহণ 


বাজবংশানূচারত ২০৭ 


তেজচজ্ রায় 
| 


| | 
প্রতাপচাঁদ (জন্ম ১৭৯১ প্রাস্টাব্দ ও মহুভাব্‌ চাদ ( ১৮৩২-৭৯ প্রীস্টাব্দ ) 
( নারায়ণ দেবা ) 


1তরোধান ১৮২২ খ্রীস্টান নিঃসন্তান ঃ দত্তকপন্ত গ্রহণ 
জাল প্রতাপচাঁদের মামলা ১৮৩৫-৩৯ খ্রীস্টাব্দ | 


( প্যারীকুমারগ ও আনন্দকুমারণ ) আফতাবচটাদ্ব মহুভাব,১ 
( ১৮৭৯-৮৫ থ্রসস্টাব্দ ) 
(বিনদেয়ী দেবা) 
[নিঃসন্তান ঃ দত্তকপন্ত্ গ্রহণ 


বিজয়াদ মহতাব, ( ১৮৮৭-১৯৪১ থীস্টাব্দ ) 
(রাধারাণন দেবন ) 








| ৬. | | | 
সুধারাণা উ্দয়াদ্দ মহতাব.২ (১৯৪১-৫৫ খাস্টাব্দ) লিতরাণী অভয়চাদ 
(রাধারাণ1) 








ববুণাদেবী টি সিরকা দেবনী টি রণমচাঁদ কর*ণা বো 
১। মহতাব চাঁদের নামানুসারে “রায়' উপাঁধির পাঁরবর্তে 'মহতাব উপাধি গ্রহণ । 
২। জশিদারণ প্রথার বিলোপ-_-১লা বৈশাখ, ১৩৬২ সাল। 
৩। মহারাজাধিরাজের উইল অনুসারে দেবোত্তর সম্পাত্তির তত্বাবধায়ক নিষযন্ত। 


পাদটীকা ঃ 


১। ভারত গৌরব--স্থরেন্দ্রমোহন বন্থ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৭। 
২। 87801 10751. 02261166757 27/07--0- 005 ১ 05013012026. 
৩ €02/04112 2672, 1910, 0. 122. 
৪ ০2104140 277%, 18725 0১76 2 বিশ্বকোব-_-১৭শ খণ্ড, পৃঃ ৬৩১ | 
৫ | বর্ধমান রাজবংশাভচরিত--রাখালদাস মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৩। 
৬। 02/0/1/0 26710) 1910, 0. 122 ; বর্ধমান রাজবংশানচ র্রিত, পৃঃ ৪ । 
৭। বর্ধমান রাজবংশান্ুচরিত : পরিশিষ্ট, পৃঃ ৫-৬। 
৮। রুসপুর রায় বংশের ইতিকথা--পৃঃ ২-৪। 
৯। এ পৃঃ ১৬। 
১০ | সাহিত্য প্রকাশিকা পঞ্চানন মণ্ডল সণ ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০ । 
১১ । 02104116766) 1910, 0. 124. 
১২ | £822-5-5010127--0017012]) নি 05101 981170১0231. 
১৩ 14577081501 142%27210 1128017587 80/291-_. তত 015058, 
0. 84. 
১৪। বর্ধমান রাজবংশানুচরিত : পরিশিষ্ট, পৃঃ ২১। 
১৫। 02/04116 72/716/, 1910), 0,123, 
১৬। £275101)) ০ 44270782578, ০1, ৬১ 91 39000109101) 98115170285. 
১৭। ক্ষিতিশ বংশাবলি চরিতং (ইং), পৃঃ ৩৫ । 
১৮। বর্ধমান রাজবংশানুচন্িত, পৃঃ ৮ ঃ ক্ষিতিশ বংশাবলি চরিতং ( ইং), পৃঃ ৩৫। 
১৯। 27507) ০7 2%22/--511 39৫01010801) 981010915 ৬০1, 11) 0,393, 
২০। বর্ধমান রাজবংশাচরিত, পৃঃ ৯। 
২১। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩১৪ সাল, পৃঃ ১১৯। 
২২। 1785607) 0/ 961261, ৬০1, [ও 0. 393 5:2715607) ০07 427078218, 
৬০1, ৬, 0১, 287, 
২৩। £0170285-52194) 0,233 5217591) ০881£21 ৬০1, [19 0,394 ; 
1715691)) 0 472718275০1. 5১ 05286572776 27549৮) 07 
,:827801--05 55%810, 0০ 373-74 0 ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিতং (ইং) 
-্্পৃঃ ৩৬ । 
২৪। ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিতং ( ইং ), পৃঃ ৩৫। 
২৫। বুহত্বঙ্গ--দীনেশচন্দ্র সেন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৫৮ । 
২৬। 1715607 07 44270772288, ৬০1. ৬১ 0,288. 
২৭। 7%6 62011 47705 07 26221511588 8871201--0. তত ভ/11909%, 
০1, হু, 0. 148, 


রাজবংশানুচারত ২০৯ 


৮ | 
২৯ | 
৩০ । 
৩১। 
৩২। 
৩৩। 


৩৪ | 


৩৫। 
৩৬। 
৩৭। 
৩৮ । 


৩৯ | 


৪১ । 
৪২ । 


৪৩ । 


৪৬ | 
৪৭। 


৪8৮ । 


৪৯ । 


৫৩ | 
৫১ । 


কৌশিকী, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৮৩ নাল, পৃঃ ১০ । 
1000024-5-5012177, 0,244. 
বর্ধমান রাজবংশানূচরিত, পৃঃ ২১। 
কৌশিকী, ১৩৮৩ লাল, পৃঃ ৩৫ । 
716 1275101)) ০0786720170, 965৬810 0, 375. 
41725407707 44727718216 ৬০1, ৮১ 10, 288) 4£2224-5-5 01717 
[. 238-9, 
776 1715101)) 0 27801) 0. 385 2 45407 ০7 81825 ০1, [1], 
[. 394-5. 
914 £০97 777111077 16০০775--00. হত 1591), 5০1, [১ 0, 32. 
120022-5-52104777) 0,240. 
£5401)7 ০7 8617201) ০1. 1) 0. 395. 
170722-5-50212177) 05 242. 
177022-5-5210451, 0243 0:215107 0752721) ৬০1. [1 0. 395] 
776 417151073 07 £271201--760. 15081 0১ 389. 
287024-5-517125 05 24344982821 20854-11 042217675 
17470772700, 28. 
192, 70, 243-4, 
17. 0. 27 25 2721 14%87%2112707776) 05215 &6 276 44272174 
5277677120))) 10. 10, 
এ. 4. 578 0, 19249 498-99. 
010 /০011 77/1116277 22০745-70 হত 11501, 5০1, 2১ 0. 36 ঃ 
44151076 1275৫07)) 07 0210110-74- 1 ০১ 0. 36-37. 
014 1011 77771172777 26০০125--0. হত 11500, ৬০1, 29 0. 37. 
4 571014 £275107 21 02/0%165 0. 39. 
016 ০011 777111071 2200195770০. 2২. /115010, ৬০1, 79 0১:40, 
কলিকাতা দর্পণ--রাধারমণ মিত্র, পৃঃ ৩১৯। 
রসপুর রায়বংশ, পৃঃ ১৮। বিতমান হাওডা জেলাম্থ রসপুর, কলিকাতা, 
কুমারিয়া ও হাহুধাড়া গ্রাম বর্ধমান রাজপরিবারের অধীনস্থ ছিল, তাহা 
জগতরামের সম্পাদিত দপিল হুইতে জানা যায়? । 
বর্ধমান রাজবংশাুচরিত, পৃঃ ২০ | 

এ পরিশিষ্ট, পৃঃ ১৯ । 

্রু পৃঃ ২৪। 


৯৪ 


২১০ বর্ধমান £ হীতহাস ও সংস্কাতি 
৫২ | বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস--আসন্ততোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৪৩১ । 


€৩। এ পৃঃ ৪৩১ । 
€৪ | 767221 10751, 00286116615 707714872৮1 9. 9. 09৮51155১ 0. 28 
& 0. 88. 


৫৫ | 70722120151. 02264166758৮721/08, 0১29) 21227 227৫2 
50/15/6777) চ২8৫1981070100700 141090101)61169) 10. 41. 

56047561001 44102017715 07 9677201, ৬০1. 1৬১ 00, 146. 11010139110, 
00610 10709062060 (0 1৮1 089111091020 ৪100 £০% 1315 119105 16951506160 
89 [91090115601 01 006 189 [91019910169 . 

৫৭। কর্ধমান রাজবংশানুচরিত £ পরিশিষ্ট, পৃঃ ২১। 


€ত 


৫৮ | এ পৃঃ ১৩। 

৫৯ | বর্ধমান রাজবংশ হুচরিত, পৃঃ ৩৮। 

৬০। এ পরিশিষ্ট, পৃঃ ১৯। 

৬১। এ পৃঃ ২১। 

৬২। 00/6%66 26729) 1910, 10. 125 52770, 0926116875১ ০1. [50 
7. 1091. 


৬৩ । মুশিদাবাদের ইতিহাস--নিখিলনাথ রায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫৭। 

৬৪ | 15247517021 4410007715০) 767201---17010161 ৬০1, 1৬, 0১. 124. 
৬৫ | 447771015 07 74701 8871201--. ৬. 00051) 0. 429. 

৬৬। বর্ধমান রাজবংশানূচরিত, পৃঃ ৩৭। 


৬৭। এ পৃঃ ৩৩। 
৬৮। এ পৃঃ ৩১। 
৬৯। এ পৃঃ ৩২। 


৭০ । বাঁংল। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস--পৃঃ ৪৬০ । 
£৭১। বাজসভার কৰি ও কাব্য- দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঃ ১৮১। 
৭২ | বাঙ্গালার ইতিহাস--কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৮৮। 
৭৩। বর্ধমান রাজবংশাহ্চরিত, পৃঃ ২১। 
৭৪ | বর্ধমান রাজবংশাচ্চরিত, পরিশিষ্ট, পৃঃ ২৩। 
৭৫| এ পৃঃ ৩৯। 
৭৬|। 0331891101১, (0826016619১ 0010 %/810১ 79. 3. 
৭৭। ক্ষিতিশ নংশাবলি চারিত, পৃঃ ৬৭। 
৭৮ 7615677 11%61201/7--7031501210 70356110 8010810 ৬০1, [15 10. 37. 
৭৯। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৫ সাল, পৃঃ ৫৭-৬১। 
৮০। বর্ধমান রাজবংশান্চরিত, পৃঃ ৪৩ । 


রাজবংশানূচরিত ২১১ 


৮১। বাজসভার কৰি ও কাবা, পৃঃ ১৮৫ । 
৮২। বর্ধমান রাজবংশানচরিত) পৃঃ ৪৩-৪৪ | 
৮৩। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি--বিনয় ঘোষ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২*০-১। 
৮৪ | ভারত গৌরব--স্থরেন্্রমোহন বন্থ, ১ম খণ্ড পৃঃ ৩২২ । 
৮৫ | 02/10/1272) 1910, 0, 125. 
৮৬। 56. £7071 07048115766 2620725 ০ 00৮1, ০. 151. 
৮৭| 014 £০1£ 7/8117276 22০0125--5. 0১ 1), ০1, £, 0. 386. 
৮৮ £%72, ৬০], 11) 0, 56. 
৮৯ | £1/%/ 16077, 0, 142. 
৯০ | 47011), [9১ 142. 
৯১। 4711), 0,142, 
৯২1 4 5%77077701)) 07176 078071565 87 26 74115071061075 ০7 987221-- 
11011001991) (10810190200 10, 3. 
৯৩। 27615107) 0 4427771701567017077 1,015 7 98/7221-7090%1, ০1 6৪! 
9০088) (0 0৫10181 1)61১0.)১ 1১. 72. 
৭৪ | 56160110175 17077 07049115164 7৫০০725 ০1 00৮1১ ০. 483. 
৯৫ | 189 ০. 508. 
৯৬। 1872) 110, 534. 
৯৭। 71801 11774507701 16০07৫5- ৬1. ৬. [70615 ০1, ও 0. 98. 
৯৮ | 96120480775 17071 01174817576 76০01729507 00৮, ০. 468 & 
1০, 503. 
৯৯ | 491৫, ৩. 539. 
১০০। নঘীয়া কাহিনী- কুমুদনাথ মল্লিক, পৃঃ ৩০ ; মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন 
বঙ্গসমাজ-_ডঃ অলোককুমার চক্রবতী, পৃঃ ২৪৯। 
১০১। বর্ধমান রাজবংশান্ুচরিত, পৃঃ ৮৫ । 
১০২। 27501 1075. 0226//665) 9010%81)স্প্যৎ (০. ৪১ 50515010) 0, 34. 
১০৩। বর্ধমান রাজবংশাঈচগিত, পরিশিষ্ট পৃঃ ৮৬। 
১০৪। 254 12127 207/276--77, 3০049150811) 0195. 
১৫ | ভারতবর্ষের ইাতহাস ( আধুনিক যুগ )-_-ডঃ কিরণ চৌধুরী, পৃঃ ৯৪-৯৫ | 
১০৬ 14/710875 ০0) 77/20/7767 12054708503. 2২. 01516) ৬০1, 1) 0. 501 3 
১০৭। 14627770675 ০07 1৫0/27214 128210156%901702%) 2১,149. 
১০৮ 04116187071 5011001 ০) 0718710/ 274 40802754125 : (001561910 
91 1,00090, ৬০], 3036%]]) 8112) 1964, 0. 389, হেস্টিংদ-এর 
[বচাকের সময় '808885510 [,10৫0০60 09009 10917 98০০৪ 11658 


২১২ 


১০৪। 
১১০ । 


১১১ । 


১১২ । 


১১৩। 
১১৪ | 


১১৫ । 
১১৬। 


১১৭। 


১১৮ | 


১১৪৯ | 


১২৩ | 


১৭২১ | 
১২৭ | 


বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


934,727 11) 17051591 81 129 11206017561 76985 22991771502, 
এ, 11821517911. 

12751 1710107)507%776) 0৯ 195 7 1610১ 0, 388-94. 

11471077501 7142/01276 11280705560 0//017%7-1. , 01)051), 
0. 150-68. 

91801 2251 &০ 2765814) 19105 ৬০1, ডা) 0. 229 ২ (28119 
001160107916 76909109 ০৫ 3010/210--1২, 3. 13150.) 

21501 12751071021 47600745 ( 12515877165 ):2%101707% 2111675 
19906৫--10,. 4১90106 11109) 7, 82, 0. 98 &. 0. 109. 

বর্ধমান রাজবংশানুচবিতঃ পৃ ১৩০। 

এ পৃঃ ১০৩। 

সংবাদপত্রে সেকালের কথা--ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৮। 
71528 11071850704 £26০0705--৬1. ডা. ন000612 ০1. ]া) ০? 
০, 7228 | 78189 7788, 7819) 7999, 8001 ; সংবাদপত্রে সেকালের 
কথা, ২য় থণ্ড, পৃঃ ৪৩৯-৪২ | 

জনশ্রুতি এই যে, প্রতাপচাদদ বর্ধমান শহরে প্রত্যাগমনের পর শহরের বহির্ভাগে 
অর্থাৎ রেলস্টেশনের উত্তরে ও কাটোয়া-বর্ধমান রাস্তার ধারে বর্তমান 
“বাজেপ্রতাপপুর* পল্লীতে অবস্থান করেন এবং তীর নামান্তসারে এ স্থানের নাম 
“বাজেপ্রতাপপুর* হয় । 

বর্ধমান রাজবংশানুচবিত--রাখালদাস মুখোপাধ্যায়; জালগ্রতাপটাদ-- 
সঞ্দীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ; সংবাদপত্রে সেকালের কথ! (১ম ও ২য় খণ্ড)-__ 
ব্রজেজানাথ বল্োপাধ্যায় ১) ০910%/62 2107/71) 70%7101--1839-40, 
0. 97-133 & 0. 257-26?. 

বর্ধমান ঝাজবংশানুচরিত 7 বাজ! দক্ষিণারগ্জন মুখোপাধ্যায়--মন্মধনাথ ঘোষ, 
পৃঃ ৩৭-৪৪ ও পৃঃ ৯৩-৯৪, সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২য় খণ্ড )। 

০০/0%1৫0. 1২647 1872, 0. 174-95 ] 1910) 0. 112-130 ) 77 
1602677 7115107)) 21176 1/7277 07105, 72)05১ 2:7717025 ৫০. 
৫/০.--1:085 81) 01)089 %৪10]]) 7.8 ; বর্ধমান রাজবংশানুচবিত ; 
বংশপরিচয় ( ৩য় খও)7 ভারত গৌরব ( ১ম খণ্ড)--ন্বরেন্্মোহন বন্ধু । 
নন্দবংশ--চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৬৪ । 

বর্ধমান রাজবংশাহ্ুচরিত ; বঙ্গীয় লাহিত্য-সন্মেলন (অষ্টম অধিবেশন, 
১৩২১ সাল), ভারত গৌরব (১ম খণ্ড); বংশ পরিচয় (৩য় খণ্ড); 
09/17/1755 ০1.887821--48, 01986 081000611) 0. 46-47. 


পরিশি্ ১ 


বধ'মান রাজবংশের প্রতিষ্তিত মন্দিরাধির তালিক! £ 

বিগ্রহের নাম স্থান নির্নাণকাল প্রতিষ্ঠাতা 
যোগাগ্যা ক্ষীরগ্রাম ১৭৩০ ত্রীস্টাৰের পূর্বে কীতিটাদ 
গোপেশ্বর শিব বৈকুগ্ঠপুর ১৭৩২ এ 
সর্বমঙ্গলা বর্ধমান - এ 
বারদুয়ারী কাঞ্চননগর - এঁ 
বারছুয়ারী ঘাট দাইহাট স- ব্রজকিশোরী 
লালজী কালনা ১৭৪ এ 
সিছেশ্বরী এ ১৭৪১ চিত্রসেন 
শিব এ ১৭৪৬ রামদেব নাগ * 
গোপীনাথ ভরতপুর ১৭৪৭ রাজরাজেশ্বরী 
কৃষ্ণচন্দ্র কালনা ১৭৫১ লক্ষ্মীকুমারী 
রামেশ্বর এ ১৭৫৩ ছঙ্গকুমারী 
চন্দেশ্বর বর্ধমান - এ 
মিত্রেশ্বর এঁ - ইন্দ্রকুমারী 
'অনন্ভবান্থদেব কালনা ১৭৫৪ ভ্রিলোকচাম 
বৈকুঠনাথ শিব এ ১৭৫৪ ব্রজকিশোরী 
গিরিধারী এ ১৭৫৮ $ 
রূপেশ্বর শিব এ ১৭৬১ রূপকুমারী 
বিজযব বৈচ্যনাথ এ ১৭৬৩ লক্ষ্মীকুমারী 
শিব এ ১৭৬৩ বিষণকুমার 
লক্ষমীনারায়ণ বর্ধমান ৮ ভ্রিলোকচাদ 
শিব কালনা ১৭৬৪ শপ 
কাশীনাথ শিব এ ১৭৬৫ তুলনী দেবী * 
গোপাল এ ১৭৬৬ কৃষ্ণচন্দ্র বর্মন * 
কিশোর কিশোরী দাইছাট -- ভ্রিলোকঠাদ 
বধমানেশ্বর শিব এ সর এ 
রাজরাজেশ্বর শির এ সস এ 
কর্পুরেশ্বর শিব এ - এ 
গঙ্গাধর শিব এ টি বিধণকুমারী 
জ্রিলোকেশ্বর খাসহাতেলী -_ বিলোকটাদ 
'রামেম্বর শিব কালন! ১৭৮৩ বিষণকুমারী 
১০৪ শিব নবাবহথাট, বধমান ১৭৮৯ এ 
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শিৰ সুন্গরবাগ, বর্ধমান ১৮০০ তেজচন্দ্রের পত্বী 
শিব এ ০ এ 
শিব আনন্দবাগ, বর্ধমান ১৮*১ এ 
শিব এঁ ১৮১০ রী 
১০৯ শিব কালন। ১৮১০ তেজ চন্জ 
রামেশ্বর বধমান ১৮১২ তেজচন্দ্র 
কমলেশ্বর এঁ ১৮১২ কমলকুমারী 
কালী তেজগঞ্ বধ্মান ড্জেচন্দ্র 
কালী বোরহাট, বর্ধমান __ এ 
শিব কালন৷ ১৮৪২ গঙ্গা দাসী * 
কাশীনাথ শিব এ ১৮৪৫ দেবকা দেবী * 
প্রতাপেশ্বর শিৰ এ ১৮৪৪ প্যারাকুমারী 
বৈকুঠ্ঠনাথ শিব এ ১৮৫০ এ 
রাধাবল্পভ শশাকটিগড় ১৮৬০ এঁ 
তবনেশ্বরী বধণমান ১৮৯৪ নারায়ণকুমারী 
নারায়ণেশ্বর এ ১৮৯৯ এ 
ক্ষীরেশ্বর ক্ষীরগ্রাম ১৯ শত্তক বিজয়টাদ 
সায়র 
শ্যামসায়র বধমান ১৬৭৪ খ্রীস্টার্ধ ঘনশ্যাম রায় 
কষ্সায়র এ + ১৬৯১ খ্রীস্টাবৰ (আনু.) কৃষ্ণরাম রায় 
রানিসায়র এ ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দ ব্রজকিশোরী 
কমলসায়র এ ১৮১২ গ্রীস্টাৰ (আনু.) কমলকুমারী 
* রাজাদের অনুগত ব্যক্তি অথবা অমাত্যগণ কর্তৃক নিমিত। 
রাজবাড়ী 


আদিনিবাস-্-বৈকুপুর ( থানা বধ মান ) 

বধমান--সম্ভবতঃ কৃষ্ণরাম রায়ের সময়ে কাঞ্চননগর ও ইর্দিলপুরের সন্নিকটে 
রাজাদের পূর্বপুরুষগণ বসবান করতেন। 

বধমান-_বর্তমান মহিলা মহাবিদ্যালয়ে অর্থাৎ বধমান ছুর্গের একাংশে ত্রিলোক্টাদ 
বসবাস বরতেন বলে শোনা যায়। 

কালনা--সিংহছারের প্রতিষ্ঠালিপি হতে জান! যায় যে তেজচন্দ্রের সময়ে ১৮০৯ 
খ্াস্টাে নির্মাণকার্ধ সমাপ্ত হয়। 

বধ'মান--উনবিংশ শতকের মধ্যতাগে মহতাব- চাদ কর্তৃক বর্তমান রাজবাড়ী নিশ্মিত 
হয়েছিল। 


বন্ঠ অধ্যায় 


অর্থনীতি বিকাশের ধার। 
(১) 


আণ্চলিক ইতিহাসের কাঠামো ও সংস্কৃতির লোকায়তধারাকে উন্নততর পর্যায়ে 
প্রাতিঘ্ঠা করতে হলে বিশেষভাবে অর্থনোৌতক বাঁনয়াদ গঠন ও জনসমন্টির আর্থিক 
স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নাত বিধানের প্রয়োজন । শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষি, শিল্পকলা, সমাজ- 
জীবন, লোকশিল্প ইত্যাদি প্রত্যেকটি 'িষয়ে উন্নততর সোপানে উন্নত হতে হলে 
আণ্চলিক অর্থনশতি ও তার বিকাশের ধারা সুদ্‌ঢ় হওয়া প্রয়োজন । বস্ততাম্তিক 
দৃ্টিকোণ হতে [বাচার করলে জনসাধারণের দৈনাম্দন জীবনযান্্রার মান ও উৎপাদনের 
উপায় নির্ভর করে সেই অণ্লের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উপর । আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, 
সয়, কাঁষশিল্পের সমন্বয় ও রাল্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই সামাজিককাঠামোকে স্থিতিশীল 
অথবা অস্ছিতিশীল করে তোলে । অবশ্য এর মধ্যে শেষতমটি অথাৎ রাম্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা ও তার অর্থনোতিক পাঁরকজ্পনা হল সবাপেক্ষা গরুত্বপণণ উপাদান । 
সাধারণভাবে বলা যায় যে, রান্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সামাগ্রক ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই কোন 
অঞ্চলকে তার আর্থ-সামাজিক উন্নতি বিধান করতে হবে । আপাতদৃষ্টিতে ধরে 
নেওয়া চলে যে, রাম্দ্রীর ব্যবস্থায় প্রত্যেকাট অণ্চল বা জেলা সমপয্রিভুন্ত । 
এতৎসত্বেও প্রত্যেকটি অঞ্চলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের উপর সেই অণ্চলের অর্থনোতিক 
বনিয়াদ িভ'রশীল। রাস্্রীয় বা রাজ্যের (রাশ্দ্রীয় ব্যবস্থার গ:রুত্বপ্‌ণ* প্রধান 
অঙ্গ) নিয়ন্ত্রণ বা হস্তক্ষেপকে বাদ দিলেও কৃষিযোগ্য ভূমি ও তার উববরতাসহ 
উৎপাদন ব্যবস্থা, খাঁনজ উৎপাদন, শিপ স্থাপনের সুযোগ, শিক্ষা ও উন্নত যোগাযোগ 
ব্যবস্থার মাধ্যমে আণ্াালক অর্থনশীতির বিকাশ ঘটতে পারে । 


অর্থনতির ক্ষেত্রে আণ্লাীলকীকরণের মাধ্যমে যেরুপ রাজ্যগাঁলর মধ্যে তুলনামূলক 
উন্নাত বা অবনাতির মূল্যায়ন 'নরূপণ করা সম্ভবপর, সেরপ কোন রাজ্যের জেলা- 
গুলির মধ্যে কষ, শিজ্প, যানবাহন, জীবনযাত্রার মান ও সপ্চয়ের হার ইত্যাদর 
উপর সেই অঞ্চলের অর্থনোতিক উন্নাত বা অবনাতি ?নধরিণ করা যায়। বংশ শতকে 
ভারতীয় প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রনিয়ন্ঘিত পারিকজ্পনা কামিশনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারু- 
প্রদত্ত খণ ও অনুদানগ্দীলি বশ্টনের সময় অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
হাতে এসে পেশছায় এবং পশ্চিমবঙ্গের পারিকক্পনা কর্তৃপক্ষ জনসংখ্যা ও প্রয়োজনের 
(ভিত্তিতে জেলাগুঁলির মধ্যে বণ্টন ব্যবস্থা করে থাকেন। অবশ্য রাজনোতিক প্রভাব 
শিঙ্পস্ছাপনের ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । 
এদেশে মূলধন যোগানের বৃহৎ অংশ আসছে প্রধানতঃ--১। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা 
ষ্ঠ 
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ও রাজ্য পাঁরকজ্পনা খাতে, ২। রাজ্য সরকারের অনুদান, ৩। জীবনবীমা ও 
ব্যাঙ্ক খণ, ৪1 যৌথ কোম্পাঁন ও অংশীদার সংস্থা এবং &। ব্যান্তগত মালিকানা । 

পণ্চায়েত ব্যবস্থার প্রসারণ ও পনার্বন্যাস করায় আর সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের 
অর্থনৌতক নীতীানধারণ সংশোধনের ফলে মূলধন যোগানের প্রথম দুটি হল 
সবাঁপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ এবং এ দশট পণ্চায়েতের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা হয় । ব্যন্তগত 
মাঁলকানার মাধ্যমে 'বানয়োগ িরভরশীল হয় প্রধানতঃ নিজস্ব স্বাচ্ছন্দ্য, সণয় 
প্রবৃত্তি বিনিয়োগের ইচ্ছা ও লভ্যাংশের আশার উপর । 

সাম্প্রীতিককালের এক সমণক্ষায় অর্থনোতিক উন্নয়নের মান অনুযায়শ পশ্চিমবঙ্গের 
জেলাগৃঁলকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, যথা-১। সবোল্িত অগ্চল, ২। 
অপেক্ষাকৃত উন্নত অণ্চল ও ৩। প্রায় অনুন্নত অগ্চল। 

জেলাভীত্তক অণুলবিন্যাস পদ্ধাততে অর্থনোতিক মান অনুসারে সবেন্নিত অণুল 
হিসাবে পরিগণিত হয়েছে বর্ধমান, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলী ও ২৪-পরগণা জেলা । 
বর্ধমান ও বাঁকুড়ার পাশ্চম অঞ্চল এবং ২৪ পরগণা জেলার স.দূর দক্ষিণ গুল 
ব্যতীত জেলাগাাঁলর মধ্যে ভূ-প্রকীতিগত ও জলবায়ুর বোশিষ্ট্য যথেষ্ট সাদশ্যপূণ। 
এছাড়া হাওড়া, হুগলণ, উত্তর চব্বিশ পরগণা ও বরধমানে শশ্চিমবঙ্গের আধকাংশ 
কলকারখানাগুলির অবস্থান ও যোগাযোগ ব্যবস্থাও উন্নতমানের এবং এই পাঁচটি 
জেলার উন্নতির হার অর্থাং রাজ্যের গড় অর্থনোতিক মানের উপরে অবস্থান করছে । 

প্রায় চতীর্দকে নদী পারবোন্টত ও আঁধকাংশ ভুমিভাগ পাল গঠিত হওয়ায় 
বর্ধমান জেলার সংস্কৃতি ও অর্থনীতির বনিয়াদ মূলত ও প্রধানতঃ কীষাঁভাত্তিক বা 
কাঁষ নির্ভরতার উপর গড়ে উঠেছিল এবং এ যুগেও পশ্চিমবঙ্গের শস্যভাণ্ডার' 
. বর্ধমানের আর্ক উন্নাতির মূল অবদান হল কীঁষাভাত্তক অর্থন"ত ব্যবস্থার জন্য । 
কাঁষজদ্রব্য উৎপাদন ও এই খাতে স্গয়ের পরিমাণ অন্য যে কোন জেলা হতে নূন নয়। 
বর্তমান দনয়ার অর্থনোতিক প্রেক্ষাপটে এবং আগ্চীলক উৎপাদনের উপ-কেন্দ্ররুপে 
বধমান জেলাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় ; যথা-_-(১) কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদন ক্ষেত্র ও 
মুলধন বিনিয়োগসহ কীঁষ শ্রামক এবং (২) খাঁন ও শিজ্পোৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমাশিজ্পে 
মূলধন ও শ্রম বিনিয়োগ । কীঁষ শ্রামক ও মূলধন বিনিয়োগ ক্ষেত্রটি সাধারণভাবে 
আগ্াালক হলেও শিজ্পশ্রম ও মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রটতে সারা দেশের শ্রামক ও 
পুশজপাতরা অংশগ্রহণ করেছে । এমনাঁক আন্তর্জা?ীতকন্তরের শ্রম ও মূলধন উভয়ই এ 
অঞ্চলের শিজ্পে নিয়োজিত হয়েছে । 

মূলধন 'বাঁনয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যায় ষে, স্থানীয় সঞ্চয়ের একটা বিরাট অংশ 
কাঁষতে নিয়োজিত করা হয় এবং এর থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশের প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ 
জেলারই মধ্যেই থাকে। কিন্তু স্থানীয় কৃষিসগয়ের একটা প্রধান অংশ ব্যাঙ্কে 
আমানতরূপে জমা হলেও তার 'নিংহভাগ জেলার বাইরে চলে যায়, যা এ জেলার 
কাঁষ ও শিজ্পোম্নাতর জন্য বানয়োগ করা হয় না। আগুলিক উৎপাদনের উদ্বৃত্ত 


অর্থনীতি 'বকাশের ধারা ২১৭ 


বা লভ্যাংশ সেই অঞ্চলে 'বানয়োগ করা না হলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য নূতন 
শ্রম-বিনিয়োগের ব্যবস্থা হাস পাবে। 

এই জেলার অর্থনৈতিক বিকাশের 'িশেষ বৈশিষ্ট্য হলঃ উপ-অঞ্চল 'ভীত্তক 
উৎপাদন ব্যবস্থা । অবশ্য এটার জন্য মানূষ অপেক্ষা প্রকৃতিই দায়াঁ। জেলার 
ভূ-প্রকীতি, ভূতত্ব ও নদ-নদণ প্রসঙ্গে বিশদভাবে দেখান হয়েছে যে, কখকসা থানার 
পুবধিশ পল ও নূতন পাল গঠিত সমতলভূমি হওয়ায় কৃষিকার্ষের পক্ষে বথেম্ট 
উপযোগী । পন্নজ্তরে পশ্চিমাংশ ল্যাটেরাইট, রুক্ষ-উষর ও গণ্ডোয়ানা শিলা দ্বারা 
গঠিত ভূভাগ কৃষির অনুপধ্স্ত হলেও খাঁন ও বনভুমর অবাস্থৃতির জন্য শিজ্পোৎ- 
পাদনের অনুকুল অবস্থাগূঁলি বত্মান। আধুঁনক ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ও 
প্রধানতম রাজপথ ও রেলপথ এই অঞ্চলের উপর 'দয়েই প্রসারিত হয়েছে। 
অকাঁষযোগ্য ভূমির আঁধকাংশই পাণ্চমাণ্ছলে অবাস্থীতির জন্য ব্যাপকভাবে কাঁষযোগ্য 
ভুমি নষ্ট না করেই উৎকৃষ্ট কয়লার খাঁন ও শিল্পোৎপাদনের জন্য ভুমি-আঁধগ্রহণের 
ফলে কীষিজ-উৎপাদন ব্যবস্থা বিশেষ ব্যাহত হয় নাই। ভূমি আঁধগ্রহণ, শিল্পে 
ব্যবহার্য জল, জ্বালানী ও বনজ সম্পদের সহজলভ্যতার জন্য উনাঁবংশ শতক হতেই 
বিদেশী পুশীজ এই অগ্চলের উপর আকৃষ্ট হয়োছল। জাঁমদারী প্রথার অবলাষ্তি- 
সহ “পাঁণ্চমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন ১৯৫৫ পশ্চিমবঙ্গ ভূমি-সংস্কার নিয়মাবলী 
১৯৫৬+, “পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার ( বগ্াদার ) নিয়মাবলী ১৯৫৬, ও এগুলি ব্যবহারিক 
কার্ষে প্রয়োগের জন্য সাম্প্তিককালের সংশোধিত আইনবলে অনাবাদী ও পাঁতিত 
জমর পাঁরমাণ ক্লমশঃ হাস পাচ্ছে। বর্ধমানের কাঁষ-অর্থনশাতর উন্নাতর মূলে 
অনাবাদশী ও পাঁতিতজমি উদ্ধার ও প্রকৃত কৃষকের হাতে জাম প্রত্যাপ“ণ করে প্রতাক্ষ 
ফল পাওয়া গেছে । 


(২) 


ইতিহাস ও সংস্কৃতির পাঁরবার্তত গাঁতপ্রবাহের ন্যায় আগ্চীলক অর্থনীতির 
ধারাও পাঁরবর্তনশীল । সামাজিক যোগান ও চাহিদা অর্থনীতি বিকাশকে 
নিয়ন্ত্রণ করলেও মূলধন বিনিয়োগকারীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার উপর এঁট একান্তই 
নিভ'রশশল । বত্মানে রাম্্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও মূলধন বিনিয়োগের ফলে ব্যান্ত বা গোচ্ঠী 
স্বাথ কাঁষর উপর ততটা কার্যকরী নয়। অতাঁতে স্থানীয় উপশাসক (কারণ শাসক- 
শ্রেণী খাজনা পেলেই সন্তুষ্ট ছিল ), বাঁণক শ্রেণী ও মধ্যস্বত্বভোগীদের নিয়ম্্রণ 
ক্ষমতার উপর আণ্চীলক অর্থনীতির উন্মেষ ঘটত । কৃষি ও কাঁষজদ্রব্য উৎপাদনে 
উন্নত হওয়া সত্বেও বর্ধমানের অথনোতিক হীতহাসের ধারাবাহিক উন্নেতির বিকাশ সকল 
সময়ে দেখা যায় নাই । এ যুগেও গ্রামীণ জনবসতি ও তাদের জাঁবিকার উপায়গুঁল 
পযাঁলোচনা করলে সে চিন্তন পরিস্ফুট হবে । 

বর্ধমানের কাঁষ-নিভ'র গ্রামীণ অর্থনীতি বিকাশের ধারা সুদূর অতাঁতকাল হতে 


২১৮ বর্ধমান ঃ হীতহাস ও সংস্কৃতি 


চলে আসছে । সাঁমিতক্ষেত্রে এর জয়যাত্রা শূরু হয়োছিল প্রাগোতহাসিক ধুগে অর্থাঁং 
রাঢ় অণ্লে সবরপ্রথম যে মানবগোঘ্ঠীর বসাঁত 'ছিল ; তাদের প্রত্বতাত্বক ইতিহাস জানা 
যায়। পাণ্ডুরাজারাটাব ও মঙ্গলকোট উৎথননের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাঢ় 
তথা বর্ধমানের আদম মানবসমাজ তাম্রাম্মীয় সভ্যতার উন্মেষপর্বে কাঁষকার্ষের 
বারা জীবিকা নিবাহি করত এবং সেই সঙ্গে খাদ্যসণয় শিজ্পকর্মের উদ্ভাবন 
( আধাঁনক সংজ্ঞানুসারে নয় ), বাহবাঁণজ্য, তামা ও লোহার ব্যবহার হতে আজ থেকে 
৩০০০ বছর পূর্বে এই অণ্চলে বসবাসকার? মানবগোষ্ঠীর উন্নত জীবনযাত্রা সম্পকে 
অনুমান করা যায়। প্রাপ্ত জীবজন্তুর হাড়ের নিদর্শন থেকে অনুমান করা যায় যে, 
মোরগ, সককুদ জীব (সম্ভবতঃ গরু )১ মাহষ, ছাগল, শুয়োর 'ছিল প্রধান গৃহপা?লত 
জন্তু । উৎখননের সময়ে কয়েক শ্রেণীর মাছের কাঁটাও পাওয়া গেছে । এগুলি 
থেকে পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয় যে, বর্ধমানের আদম মানবগোষ্ঠীর প্রধান খাদ্য ছিল 
ভাত, দুধ, মাছ ও মাংস এবং জাবজন্তুর হাড়ে নামত দ্রব্যাঁদ দেখে অনুমান করা 
যায় যে, এগুলি শিজ্পকর্মে” ও শিকারের নিমিত্ত ব্যবহৃত হত ।॥ শিমূলতুলোর তৈরী 
সুতো, পোড়া মাটির নৌকা, মাটির তৈর? গাড়ীর চাকা (খেলনা 2), শীলমোহর, 
অলঙ্কার, পোতাশ্রয় ( মঙ্গলকোটে ই*টের তৈরণ প্রাকার ) প্রভৃতি প্রত্্রব্য নগর সভ্যতার 
হীঙ্গত বহন করছে। পাণ্ড্রাজারাঁঢাব, মঙ্গলকোট ও মাঁহষদলে ( বীরভূম ) প্রাপ্ত 
চালের নমুনা হতে অনুমান করা যায় যে, খাদ্য সঞ্চয়ের অভ্যাস সে যুগেও ছিল। 

ভেলোরয়াস ফ্লাকাস, ভার্জল ও অজ্ঞাতনামা নাবিকের বিবরণে ভুমধ্যসাগরায় 
অণলের সঙ্গে রাঢ্ের বাঁণিজ্যক যোগসূত্রের পরিচয় জানা যায়। উৎখননের সময় ও 
মৃত্তকার উপরিভাগে বিভিন্ন হ্থানে প্রাপ্ত মৌর্য, শু, কুষাণ ও গুপ্তযুগের মুদ্রা হতে 
স্পম্ট 'নদর্শন পাওয়া যায় যে, বিনিময় প্রথার সঙ্গে এখানে তাম্ত্র ও স্বর্ণ মুদ্রামানের 
প্রচলন ছিল। সপ্তদশ শতকেও কাঁড়র প্রচলন ছিল, সেকথা জানা যায় কৃষসায়র ও 
রানিসায়র খননকার্ষের সময়ে। আঁগ্রকাণ্ডের নিদর্শন হতে অনেকে অনুমান করেন 
যে, মগধের শুঙ্গরাজশান্তর আমলে অথবা ন্রিকালঙ্গাধিপতি খারবেলের সময়ে এই 
সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়োছল। 

নুর অতাঁতকাল হতে কৃঁষিনিভ'র জীবনযাত্রায় অভ্যন্ত হলেও এ অগ্চলে কাপসি 
ও রেশমবস্ত্র উৎপাদিত হত। কোৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (অধ্যক্ষ প্রচার ২।১১) 'বাভন্ন 
প্রকার বস্ঘের উল্লেখ হতে অনুমান করা যায় যে, খাদ্য ও শিল্প দ্রব্য উৎপাদন এবং 
নিয়ম্রণ এীতিহাসিক যুগের গোড়াতেই শুর: হয়েছিল । মানভুূম, বীরভূম ও বধমানের 
জঙ্গলমহলে ( আউস গ্রাম ও কঁকিসা থানা ) প্রাপ্ত লৌহ নিম্কাসন চুল্লীগৃলি স্মরণ 
করিয়ে দেয় যে, তামা ও লোহা ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন সুদূর অতাঁত কালের । 
কাঁষ, গৃহচ্ছালি, যানবাহন ও বাদ্ধবিগ্রহের জন্য নানা শ্রেণীর ধাতবন্রব্য নিমার্ণের 
[নিদর্শন পাওয়া যায় । 

বৈদেশিক বিবরণ, ভ্বাপবংশ, মহাবংশ, বোম্ধ ও জৈন সাহিত্যের ইঙ্গিত হতে 


অর্থনীঁত বিকাশের ধারা ২১৯ 


প্রমাণিত হয় যে, শ্রীস্টপূ্ব যুগে তাম্রীলপ্তের সঙ্গে ( সপ্তগ্রাম অথবা বৈদ্যবাটীর নিকট 
ঘ্বগঙ্গে ছিল নদী-বন্দর ) রাজগৃহ, চম্পা, পাটলিপুন্রের যোগাযোগ কর্ণ-সুবর্ণ হয়ে 
অজয়-দামোদর অববাহিকার মধ্যভাগ দিয়ে প্রসারিত প্রাচীন পথঘাটকে অবলম্বন করে 
সার্থবাহের দল চ্লবাণজ্য নিয়ামকের অধীনে যাতায়াত করত। প্রত্বতত্বাবদ জে. 
ডি বেগলারের মতে প্রাচীন পথের ধারেই মান্দর ও বৌম্বস্তপগল 'নার্মত হয়েছিল। 
বরাকরের মন্দির, ভরতপুরের স্তুপ, সাতদেউীলয়ার জৈনমান্দর প্রভৃতির অবাস্মিতি 
দেখে অনুমিত হয় ষে, এগুলির কোন ল-প্ত পথের পাশ্বেই নামত হয়োছল। 

মহষদলের সাল্নিকটে আ'বন্কৃত একটি প্রত্ক্ষেত্রের ভূগর্ভে ধ্বংসপ্রাপ্ত শস্/ভাণ্ডার 
হতে অনুমান করা যেতে পারে যে, পূর্বকালের মানবগোষ্ঠী যৌথভাবে ধন উৎপাদন 
ও সঞ্চয় করত। পাশ্ড্রাজারটিবির গৃহতলগ্ুলিও যৌথভাবে বসবাস করার কথা 
স্মরণ করিয়ে দেয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ সময়ে ব্যান্তগত মালিকানার সূত্র 
তাদের মিকট সম্পূর্ণভাবে অজ্জাত ছিল। ক্রমে ক্রমে গোষ্ঠীর পারসর বাদ্ধপ্রাপ্ত 
হওয়ায় এবং রাজতন্ব্বের ছনুছায়ায় ব্যান্তগত মালিকানা ও ধনোৎপাদন ব্যবস্থার সৃষ্টি 
হয়। খগ্বেদের একটি সূত্রে ক্ষেত্র ও সীমার উল্লেখ আছে । অন্যান্য বোদক সাহিত্যে 
ক্ষেত্র-বিভাগ ও মালিকানার পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থশাচ্তে সাতাধ্যক্ষ (২১৫) 
নামক রাজকর্মচারণ ও মনুসধাহতায় ( ৭।১৩০-৩১) াল্লাখত ভূমিরাজস্বের সত্র 
হতে মনে করা যায় যে, এ সময়ে যৌথ-মালকানার পাঁরবতে ব্যান্তগত-মালিকানা 
সপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । 

(৩) 


গোপচন্দ্রের আমলে তাঁর সামন্তরাজা বিজয়সেন (ইন সেনবংশের বহুপূর্ববতী ) 
কতৃক সম্পাদত মল্লসারুল তাগ্রশাসনে খোঁদিত আগ্রহারিক, খর্রঙ্গক, এর্ণস্থানিক, 
আবস্মিক, চৌরদ্ধারণিক, দেবদ্রোণী, বাহনায়ক ইত্যাঁদ উপাধিধারী রাজপরুষের 
উল্লেখ কাঁষাভীত্তক নগর সভ্যতার হীঙ্গত বহন করছে। ভুমিরাজস্ব আদায়কারণ রাজ- 
কমণচারীগণের উপাধি ছিল “দাঙ্গক' এবং “ণস্ছানিক' উপাধিধারণ রাজকর্মচারণীর 
উল্লেখ হতে স্পন্ট প্রতীয়মান হয় যে, রেশম ও পশম দ্ুব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই 
অণ্ুলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকায় সুনাদঘ্ট রাজকম“চারী নিষ্যান্তর প্রয়োজনীয়তা ছিল । 
যানবাহন ও পথঘাট অস্ততঃপক্ষে সামান্য পারমাণেও রাম্্রীয় নিয়ন্ত্রণে ছিল বলে অন*- 
মান করা বায় এবং “বাহনায়ক' উপাধিধারী রাজকর্মচারী নিষ্ুন্ত এর স্বপক্ষে প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ । গোপচন্দের মল্লসার্‌ল ও শশাঙ্কের এগরা তাম্্শাসনে খোদিত আছে বে, 
নিষ্কর ভূমি দানের জন্য রাজার আর্জত পণ্যের অংশ ছিল এক-ষ্ঠাংশ অর্থাৎ এ 
নিম্কর ভুমির জন্য রাজকোষে এক-যন্ঠাংশ ভূমিরাজস্থ উন্থল হবে না। নিচ্কর 
ভুমি ও ভ্রাঙ্ধণ ব্যতীত অন্যান্য সকলকে উৎপন্ন শস্যের “এক-বন্ঠাংশ” রাজকর 
দেওয়ার আইন ছিল। 'আগ্রহারিক' উপাধিধারী রাজকর্মচারীদের তন্থাবাধানে, নিত্কর 
ভূমির হিসাবপন্র রাক্ষত হত । 


২২০ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


সীমানা চিহিতকরণের মাধ্যমে জাঁমর ব্যান্তগত মালিকানা স্বত্বের পাঁরচয় পাওয়া 
যায়। মল্লপসারলালাপতে পদ্মবশীচর মালা-চিহিতি কীলক দ্বারা সীমা 'নিধারিক করার 
রীতি দেখা যায়। তাছাড়া সে সময়ে অন্যান্য প্রকার িহ্থ দ্বারা সীমানা নিধরিণ 
করার প্রথা ছিল। ভু-সম্পাত্তর ব্যক্তিগত আঁধকার বলবৎ থাকলেও সে আঁধকার 
রাষ্ট্রের জ্ানাঁদর্ট নিয়ম ছ্বারা শাঁসত হত । ব্যান্তগত সম্পা্ত ষেকোন শতে ক্রেতার 
নিকট বি্রয় বা স্বীয় ইচ্ছানুষায়ী দানের ক্ষমতা ছিল না। ভুমি ক্রয় বা দান- 
কার্ধকে আইনানুগ করার জন্য “পস্তপাল' উপাধিধারশ রাজকমচারণ নিযু্ত ছিলেন। 
ভুমি হস্তান্তরের জন্য প্রথমে আঁধকরণের নিকট আবেদন করতে হত এবং আঁধকরণ 
আবেদনপন্রাট প.স্তপালের দপ্তরে জমা দিত, কারণ ভূমির মাপজোক, সীমা-নিদেশ, 
ভুমির স্বত্বাধিকার ইত্যাদি সকল বিষয়ে দলিলপত্র প.স্তপালের দপ্তরে রক্ষিত হভ । 
ভূমি ব্রয়াবক্লয় “দশনার' নামক স্বর্ণ মুদ্রামান দ্বারা 1নধাঁরিত হলেও "পুরাণ নামক 
মুদ্রামানের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং ভূমি পাঁরমাপের দণ্ড হিসাবে “নল'-এর ব্যবহার 
ছিল এবং সর্বানয় পারমাপ ছিল “প্রোণ। আঁধক পাঁরমাণ ভূমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে 
“কুল্যবাপ' ও “পাটকে'র উল্লেখ পাওয়া যায় । 

সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে হিউয়েন সাও যে পথ ধরে কর্ণন্সুবর্ণ হতে উ-্চা (ডঃ 
ওয়াডেল ও ক্যাঁনংহামের মতে যাজপুর ) 'গিয়োছলেন, তার মধ্যে দীর্ঘতম অংশের 
জন্য বর্ধমান জেলার উত্তর হতে দক্ষিণে আঁতন্রম করার প্রয়োজনীয়তা ছিল । হিউয়েন 
সাঙের বর্ণনায় এই অঞ্চলের মনোরম জলবায়ু, অপধাঁপ্ত ফল-ফুল, প্রচুর দুধ, বাঁলম্ঠ ও 
কমণ্ঠ আঁধবাস প্রভৃতির উল্লেখ হতে অর্থনোতিক স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ে কিছুটা অনুমান 
করা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, শশাঙ্কের মত্যুর 'কছ:কাল পরে 1হউয়েন 
সাঙের রাঢ় ভ্রমণের সময়কাল ছিল ।" কর্ণম্্রবর্ণ ও ভরতপুরে আঁবচ্কৃত বোদ্ধস্তুপ 
ও বহার এবং সাতদেউীলয়া ও বরাকরের জৈনমান্দর প্রভৃতি নিদর্শনাবলীর ছারা 
সমর্থিত হয় যে, ভারতাঁশল্পের সঙ্গে এ অগ্চলের অধিবাসীগণের প্রত্যক্ষ যোগসত্র 
ছল এবং 'শিল্পীসঙ্ৰের একটা 'িরাট অংশ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য 'শিজ্পে 'নষ-ন্ত থেকে 
জীঁবকা অর্জনের উপায় হসাবে বেছে নিয়োছল । দাঁইহাটের সংলগ্ন স্থানে ইন্দ্রেবরের 
প্রস্তর নিমিতি এক বিশাল মন্দির নির্মিত হয়োছল। সম্ভবতঃ এ শিজ্পণগোষ্ঠী 
ভাগীরথীর তরে বসবাস করতে শুরু করে এবং পরবতাঁকালে সারা বঙ্গদেশের মধ্যে 
ভাঙ্কর্ষীশজ্পে তারা খ্যাতি লাভ করেছিল। 

রাঢেশবর ঈশ্বরঘোষের রামগঞ্জ তাম্রশাসনে “হঠ্টপাতি' (হাট বা গঞ্জের অধিকতাঁ), 
ামাগ্গমক' (যানবাহন নিয়ন্ত্রণকারী )১» “শোলাকক' (সীমান্তবত" অঞ্চলে কর 
আদায়কার? যা বতমানকালে টোলকরের সঙ্গে তুলনীয়) ইত্যাঁদ উপাধিধারণ 
রাজকম চারীবৃন্দের উল্লেখ হতে জানা বায় যে, ভুমিরাজস্ব (শাসনে উীল্লাখত ) 
ব্যতীত হাটবাজার, যানবাহন ও একালের ন্যায় সীমান্ত কর আদায় হত। এর দ্বারা 
সমার্থত হয় ষে, ঢেক্কর? অঞ্চলে কৃঁষকার্ধ বাতীত সহযোগী অর্থনোতিক কা্- 


অর্থনীতি বিকাশের ধারা ২২১ 


কলাপের ভিন্ন ভিন্ন ধারা বলবৎ ছিল । বল্লালসেনের নৈহাটগ তাম্রশাসনে হাতা, ঘোড়া, 
গর, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি গৃহপালিত জশীবজস্তুর উল্লেখ পাওয়া যায় । লক্ষমণ- 
সেনের গোবিন্দপুর তাম্রশাসনে বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত বেতডড্‌ চতুরকের উল্লেখে 
ব্যবসা-বাঁণজ্যের হীঙ্গত আছে। তাছাড়া ঈশবরঘোষ ও লক্ষতরণসেনের তাম্রশাসনে 
বেগার-খাটানোর উল্লেখ পাওয়া যায় । 

পালরাজারা ধর্মে বোদম্ধ হলেও তাঁদের প্রধান পারিচ ছিল বাঙালী । সেকারণে 
বাংলার মাটির সঙ্গে তাঁদের একটা আঁত্মক যোগাযোগ ছিল। তাছাড়া সুদীর্ঘকাল 
পাল-রাজত্বে বহুবার বাঁহঃআক্রমণ সংঘাঁটত হয়োছিল। এতদ-সত্বেও সে আমলে বাংলার 
সামাজিক অবস্থা ও অর্থনোতিক চিত্র মোটামটভাবে সচ্ছল ছিল বলে মনে হয়। 
প্রকারান্তরে বাঁহরাগত রক্বক্ষাত্রয় সেনবাজাদের আমলে রাজকীয় পঞ্ঠপোষকতায় 
উচ্চবর্ণের লোকেরাই সামাজিক প্রাতিষ্ঠালাভে সমর্থ হয়োছিল। বৌদ্ধ ও 1নয়বর্ণের 
লোকেরা রাজকীয় অন:গ্রহ লাভে বণ্চিত ছিল। এমনাঁক তারা রাজসভায় ন্যায্য 
বিচার পর্যন্ত পেত না; 'শেখশভোদয়” গ্রন্থে এর বহু প্রমাণ আছে । দেশের সাধারণ 
মানুষের কোন রাজানুগত্য ছিল না; অন্যথায় অজপসংখ্যক সৈন্য নিয়ে বখাঁতয়ার 
খলজী আত সহজে রাঢ্-বঙ্গ জয় করতে সমর্থ হতেন না। ধর্ম ও বণশ্রিমের নামে 
বাঙালী সমাজে চরম অধঃপতনের যুগরূপে এই সময়াটিকে চাহ্ৃত করা যায়। 

এীতহাসিক যুগের প্রাচীনপর্বে বর্ধমানের অর্থনীতির কোন ধারাবাহিত 'লাখিত 
ইতিহাস নাই । সেকারণে সমসাময়িককালে রচিত সাহিত্য, তাম্শাসন ও অন্যান্য 
উপাদানের উপর নিভর করে রূপরেখা দেওয়া যায় মান্র। সাধারণ লোকের জীবন- 
যান্রা ছিল একান্তভাবেই কৃঁষাঁনভ/'র এবং কাঁষকার্যের জন্য এক-বচ্ঠাংশ ভুমিরাজস্ব 
দিতে হত। গোপচন্দ্ের মল্লাসারল তাম্রশাসনে পাওয়া যায় যে, রাজা অর্থাং 
দেশাধিপাঁত, তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত ভূমির উপর আঁধিকার থাকলেও বলপূরবক কোন 
প্রজার জাম অধিগ্রহণ করতেন না। মহারাজ বিজয়মেন ভুমিদান ক্রিয়া সম্পাদনের 
ণনামত্ত উীঁচতমহল্যে ভূমিক্লয় করে বৎসস্বামীকে দান করোছিলেন। তাম্রশাসনে 
আরও পাওয়া যায় যে, মহারাজা বিজয়সেন, মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের অধনীনতা 
স্বীকার করলেও দানব্রিয়া সম্পাদনে গোপচন্দ্রের পূব সম্মীতর কোন উল্লেখ নাই এবং 
?তাঁন এ ভূমি বলপূর্বক আঁধগ্রহণ করেন নাই । এটি হল সামন্ততন্দের অন্যতম 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

আহার্য দ্রব্যের মধ্যে চাল, গম? গুড় ঘি, সারষার তৈল, মাছ, মাংস, নানা 
ফলমূল ইত্যাঁদ উল্লেখযোগ্য । পরিধেয় বচ্ব্বেব মধ্যে কাপসি, রেশম ও পশম সূতার 
ব্যবহার ছিল। কীষপ্রধান অর্থনীতিতে কীঁষর উপযোগী নানার্‌প যন্ত্রপাতি তৈরী 
হত। রা অঞ্চলে বহু লোহার খাঁন ছিল এবং এই সকল অণ্চলের লোকেরা লৌহ উৎপাদন 
প্রণালীর সঙ্গে সম্যকভাবে পারাঁচিত ছিল। বস্তুতঃ বারভুম ও বর্ধমান জেলার 
উনাবংশ শতাব্দীর শেষপাদ পর্যন্ত প্রাচীন পম্ধাতিতে লৌহের উৎপাদন হত। 


২২২ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


মোটামুটিভাবে দেখা বায় ষে, প্রাচীনকালে উৎপাদন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের কোন 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না। রক্ষাকতাঁ হিসাবে প্রজার নিকট হতে রাজকর আদায় 
ও দেশের শান্তিশঙ্খলা বজায় রাখা "ছল রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। সম্ভবতঃ অসমভুমি- 
বন্টন ব্যবস্থার জন্য ধনী ও দরিদ্র শ্রেণার উদ্ভব হয়েছিল এবং নিম্নশ্রেণীর লোকেরা 
কাঁষযোগ্যভূমির অধিকার ছিল না। তারা দিনমজুর, বেগার অথবা ভুমিদাস হিসাবে 
কাঁষ-উৎপাদনের একটা অঙ্গ হিসাবে গণ্য হত। চযপিদে একাঁদকে যেমন এঁম্বর্জ্ঞাপক 
ধান্যস্তুপ ও নগ্ররবিন্যাসের 'চন্্ দেখা যায়ঃ তেমনি অপরাঁদকে ক্ষুধায় অবসন্ন শীর্ণ 
শিশু ও জীর্ণ-বস্তর পারধান করে দরিদ্র গাহণীর দারদ্যের চিতরও ফুটে উঠেছে। 


(8) 


১০৫ বংসরকাল সেনরাজত্ব ছিল বাংলার অবক্ষয়ের ষূগ। বর্ণাবন্যাসের নামে 
শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করার নিমিত্ত সেনআমলে বাংলার সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি ও 
রাষ্ট্রীয় এ্রক্য একেবারেই 'িনণ্ট হয়োছিল। মুসলমান আমলের প্রথম দু'শ বছরে 
এতদণ্চলের অর্থনীতি বিষয়ের কোন পরিচয় জানা যায় না। তবে বলপ্রয়োগ ও 
ল্‌ণ্ঠননীঁতর উপর 'ভীত্তি করে চাষীর নিকট রাজস্ব আদায় করা হত। রাম্ট্রের পক্ষ 
থেকে সাধারণ প্রজার কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল না। সুলতান ফকরডীদ্দনের 
শাসনকালে 'হিন্দুপ্রজাগণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় 'ছিল। উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক 
ছিল প্রজার প্রাপ্য এবং বাকী অর্ধেক ভূমিরাজস্ব হিসাবে নগদ অথবা শস্যে জমা 
দেওয়ার আদেশ ছল । কৃঁষানর্ভরশশীল "হিন্দু প্রজার দুঃখদতদ'শার অন্ত ছিল না। 
তবে জনসংখ্যার চাপ আঁধক না হওয়ায় কৃষক যাতে কৃঁষিকার্ষের উন্নাতি বিধানে সচেষ্ট 
থাকে, তার জন্য অনেক সময় অত্যাচারী সুলতানগণও স্থানীয় হিন্দ: জামদারের 
সহায়তায় কৃষকের সঙ্গে সখ্যতা বজায় রাখার চেস্টা করত । চতুর্দশ শতকে ইবন বতুতার 
ভ্রমণ কাঁহনী হতে সপ্তগ্রাম ও সাম্নীহত অঞ্চলের বাঁণজ্যের সমৃদ্ধি, উৎপন্ন দ্রব্যের 
গুণগত মান ইত্যাদির উল্লেখ থাকলেও কৃষক; শ্রামক বা সাধারণ লোকের অবস্থা জানা 
যায়না । তবে ইবন বতুতার বিবরণ হতে জানা যায় যে, এঁ সময়ের অর্থনীতি কেবল- 
মান্ত কীষর উপর 'নিভরশীল 'ছিল না। 


সম্রাট আকবরের আমলে বাংলাস্ুবাকে ১৯ সরকারে ভাগ করে, তার উপ-বিভাগ 
অর্থাৎ “পরগণা” ছিল রাজস্ব আদায়ের বৃহত্মম একক । মোঘল আমলে প্রধান চাষ ছিল 
ধান । পাট চাষের প্রচলন থাকলেও এর প্রসার তত আধিক ছিল না । রেশম ও সৃতিগ- 
বস্মের উৎপাদন হতে রাজম্ব আদায় হলেও, প্রাথামক উৎপাদনকারীগণ তাদের লভ্যাংশ 
থেকে বণ্চিত হত না। আবুল ফজল, সাঁরফাবাদের বলদের অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন 
এবং ১৫ জন লোকের ভার বহনে সক্ষমকারী বলদের উচ্চতা 'ছিল উটের সমান। বেশ 
উ*চুজাতের ছাগল ও লড়াকু মোরগ এই অন্চলে অপযপ্তি পাওয়া যেত। সারফাবাদ ও 
ন্ুলেমানাবাদ 'ছিল সম্রাটের খাসমহলের অন্তর্গত ; “সাঁরফাবাদ” নামটিই 'ছিলঃতার 


অর্থননাঁত বিকাশের ধারা ২২৩ 


আভিজাত্য ও উল্লাতির প্রতীক । মোঘল আমলে জাঁমর প্রকৃত মালিক ছিল চাষা, 
তবে কীষিষোগ্য জমি আবাদ না করলে সাময়িকভাবে হস্তাস্তর করারও রর্ণাত 'ছিল এবং 
পুনরায় কৃষকের সামথণ ফিরে এলে সেই জাঁম তাকে ফেরৎ দেওয়া হত। মোঘল 
আমলে গ্রামীণ অর্থনীতি ছিল প্রধানতঃ স্বয়ভর। কৃষি ও হস্তশিল্পের ছারা 
আঁজণত উপাজনৈর উপর গ্রামীণ জীবনযাত্রা নিবাহ হত এবং গ্রামীন উৎপাদনের 
উদ্বৃত্ত অংশ শহরের বাজারে 'বিক্লির জন্য 'নিয়ে আসা হত, কিন্তু শহর থেকে তারা প্রায় 
িছই পেত না । মোটামুটিভাবে ধরা যেতে পারে ষে, গ্রামীণ উৎপাদন ও অর্থনীতি 
রাজস্ব আদায়কারশ জমিদার, মহাজন, শস্যব্যবসায়শী ও বড় বড় ধনশচাষীদের দ্বারা 
নিয়ন্তিত হত। ছোট চাষী ও ভাগচাষীরা উৎপাদনে অংশগ্রহণ করলেও কর ও 
খণভারে তারা জরীরিত ছিল । 


( &) 


ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বর্ধমানের দু'জন খ্যাতনামা কাব এঁ সময়ের নৈরাশ্যজনক 
অর্থনোতিক িন্ত্র একেছেন। ম.কুদ্দরামের বর্ণনায় বর্ধমানের গ্রাম-গঞ্জে বাঁণককুলের 
বসবাস ও ব্যবসা -বাঁণজ্যের বর্ণনা হতে সমবা্ধর উল্লেখ পাওয়া গেলেও কোন কোন 
ক্ষেত্রে তা সমসামায়ককালের বর্ণনা বলে গ্রহণ করার অস্গুবিধা আছে। কারণ 
মঙ্গলকোট অঞ্চলে এ সময়ে সম্ভবতঃ কোন হিন্দু রাজার রাজত্ব ছিল না এবং ব্যবসা- 
বাণজ্যও এ সময়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। 'সিংহল যান্লার পৃবে" ধনপাঁতির প্রতি 
খুলনার উত্তিতে এটা পঁরিম্কার বোঝা যায়। “বে গ্রন্থারভে মূকুন্দরাম যে দুদশার 
চন্র এ'কেছেন, সেটা পুরোপনর গ্রহণ করার পক্ষে বাধা আছে। প্রথমতঃ 'ডাঁহদার 
মাস্তদ শরীফের অত্যাচার যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে বোধহয় তার জন্য কাঁব ও কাঁবর 
প্রতিপালক গোপীনাথ নন্দী ব্যন্তগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন । মোঘল আমলে 
1ডাঁহদার ছল গ্রামপ্রধান মান্র এবং এই পদাঁট এত ক্ষুদ্র যে, আইন-ই-আকবরীতে এর 
কোন উল্লেখ পর্যন্ত নাই । কাব বর্ণিত মোঘল শাসনব্যবস্থার দ.দশাগ্রন্ত চিন্র মেনে 
নেবার অপর একটা প্রধান বাধা হল যে, তান দাম;ন্যা ত্যাগ করে মোঘল শাসনাধখনেই 
অপর এক আত ক্ষুদ্র রাজস্ব আদায়কারী জাঁমদারদের শরণাপন্ন হওয়াতে । ক্ষেমানন্দের 
বর্ণনায় “রণে পড়ে বারা খাঁ বিপাকে ছাড়িব গাঁ” বা প্রজা নাহ চাষ চষে”_এই উন্তিতে 
মনে করার কোন কারণ নাই যে, শাহজাহানের ভূমিরাজন্ব নীতির ফলে এঁ সময়ে বর্ধমান 
অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা ছিল। কেবলমাত্র এই সকল স্থানীয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র 
অণুলের পাঁরাস্থিতি বিচার করা যায় না। কারণ সুলতান সূজার সময়ে সামাগ্রকভাবে 
আকবরের আমল অপেক্ষা ভূমিরাজস্ব বর্ধিত হয় নাই । তবে সঙ্গাতিসম্পন্ন কৃষক ব্যতাঁত 
অন্যান্যরা জায়গীরদারী মহল অপেক্ষা খাসমহলে বসবাস ও চাষআবাদ করা পছন্দ 
করত ; কারণ সম্রাটের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব ছিল থাসমহলের উপর, জায়গার মহলের উপর 
রাজ স্ব আদায় বিষয়ে(রাষ্ট্রষন্বের[কর্তৃত্ব ছিল পরোক্ষ । 


২২৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংকৃতি 


সুলতানী আমল ও মোঘল আমলের অর্থনশাঁত পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, 
জেলার বিস্তীণ“ অঞ্চলের অনাবাদণভূমি হাসিল করার কোন প্রচেষ্টা ছিল না। সূতা, 
রেশমবস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্রগুলি হতে উৎপাঁদত বস্ত্র শক্লীর কোন বনা্দ্ট বাজার 
না থাকায় বাঁণকদের উপর উৎপাদকগ্ণ একান্তরূপ নিভরশীল ছিল। গ্রামীণ 
অর্থনীতিতে হস্তাঁশজ্পের সঙ্গে কাষর সম্পর্ক আঁবিচ্ছেদ্য হলেও বাঁণকদের অপেক্ষা- 
কৃতভাবে হাল্কা করের বোঝা বহন করতে হত। কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থায় ভূমিরাজস্ব 
সংগ্রহ ছিল আঁধক গুরুত্বপূর্ণ । স্থল-বাণিজ্যের উল্নাতির পক্ষে শাসক বা আণ্চলিক 
শাসকদের কোন আগ্রহ ছিল না। কৃষকের পক্ষে উৎপন্নশনস্যের ২ অংশ থেকে ই 
অংশ কর প্রদান বাধ্যতামূলক ছিল, সেখানে বাঁণকেরা মান্র শতকরা ২ই ভাগ হতে & 
ভাগ করভার বহন করত। ফলে কৃষকের স্ণয় ছিল না বললেই চলে। অপরপক্ষে 
বাঁণকেরা ব্যবসাবাণিজ্যের মাধ্যমে মুনাফা বাড়ালেও, সেই ম.নাফা শিল্পে কোনাঁদনই 
মূলধন হিসাবে নিয়োজিত না হওয়ায় পলাশীর যুদ্ধের পর বিদেশ বাঁণকদের সঙ্গে 
প্রতিদ্বাম্ঘতায় এদেশীয় বাঁণকেরা পিছ হঠতে বাধ্য হয় । 

সামন্ততান্তক অর্থনীতি ব্যবস্থায় কাষিই ছিল আয়ের প্রধানতম উৎস এবং কীষির 
উন্নাতিকজ্পে কোন অর্থ মুলধন-লগ্লী হিসাবে বিনিয়োগ করার প্রমাণ পাওয়া যায় 
নাই । কৃষির পর সামন্ততান্দ্ুক অর্থনাতি ব্যবস্থায় বস্ব্রশিজ্পের স্থান ছিল "দ্বিতীয় । 
বধধমান জেলায় প্রাচগন বস্্রশিল্প কেন্দ্রগ্ীল বর্ধমান, মেমার, কালনা, সম.দ্রগড়, 
কেতুগ্রাম, কাটোয়া ও মানকরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠোঁছল। কৃষি অর্থনীতিতে স্থান।য় 
কামার ও সমভ্রধরদের একটা গঃরুত্বপনর্ণ ভূমিকা থাকলেও এদের বিরাট অর্থলগ্র।র 
কোন সামর্থয ছিল না। কারণ দু'একটি সামগ্রী বাদ দিলে বর্ধমান অণ্ুলের লৌহ 
নামত কোন দ্রব্যের চাহিদা অন্যত্র না থাকার প্রধান কারণ হল দেশীয় পদ্ধাতিতে 
কাঁষ-শজ্পে লোহনা্ত দ্রব্য বঙ্গদেশের প্রায় সবত্রই তৈরী হত। তবে যুদ্ধবিগ্রহের 
গনামত্ত অস্ত্রশস্ত্র নিমতাগণের অধিকাংশের বাসস্থান ছিল বনপাস-কামারপাড়া, 
বর্ধমান শহরের মোঘল টুল ও কাণ্ুননগরে । গ্রামীণ কীঁষাভীত্তক অর্থনসাততে 
কুমারদের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল, কারণ ধাতব 'নিমি“ত পান্রের প্রচলন থাকলেও 
আধিকাংশ লোকের ক্রয় ক্ষমতা নাগালের বাইরে ছিল এবং গবাঁদ পশুর আহাষ+-পান্ত 
হিসাবে আজও মহৎপান্রের যথেন্ট কদর আছে। বর্ধমানের কাঁসা-পিতলের তৈরণ 
দ্রব্যের গুণগত মান ছিল আত উচ্চে। দাঁইহাটঃ কাটোয়া ও বনপাসে এ জাতখয় 
দ্রব্যের উৎপাদন যথেন্ট ছল এবং তারা সারা বৎসর এ কর্মে নিয়োজিত থাকত। 
তবে আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, একমাত্র কাঁসা-পতল ও লৌহদ্রব্য নিমণি ছাড়া 
অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদনকারণগণ সারা বছর কাজ না থাকায় কৃষির উপর আঁধকতর 
নিভ'রশাল ছিল। 

বধমানের গ্রাম্যসমাজ ছল মোটামুটিভাবে স্বনিভভর এবং শহর ও গ্রামের মধ্যে 
কোন অথনোৌতিক সেতুবন্ধন না থাকায় গ্রামের উদ্ছৃত্ত সামগ্রী শহরের বাজারে বিক্রি 


অর্থনাত বিকাশের ধারা ২২৫ 


হত । অপরপক্ষে শহর থেকে তারা 'কিছুই পায় না একথা পূবেই বলা হয়েছে । বাঁণক 
ও প্রার্থীমক উৎপাদকের মধ্যে নানাস্তর ছিল। ফলে কৃঁষানভরশল প্রাথামক 
উৎপাদকেরা মূলতঃ ব্যবসায়ী না হওয়ায় দালাল ও পাইকারী ব্যবসাদারগণের উপর 
তাদের নির্ভর করতে হত। বধধমানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে কাটোয়া; দশইহাট, 
কালনা ও বধ“মান ব্যত+ত কোন গঞ্জ ছিল বলে জানা যায় না এবং সান্নীহত অণ্চলের 
মধ্যে ক্ষীরপাই, কাশিমবাজার, হূগলী ও নবদ্বীপের বাজারে এ সকল দ্রব্য বিক্রি করা 
হত। 'িনকটে গঞ্জ না থাকার প্রধান কুফল হল দাদনের আকারে চড়া স্তদে মূলধন 
আমদানী করে হস্তশিজ্পের প্রাথামক উৎপাদকগণ নানা সমস্যায় জাঁড়য়ে পড়ত এবং 
লভ্যাংশ চলে যেত বড় বড় ব্যবসায়।র কাছে । ন1টফল হল কাঁষ ও হস্তাশিজ্পের ক্ষেত্রে 
সঞ্চয়ের পারমাণ অত্যন্ত কমে যাওয়ায় গ্রামীণ অর্থনশাতি কোনাদনই সাচ্ছন্দ্যের 
মুখ দেখে নাই । বর্ধমানের জামদার তথা মোগল শাসকের প্রাতিভি কোনাদনই 
পাঁতিতজাঁম হাসল, সেচ ব্যবস্থার উল্লাতি বা হস্তশিজ্পশদের মূলধন যোগান 
দিয়ে গ্রামশণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা কবার চেম্টা করে নাই। প্রকারান্তরে মোঘল 
সম্রাটের প্রদত্ত ক্ষমতা বলে স্র-বংসর বা দুর্ৎসরে তারা নম ভাবে রাজস্ব 
আদায় করে সরকার কোষাগারে জমা 'দিয়ে স্বীয় জাঁমদারণ রক্ষা ও 1বলাসের স্রেতকে 
বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে । নবাব আমলেই দেখা যায় বর্ধমান, কুচুট, সাতগাছিয়া 
ও আটঘরাতে ইংরাজদের বেশম কুঁঠ ছিল, যার উপর দেশীয় জমিদার বা বাঁৎকদের 
কোন কর্তৃত্ব ছিল না। দাদনের মাধ্যমে বিদেশগণ এই সকল রেশম কুঠিতে বর্ধমানের 
হস্তাশিল্পীদের তৈরশ দুব্য সস্তায় িনে চড়াদামে বিদেশের বাজারে 'বান্ত করত । 

সামন্ততান্ত্রক অর্থনীতি ব্যবস্থায় উৎপাদন ও বণ্টন 'নভরশীল ছল ৪ট 
উপাদানের উপর । সামাজিক উৎপাদন ভূমি, শ্রম, মূলধন ও মালিকানার ( সংগঠন ) 
উপর [নর্ভরশীল ছিল ; অনুরূপভাবে বণ্টন ব্যবস্থা নিভরশীল ছিল রাজস্ব, মজুরী 
স.দ ও লভ্যাংশের উপর । ভূমি হতে উৎপাদনের জন্য রাজস্ব শ্রমের 'বাঁনময়ে শ্রামকের 
পাওনার জন্য মজ্‌র*, মুলধন সরবরাহকারধর পাওনা স্ত্দ এবং যে ব্যন্তি উদ্যোগী 
হয়ে চাষবাস, কুটিরশিজ্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতেন তার পাওনা ছিল 
লভ্যাংশ । 

উপরোন্ত সবগীল কিন্তু নিভ'র করত আণ্গালক শাসক ও উপশাসকদের মার্জর 
উপর । তাঁরা 'বাভন্ন সময়ে উৎপাদন ও বন্টনকে নিয়ম্্ণ করলেও সূচ্ঠু উপায়ে 
সামাজক অর্থনর্গীতর উন্নাতির কথা চিন্তা করে মূলধন যোগানের বিষয়ে একেবারেই 
ধনাললপ্ত ছিলেন। মূলধন বিনিয়োগ হত দাদন ও কর্জের দ্বারা ; ফলে উৎপাদকেরা 
প্রচুর সুদ প্রদান ও উৎপন্ন দ্ব্য সন্তায় বিক্রি করতে বাধ্য হতেন এবং সপ্চয়ের বিশেষ 
কোন সুযোগ না থাকায় মূলধন প্রাপ্তি সর্বদাই পরনিভ'রশীল ছিল। 

বাংলার্দেশের অর্থনগতি ব্যবচ্ছায় পাঁরবর্তন শুরু হয়েছিল আওরজজেবের আমলে । 
কেশ্রুভুত শাসনব্যবশ্ছায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে "সরকারী সহযোগিতা না থাকলেও শায়েস্তা 


১ 





২২৬ বর্ধমান $ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


খশর বণ্টন ও বিক্রয় ব্যবস্থার ফলে তখর ও উচ্চপদস্থ আমলা-জামদারগণের ম.নাফা 
লাভের সহায়তা হলেও মূল উৎপাদকের কোন লাভ ছিল না, বরং দ:রাবস্থার চন্রই 
পাওয়া যায়। আরও পরবতরণকালে ১১ বৎসরব্যাপী বর্ীহাঙ্গামায় বর্ধমানে 
জাঁমদারী কৃষক ও কুটিরশিল্পসত্ঘের বানিয়াদ একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে। বহ্‌ 
সম্পদশাল? ব্যন্তি ধন-সম্বল নিয়ে বধধমান হতে পলায়ন করেন। সমসামায়ককালে 
রাঁচত গ্রন্থসমূহে অর্থনোতিক দংরবস্থার চিন্র পাওয়া যায়। কাব গঙ্গারামের বিবরণে 
ধনখ-দপি&্ নির্বিশেষে পলায়নের কাহিনী ও মহারাণ্ট্রীযগণ কর্তৃক লুণ্ঠন, আগ্মি- 
সংযোগ ও অত্যাচারের কাঁহন? জানা যায়। িয়র মৃতাক্ষীরণে উল্লেখ আছে ষে, 
বর্ধমানে তু তের চাখ একেবারেই বন্ধ হয়ে 1গয়োছিল, কারণ মারাঠারা চারাগাছগীলকে 
ঘোড়ার খাদ্য 1হসাবে ব্যবহার করত এবং এ সময় হতেই বর্ধমানের রেশন শিল্প ধ্বংস 
হয়ে যায় । অবশ্য পরবতা“কালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শিজ্পনীতিও এর জন্য কম 
দায়ী ছিল না। বর্ধমানের রেশম শিল্প ধ্বংসের কারণ 1হসাবে হলওয়েল বগা হাঙ্গামাকে 
দায়। করেছেন,_- 7116 7151901095১ 00100010050 11701280950 1101710. ৫5৬৪5120101) 
810 ০010610169 : 11169 160 01:11 1)01999 ৪110 020016 ৬/101) 10010102119 
[01810190003 2110 011616) 11165181519 £0) 0160 016 98110 10800900016--0 
[1)15 26101) & 1£510518] 908 01 7011) 900099020. 118) 01 015 11111201121005, 
৮/৪৪৬০175 2100 1)009020010061) 060. 1175 4474725 ০15 11) এ, 61691 09056 
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অন্টাদশ শতকের বধমান জেলার অর্থনীতি আলোচনা প্রসঙ্গে রণাঁজৎ গুহ মন্তব্য 
করেছেন,--“51)19081)00 0116 61810501001) 0901015 7301 4191) 5128 0106 ০01 
1116 0005 [09909109805 ০0117610181 ৫1300100 0% 78913891.” কিন্তু এই শতকের 
মধ্যভাগ হতে অর্থাৎ পলাশ।র যুদ্ধের পর শাসকশ্রেণ।র প্রকৃত শ্রেণীচারন্র বদল হলে 
উৎপাদনের ধারায় পঁরিবত'ন আসে । ফলে দেশীয় বাঁণক ও মহাজনদের সঙ্গে 
বৈদেশিক ব্যবসায়িক-ম:লধনের সংঘাত শুরু হয়। শাসনের রাজদণ্ড বিদেশীদের 
আধিকারে থাকায় দেশণয় বাঁণকগণ দাদন-সংগ্রহ ও বণ্টন বিষয়ে প্রাতযোগিতায় 
শ্পিছিয়ে পড়তে বাধ্য হয়। চাষীর নিকট হতে বলপ্বক স্বজ্পমূল্যে ধান সংগ্রহের 
উদ্াহর“জ্বরূপ তুলে ধরা যায় যেঃ ১৭৯৪ গ্রীপ্টাব্দে বর্ধমানের বাজারে ( কাণ্চননগর ) 


অর্থনশাত বিকাশের ধারা ও ২২৭ 


যখন ১ টাকায় ২ মণ চাল পাওয়া যেত, সে সময়ে জেলাকালেন্টর গুদামে খাদ্যমজ্ত 
করার জন্য টাকায় ৩ মণ দরে চাল সংগ্রহ করেন। 

১৭৫৭-১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মুর্শদাবাদের নবাব, ইস্ট হীণ্ডিয়া কোম্পানি, 
বর্ধমানের জাঁমদার 'ন্রলোকচাঁদ, বড় রায়ত ও তালুকদার, দেশীয় ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর 
মধ্যে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের অসহযোগিতার মনোভাব 'ছিল এবং যার পাঁরণত ফল- 
স্বরুপ ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের কবলে বর্ধমানের কৃষি ও কীঁষাভাত্তক অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে 
যায়। দু'এক বছরের অনাবৃষ্টতে দীভকক্ষ দেখা দিতে পারে, কিন্তু তাকে মন্বন্তর 
আখ্য। দেওয়া যায় না। মন্বন্তর কোনাদন একলা আসে না। সমস্ত প্রকার সামাজিক 
সয় ও উৎপাদন বন্ধ হলে আর সেই সঙ্গে অনাবাষ্টজাঁনত শস্য ও খাদ্যোৎপাদন 
ব্যাহত হলে মন্বন্তর দেখা দেয়। বর্ধমানের আর্থিক দ'রবস্থার কারণগূলি হল,-- 

১। কোম্পানি ও তার কমণচারীরা স্থান হতে স্থানান্তরে বিনা শুল্কে মাল 
চালান দিত। কিন্তু দেশীয় বাঁণকদের মাল চলাচলের উপর শ.জ্কধার্ধসহ 
নানাপ্রকার নিষেধাজ্ঞা জার ছিল। ফলে দেশীয় উৎপাদক ও বাঁণকগোম্ঠী 
প্রতিযোগিতায় 'পাঁছয়ে পড়ে সবসস্বান্ত হয়ে যায়। ব্যবসায়ের এই একচেটিয়া 
আধপত্যের আঁধকার বলে কোম্পানির লভ্যাংশ বহু গুণ বাধিত হলেও দেশীয় ব্যবসা 
ও শিল্পোৎপাদনের যথেষ্ট অবনাতি ঘটে । উৎপাদন ও সয় উভয়ই ক্ষাতগ্রস্ত হতে 
শর. হয়। 

২। ১৭২২-১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ভুমিরাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক তালিকা 
হতে বধমানের কৃষক ও জাঁমদারের করুণ অবস্থার 'চন্র পাওয়া যাবে, 


আকবরের আমলে (১৫৮২ শ্রীস্টাব্দ ) ১২'৩৮ লক্ষ সিকা টাকা 
জাফর খাঁর আমলে (১৭২২ শ্রীস্টাব্দ ) ২২৪৪৬ এ 
আলবদর” খাঁর আমলে (১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দ ) ২৬৩৮ এ 
গ্লরকাশিমের আমলে ( ১৭৬০ খ্রাস্টাম্দ ) ২৮৫৬ এ 
দেওয়ানা লাভের সময়ে (১৭৬৫ খ্রাস্টাব্দ ) ৩৬২৯ এ 
1ছয়াত্তরের মন্বন্তর (১৭৭০ গ্রীস্টাব্দ ) ৪৩২৪ এ 


উপরোন্ত তালকা হতে দেখা যায় যে, মাত্র ৫০ বছরের ব্যবধানে ভুমিরাজস্ব দ্বিগুণ 
হওয়ায় বর্ধমানের কীঁষাভীত্তিক অর্থনীতির বনিয়াদ ভেঙ্গে পড়ে । উত্তরোত্তর রাজস্ব 
বৃদ্ধির দাবী মেটাতে গিয়ে জমিদার ও প্রজা উভয়ের অবস্থা শোচনীয় হয়েছিল। 
এর ফলে সমস্ত প্রকারের সয় একেবারে প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে পেশছেছিল। 

৩। নাল ও পাট চাষের ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হাস। 

৪। ল[তীবস্ত ও রেশমবস্ত্র উৎপাদন বর্ধমান জেলায় বহুকাল ধরে চলে 
আসছে। রামপ্রসাদ সেন, বর্ধমান বাজারে বনাত, মখ্মল, পটু, ভূষনাই, খাসা, 
টাকাই, মালদই, নলাট?, চিকন, সরবন্দ প্রভাতি উত্তম শ্রেণীভুস্ত বস্বের বিক্রির কথা 
উল্লেখ করেছেন। হলওয়েলের মতে রাজা ভ্রিলোকচাঁদের জাঁমদারীতে অন্ততঃপক্ষে 


২২৮ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাঁতি 


পনের রকমের সতীবস্ তৈরশ হত। অল্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বস্ত্র উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে দেশী ও বিদেশী ব্যবসায়ীগণ প্রচুর অর্থ 'বানয়োগ করেছিল। কিন্তু 
কোম্পানির আমলে শাসনক্ষমতা হাতে পেয়ে দেশীয় বস্ত্র উৎপাদন ও বিক্রয়ের বাজারে 
ইংরাজগণ নিজেদের কায়েমণ স্বার্থ প্রাতিষ্ঠা করায় উৎপাদক ও মহাজন উভয়েই ক্ষাতিগ্স্ত 
হয়। উইলিয়ম বোল্ট-এর বিবরণে পাওয়া যায়” মোঘল শাসনে এমনকি নবাব 
আলিলবদর্ণ খাঁর সময়েও তন্তবায়গণ স্বাধীনভাবে বস্ত্র তৈয়ারী করত'। কিন্তু 
কোম্পানর আমলে মুচলেকা দিয়ে বস্ত তৈরশ ও বিক্লয় ব্যবস্থায় বহু নিষেধাজ্ঞা 
জারশর ফলে বয়ন শিজ্পশরা শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত ন্যাধ্যমূলা হতে বাণ্চত হত । 
বর্ধমানের বস্বরশিজ্পীরা সমবেতভাবে বস্ত্র উৎপাদন বন্ধ করে কৃাঁষকার্ষে নিষ সত 
হয়েছিল ; পরবতকালের একটা ঘটনা হতে জানা যায় “রোসডেণ্ট” জন চিপ “বোর্ড 
অফ ট্রেড'-এর নিকট ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে জুলাই যে পন্র প্রেরণ করেছিলেন তার 
মমার্থি হলঃ 

“সোনার-ণ্ডি গ্রামে ( কাটোয়া মহকুমা ) তন্তুবায় কারিকরগণের উপর মণ্ডলদের 
অর্থাৎ গ্রামের প্রধান ব্যন্তিদের অপরিসীম প্রভাব আছে। তাহাদের কাজই হইল 
ইংরেজদের বস্ত্র ফ্যাকৃটরণ ও তস্তুবায় কারিগরগণ্ে মধ্যে বিরোধ সৃণ্টি করা । তাদের 
সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ জাতিবর্ণ একই ও একই গ্রামে বসবাসই তাহাদের এত প্রভান 
প্রাতপত্তির কারণ এবং আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ষে, ইহাদের এই প্রভাব প্রতিপত্তি 
নম্ট করা যেকোন “রোঁসিডেণ্ট”এর সাধ্যাতখত | বাস্তাবকই এই কেন্দ্রে (আরঙ্গে ) 
পূর্বের কার্য পারচালনা পদ্ধাত এরূপ অত্যাচারমূলক যে, এই সমগ্র অঞ্চলে তরুণ 
বয়স্ক তন্তুবায় এখন অল্পই আছে । কারণ তাহাদের (পিতামাতা এখন আর তাহাদেব 
বস্ব বয়নের কমণীশক্ষা দেয় না, ইহার পরিবর্তে তাহারা এখন মাঠে গিয়া চাষের কার্ষে 
নিযুক্ত হইয়াছে । কেবল চাষের দ্বারা জীবিকা ?নবহি কারতে গেলে দন্খদদ'শা 
আঁনবাষণ) 1কস্ত তাহাই তাহারা স্বীকাব করিয়া লইয়াছে ।” 

৫&। ১৭৬৮ ও ১৭৬৯ খ্রাস্টান্দে অনাবৃন্টির পর ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের বিধ্বংসী 
বন্যার কবলে সারা জেলার দুই-ততীয়াংশ জলের তলায় চলে যায়। বন্যার ভয়াবহতা 
এরুপ প্রবল ছিল যেঃএঁ সময়ে দামোদরের বর্তমান খাতের সৃষ্টি হয়োছল এবং 
বর্ধমান শহরে কয়েকটি গৃহ বযতখত সমুহ বসবাসের বাড়ী বিনষ্ট হয়েছিল। পর পর 
তন বছর ধরে খাদ্যোৎপাদন না হওয়ায় সারা দেশে খাদ্যাভাব দেখা দেয় । 

৬। ছিয়াত্তরের মণ্বস্তরের কবলে বর্ধমানের এক-তৃতীয়াংশ চাষা, কৃঁষ-শ্রামক 
ও হস্তাঁশজ্পী মত্যুমখে পতিত হয় । ফলে খাদ্যোৎপাদন কোনব্রমে সম্ভবপর হলেও 
বাঁণিজ্যক শস্যের উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়োছিল। অন্যদিকে পশ্চিম ভারত হতে 
আমদানীকৃত তুলার গুণগতমান ও মূল্যের প্রতিযোগিতায় চ্ছানীয় তুলার চাহিদা হাস 
পায় এবং তশাঁতরা আমদানীকৃত তুলার উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয় | বর্ধমানের মাটি 
তু'ত চাষের উপযোগী ছিল । কিন্তু তু'ত চাষের জন্য উৎপাদন ব্যয় অধিক হওয়ায়, 


অর্থনীতি বিকাশের ধারা ২২৯ 


চাষীদের নিকট তুলনামহলকভাবে ধানের চাষ লাভজনক ছিল । বর্ধমান জাঁমদারণর 
দুরবস্ছারঃ ছিয়াতুরের মন্বন্তর, মাতা-পূত্রের কলহ, নবকৃষণ মুন্সীর সখজোয়াল পদ 
গ্রহণ, হেস্টিংস-_ব্জকিশোরের যডযন্ত্রর ইত্যাদি কারণে জেলার কৃষক-গ্রামকের 
ভাগ্য ইস্ট ইণ্ডিপ্না কোম্পানির স্বার্থলোভ' কর্মচারীগণের উপর একান্ত নিভ'রশশীল 
1ছল। তৃ'ত চাষের জন্য দাদন গ্রহণে অস্বীকৃত হওয়ায় কোম্পানির আরঙ্গে চাষীদের 
এবরংদ্ধ বরে বেত্রাঘাত করা হত। খাদ্যশস্য বিকুয়ের উপর কোন বাঁধানষেধ ছিল 
না: ববন্তু তুশা ও রেশমের ক্ষেত্রে কাঁচামাল 'বারুর স্বাধীনতা ণা থাঝার ক্রমে ক্রমে 
2দর উংপাদন বন্ধ হরে যায়। রেশমের চাষ হ'ত আম ইজারার ভিজতে এবং 
উগাদনেন উপ চাঝ।ব কোন নিঃন্ত্ুণ-কমতা 1ছশ না। “বোর্ড ভব রেঙোঁনণউ'-এর 
প্রে।সতেণ্ ওম শোর-এর নি ।৯ প্রেরিত কাশেইর ল'মাশারের পত্র (৮ই গ্রাপ্রলঃ ১৭৮৯) 
তে আনা শায় যে, তু'তি চাষের জন্য চাষাঁদের দাব) ছিল বিঘা প্রাত ১৪ টাকা হতে 
১৬ ঢাকা এমন ক বখন কখন ১৮ টাকার উঠোছল। কশাশিয়াল বোপিডেনণ্টের 
অত্য।চারের বথা মাশবি অস্বীকার করেন নাই । এমতাবস্থায় কাপাসি, তৃ'ত ও ইনুর 
“114 বাণাঁতাক শস্য উৎপাদন লাভঞনক না থাকায় এগুলির চাষ বন্ধ হয়ে যাা। 

৭। চবস্থায্নী বন্দোবস্ত ও ১৮১৯ শ্রীস্টান্দে পত্তীন আইণ বাধবদ্ধ হওয়ায় 
প্রজা বা কৃষবের গাঁম উপর গবস্বত্ব বিনষ্ট হয় এবং শাসক ও জাঁমদারেব সঙ্গে কৃষকের 
যোগসত্রও ছিন হয়ে যায় । কৃষিকার্য ও কাবর উন্নাতি বিধানের ক্ষেত্রে এর কৃফল 
ছিল দরপ্রসারা । 

1ছয়াতৃরের মন্বন্তরের পর পাঁচশালা, িনশালা ও দশশালা বন্দোবস্তের ফলে 
জাঁমদার ও কৃষক কেউই উপকৃত হয় নাই । লর্ড কর্ণওয়াঁলসের আমলে লগ্ডনের 
ডিরেকটরবর্গের পরামশে নিদিষ্ট রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে জুনীশ্চত হওয়ার জন্য 
১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের ২২শে মার্চ ১নং রেগুলেশন বলে চিরম্থায়ঈভাবে রাজস্ব 
আদায়ের বন্দোবস্ত করা হয়। উন্ত রেগুলেশনের বলে, এক কথায় রায়ত 
ও কৃষককে জাঁমর উপর সমস্ত রকমের আঁধকার হতে বণ্চিত করা হল। পাঠান 
ও মোঘল আমলে কৃষকের যে ক্ষতি হয় নাই, ত্রিশ বছরের বিদেশী শাসনে সেটা 
সম্ভবপর হয়ে গেল। এক্ষণে জাঁমর উপর জরমদারগণের সকল প্রকার অধিকার বলবৎ 
হওয়ায় আঁধকারচ্যুত কৃষকেরা উৎপাদনের বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী ছিল না। 
কারণ আগ্াম। বছরে এ জাঁম হয়ত অন্য কৃষককে 'বািলব্যবস্থা করা হতে পারে । 

প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের কথা চিন্তা করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়েছিল । প্রথমতঃ 
কোম্পানির আঙ্নের প্রধান উৎস ছিল ভুমিরাজস্ব এবং বাৎসারক নার্দন্ট পরিমাণ অর্থ 
আদায় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া । 'ছিতাঁয়তঃ কোম্পানির স্বার্থ বজায় রেখে এক 

* শ্রেণীর দেশীয় আঁভজাতবর্গকে দলে টেনে কোম্পাঁনর শাসন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে 
একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করা | তৃতায়তঃ দেশীয় মূলধন যাতে শিল্প ও ব্যবসায়ে 
নিয়োজত হতে না পারে তজ্জন্য দেশীয় আভজাতশ্রেণী গড়ে তোলা, যারা জাঁমদার* 


২৩০ বধধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


ক্লয় করে রাজস্ব উদ্ুল দিয়ে উদ্বত্ত অর্থে বিলািতায় কাল কাটাবে এবং কোম্পানি 
শাসনকে মদত যোগাবে । 

বর্ধমানের মহারাজার চাপে কোম্পা'ন বাধ্য হয়ে পত্তান প্রথা মেনে নিয়োছল এবং 
দীর্ঘ িবলম্বের পর ১৮১৯ শ্রীস্টাব্দে পত্বীন আইন, বলবং হয়। পত্তীন আইনের 
বলে পত্তানদার, দরপত্তীনদার, সেপত্বীনদার ও চৌপত্তীনদার নামক মধ্যস্বত্বভোগী 
শ্রেণীর সৃষ্টি হয় এবং এরাই পন্নবতরণকালে কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় 'নার্ববাদে 
প্রজাশোষণ ও রাজানগ্রহ লাভ করেছিল । আইন অনুযায়ী জমিদার না হয়েও 
এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদাররা গ্রাম বাংলায় বৃঁটিশদের এজেণ্টরুপে কাজ করে নিজেদের 
ধন্য মনে করত । জাঁমদারী হতে উদ্বৃত্ত অর্থ শিল্প ও ব্যবসায়ে মূলধন হিসাবে 
নিয়োগ না করে নূতন নূতন তাল্‌ক ক্রয়, মান্দর নিমাঁণ, পযুচ্কারণা খনন, স'মাজক 
আড়ম্বর, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাঁদতে অর্থ ব্যয় করা হত। সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে 
সর্বপ্রধান জাঁমদার ছিলেন বর্ধমানের মহারাজা এবং তাঁর অধস্তন রাজস্ব সংগ্রহকার।র 
সংখ্যা এই জমিদারশতেই সব্ধীধক ছিল । জমিদারের অধীনস্থ পত্তনিদার ২৪৪৬ জন, 
দরপত্তানদার--৮১৭ জন, সেপত্তীনদার--88 জন ও চৌপত্তবীনদারের সংখ্যা িল-_ 
& জন । 

প্রকৃতপক্ষে বধমানের কীষ ব্যবস্থায় বাঁ হাঙ্গামার সময় হতেই দর্র্দন ঘানয়ে 
এসেছিল এবং চিরস্থায়শ বন্দোবস্তের ফলে ভূমির উপর কৃষকের অধিকার ল:প্ত হওয়ার 
উৎপাদনও অসম্ভব রকমের হাস পায়, কার্পাস ও রেশমবস্ত্র বযনাশিজ্পীদের উপর 
অত্যাচারের ফলে তারাও কৃষিকার্যকে জাবিকা হিসাবে বেছে নেয় । ইংলণ্ড হতে 
লৌহ-ইস্পাত দ্রব্য আমদানীর ফলে দেশীয় কামারগণ চিরাচারত পেশা ত্যাগ করে 
কাঁষকার্য শুরু করে । যার ফল হল অর্থনশীতির সমস্ত চাপ পড়ে কাষর উপর | অপর- 
পক্ষে জমিদারশ্রেণীর প্রাতকুল আচরণ, পাঁতিতজাঁম উদ্ধারের অনীহা ও ভূমির উপর 
কৃষকের আধকারের আঁনশ্চয়তার ফলে উনাঁবংশ শতকের মধ্যভাগে বর্ধমানের সাধারণ 
লোকের অবস্থা ছিল অত্যন্ত দুদশাগ্রন্ত । জলানকাশের ব্যবস্থা না করে গ্রাণ্ড ট্রাক 
রোড ও রেলপথ 'নিমণাণের ফলে নদণর ধারা একাঁদকেযষেমন শুকিয়ে গেল; অনুরূপভাবে 
বৃষ্টির জল নিচ্কাষিত হতে না পেরে ঘন ঘন বন্যা কবাঁলত হয়ে কাঁষতে বিপযশ্পি 
ঘাঁনয়ে এসোছিল। বিগত শতকের ষাটের দশকের ম্যালেরিয়া এবং ১৮৬৬ ও ১৮৭৪ 
ট্রস্টাব্দের দুভিক্ষের জন্য বিদেশী শাসকই দায়ী । নূতন নূতন পাটকলগুলিতে 
পাটের যোগান 'দিতে জেলার পযবাঞ্চলে পাট চাষের ফলে বড় বড় চাষীর অবস্থা 
উল্বত হলেও ছোট ছোট চাষীরা দালালদের উপর 'নিভ'রশীলতার ফলে প্রকৃতমূল্য 
কখনই পায় নাই । কেতুগ্রাম, কাটোয়া, পরুবস্থলী, কালনা, বুদবূদ ও আউসগ্রাম 
থানায় নীলচাষ ও নীলকুঠি স্থাঁপত হয়োছিল। বর্ধমান জেলায় নীলের চাব শুরু 
হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ; কালেকটেরের এক পন্লে এ খবর জানা যায়। 
তিবে অন্যান্য জেলার ন্যায় এ জেলায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচার মান্াধিক না 


অর্থনশীত বিকাশের ধারা ২৩১ 


হওয়ার প্রধান কারণ ছিল মহতাব চাঁদের ন্যায় প্রবল প্রতাপশালী জমিদারের উপাস্থাত 
এবং এখানে বহু দেশীয় লোক নীলের চাষ ও নীলের কারবারে নিষুস্ত ছিল। 
তবে শীকাই-এর নশলকুঁঠির সাহেবদের অত্যাচারের কাহিন? কিছু কিছু শোনা গেলেও 
পরবত “কালে তারা ব্যবসা বন্ধ করে 'দতে বাধ্য হয়েছিলেন । পাট ও নল চাষের 
জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদন ব্যাহত হয়োছিল। রেভারেণ্ড লঙের বিবরণে পাওয়া যায় যে, 
কালনার জাপোচে একাঁট চিনির কারখানা ছিল। 


১৮৮৫ শ্রীস্টান্দে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হওয়ায় দীর্ঘকাল পরে কৃষক, রায়ত 
ও চ'ষা জামির উপর আংঁশক আঁধকার ফিরে পেলেও 'নারখ বাঁদ্খর মামলায় এদের 
অনেকেই সবস্বান্ত হয়েছিল । তারপর দার্ঘ সমর কেটে যায় এবং ১৯২৮ সালে 
প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন বরে 7০. ০১ 5,8111-এর তত্বাবধানে প্রবৃত প্রজা, মধ্যস্ত্ব- 
ভোগা? ও জাঁমদার-ত্নিদারের সম্পব“ নিয় করে খাঁতয়ান নাঁথভুন্ত করা হয়। 
ভুমর উপর ব্যবহারকারার অধিকার না থাকলে কৃঁষর উন্নাত হওয়া সম্ভবপর নয়। 
পরবতর্কালে ফ্রাম্সস ফ্লাউডের নেতৃত্বে ভঁমরাজস্ব ও ভুমি-সংস্কার কাঁমশন গঠিত 
হলে জাঁমদার ও প্রজার সম্পক" খাঁতয়ে দেখা হয়। বধণ্মানের মহারাজার পক্ষে তাঁর 
অতিরিন্ত ম্যানেজার "চরস্থায়ণ বন্দৌোবস্তের নজর তুলে জাঁমদারের পক্ষে স্মারকাঁলাঁপ 
পেশ করেন। অপরপক্ষে রাধাকুমূদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন চিরস্থায়)? বন্দোবস্তের 
বিরোধ।। জমিদার।প্রথা উচ্ছেদের জন্য দেশে আন্দোলনও হয়েছিল । কিন্তু দ্বিতীয় 
[িম্বযুদ্ধ ও রাজনৈতিক আঁচ্ছরতার জন্য বিষয়টি অস্থায়ণভাবে চাপা পড়ে যায়। 

বাংলা ১৩৬২ সালের ১লা বৈশাখ মৃর্শদাবাদের দরবারে এক ঘোষণার মারফৎ 
আন ম্ঠাঁনকভাবে জমিদারী আঁধগ্রহণ আইন চালু হয় এবং এই আইন বলে সমস্ত মধ্য- 
স্বত্বাধকারণর সকল প্রকার আঁধকার সম্পূর্ণ নিদায়ি অবস্থায় সরকারে বর্তায় । 
জমিদার-পত্তীনদার ও বড় রায়তের অনাবাদী ও পাঁতত জমি উদ্ধার ও 'বাল বণ্টনের 
জন্য সময়ে সময়ে জামর উধধ্বসীমা বেধে 'দিয়ে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে । এর ফলে 
জোতের উপর চাপ কমে যাওয়ায় সীমিত পাঁরমাণ জাঁমতে কীঁষর উন্নত াবধান করা 
সম্ভবপর হচ্ছে । তবে কৃষির উন্নাতি বিধান করতে হলে প্রত্যেকটি জোতের জন্য একটা 
ন্যনতম পাঁরমাণ জাঁমর প্রয়োজন ; তা না হলে কীঁষকার্য লাভজনক হবে না। 
এ ভেলায় রোঁজস্ট্রিকৃত বর্গাজাঁমর পাঁরমাণ ৯৮১৮৮২ একর এবং এই জাম যাঁদ 
১১২,১২২ জন বর্গাদারের মধ্যে পাট্রা বাল না করে বগাঁদার সমবায় গঠন করা হত, 
তাহলে মূলধন 'বানয়োগ ও শ্রম উৎপাদনমূখী হত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । 

বর্ধমানের কৃষিতে প্রভূত উন্নাতির পিছনে প্রধানতম কারণ হল, ১৯৫৪ খ্রীস্টা্দের 
পর 'বাভন্ন সময়ে ভূঁমিসংস্কার আইন প্রণয়ন ও সংশোধন । এছাড়া দামোদরের বন্যা 
[নয়ন্ত্রণের ফলে একটা 1বরাট অঞ্চলের কৃষক প্রকৃতির রোষ হতে নিক্কৃতি পেয়েছে। 
প্রথম পণ্চবার্ষিকী পরিকজ্পনায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থা 
করায় সারা বছর ধরে কৃষিকার্য সম্ভবপর হচ্ছে। অতাঁতে বর্ধমানের জঁমদার- 


২৩২ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাত 


পত্তানদারগণ কোনাঁদনই সেচ, পতিতজমি হাসিলের সহায়তা বা কৃষি খণের ব্যবস্থা 
করেন নাই। উপরজ্তু তাঁরা মহাজনী কারবারের মাধ্যমে কৃষককে সর্বস্থান্ত 
করোছিলেন। একালেও গ্রামীণ বিদ্যুৎ গভীর ও অগ্রভার নলকুপ, উন্নতমানের বাঁজ 
ও সর সরবরাহ, প্লাস্তাঘাট নিম্ণাণ, সমবায় ব্যাঙ্ক, বাণাজ্যক ব্যাঙ্ক ও সরকার কর্তৃক 
খণ ও ভন,দানের ভিত্তিতে মূলধন যোগান ও উৎপন্ন দ্রবোর বাজার সৃষ্ট করতে 
পেরে বধ্নান আজ পাঁশমবঙ্গের শপ্যও।ণ্ডার'র্‌পে টিহত। প্রসঙ্গত উল্লেখ 
করা যায় ধেঃ রাজনোতিব হদ্ভঘদেপের ফলে মখানদের অত্যাচারের খাত ₹তে প্ল্লর 
কৃষক বহল পাঁরমাণে রেহাই পেয়েছে । 


(৭) 


উনাবংশ শতকে ধধম।নে খাঁন, বৃহৎ ও ভর । 1শল? স্থানের প্রণ্দ্গো হলেও 
এ 1বষয়ে |বশেধ ভগ্রগাঁত 1ছল ন। | 1ক৩ু বহ গূরবকাল। থেকে বস্ত্রশজগঃ ধাতৃশিদপ, 
কৃটরাশল্প ও কাপ 1শল্পের ছারা 1বণেব বসেন অঞ্চলে নদ গে।তি।র দ্বারা 
ংপাদন ব্যবস্থা বার ছিন। এই ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থায় একমান্র বস্াশলপ 
ব্যতাত অন্যান্য দ্রব্যে মূলধন ও এন 1ব।ণশয়োগ আঁধিক প্রয়োজন হত না। দেশায় 
পদ্ধাততে লোহা, তাম।, ?িপিতণ, ব্রে।ধা, ক।সা ইত্যাঁদ ধাতব 1নাঁমত দ্রব্য এখানেই 
প্রস্তৎত হত এবং স্থানায় বাজার ও পার্ববত1 অঞ্চলে এগলর বশে কদর ছল । 
দহিহা ও বনপাসের কাঁসার বাসন, কাণ্চননগর ও কামারপাড়ার ছীর-কাচি, তরোয়াল, 
বর্শা, খাড়া, দা, দীননাথপূরের শাকের করাত আজও িশেষ আদরণীয় বন্ত্‌। 
বিগত শতকেও মেমারা, দ।ইহাট, বাঘাঁটিকর।, মস্থুীল, ঘোড়ানাশ, জগদাবাদ, পণকোলা 
ও মানবরের রেশম ও তসর বস্ত্রের উৎপাদন হত এবং বাজারে চাঁহদা 1ছিল। সৃত।- 
বস্ত্র উৎপাদনে বর্ধমান, কেতুগ্রামঃ কাচোয়া, পুবস্থিল॥ কালনা ও মেমারা থানার 
বয়নাঁশজ্প দের উৎপাঠ্দত বস্ত্র ও তার গ.ণগতমানের উৎকর্ধতা অন্যান্য অণল 
অপেক্ষা ন্যন ছিল না। পাতি, বেত, বাঁশ ইত্যাঁদর সাহায্যে কুটির তথা গৃহশিজ্প- 
গুলও গ্রামীণ অর্থনণাঁতকে সঙগীব রেখোছল । অতীতে গ্রাম।ণ অর্থনীতি বিকাশের 
ক্ষেত্রে মৎশিজ্পনদের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। মন্দির, মসাঁজদ, বসতবাড়ী ও 
মূর্তি নমণতাদের বিশেষ কয়েকটি গোম্ঠা কতকগুলি 'নার্দস্ট স্থানে বসবাস করত । 
মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, বড় বড় গ্রামগুলি মূলতঃ কৃষির উপর নিভ'রশাল 
হলেও স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা উৎপাঁদত দ্রব্য গ্রামগুলিকে স্বয়ংস্তরপ্‌ণ করে 
তুলেছিল। শ্রমের ব্যাপারে সেকালের ভ্রুস্থ গৃহের মাহলারাও পিছিয়ে ছিলেন না। 
ঘরে বসে নেচা, মটকা ও গল.পোকার গুটি হতে তারা সূতা প্রস্তুত করে, স্থানীয় 
তাঁতখদের দ্বারা কাপড় বাঁনয়ে নিতেন, সেগ্যীল ব্যবহারিক জীবনে তাঁদের প্রয়োজন 
ছিল। এছাড়া গৃহাঁশজ্পে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁদের শ্রমকে কাজে লাগাতেন। 


রেলপথ 'িমণণের পূর্ব পর্যন্ত স্থলপথে মাহয ও গরুর গাড়ীর সাহায্যে হাট- 


অর্থনীত বকাশের ধারা ২৩৩ 


বাজার ও গঞ্জে উদ্বৃত্ত দ্রব্যগুলি বিক্রয় করার পদ্ধাত ছিল। পাঁরবহনের ক্ষেত্রে এক 
শ্রেণীর পেশাদার? মাল-বাহকের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পূব হতেই দেখা যায়। 
বর্ধমান শহরের “আট হাট” ও বান্রশ বাজার+ ইন্দ্রাণীর “বারহাটে'র উল্লেখ কেবলমাত্র 
কঁবিকজপনা নয়। বর্ণনায় কিছ, অতিশয়োন্তি থাকলেও বর্ধমান, উজানী, কাটোয়া, 
দাইহাট, কীণ।ণা, নাদনঘ।১ প্রভাও স্থানের গঞ্জগ্‌ি ব্যবসা বাণিজ্যকে কেন্দ্র করেই 
গড়ে উঠেছিল । ১৯৫১ গ্রীস্টান্ধে এনগণনা দপ্তরেব এক প্রাতিবেদনে উল্লেখ করা 
-রেছে যেঃ বধমান ও শুন দাবাদে এত আবক সংখ্যক স্বর্ণশ্গ।র বসবাসের প্রধান 
কারণ হল জেনা দহডব অত।ত সনএ্ণ । মকুন্দরামেন বর্ণনায় বাঁণকগণের 
ণসবাসের নামও যে স৭দ। গ্রামের নান উল্লেখ করা এবেছে তদ্ৰবারা অততপক্ষে 
গষিশ। ও যোড়ণ শতকের অবস্থ। বোঝা যাণ। সে আামলে অত্র, দামোদর, 
খড় ও ঝকার স্রোতপথ প্দ্ধ হয়ে যার ণহ এবং এগশীল ছিল ভাব দ্রব্য দূরস্থানে 
1নয়ে যাওয়ার প্রধান ৩৬বলন্বন | স্ানায় ঙঈ্গলমহণপ। থেবে নৌকা নির্মাণের জন্য 
পন সংগ্রহের অত।বখা 1 না। 

গ্রামণণ জর্থন 1৩ ।বকাশেব দেন্রে শিল্প ও 1শল্গাবা টিকে ছিল প্রধানতঃ 1নাদণ্ঠ 
পাঁরমাণে উপাজনের ভীভিতে । ৭।বেঁ ভামদানের মাধানে শিলপ।দের আহার ও 
বাসস্থানের একটা ভবঞ্*্বনের ব্যবস্থা ব্যত।ত স্থানায় ধণাঢ্য ও আঁমিদারদের পজ্ঞ- 
পোষকতার এবটা উল্লেখষে।গ্য ভূমবা ছিল। উৎপাদনের জন্য মুপধনের যোগান 
আসত দাদন ও করের দ্বারা। প্রাতযোগিতা অবশ্যই ছিল এবং পে প্রাতযোগিতা 
বহুৎ শিল্পের সঙ্গে ন্নুদ্র শিল্পের ন্যায় অসম প্রাতিযোগিতা নয় । 

১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত রেভাঃ লঙের বিবরণে জানা যায় যে কালনার বাজারের 
দোকানের সংখ)া ছল প্রায় এব হাজার এবং এই বাজারে চাল, ডাল, রেশম: উৎকৃষ্ট 
তাতবস্ত্, চান, গড় প্রীতি ক্রয় 'বক্লয় করা হত। ১৮৩৭ শ্রীস্টাব্দে তিনাঁদনব্যাপী 
এক বিশাল আগ্রকাণ্ডের ফলে এই বাজার সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। কাটোয়ার 
বাজারের প্রধানতঃ প্রাসাদ্ধ ছিল উৎকৃষ্ট তাঁতিবস্ত্র, রেশমবস্ত্রঃ গুড়, চাল, পিতল-কাঁসা 
ও লৌহ নামত দ্রব্যের জন্য । কাটোয়ার "চাউলপাট্র' ও "গুড়েহাট' নাম দুটির 
পূব প্রাসাম্ধর ইঙ্গিত আজও বহন করে চলেছে । আরও বহুপূর্বে রাচত “তীর্থ 
মঙ্গল' কাব্যে এ সকল বিষয়ে সমর্থন পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় বর্ধমান 
শহরের বাজারের উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ_- 

“চোঁদকে সহর মাঝে মহল রাজার 
আটহাট ষোল গোঁলি বন্রিশ বাজার ।' 

কিন্তু তার পূর্বেও বর্ধমান শহরে 'তনাট বাজারের পারচয় জানা বায়, বথা-_ 
রেকাবণ বাজার, মোগলটুলি ও বহরাম বাজার এবং পরবতর্টকালে নূতন রাজবাড়ীর 
অবাস্থীতর জন্য জহুরী বাজার ও মহাজনট্রীলর পত্তন হয়েোছিল। মূদ্রা বানময় ও 
হুডি আদানপ্রদান কার্য প্রধানতঃ রেকাবী বাজারে অনুষ্ঠিত হত। মোগলটুলিতে 


২৩৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


দেশীয় পদ্ধাঁততে ছোট ছোট অস্ত্র ির্মীণের কারখানা ছিল বলে জানা যায় । মুকুন্দ- 
রামের বর্ণনায় মধ্যযুগের বিনিময়ের ছ্বারা দ্রবাসংগ্রহের সুন্দর তালিকা পাওয়া যায় । 
দ্রব্য বিনিময় ব্যতাত রাজকাঁয় ম্রো ও কড়ি দিয়ে মূদ্রামান 'নণরত হত। 
(৮) 

এযুগে শিপ অর্থে ভারণ যন্ত্রীশজ্পকেই বোঝায় । প্রারাণ্তক পর্বে পশ্চিমবঙ্গের 
পরিবহন ও যন্ত্শলপ স্থাপনের ক্ষেত্রে বর্ধমানের অবদানকে অস্বীকার করার উপায় 
নাই । যন্ত্রীশঙপ স্থাপনের অন্যতম প্রধান উপাদান হল জবালানী। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 
রাঁনগঞ্জে কয়লার সন্ধান পাওয়া গেলেও বাঁঞ্িজ্যক 'ভীত্ততৈ ১৮২০ খুস্টাদ্দে মেনার্স 
আলেকজাণ্ডার কোম্পাঁন সর্বপ্রথম এই অঞ্চলের খাঁন হতে কয়লা উত্তোলন কার্য শর 
করে । জাহাজ, স্টীম ইঞ্জিন ও ষল্ত্রশিজ্পে জ্বালানশ হিস।বে উৎকৃষ্ট শ্রেণভুন্ত হওয়ায় 
রানিগঞ্জের কয়লার ক্লমাগত বাঁধত চাঁভিদার দিকে নজর রেখে দেশী ও বিদেশটী সংস্থা- 
গুলি মূলধন নয়োগ বরতে এগিয়ে এসোৌছল । দেশীয় উদ্যোন্তাদের মধ্যে দ্বারাকানাথ 
ঠাকুর হলেন উল্লেখযোগা ব্যান্ত। আরও বহু সংস্থা এ বিষয়ে মূলধন 'বাঁনয়োগ করে 
এককভাবে স্মবিধা করতে না পেরে অবশেষে যোথ প্রচেম্টায় ১৯৪৩ খস্টান্দে সাম্মলিত 
ভাবে “বেঙ্গল কোল কোম্পানি'র প্রতিষ্ঠা করে । এরপর থেকে ১৯৭৫ খুএস্টান্দ পর্যত্ত 
বর্ধমানের কয়লা শিল্পে বিদেশশ পশুঁজপাঁতি ও মুলধনের একাধিপত্য গড়ে উঠে । 
মোট উৎপাদন ০ ৩৬ লক্ষ টন হতে বেড়ে বতমানে ১ কোটি টন ছাঁড়য়ে গেছে। 

জাহাজের প্রয়োজন ছাড়াও ১৮৫৫ খুনস্টাব্দে িষড়াতে সব্প্রথম চটকল স্থাপনের 
ফলে কয়লার ব্যবহার বেড়ে যায় এবং এর কুঁড়ি বছরের মধ্যে হুগলী নদীর উভয়পা্বে 
প্রচুর চটকল স্থাপিত হওয়ায় জ্বালানী 'হসাবে রা'নগঞ্জের কয়লার চাহিদা বাঁদ্ধ পেতে 
থাকে। কলিকাতায় ও চটকলের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা আনয়নের কাজ দামোদর 
ও অজয়-ভাগীরথীর নদপথে দেশ নোৌকা ও স্টীমার যোগে সম্পন্ন করা হত। 
কাটোয়া শহরের কয়লার গদাম হ্ছাগনের কথাও জানা যায় ; কিন্তু নদখগ-লর নাব্যতা 
নম্ট হতে থাকায় ১৪৪৫ গ্রীস্টান্দে কাঁলকাতা হতে রানিগঞ্জ পষ্+স্ত রেলপথ স্থাপনের 
পরিক্পনা শুরু হয়েছিল। সে সময়ে ভূমি-আঁধিগ্রহণের কোন আইন না থাকায় 
কাজটি বাস্তবে রূপার্তীরত হওয়ার প্রধান বাধা ছিল। িম্তু ১৮৫০ খ্রীস্টাত্দের গ্রপ্রল- 
মাসের প্রবল বন্যায় ২০০০ টন কয়লাসহ ১১০খাঁন নৌকা জলমগ্র হওয়ায় 
রেলপথ নিমাণ্রে দ্রুত প্রচেষ্টা চালানো হয় এবং ১৮৫৫ খ্রীস্টাদ্দের ওরা ফেব্রুয়ারণ, 
বিধধমানের কালো হারের" ভাণ্ডার ল্‌ণ্ঠনের 'নাঁমত্ত বিদেশী বাঁণক ও শাসককুল তাদের 
বহুদিনের প্রতীক্ষিত রানিগঞ্জে পেশছাতে সক্ষম হয়োছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি 
প্রীতির বশবতর্ঁ হয়ে রেলপথ স্থাপন করে নাই। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 
কলিকাতা শহর, জাহাজ ও চটকলের জ্বালানী সংগ্রহ করা । রানিগঞ্জের কয়লার 
গুণগতমান উচ্চশ্রেণীভুন্ত এবং সমগ্র অণ্চলের ভূগর্ভস্থ কয়লার পুর; স্তরের জন্য প্রচুর 
লভ্যাংশের আশায় বিদেশী মূলধন ও শ্রম নিয়োজিত হয়োছল এবং বানয়োগকারী- 
গণের সে আশা মান্লাতিরিস্তভাবে পূরণ হয়েছিল । 


অর্থনাীত বিকাশের ধারা ২৩৫ 


কয়লা শিল্পে প্রচুর শ্রীমকের প্রয়োজন এবং এ সমস্যার সমাধান হয়োছিল স্থানীয় 
অনুবর অঞ্চলের অনুন্নত বাউরা সম্প্রদায় হতে শ্রামক সংগ্রহের মাধ্যমে । এ অঞ্চলে 
কৃষকার্যের অনুন্নত অবচ্থার জন্য স্থানীয় আঁধবাসীরা খানিশ্রমক রূপেই বংশানক্রমে 
তাদের জীঁবকা নিবহি করছে । পরবতাঁকালে সাঁওতাল, মূণ্ডা, ও"রাওঃ কোল 
গোম্তীর আঁদবাসগণও খাঁনশ্রীমক হিসাবে জাঁবকা নিবহি করতে শুরু করে। 
বর্তমানে অবশ্য এ ব্যবস্থার বেশ কিছ পরিবর্তন হয়েছে এবং কুশল ও অকুশল উভয় 
শ্রেণীর শ্রামকের একটা বিশেষ অংশ পশ্চিমবঙ্গের পাশ্ববতরঁ রাজ্য থেকে আমদানী 
করা হচ্ছে। পূবে রানিগঞ্জ ও আসানসোল গ্রামরূপে চিহ্ছিত ছিল। একমাত্র কয়লা 
শিল্প ও খানর জন্যই রানগঞ্জ ( ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দ ) ও আসানসোল ( ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দ ) 
মিউানাসপ্যালাটি শহরে পারিগাঁণত হয়েছে । তাছাড়া বর্ধমান জেলার ৪৯ট শহরের 
মধ্যে ৪০টির অবস্থিতি হল খাঁন ও শিল্প অঞ্চলে । 


বেঙ্গল কোল কোম্পানীর দণ্টান্ত অন.সরণ করে প্রাথীমক পর্বে বহু বিদেশী 
মূলধন কয়লাশিভ্েপে নিয়োজিত হলেও দেশ মৃলধন ষযৎসামান্য নিয়োজত হয়েছিল । 
দেশ।য় ধনা ও জমিদার--পর্তীনদারগণ শিজ্পে মূলধন নিয়োগ অপেক্ষা জমিদারশ 
র্লয়কে উত্তমপন্থা হিসাবে বেছে নিয়েছিল। অন্য লোকের কথা ছেড়ে দিলেও 
বর্ধমানের মহারাজাও এ বিষয়ে কোন ভাবনাচিন্তা করোছলেন বলে মনে হয় না। তাঁর 
জাঁমদারীর অতর্গত ২৫০ লক্ষ একর জাঁম 'ীবদেশীদের লিজ দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা 
উপাজন করেছিলেন মান্র। এ বিষয়ে সিয়ারসোলের জমিদার ও কাশিমবাজারের 
রাজার একটা প্রত্যক্ষ ভুমিকা 'ছিল। ১৯৭৫ শ্রীস্টাব্দে এই শিল্প ও খানগুলকে 
জাতীয়করণ করে “কোল ইন্ডিয়া, নামক ভারত সরকারের একাঁট সংস্থার অধগনে আনা 
হয় । রাঁনগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলের ১০১০০০ বর্গ ?িলোিটার স্থান জড়ে কয়লাখাঁনতে 
সগ্চিত মজুত কয়লার পাঁরমাণ সারা ভারতের শতকরা ৩০ ভাগ এবং বর্তমানে ৭১ 
খাঁন কার্যরত অবস্থায় আছে । 


(৯) 


এত গেল সেকালের কথা । কিন্তু স্বাধীনোত্তর যুগে বর্ধমানের অর্থনীতি প্রধানত 
কাঁষনির্ভর হলেও খাঁন ও ভারনাঁশতপ, ব্যবসাবাঁণিজ্য ও কুটিরশিজ্প এ জেলার অর্থ- 
নগীত বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে । বিংশ শতাব্দীর 
ত্রিশের দশকে পৃথিবীব্যাপী মন্দার সময় দেখা গেছে যে, কোন ননার্দস্ট খাতে শ্রম 
ও মূলধন 'বানয়োগের সমূহ বিপদ আছে এবং যেকোন রকমের মন্দার হাত হতে 
উদ্ধার পেতে হলে উৎপাদনকে বহুমুখী করতে হবে । প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকজ্পনায় 
মূলত কীষির উন্নাতির উপর জোর দেওয়া হলেও পরবর্তাঁ পরিকম্পনাগুলিতে কৃষি 
ও িজ্প পাশাপাশি চ্ছান লাভ করেছে। তাছাড়া উত্তরোত্তর জনসংখ্যাবৃণ্ধর চাপ 
কেবলমান্্ কুষর উপর পড়ায় বর্তমান শতকের ষাটের দশক পর্বস্ত এ জেলার অর্থ- 


২৩৬ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাত 


নীতির 'বিকাশ 'ছিল স্তভিমত এবং সেই সঙ্গে কীষশ্রাীমকের অর্ধ-বেকারত্ব তাদের 
দৈনাম্দন জীবনযাত্রার মানকে যথেষ্ট নিম্নমুখী করেছিল। বার্ধত জনসংখ্যার একটা 
1বরাট অংশ কৃষিনিভ“র অর্থনীতিতে অবাঁঞ্চত ছিল। 

বর্ধমানের কলকারখানা স্থাপনে বেসরকারা মলধন িয়োঁজত হলেও তার পরিমাণ 
ছিল সর্ঈমত এবং আঁধিক সংখ্যক শ্রামক নিয়োগের পাঁরবর্তে ম.নাফা অর্জন করাই 
প্রধাণ লক্ষ্য ছিল ॥ কিন্তু আঁধকাংশ কলকারখানা দীঘণদন ধরে সম্প্রসারিত হর নাই। 
'দ্বিতীর পণ্বা্যকী পাঁরকজ্পনায় ইংলণ্ডের ১৩টি কোম্পাঁন ও ভারত সরকারের যৌথ 
উদ্যোগে দ্গাণুরে একটি লৌহ-ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয় এবং পরবতাঁকালে 
কেন্দ্র।য় সরকার, রাজ্য সরকার, যৌথ সংস্থা, যৌথ কোম্পানী ও ব্যান্তগত উদ্যোগে 
কলকারখানা স্থাপনের ফলে বাঁধ্তি জনসংখ্যার এক িবরাট অংশ 1শল্পশ্রামক হিসাবে 
যোগদান করায় কার উপর চাপ কটা কমেছে । দগা্পুর-আসানসোল-হরাপুর- 
চত্তরঞ্জন শিল্পাণলের প্রাতষ্ঠা আধুনিক যুগে এবং সেকারণে এগুলর প্রতিষ্ঠাপর্বে 
বর্ধমানসহ পাম্ববতর্ঁ জেলাসমূহ ও পাশ্ববতর্ঁ রাজ্যের প্রচুর লোক কমসংস্থান 
লাভে সক্ষম হয়েছে । তাছাড়া করলাশিজ্প জাতীয়করণের পর হতে এ 'িল্পও লভ্যাংশ- 
মৃখীর পারবতে" শ্রমমূখ।তে রূপান্তীরত হওরায় অনুর্বর অ-কাঁষ অঞ্চলের বর্ধিত 
জনসংখ্যাকে শ্রামক হিসাবে নিষন্ত করা সম্ভবপর হয়েছে । বর্তমানে বান্নপুর লোহ 
ইস্পাত কারখানাকে আধনকীকরণ করার চেস্টা চলছে । 

পশ্চিমবঙ্গে প্রধান তিনাঁট শিল্পবলয়ের মধ্যে শ্রম ও উৎপাদনের ভাস্ততে 
বর্ধমানের শিজ্পাঞুলের স্থান তৃতীয় এবং এই শিজ্পবলল্নাট প্রধানত সরকারা প্রশাসন 
ও মূলধনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । জাতীয় শিক্পনীতির অনুসৃত পথ ধরে এর পরিচালনা 
ব্যবস্থা নিয়ান্্ুত হয়; ফলে অনেক সময় দেখা গেছে ষে আগ্গালক প্রয়োজনের দিকে 
নজর রেখে 'বানয়োগ, উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা না থাকায় এই শিল্পবলয় হতে যে 
পাঁরমাণে আগ্চীলক অর্থনীতির উন্নাত আশা করা গিয়েছিল, সেটা পূরণ হয় নাই বা 
হওয়ার পক্ষে অনেক বাধা আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, “দামোদর ভ্যালী 
কর্পোরেশন" প্রারাগ্তক পর্বের ঘোঁষত কম নীতি; উৎপাদন ও শ্রামক নিয়োগের পন্থা 
থেকে সরে এসেছে এবং এ সংস্থার দ্বারা কৃষিও দ্বূদ্রাশজ্পের ক্ষেত্রে যে সহযোগিতা আশা 
করা হয়েছিল সে লক্ষ্য পূরণ হয় নাই। দামোদর ভ্যালী কপ্পোরেশন'এর বর্তমান 
কমপন্ছার দ্বারা বৃহৎ ও ভারী শিল্প এবং রেলওয়েজের সুবিধা হয়েছে । শ্রম-নিয়োগও 
মূল লক্ষ্য হতে দুরে সরে গেছে । অবশ্য এরজন্য তিনটি মূলধন যোগানকারী সরকারও 
কম দায়ী নয়। সরকারী পরিচালনাগত ন্ুটির জন্য দ-গা্পুর প্রোজেকটস লিঃ 
রূগ্ন শিল্পে পরিণত হতে চলেছে এবং এর উল্নাতি বিধান করতে হলে নূতন মূলধন ও 
উন্নতমানের পরিচালনা ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে । নূতন নূতন কলকারখানা স্থাপন ও 
আধাানকীকরণের ষেরপ প্রয়োজনীয়তা আছে, অনুরূপভাবে যেসকল কারথানাগুলি 
বম্ধ হয়ে আছে, সেগুলি উৎপাদন ও শ্রমিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে আধূনিকী- 
করণের মাধ্যমে পুনরায় চাল করা প্রয়োজন । 


অর্থনীত বিকাশের ধারা ২৩৭ 


(১০) 

সম্পদ সংগ্রহ ও তাকে মূলধন হিসাবে নিয়োগ করতে না পারলে আর্থিক উন্নাত 
সম্ভবপর নহে। কীষির উপর নির্ভরশীল হওয়া সত্বেও এখানে কৃষক পিছ গড় জাঁমর 
পরিমাণ *&৮ একর । এত ন্যনতম পারমাণ জাঁমর উৎপাদিত শস্যের উপর নিভ'র 
করে সম্পদ সণয়ের আশা করা যায় না। মাথা পিছ জাঁমর পারমাণ অত্যাধক মাত্রায় 
কম হওয়ায় এবং ক্রমবর্ধমান খাদ্যশস্য যোগানের জন্য নিবিড় চাষের মাধ্যমে সারা বছর 
খাদ্যশস্য উৎপাদনের চেস্টা চলছে । তাই একদিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত ভূমি 
বণ্চন ব্যবচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতি বিকাশের প্রাথমিক পায়ে পঞ্চায়েতের 
গুরত্বপূর্ণ“ ভুমিকা রয়েছে । জাতীয় অর্থনীতি ও পাঁরকম্পনায় প্রয়োজনাভীত্তক 
উৎপাদন ও তার জন্য আণ্চলিক কাঠামোর পারপ্রোক্ষতে ক্ষুদ্র জলসেচের ব্যবস্থা, 
নলকৃপ স্থাপন, কীষিযোগ্য ভুমি, গোচারণ ক্ষেব্র, পনু্কাঁরণণ সংরক্ষণ পাঁতিতজাম, 
অনাবাদী জাঁমর উন্নয়ন, বন্যা প্রাতিরোধ প্রকজ্প, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কম“সূচ+ 
কুটির শিজ্পের উন্নয়ন, স্বয়ং নিষুক্ত কম “সূচী (যাদের কীষিতে নিষযুন্তির সম্ভাবনা নেই, 
তাঁরা উদ্যোগী হতে পারেন ) ইত্যাদি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিকাশ ঘটানর প্রচেষ্টা শুরু 
হয়েছে এবং প্রকৃত অর্থে কিছ কিছ: প্রকজ্পের কাজও শুরু হয়েছে । 

রাজ্য পাঁরক্পনাকে বাস্তবায়িত করতে হলে সম্পদ বণ্টন ও বহ্‌মূখী উৎপাদন- 
শীলতার জন্য গ্রামপণ্চায়েতকে সবদা সজাগ থেকে সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ার 
প্রয়োজনীয়তা আছে । গ্রামীণ অর্থনোতিক উন্নয়নের মূল লক্ষ্যে পেশছানোর জন্য 
সরকার পণ্ায়েতের মাধ্যমে নানা প্রকার প্রচেম্টা করছেন । এগুলির মধ্যে উলেখযোগা 
হল, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্ু স্থাপন, কাঁষ ও শিজ্পজাত দ্ুব্য বিক্রয় কেন্দ্র নদী হতে পাম্পের 
সাহায্যে জলসেচ, কুটির ও ক্ষুদ্রুশল্পে খণদান, গ্রামোন্নরন প্রক্পঃ ছোট ছোট রাস্তা 
নিমণি প্রকজ্প, িনাকট বণ্টন, ভূমিহীনদের বাস্তভিটা বণ্টন, বগারদার নগিভুন্ত 
ইত্যাদি উন্নয়নম:খী কমপপ্রচেষ্টা রাজ্য পাঁরকঙ্পনার তত্বাবধানে গ্রামপণ্ঠায়েতগুলি 
পালন করে যাচ্ছে । তাছাড়া তফশিলী ও উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের উন্নয়নমূলক 
কাজ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হচ্ছে। গ্রামোনয়নের প্রধান করম সূচীর মধ্যে কৃষি ও 
কটিরশিজ্পের জন্য পণ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামীণ বৈদদ্যাতকরণের ক্ষেত্রে বর্ধমান জেলার 
২৬৭৯) গ্রামের মধ্যে প্রায় ২০০০ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছেচে । কিন্তু বিদ্যুতের অভাবে 
গ্রামীণ বিদ্যুৎ প্রকজ্পের দ্বারা সম্যকর:পে লাভবান হওয়া যাচ্ছে না। 

গ্রামীণ অর্থনাঁতর উন্নাত বিকাশের জন্য বর্তমানে জেলা ও ব্লকন্তরে প্রয়োজন- 
ভাঁত্তক মূলধন ও অনুদান ধোগানের কাজগলিকে ছ'ভাগে ভাগ করা যায়” 

১। জাতণয় 'িজ্পনপীত হিসাবে ঘ্োঁষিত বৃহদায়তন শিল্পগ্লি কেন্দ্রীয় 

সরকারের তত্বাবধানে । 
২। শিল্পোন্নয়ন ও নগরোন্নয়নের ন্যায় মাঝারী ধরনের মূলধন 'বাঁনয়োগ্কারা 
প্রকল্প রাজ্য সরকারের পরিচালনাধানে ॥ 


২৩৮ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


৩। ক্ষুদ্র নগরোন্নয়ন, রাস্তা, পরিবহন, জনস্বাস্থ্য জেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় । 
81 কৃঁষ ও কুটিরশিজ্প ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে । এছাড়া উল্লিখিত পঞ্চায়েতের 


কাযাবিলী এর মধ্যে ধরা হবে । 

&। সমবায় প্রাতষ্ঠান। 

৬। বেসরকারী শিল্প প্রাতষ্ঠানকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-_ 
ক। যৌথ প"জি। 


খ। কুটির ও ক্ষুদ্রাশলেপ ব্যন্তগত উদ্যোগ । 
গ। ব্যন্তগত উদ্যেগে ব্যবসা-বাণিজ্য । 

উপরোন্ত অথনৈৌতিক কাজকর্মের জন্য যে মূলধন বাঁনয়োগের ব্যবস্থা আছে, সে 
অর্থের যোগান আসে কেন্দ্রীয় সরকার, যৌথ কোম্পাঁন, বাঁণাজ্যক ব্যাঙ্ক, সমবায় ও 
গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, অনুদান, ব্যন্তগত মালকানার 'ানকট হতে। সঙ্গীতসম্পল্ন চাষীদের 
সণ্য় দু'ভাবে মুলধন হিসাবে নিয়োজিত হয়, যথা--(১) ব্যান্তগত ব্যাঙ্ক-সগ্য়ঃ 
(২) উদ্বৃত্ত-অর্থ শিল্প, বাণিজ্য ও পরিবহনে 'নিয়োগ । কৃষিতে মূলধনের পুনার্নিয়োগ 

ব্যাঙ্ক ধণ ও ব্যান্তগত উদ্বৃত্ত হতে আসে । 
বর্ধমান জেলায় ব্যন্তিগত উদ্যেগে ব্যবসাগুীলর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, খাদ্য-শস্য, 
রাইস মিল, আল,+ গড়? পাট, কলাই, বস্বঃ হিমঘর, ট্রাকটর, পরিবহন, পেষ্রল পাম্প, 
ক্ষুদ্র ইীর্জীনয়ারিং শিজ্প, মোটর গাড়ী মেরামত ইত্যাঁদ উল্লেখযোগ্য । গ্রামীণ কাঁষি 
অর্থনীতি বিকাশের ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলনের গুরুত্ব অসীম হলেও সমমনোভাবাপন্ন 
লোকের অভাবে এ জেলায় সনবায়ের মাধ্যমে কাঁষ উৎপাদন, বণ্টন ও সমবায় বিপাঁণ 
ব্যবস্থায় সার্বিক উন্নীত ঘটে নাই । সমবায় ব্যাঙ্ক, গ্রামীণ ব্যন্ক, পাঁরবহন সমবায়, 
বিপনন সমবায়, বস্ত্র উৎপাদক সমবায় ইত্যাদির আস্তত্ব থাকলেও দীর্ঘ সময়কাল 
আঁতি্রান্ত হওয়ার পরও এগ স্বানর্ভর হয়ে উঠতে পারে নাই। আঁধকন্তু এর একটা 
বৃহৎ অংশ সরকারশ অনুদানের উপর িনভ'রশীল। বাঁণাজ্যক কাজকম“ ব্যতীত 
সমবায়গুঁলর কোন ভূমিকা নাই এবং এগুলি প্রধানত উৎপাদনমুখী নয় । জমির 
উধর্বসীমা 'নার্দন্ট করে গ্রামাভীত্তিক প্রাপ্ত আতিরিন্ত জাঁম সমবায়ের মাধ্যমে চাষ করলে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউাঁনটের অস্গুবিধা হতে সামীগ্রকভাবে গ্রামের কীঁষই উপকৃত হবে। 
প্রকারান্তরে বলা যায়, পৃথক পৃথক ইউনিট হিসাবে জৌতের জমির পাঁরমাণ অন্ততপক্ষে 
'িতন একরের কম হলে কৃঁষকার্ষের পক্ষে সেটা হবে অ-লাভজনক | বিজ্ঞান ও প্রয্যান্তি- 
িদ্যাকে কাজে লাগিয়ে সেচ, সার ও উন্নতমানের বীজ বপন করে সমবায়ের মাধ্যমে 
ণবালকৃত জাঁমর একন্লীকরণ করলে কৃষি অর্থনীতির ধারাই পালিয়ে যাবে, সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অন্যথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটের মালকগণ যাঁদ অন্য 
উপার্জনের উপায় উদ্ভাবন করতে না পারে তাহলে কাষখণে জর্জরিত দরিদ্র কৃষকের 
অবস্থা সামাগ্রকভাবে অধোগাঁতি হওয়ার সম্ভাবনাই আঁধক। জেলাসমবায় ব্যাক্ক ও গ্রামীণ 
ব্যাঙ্কের মোট শাখার সংখ্যা ১০০টির উপর ; 'কিম্তু সময়োপযোগা ধাণ বণ্টন ব্যবস্থা ও 


অর্থনীতি গবকাশের ধারা ২৩৯ 


আদায় মোটেই সম্তেষজনক নয়। বাঁণাঁজ্যক ব্যাঙ্কগ্টীলর শাখার সংখ্যা প্রায় ৪০০ 
আঁধক হলেও তারা কৃষ অপেক্ষা শিল্প ও বাঁণজ্যে লগ্রী করতে আঁধক 
আগ্নহশশীল । 


গ্রামীণ আর্থ“ক উন্নাতাঁবকাশের পরিচালনাগত দায়িত্ব গ্রামপণ্ডায়েতের হস্তে 
ন্যস্ত হওরায় স্থানীয় অর্থনীতির বৃনিয়াদ স্থানীধ লোবকেই গঠন করতে হবে, যার 
উপর জাতীয় অথ“নশাতর কাঠোমো ও ব্যান্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করছে। গ্রাম 
পঞ্চায়েতের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থারও 
প্রয়োজন আছে, অন্যথায় সমৃহ প্রকজ্পাঁট অনুদানের রূপ নিয়ে অর্ধ-শতাব্দী পরে 
সামাগ্রকভাবে আর্ক অবনাতির নৈরাশ্যজনক চিন্রটি দেখা যাবে । গ্রাম পণ্চায়েতের 
উপর আর্থক উন্নাতীবধানের দ্ষমতা দেওয়া হলেও কয়েকটি বিষয়ে সাবধানতা 
অবলম্বন করা উচিত, যথা--(১) পারকলপনা, (২) পাঁরকজ্পনা র্‌পায়ণের জন্য প্রেনিং, 
(৩) অগচয়রোধকন্পে পর্যবেক্ষণ, (৪) খণ গ্রহণকারখধর উপর তদারাক ক্ষমতা প্রয়োগ, 
(&) রাজনোতিক প্রভাব ও ক্ষমতার অপব্যবহাররোধ, (৬) বাৎসারক সমীক্ষা ও 
অপচয়ের জন্য সতকরঁকরণ, (৭) উৎপাদনের সবক্ষেত্রের সমন্বয়সাধন, 
(৮) সময়ানবার্ততা ও (৯) 'হসাব পরণক্ষা ও উৎপাদন সমসক্ষা । 


(১১) 


ছ”ট মহকুমার অন্তভুন্ত ২৯টি থানা নিয়ে বর্ধমান জেলার মোট আয়তন ৭০২৪ 
বর্গ কিলোমিটার এবং জেলার গড় জনসংখ্যা প্রত বর্গ 'কিলোমটারে ৬৮৮ জন ; 
যেখানে পশ্চিমবঙ্গের গড় লোকসংখ্যা ৬১৫ জন। জেলার মোট লোকসংখ্যাকে মহকুমা 
ভীঁত্তক ভাগ করলে আগ্াাঁলক পাঁরসংখ্যান চন্র পাওয়া যায় 


মহকুমা থানা আয়তন গ্রাম শহর জনসংখ্যা ( লক্ষ ) অনুপাত 
বঃ কিঃ মিঃ গ্রাম শহর গ্রাম শহর 


বধমান (১) ৪ ১৭০১ ৫১৫৬ ২ ৭০৪ ১৮০ ৮০% ২০% 
বর্ধমান (২)৪ ১৪২৯ ৬৪০ ১ ৭১ ০১৬ ৯৮% ২% 
কাটোয়া ৩ ১০৬০ ৩৬৮ ৩ &৬০ ০৬০ ১০% ১০% 
কালনা ৩ ১৯৯৭ $৩০ ১ ৬১৯১ ০৩৪০  ৯৫% &% 
আসানসোল ৮৪ ৮৩৯ ২৮৫ ৩০ ৪80৫ ৭০৯ ৩৬% ড৬৪% 
দুগপির ৭ ৯৯৬ ২৩২ ১২ ৩৪১ ৪২১ ৪6% 6&৫% 





মোট ২৯ ৭০২৪ ২৫৭০ ৪৯১ ৩৪১৪ ১৪২১ 


বুদবহদ, ফরিদপুর ও কাঁকসা থানাকে কৃঁষ অঞ্চলভুন্ত হিসাবে ধরে জেলার কাঁষ 
অন্চল ও শিজ্প-খাঁন অণ্লের তুলনাম.লক চিন্ত পাওয়া যায়__ 





২৪০. বর্ধমান ঃ ইীওহাস ও সংস্কৃতি 


অন্চল আয়তন থানা মোজা পরিত্যন্ত শহর গ্রাম শহর লোকসংখ্যা 

বঃ কিঃ মিঃ সংখ্যা মোজা মোট 
কষ ৫৮০৬ ১৭ ২৩২৮ ৮৯ ৯ ২৬:৬৬ ২.১৪ ২৯৬০ 
িল্প-খান ১২১৮ ১২ ৩৫১ ২০ ৪8০ ৭৪৮ ১১২৭ ১৮৭৫ 


মোট ৭০২৪ ২৯১ ২৬৭১ ১০১ ৪৯১ ৩৪১৪ ১৪২১ ৪৮১৫ 


কৃষি ও শিল্প অণ্লের ভূঁমিভাগ ও লোকসংখ্যার পরিমাণ যথাক্রমে ৮৩৪১৭ ও 
৬১৪৩৯ । তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ভমভাগের তুলনায় জনসংখ্যার চাপ খাঁন-শ্প 
অঞ্চলেই অধিক। এছাড়া কীষ অগ্লের একটা উল্লেখষোগ্য জনসংখ্যা বর্ধমানের 
খাঁন-শিজ্প অণ্চল ব্যতীত অন্যান্য উপার্জনে লিপ্ত আছেন। কিন্তু শপ অঞ্চলে 
কাঁষকার্ধের কোন সুযোগ নেই এবং শিল্প অণ্ুলের শ্রামককে এ অঞ্চলের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়; কারণ বর্ধমানের কৃষি-শ্রীমক সাধারণত সন্মিকটবতঁ 
স্থানগুলি হতেই সংগ্রহ করা হয় । 


অতাঁতে অরণ্যসঙ্কুল ও রুক্ষ অঞ্চল অপেক্ষা নদীবহুল পলি গঠিত অঞ্চলে সহজ 
জীবনযাত্রার জুযোগ স্রবিধার জন্য প্রাচীন, বৃহৎ ও বাঁধি গ্রামগুল প:বগ্গিলে গড়ে 
উঠোছল এবং বড় বড় ব্যবসায় কেন্দ্রুগি অবাস্থিত ছিল । খাঁন ও লৌহ-ইস্পাত শিল্প- 
কারখানা পত্জনের পর রানিগঞ্জ হতে বরাকর নদের তার পর্যন্ত ভুভাগে জনবসতি 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে শুরু হয় এবং দুগা্পুর শিজপনগরীর সৃষ্টির পর এই অঞ্চলের 
জনসংখ্যা ও সম্দ্ধি উন্নাতির পথে । অনুরূপভাবে সমগ্র শিপ অগ্চলের খাদ্য, বদ্ধ ও 
অন্যান্য নিত্য প্রয়োজন? দ্রব্য কৃষিঅণ্চল হতে আমদানী হয় । দগাঁপুরের 'শিজ্প- 
শ্রীমকের একটা বিরাট অংশের বাসস্থান কষিঅগ্লেই । তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, 
বর্ধমানের কাঁষ ও শিল্পাঞ্চল পরস্পরের প্রাতিযোগী নহে, পরিপ:র্কমান্র বলা যায়। 
জাতীয় অর্থনীতি ও শিল্পনশীতি বিকাশের ক্ষেত্রে যেভাবে খাঁন হতে কয়লা তোলা 
স্থরু হয়েছে তাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে শিল্পা্লে বসবাসের জন্য ঘরবাড়ী 'নিম্ণ 
করা বিপজ্জনক হয়ে উঠবে এবং হয়ত সেই সময়ে শিজ্প অঞ্চলের জনবর্সাতি কৃষি 
অঞ্চলের 'দকে সরে আসার প্রবণতা দেখা দিতে পারে । এঁদকে দৃষ্টি রেখে 
শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রকে দূগাঁপুরের পূবণ্দিলের দিকে প্রসারিত করার যুক্তি আছে। 
দুগাঁপুর-আসানসোল অঞ্চলে ইতিমধ্যেই বাসগৃহের সমস্যা দেখা 'দয়েছে। জেলার 
সদর শহর বরধমানকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট ইগ্ড্রাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স” গড়ে তুললে 
জনসংখ্যার চাপ দ-গাঁপুরের উপর হতে কিছুটা লাঘব হবে। 


বর্ধমানের 'শিজ্পন্নোয়ন সম্পর্কে ষথেন্ট উন্নাতর কথা প্রচার করা হলেও সমগ্র 
পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় এ চিন্র বথেন্ট আশাগ্রদ নয়। রানিগঞ্জ আসানসোল, বার্ণপুর, 
কুলাট ও খাঁন-অগ্চল ব্যতীত অন্যন্ত শিজ্প-শ্রীমক 'নিষ্যান্তর সম্ভাবনাও কম । 


অর্থনীতি 'বকাশের ধারা ২৪১ 


পাঁশ্মবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলর তৃলনামমলকভাবে যে তথ্য পাওয়া যায়ঃ সে ?বচারে 
বর্ধমানের স্থান চতুর্থ । 
পাঁশ্চমবঙ্গের কলকারখানার শতকরা 'হসাব ( ১৯৬০-৮১ ) 


জেলা বড় ও মাঝারি 'শিজ্প ক্ষুদ্রায়তন শিল্প 
২৪ পরগণা ৪৬৬৫ ১১:৭৭ 
হাওড়া ২৩ ৩০ ১৯ ৩৭. 
কলিকাতা ৮৯১ ১৪ ৭২ 
বর্ধমান ৪৯১ ১২৮৭ 


উপরোন্ত তথ্য হতে জানা যায় যে, বর্ধমানের বৃহৎ শিল্পে শ্রাীমক নিয়োগের 
সম্ভাবনা আশাগ্রদ নয়, অপরপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯ ভাগ এ 
জেলাতেই । ১৮৭২ ্রীস্টাম্দ হতে ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জনসংখ্যা বদ্ধ তালকায় 
দেখা যায় যে, ১৪:৮৬ লক্ষ জনসংখ্যা ১১৯ বছর পরে ৫৯.৭৯ লক্ষে পেশছেচে এবং 
সে তুলনায় কৃষিযোগ্য আবাদশী জমির পারমাণ ও 'শিজ্পন্নোয়নের গাঁত বৃ্িপ্রাপ্ত 
হয় নাই । 


€ ১২) 


মানব সভ্যতার উম্মেষের সঙ্গে নগরের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ॥ প্রাচীন কৃষি- 
[ভাত্তক সমাজব্যবস্থার উন্নততর পধাঁয়ে উন্নীত হওয়ার পর নগর সভ্যতার 'বিকাশলাভ 
ঘটে। অতাঁতে শাসনকেন্দ্র ও বাঁণজ্য কেন্দুগ্দলকে ঘিরে নগর সভ্যতা গড়ে 
উঠোছল। বর্তমান ষূগে পৌরবসাঁতি স্থাপিত হবার মূলে অর্থনোতিক ও উৎপাদন- 
মূলক কার্যকলাপ প্রধানতম গুরুত্বপনর্ণ বিষয় । শিল্পাঁবপ্লবের পর ইউরোপে 
আঁত দূত হারে নগরের সংখ্যা বৃদ্খিপ্রাপ্ত হয়েছে। আধুনিককালের নগর বা শহর 
পতনের সংজ্ঞা অনুযায়ী ভারতায় প্রজাতন্বে গৃহীত মতবাদ হল যে, এঁ সকল স্ছানের 
মোট জনসংখ্যা ৬০০০-এর আধিক এবং জনবসাতির ঘনত্ব প্রাতি বর্গমাইলে ১০০০ জন 
হওয়ার প্রশ্লোজন । এছাড়া মোট কর্মরত ব্যন্তির শতকরা ৭৫ জনের অঁধিক জাঁবিকার 
জন্য কৃঁষিকার্য ব্যতীত অন্যান্য কর্মের দ্বারা জীবিকা নিবাহি করবে । “ভারত' ব্যতীত 
পৃথিবীর অন্যান্য দেশে জনঘনত্বকে পৌরবসাতির বৈশিষ্ট্য হিসাবে ধরা হয় না। পোর- 
বৈশিষ্ট্য হিসাবে বরং বসতির অর্থনশীতিক ক্রিয়াকলাপের গুরুত্ব অনেক বেশী । পো 
ক্রিয়াকলাপের সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, এট মৃত্তকার সঙ্গে সম্পক চ্যত 
অর্থাৎ জর্গীবকার দিক হতে খাদেযোৎপাদনের ভূমিকা অত্যন্ত গোঁণ। 

বর্ধমান জেলায় প্রাচীন নগরের আস্তত্বের কোন পূরাতাত্বক সমর্থন পাওয়া যায় 
না। সাহিত্যে ছইন্্রাণীনগ্র» দ্উজানশীনগর” ও চম্পাইনগরী'র উল্লেখ থাকলেও 
অপর কোন তথ্যাভীতিক প্রমাণ অনুপচ্থিত। প্রশাসনিক কেন্দ্ররূপে 'বর্ধমান' শহর 
হিসাবে মধ্যযুূগেই স্বীকৃতি লাভ করেছিল। কাটোয়া ও অন্বুর়া ষোড়শ শতকেই 

১৬ 


২৪২ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাত 


শহর হিসাবে পারচিত ছিল। কিক্ত পুরাণ, বৃহৎ সংহতা, আর্ধ মঞ্জৃশ্রীমুলকজ্প 
ও কাস্তদেবের তাম্্শাসনে উল্লেখিত বদ্ধমানপুর'কে বর্ধমান শহর মনে করার যথেষ্ট 
কারণ আছে। (বিস্তারত আলোচনার জন্য ১ম খণ্ড, পৃচ্ঠা ১০৮-১১১ দ্রষ্টব্য )। 
বর্ধমানের মহারাজার আমলে বর্ধমানের শ্রীবাদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় ঘনরাম, ভারতচন্দু 
ও রামপ্রসাদ সেনের বর্ণনায় । উজানী-মঙ্গলকোটের কোন প্রাচীনতা থাকলে এট 
বাণিজ্যকোশ্দ্রিক তথা প্রশাসাঁনক কেন্দ্ররুপে গণ্য করা যায় । 

১৯২১ শ্রীস্টাব্দে বর্ধমান জেলায় শহরের সংখ্যা ছিল মোট ৬টি এবং এই 
সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ১৯৮১ গ্রীস্টাব্দে ৪৯টি শহরে পাঁরণত হয়েছে। 
অবশ্থানগতভাবে এই জেলার শহরগুির বৈশিষ্ট্য হল যে, ৫৮০৫৭ বর্গীকলোিটার 
কৃষিঅ্চলে ৯টি মান্র শহর গড়ে উঠেছে এবং অপরপক্ষে ১২১৮৩ বর্ণ- 
িলোমটার আয়তনের মধ্যে ৪০টি শহরের অবাচ্ছিতি। বর্ধমান, কাটোয়া 
ও কালনা মহকুমার প্রাকঁতিক পাঁরবেশকে গ্রামাণ্ুল বলা চলে এবং এই 'তিনাঁট মহকুমায় 
অবাস্থিত ৭টি শহরের মধ্যে বর্ধমান ব্যতীত অপর ৬টির অর্থনীতি ও সামাঁজক 
পাঁরবেশ গ্রামাণ্লভুন্ত । বর্ধমান শহরাট গ্রামা্ছলের মধ্যে অবাঁস্থৃত হয়েও এই স্থানের 
প্রাচীনতা, অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য, শিক্ষা প্রসারের শ্রীবাদ্ধ, জনসমাণ্টির গঠন ও উন্নত 
সাংস্কীতিক ভাবধারার জন্য প্রকৃত অর্থে বর্ধমানকে শহর বলা চলে । তবে একথা 
স্বীকার করতে বাধা নেই ষে, বর্ধমান শহরের অর্থনীতিতে কাঁষ ও কাষজ শিজ্পের 
[বিরাট অবদান রয়েছে । আসানসোল ও দগগাপুর মহকুমায় শহরের সংখ্যা মোট 
৪২ট হলেও আসানসোল, বার্ণপুর, কুলাঁট, রানিগঞ্জ ও অণ্ডাল ব্যতীত অপর ৩৭টি 
শহরের প্রাচীনত্ব ৫০ বছরের আঁধক নয়। এ অঞ্চলে শহরের সৃষ্টি শুরু হয়েছে ১৯৪৭ 
্ীস্টাব্দের পর এবং 'ছিতীয় পঞ্বার্ধকী পাঁরকম্পনায় খাঁন ও ভারী শজ্পের উপর 
1িশেষ অগ্রাঁধকার দেওয়ায় আধুনিক সংজ্ঞানুসারে একের পর এক শহরের সংখ্যা বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হতে থাকে । তবে এগুলির মধ্যে জাতীয় অর্থনীততে আসানসোল, বাণণপুর 
ও দুগ্গাপ,রের ভুমিকা উল্লেখযোগ্য । পূববাঞ্চলের ৭টি শহরের লোকসংখ্যা মোট ২ ৯১ 
লক্ষ ও পশ্চিমা্ছলের ৪২ট শহরের লোকসংখ্যা ১১৩০ লক্ষ । প্বান্ুলের গ্রামণণ 
ও শহরের লোকসংখ্যা ষথাক্রমে ২৬৬৮ লক্ষ ও ২*৯১ লক্ষ এবং পশ্চিমাঞ্চলে গ্রামণণ 
ও শহরের লোকসংখ্যার যথারুমে ৭৪৬ লক্ষ ও ১১:৩০ লক্ষ । তবে ৪৯ট শহরের 
মধ্যে আঁধকাংশই হল নন-মিউানসিপ্যাল শহরের তািকাভুন্ত । 

পশ্চিমবঙ্গের যোলটি জেলার মোট ২৯১টি শহরের মধ্যে বধণমান জেলার শহরের 
সংখ্যা ৪৯ট এবং জেলার মোট লোকসংখ্যা ৪৮১৫ লক্ষ জনের মধ্যে শহরবাসার 
সংখ্যা ১৪২১ লক্ষ জন। শহর ও গ্রামের লোকসংখ্যার অনুপাত হল ৭১ £ ২৯। 
১৮৭২ গ্রীস্টাব্দে এ জেলায় শহরের সংখ্যা ছিল ৫টি এবং ১৮৯৬ হ্রীস্টান্দে আসানসোল- 
গ্রাম শহরে পরিণত হওয়ায় উনবিংশ শতকে জেলার মোট শহরের সংখ্যা ছিল ৬ট। 
তুলনাম.লকভাবে শহর ও শহরবাসীর সং্যা একশ বছরে বহুগুণ বর্ধিত হয়েছে। 


অর্থনীতি বিকাশের ধারা ২৬ 


ক্লমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে শহরগ্ীল যাতে বিপর্যন্ত হয়ে না পরে তার জন্য 
নগরোন্নয়ন পাঁরকজ্পনার মাধ্যমে উতন্বাতি বিধানের চেষ্টা চলছে। পুরসভা, টাউন 
আযাণ্ড কাস্ট্রি প্ল্যানিং দপ্তর, প্ল্যানিং অর্থারটি, দরখ্াপুর ডেভলপমেন্ট অথরিটি 
প্রভীতি সংস্থার মাধ্যমে জেলার নপারোন্নয়নের কাজ শুর হয়েছে । গৃহ সমস্যা, 
রাস্তাঘাট, নদ'মা, পাঁরবহণ, বাজার উন্নয়ন, 'শিক্ষাকেন্দ্র, সাংস্কীতিক কেন্দ্র ইত্যাদি 
সমস্যা সমাধানকজ্পে নগরোন্নয়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। বিগত পঞ্চাশ বছর 
ধরে ক্রমবর্ধমান শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখে নগর-উত্নেয়নের প্রয়োজনীয়তা 


অনন্ভুত হয় £ 

শহর ১৯৩১ ১৯৪১ ১১৫১ ১৯৬১ ১৯৭১ ১৯৮১ 
বর্ধমান 89 *৬৩ “৭৫ ১০৮ ১৪৩ ১৬৭ 
আসানসোল *৩১ ৫৬ ৭৬ ১:০৩ ১:৫৫ ১৮৭ 
রানিগঞ্জ ১১৬ ৩ *২৬ ৩০ 80 -৫২ 
কাটোয়া ০৮ ১১ ”১৬ "২১ ২৯ “৩৭ 
কালনা *১০ “১৩ “১৫ '২্৩ ২৯ *৩৫ 
দাইহাট 0৫ *0৫ ০৮ *১১ ১৩ ”১৬ 
দৃগপি:র কি দর চর ২০৭ ৩১৭ 


অর্থনোৌতক কেন্দ্রীয়করণের শ্রেণী বিন্যাসে বর্ধমান জেলার শহরগুলিকে সাতাঁট 
ভাগে ভাগ করা বায়? যথা ৪. 

১। প্রাথামক উৎপাদনমূলক কেন্দ্র (খাঁন এলাকাভুন্ত ) ঃ বগড়া, বহলা, 
চকবনকোল ছোড়ুড়া, চিনাকুঁড়, জাম:রিয্লা, জেমরণ, কাজোৌড়া, নিয়ামৎপুর, নিমেহা, 
1নঙ্গা, পারাশিয়া, পারাশকোল, পারহারপুর, পেতনা? রঘদনাথচক, সরকাঁডাহ নাঁদহা, 
শীঁতলপূর, শিয়ারসোল, উথরা, বরাকর, আমকুলা, খাঁদড়া, কেন্দা, রামনগর, 
ভানওয়াড়া ও শ্রীপুর । 

২। বৃহৎশিক্প কেন্দ্র (ভারী শিজ্প)£ দগ্গাপুর, চিত্রঞ্জন, বাণণপুর, 
বল্লভপর ও হিন্দস্থান কেবলস্‌ টাউন। 

৩। মাঝাঁর ও ক্ষত্রুঃ 'দিসেরগড়, কুলাট, বাহির-বার্ণপুর, দিগনালা ও লাল- 
বাজার। 

৪। হস্তশিজ্প £ পানুহাট ও দাইহাট । 

€ | অঅ্ঞদেশীয় পারবহণ কেন্দ্র ঃ আসানসোল ও অপ্ডাল। 

৬। অসামারক রাজনোতিক কেন্দ্র ঃ বর্ধমান, কালনা ও কাটোয়া । 

৭। 'বাবিধ ঃ মেমারণী, গুসকরা; কাঁকসা, সুখডাল ও বুদবুদ । 

উপরোন্ত বিভাগগ্যাল ব্যতীত কাটোক্লা ও কালনা শহর দুটি ধর্মকেন্দুরংপে 
প্রসিদ্ধ এবং বর্ধমান শহরটিকে সাংক্কাতিক ও শিক্ষীকেন্দ্ 'হসাবে গণা করা যায় । 


২৪৪ বর্ধমান ঃ হীতহাস ও সংস্কাতি 


বর্ধমান জেলার শহরগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল-_ 

১। দুর্গাপুর, বার্ণপদুর, চিত্তরঞ্জন ও হিন্দ্‌ম্ছান কেবলস্‌ টাউনসিপ ব্যতাঁত 
অন্য শহরগুলি অপরিকঞ্পিতভাবে গড়ে উঠেছে । 

২। ১৯৭১ গ্রাস্টাব্দের পর খাঁন অগ্চলের কয়েকাট গ্রাম জনসংখ্যার ভিভিতে শহরে 
পরিণত হয়েছে । 

৩। অধিকাংশ শহর নন-মডীনাসপ্যালাটরূপে 'চাহুত । 

81 বর্ধমান শহর ব্যতত অন্যত্র গ্রাম্য-পৌর উপকণ্ঠের সম্প্রসারণ ঘটে নাই । 

&। প্রধানতঃ খাঁন ও শিজ্পাণ্চলভুস্ত গ্রামগুলিকে শহরে রূপান্তঁরত করা হয়েছে । 

৬। অপরিকজ্পিত উপায়ে শহর পত্তন ও পরবতাঁকালে শহর এলাকা বাদ্ধর 
অনুপাতে পানীয় জলঃ আবাসনগৃহ, পথঘাট, যানবাহন ও আভ্যন্তরশণ-যোগাযোগ, 
পয়ঃপ্রণালা, শিক্ষাব্যবচ্া ; স্বাচ্ছ্যকেন্দ্র ইত্যাঁদ নগরজীবনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলি 
অবহেলিত অথবা অপযা্তি । 

৭। একই কারণে বর্ধমান, আসানমোল, কালনা ও কাটোয়া শহরে কোন বাণিজ্য- 
কেন্দ্র গড়ে উঠে নাই। 

&। নঁটিফায়েড এরয়ার তুলনায় অন্যান্য শহরগুলির নাগাঁরক জীবনের সুযোগ- 
সুবিধার বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় । 

৯। শহরর্‌পে চাহুত হলেও আঁধিকাংশ শহরের পরিবেশ ও গ্রাম্য পাঁরবেশের 
মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য সূচিত হয় না। 

১০। মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৯ ভাগ শহরবাসী এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্য 
জেলাগুলির তুলনায় বর্ধমান জেলায় শহরবাসীর স্থান চতুর্থ । 

১১। পবান্জলের শহরগ্দাল ব্যবসাবািজ্য, কৃষিজশি্প ও কুঁটিরশিজ্পের উপর 
াঁধক নিভরশীল । 

নগরজীবনের আকর্ষণ মানুষকে শহরমুখা করেছে । শহরে কম-সংস্ছানের 
সুযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ও প্রাত্যাহক জীবনের সুখ সুবিধার জন্য গ্রামের মানুষ “পৌর- 
আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়। ভারতের অন্যান্য শহরের ন্যায় বর্ধমানে পোর-আকর্ষণ 
ভত প্রবল হয় নাই ; কারণ কর্মসংচ্ছান, বাঁত্তবহূলতা ও পৌরজীবনের স্বাচ্ছন্দ্যবোধের 
অভাবে এগ্লি আশানুরূপ আকর্ষণীয় না হওয়ায় অনেকেই কর্মজীবনে শহরবাসী 
হলেও জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাতে প্রাকৃতিক পরিবেশকেই বেছে নেয় । 

(১৩) 

বর্ধমান জেলার অর্থনীতি বিকাশের ধারার সামাগ্রক মূল্যায়ন প্রসঙ্গে কয়েকটি 
গুর,তপূর্ণ বিষয়কে স্পন্ট্রূপে বিষ্লেষণ করলে দেখা যায় ষে, প্রাচীন কীঁষাঁভাত্িক 
অর্থনীতি ও সমাজবিন্যাসের পথ অনুসরণ করে আধুনিক 'শিজ্প-নরভরশীল 
তার্থনীত ব্যবচ্থা় উল্লাত হওয়ার প্রচেম্টা হলেও আজও এ জেলার আর্থিক বনিয়াদের 
মূল কাঁষর উপর নিভররশশীল॥ একই কারণেই অতীতে রাস্মীশন্ত কুষিজ উৎপাদনের 


অর্থনীত বিকাশের ধারা ২৪ 


উপর 'ভাত্ত করে ভূমি-রাজস্ব ও ভুঁম-সংস্কার নীত প্রয়োগ করোছল যা আজও 
বলবৎ আছে । জনজজীবনের দৈনান্দন জীবনের চাহিদাও কৃষিজ দ্ুব্য উৎপাদনের 
উপর গড়ে উঠায় মোট জনসংখ্যার মধ্যে কৃষক ও কৃষি -্রামকের হার যথাক্রমে ২৩'২৬% 
ও ৩০'৫৬%। সে তুলনায় শিজ্পে নিয়োজিত শ্রামকের হার অপেক্ষাকৃত কম। 
মোঘল আমলে অথবা বৃটিশ শাসনাধাীঁনকালে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রাত লক্ষ্য রেখে 
শিপ অথবা নিবিড় চাষের কোন প্রচেষ্টা না হওয়ায় জেলার সমগ্র লোকসংখ্যা প্রধানত 
প্রাচীন পদ্ধাতর উপর 'নিভ'র করতে বাধ্য হওয়ায় প্রাকৃতিক দূষযোঁগের বছরগুলিতে 
দুর্দশার অন্ত ছিল না এবং সমাগ্রকভাবে বিকাশে গাঁত ছিল 'নিস্নগামীী। প্রথম পণ্চ- 
বার্ধকী পরিকজ্পনায় কাষর উপর অগ্রাধকার দেওয়ার পর প্রাকৃতিক দ-যোঁগের হাত 
হতে জেলার কৃষক যে অনেকাংশে স্থাস্ত পেয়েছে সেটা পাঁরশিষ্টে প্রদত্ত তালিকা হতে 
স্পল্ট প্রতীয়মান হয় । 

কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় সামাগ্রকভাবে এ জেলার 
অর্থনীতির পাঁরবেশের 'ববর্তন ঘটায় ক্রমশঃ খাঁন ও শিল্পাভাত্তক অর্থনীতি গড়ে 
উঠতে শুরু হয়েছে । অবশ্য শিক্প বিকাশের কাজ শুরু হয়োছল ব্যান্তগত মালিকানায় 
এবং এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লভ্যাংশে বৃদ্ধি । কর্ম সংস্থা বৃদ্ধি ছিল গৌণ : সেক্ষেত্রে 
বৃহৎ ও ভার শিষ্প-কারখানা প্রাতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সহায়ক মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিষ্প, 
শ্রমনিয়োগের কাজকে ত্বরান্বিত করে। অবশ্য সরকারী শ্রমনীতর জন্য রাষ্ট্রীয় 
মালিকানাধীন শিক শ্রামক নিয়োগের হার বৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছে। কৃষি শ্রীমক 
ও শিজ্প-্রামক যৌথভাবে জেলার উৎপাদন ও অর্থনীতি 'বকাশের প্রধান সহায়ক । 
এতদসব্বেও এ জেলার বেকার সংখ্যার হার পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার ন্যায় 
উধ্্বগামী। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাঁষ ও শিল্পে শ্রামক নিয়োগের হার বৃদ্ধি 
করা সম্ভবপর না হওয়ায় বেকারের সংখ্যা বৃষ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে । 

উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবেশের পরিবর্তনজাঁনত কারণে অর্থনীততে হ্াস-বৃষ্ধি 
ঘটে থাকে । কলিকাতা 'শি্পবলয় ও ধানবাদ খাঁন-অগ্লের মধ্যচ্ছ বর্ধমানের 
শিল্পাঞ্চলের অবাস্থীত এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান সহায়ক পাঁরবহণ ব্যবচ্ছা 
জেলার শিল্পপাঞ্চলকে প্রভূত পাঁরমাণে সহায়তা করে চলেছে । নিবিড় চাষের মাধ্যমে 
সার, উন্নতমানের বীজ ও জলসেচের দ্বারা কৃষির উন্নাতি বিধান করা হচ্ছে; 'কিস্তু এমন 
একটা সময় আসতে পারে বখন অত্যাধক পরিমাণে খাদ্যোৎপাদনের ফলে জামর 
উর্বরতাশান্ত হাস পেতে পারে । এ বিচারে সমগ্র অর্থনীত একমুখী করে তোলার 
পাঁরবর্তে কৃঁষাভাতক শিচ্পের (48:০-15008:2265 ) বিকাশ ঘটান উচিত 
কারণ, পাটশিজ্পে নৈরাশ্যজনক অবস্থার জন্য পাটচাষাীরা বিপধয়ের মুখে। 

কাষজাত দ্রব্যের অসংগাঠিত বিক্য় বাজার, মলধন ও পরিচালন ব্যবস্থার 
তপ্রতুলতার জন্য তুলনামূলকভাবে কৃষজাতপণ্য অপেন্দ িজ্পজাতি পণ্যে মলে 
আঁধক এবং এর্‌প অসামঞ্জস্যপর্ণ মূল্যমানের জনা কাষনিত'র অর্থনদাঁত কাল 


সি বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


পরমখাপেক্ষী হতে বাধ্য হবে । আরও দেখা যায় যে, কৃষিজপণ্য শিজ্পজাতপণ্যে 
রূপান্তরিত হয়ে আধিক মুনাফায় বিক্লুয় হলেও কৃষক তার ন্যাষ্য ও বাধিত মূল্য 
লাভে বণ্চিত থাকে । 

বধধমান জেলার মোট কৃযিষোগ্য ভূমির ৯৪ ৬৭% ভাগে চাষআবাদ হয় এবং 
কৃষক পিছু জাঁমর পরিমাণ ১:৫৮ একর। এত অজ্প পারমাণ জাম জৌতের পক্ষে 
লাভজনক নয়। চাষবাসের বিরাতর সময়ে কুটিরশিঙ্প গৃহশিজ্প ও বয়ন- 
?শজ্পের দ্বারা জাঁবিকানিবাঁহের সভাবনা থাকলেও মূলধন ও উৎপাদকের স্বেচ্ছাধীন 
বিক্য়কেন্দ্র না থাকায় তারা উচিত মূল্যলাভে বণ্চিত। 

ভার ও মাঝারি 'শিষ্প কারথানা স্থাপনের ফলে পরিবহণ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি 
লাভ ঘটেছে । আসানসোলঃ দুগাঁপুর ও বর্ধমান শহরে পাঁরবহণ ব্যবস্থার সঙ্গে 
যত্ত শ্রীমক এবং এই খাতে নিয়োজত মূলধনের পাঁরমাণ খুব নগণ্য নয়। কিন্তু 
উন্নতমানের পথঘাটের অভাবে পাঁরবহণের ক্ষেত্রে যে দ্রুততা ও শ্ীবাদ্ধ হওয়া উচিত 
1ছল বাস্তবে 'কিন্তু তা ঘটে নাই। 


বৃহৎ ও ভারী শিল্প-কারখানা ও মাধারি শিজ্প-কারখানাগুলি কেন্দ্রীয় সরকার, 
রাজ্য সরকার ও যৌথ কোম্পানির বানয়োগ ব্যবন্থার উপর নির্ভরশীল । কিন্তু কষ ও 
ক্ষুদ্র কৃষিভিত্তিক শিল্প, ক্ষুদ্রীশজপ, কুটিরশিক্প, হস্তাশজ্প, পরিবহণ ইত্যাদি ব্যান্তগত 
মালিকানায় পরিচালিত হয়। ব্যন্তিগত মালিকানাধীন পরিচালিত প্রাতষ্ঠানের পক্ষে 
প্রধান বাধা হল মৃূজধনের অভাব, অনভিজ্ঞতা, সরকারী দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয়ের অভাব 
ইত্যাদি । ব্যান্তগত উদ্যোগের ক্ষেন্রে ব্যন্তিগত সয়, ব্যাঙ্খণ (বাণাজ্যক ব্যাঙ্ক, সমবায় 
ব্যাঙ্ক ও গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ) ও সরকারী ত্বন্দানের মাধ্যমে মূলধনের যোগান আসে । 
জনসাধারণ ব্যাক্কিং ব্যবস্থার সঙ্গে কিছুটা পাঁরচিত হলেও তাদের ধারণা ব্যাঙ্ক 
কেবলমান্র খণদান করে থাকে । গৃহীত খণের অর্থ বহু ক্ষেত্রেই নিয়ামতভাবে 
পরিশোধ না করার জন্য 'ছ্বতীয়বার খণ দানের পথ রুদ্ধ হয়ে বায়। এক্ষেত্রে 
পণ্ঠায়েতও তার যোগ্য কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে । খণ মঞ্জরের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের 
সাক্রয় ভূমিকা থাকলেও 'কিন্তু খণ পাঁরশোধের ক্ষেত্রে তারা নিক্কিয় হয়ে যায় ; ফলে 
ব্যাঙ্কিং ব্যবচ্থার সঙ্গে প্রশাসনের কোন সমন্বয় থাকছে না। বর্ধমান জেলায় মোট ব্যাঙ্ক 
খণ অপেক্ষা আমানতের পারমাণ আধিক এবং এই আমানতের একটা বিরাট অংশ 
বর্ধমানে ব্যবহৃত না হয়ে কলিকাতা শি্পবলয়ে চলে যাচ্ছে। শহরের জীবনযান্রার 
মান নগরোন্বয়নের সুবন্দোবস্তের উপর অনেকাংশে 'নরভরশীল ॥ বর্ধমানের উন্নয়নশীল 
অর্থনীততে শহরগ্ির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না; সেকারণে শহরগুীলর 
জন্য উন্নতমানের পরিকল্পনা গ্রহণ করে শ্রমের মান, শ্রামকেন্ন সংখ্যা, আবাসন 
প্রীকঞ্প ও কৃষাভাত্তক 'শিজ্শ সম্প্রসারণের আশ প্রয়োজন । অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য 
তন্ধা আর্থ-সামাজিক ব্যবচ্ছার ভিতিমৃল হুদ করতে হলে সর্বাগ্রে কৃষাবিষয্নক শিক্ষা 
ও ব্যবহারিক কমশশন্মদর প্রসারের জন্য অধিক গূরুত্ব দেওয়া বাছলীয় । 


পরিশিঃ-_১ 


বধ মান জেলায় চাউলের বিক্রয় মুল্য 
( এক টাকায় প্রাপ্ত সাধারণ চাউলের পরিমাণ ) 

সাল পরিমাণ সাল পরিমাণ 

সের ছটাক সের ছটাক 
১৬৩২ ২০০ ৮ কচ ১৮৯৫ ১৫ ৮ 
১৬৮৯ ৩২০ -- ১৮৯৭ ৮ 
১৭২৭২ ২০০ ক সং ১৯৩০০ ৬২ ৮ 
১৭৩৮ ৬১২০ স্ ক সঃ ১৪৬৫ ১২ ৮৮ 
বগীহাঙ্গাম। ৫৬ __ ১৯১ ৯ ৮ 
১৭৬৮ ১২০ ৮ % ১৯১৫ ৬ ১২ 
১৭৬৯ ৩০ ৮ সঃ ১৯১৮ ৮ সপ 
১৭৭৩ ৩ শক ১৯২৫ ৫ ৪ 
১৭৮১ ১৩০ সে সী জা ১৪৯৩৩ ৮ ১২ 

৭৩ স্স্প্ সী টিপ ১৯৩৫ ৪ 

১৭৯৪ ৮০ ১৯৪০ ৭ ৮ 
১৮৬২ ৩৪ ___ ১৯৪২ € 
১৮৬৬ ( জাহুয়ারী ) ২৩ স্ ১৯৪৩ ১১২ 
এ (জুলাই ) ৮ - ১৯৪৭ ২ ৪ 
১৮৬৮ ২৪ -্ ১৯৫০ ২ ৪ 
১৮৭৬ ২০ - ১৯৫৫ ২. 
১৮৭৪ ১১ ১২ ১৪৬৩ ১ ৮ 
১৮৮৬ ২০ সপ ১৯৭৩ ৩৫০ গ্রাম 
১৮৮৫ ১৫ ১২ ১৯৮০ ২৫০৪ 
১৮৯৩ ১৬ -_- ১৪৯৯১ ২৩৬ % 


* সমগ্র বঙদেশের হিসাব | * * উতকু্ চাল । » * * উতৎরুষ্ট আতপচাল । 


পাঁরশি& ২. 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কালপঞ্জী 


( বন্তা, জলোচ্ছাস, অনাবৃষ্টিঃ লাইক্লোন, ভূমিকম্প ইত্যাদির কারণে অতীতে অর্থ- 
নৈতিক বিপর্যয় ঘনিয়ে আমে এবং বধমানের জনজীবন প্রভূত পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় )। 


কাজ কারণ 

আন, ১৭৪১ পুর্বে £.  পঙ্গপালের আক্রমণে সমুদয় শস্যের ক্ষতি । 
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজন! দেবো! কিসে? । 

১৭৬৮ £  অনাবৃষ্টি । 

১৭৬৯ £ প্রথম » মাস অনাবৃট্টির পর প্রবল বন্থা। | 

১৭৭০ (২৪শে সেপ্টেম্বর ) £ দামোদর, অজয় ও ভাগীরথী নদীতে জলোচ্ছ্বাস । 

১৭৭০-৭১ 2 ছিয়াতরের মন্বস্তর | 

১৭৮৭ দামোদর ও অজয়নদের বন্যা | 

১৭৯৪ (৩*শে সেপ্টে্বর) £ দামোদরের বন্যা | 

১৮২৩ ৫ দ্ামোর্দরের বন্যা | 

১৮৫৫ ( এপ্রিল মাস) £. সমগ্র জেলা জলপ্লাবিত। 

১৮৬৫ £. অনার । 

১৮৬৬ £ ভয়াবহ ছুভিক্ষ। 

১৮৭৪ £:  অনাবৃটিজনিত কারণে ছুতিক্ষ । 

১৮৮৪ £.. এ এবং প্রবল ঘৃপিঝড়ে শস্ত ও গবাদি পণ্ড বিন্ট। 

১৮৮৫ £.  অনাবৃটি । 

১৮৮৩ 2 এ । 

১৮৯৪ 2 এ । 

১৮৯৪ £ ভূমিকম্পের ফলে প্রভৃত ক্ষযক্ষতি। 

১৯০৪ £  অনাবৃষ্টি। 

১৯০৫ (জুলাই) দামোদরে বন্তা | 

১৪৯০৭ £ অনাবুষ্টি ঃ কালন৷ মহকুমায় দুতিক্ষ । 

১৯১৩ £ দ্ামোঘরে বন্ত। : শশ্ত ও গবাদি পণ্ড বিনষ্ট। 

১৯১৪ ১ দামোঘরে প্রবল বস্তা] ৷ 

১৯১৬ £ অজয় ও দামোদরের বন্যায় বধমান ও কাটোয়া 
মহকুমায় প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি। 


১৯১৭ দাষোদরের বন্যা । 


অর্থনীতি বিকাশের ধারা 


কাজ 

১৯১৮ রি 
১৯১৯ 
১৪২৩ ত 
১৯২১ ু 
১৯২৮ রর 
১৯৩২ 

১৯৩৩ 

১৯৩৪ 
১৯৩৪ 

১৯৩৫ এ 
১৯৩৬ 

১৯৪০ রর 
১৯৪২ ( অক্টোবর ) ঃ 
১৯৪৩ ( জুলাই ) ্ 
১৯৫৩ 
১৯৫৬ ঃ 
১৯৭৮ ( সেপ্ম্বর ) ঃ 
১৪৯৮৭ তু 


বাটীতে ছুর্গোৎসবের ফর্দ১ :-_ 


প্রতিমা 
পুবোহিতের দক্ষিণা 
ভাল চাউল ১৭ মণ 
খ্বত ১ মণ 
ময়দা ৪ মণ 


২৪টি 


কারণ 
প্রথম ছয় মাস প্রচণ্ড খর! এবং পরে প্রবল বর্ধণের 


ফলে সমগ্র জেল! জলপ্লাবিত । 

জেলার পূর্বাংশে বন্যা ও পশ্চিমাংশে খর] । 

প্রবল বর্ষণের ফলে শস্য, গৃহ ও গবাদি পণ্ড বিনষ্ট । 
দ্বামোদর ও ভাগীরখীতে জলোচ্ছাস। 

বন্যা। 

অনাবৃষ্টির ফলে আংশিক ছুতিক্ষ । 

প্রবল বর্ষণের ফলে বন্যা । 

দ্বামোদরে জলোচ্ছাস এবং একাংশে খরা । 


ভূমিকম্প। 
০০০০০ 


খরা। 


ঘুণিঝড। 

দামোদরে বন্যা। 

টর্নেডো ঝডের ফলে খণ্ঘোষ থানায় প্রতৃত ক্ষতি। 
অজয় ও দামোদরনদে প্লাবন । 

সমগ্র জেল! জলপ্রাবিত। 

প্রবল বৃষ্টিপাত। 


পরিশিঃ ৩ 


গ্রামীণ দুর্গোৎলবের ব্যয় বরাদ্দের তালিক। 

বাংলা ১১৮৭ মালে ( ১৭৮১ গ্রীস্টাব। ) কাটোয়ার নিকটস্থ বেনগ্রামে জনার্দন শর্মার 
টাকা আনা টাকা আনা 
€ সস জের ৫৫ ৪ 
৮ স্পা গুড় ্] ৪ 
ঙ ৪ দধি ৫ ০ 
€ কচ হুষ্ধ তত ও 
২ ২ চিনি সপ ্ 
€& স্ কাষ্ঠ হ রী 


ক্ষীর 





২৫০ বর্ধমান £ ইীতহাস ও সংস্কাতি 

টাকা আনা টাকা আন! 
সন্দেশ ৭ -. নারিকেল ২ . 
তরকারি ২ -- লবণ ৮ 
তৈল ১২ সণ হ শত পানস্থপারী ৫ ৮ 
ফুলফুলারি ১. -- চন্দনধূপ -- ৬ই 
মশলাদি ১২ নাপিত - ৮ 
চর্ণ ই ৰাস্যকর ৩ -_ 
কাপড় ৮ ৮ বেহার। ১ - 
উত্তম আতপ চাউল ৪ মণ ২ ৪ অন্যান্য সপ ৮ 
কলাই 

৫৫... ৪3 মোট ব্যয় ৮০ টাকা ৩ আনা 


মন্তব্য £ আহার্ধের জনা ১৭ মণ চাল, ৪ মণ ময়দা, ১ মণ ঘি ও ১ই মণ তৈলের 
প্রয়োজন হওয়ায় অনুমান করা যায় যে, দুর্গোৎ্সবে নিমন্ত্রিতির সংখ্যা ছিল প্রচুর এবং 
এটি মহাসমারোহে অনঠিত হয়েছিল। 


৯ । 


১। 
| 


৩। 
৪ | 
€ | 
৬। 
৭ | 
৮। 
| 
১৬৩ | 
১১ । 


বধণমান রাজবংশান্থচরিত--রাখালদান মুখোপাধ্যান্, পৃঃ ১২২ হতে গৃহীত । 


ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী £ 


19677201 101517706 00261166755 4927219277- _3.0০5৮- 56515020, 

1321261 128560177001 2:20০765 ( ৩ 561163 ) : 7701/07) (1032 
০15. )--2:0. 4৯9০6 1৬11018১ [,0০,৯, 

02777617256 271510170০0) 77276, ৬০1, ৮1 

(02755 ০7 177276) 1981) 381401)91081) [019101101. 

7)1567101 067585 42077289010 4৮707) 1 951 -৮4১9০010 1১৫105. 
15771) 76787%6 2125107) 05৮1221৮510. 3০০18. 

15254 17707077 2016745--7, 3 815190811, 
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120078077105 0) £041110---83, 0০. 9610. 

12007077670 27276574707 87) £%6:887501 27657129770-- হয, মত 0310099%, 


১২ £2৮6722)) 16 27 1%6 2216 277076---5, 1 0389210, 
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17071 41007 1০ 427072278--৬. রে, 191515100. 

17151071001 1771702/601807 ৫0 216 5881201 2০71107 ০) £76 2017 
167071--, 1৩, 761112810661, 

1715107)) ০ 58671201 (1090০৪ [001৬6158$ ) ৬০1. 1 & 11. 
177195607)) 07 447707611067201--71২. 0০ 181 010061. 

171676517175 12 151070212৮5, 2, 75156111774. 
17027626176 206211 ০074/80/--৬. নু. ১৮18101210. 

17101767701 0022/16675, 19077700701 56765) ৬০1, 1. 

12712 16767106 £50110)), 1902--030৬%, 01 [10019, 

016 4০071 77//11/07715 £600195 ( £7 5 ৬০15, )--৬/1501) & 7111. 
16071 07 116 1,071 16767186 (0071771155107 07221271194, 
54218518021 44000%7715 07 76720/--৬৬. ভ/. লতা) ০1, ৬, 
12 06275 07 7.6) 7071 ০০৮৫.--0০৬. 01 ড/6৪1 360891. 
ভারতেব কৃষকবিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন--স্থপ্রকাশ বায়। 

মুঘল ভারতের কৃষিব্যবস্থ! ( অনুবাদ )--ইরফান হাবিব । 

বাঙালীর ইতিহাস-্নীহাররঞ্জন বায় । 

প্রাচীন বাংল! ও বাঙালী--স্থৃকুমার সেন । 

মুকুন্দরামেব চণ্তীমঙ্গল ( সাহিত্য অকাদেমী )--ডঃ স্থৃকুমার সেন, স”। 
বর্ধমান রাজবংশান্ুচবিত--বাখালদাল মুখোপাধ্যায় । 

সমাজ-বিজ্ঞানীর ভূগোল- ভট্টাচার্য ও তট্টাচার্ধ । 

পশ্চিমবঙ্গে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা_-ডঃ বিশ্বনাথ জানা । 


সপ্তম অধ্যায় 


ভূমিরাজন্য ও ভুমিসংস্কার 


কৃষানর্ভর অর্থনশীতর বাঁনয়াদ ভূমি ব্যবচ্ছার উপর নিভ'রশীল। ব্যাপকতর 
অর্থে কীষযোগ্য ভুমি, গোচারণ-ক্ষেন্র ও বনজ সম্পদের সংরক্ষণ, বণ্টন ও উৎপাদন- 
শগলতা বজায় রাখতে হলে ভূমি সংকাস্ত বাঁধ ব্যবস্থাকে সঠিক পদ্ধাততে 
কালোপযোগী করে কৃষক ও সমাজের কাজে গ্রহণযোগ্য করা উঁচিত। বঙ্গদেশ তথা 
পূর্ব ভারতে প্রথম কোন সময়ে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছিল তার কোন 
প্রাচশন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে একথা 'নাশচিতরূপে বলা যায় ষে, ব্যান্তগত 
মালিকানায় সম্পান্ত আঁধকারের "বাঁধ প্রাত্ঠিত হওয়ার ষূগে অথবা তার স্বজ্পকাল 
পরে ভূঁমিরাজদ্ব প্রথার উদ্ভব হয়। কৌমসমাজে সম্পত্তির মাঁলকানা গোষ্ঠীর 
আঁধকারভুন্ত ছিল। রাজতন্ত্র ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে প্রজার ধন ও প্রাণ রক্ষা বিধানের 
মূল্যরপে রাজা বা চ্ছানীয় শাসক রাজস্ব বা কর ভোগের আঁধকার লাভ করতেন । ১ 
কাঁষজাত দ্রব্যই ছিল প্রধান উৎপন্দ্রব্য;, সেকারণে কৃঁষ-প্রধান অঞ্চলে প্রাচীনকালে 
কার্ধত ভূমিতে উৎপাঁদত দ্রব্যের উপর রান্ট্রেরে অংশ রাজাকে বল বা করর্‌পে 
দেওয়ার বাধ চালু হয় । কৃষির উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে শিজ্পকলাও আয়ত্ত হয়োছল 
গ্রবং একই কারণে উৎপন্ন 'শিজ্পজাত দ্রব্যের উপর রাষ্ট্রের পাওনা হিসাবে রাজাকে কর 
স্বর্প দিতে হত। 
খশ্বেদে ক্ষেত্র ও সীমার উল্লেখ আছেঃ সেকারণে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন ষে, 

এ সময় হতে ব্যন্তগত সম্পাত্ত আঁধকারের প্রথা চালু ছিল। অন্যান্য বোদক সাহত্যে 
গ্রাম, ক্ষেন্র ক্ষেন্ত বভাগ ও মালিকানার পারচয় পাওয়া গেলেও ভূমিরাজস্বের কোন 
উল্লেখ নাই।৩ কৌটিলীয় অর্থশাস্তে (২। ১৫) ভুমিরাজস্বসহ দশ প্রকার করের 
উল্লেখ আছে। “সীতাধ্যক্ষ' পদাধকারী রাজকর্মচারীর উপর ভুমিরাজস্ব আদায়ের 
দায়িত্বে৪ঃ মোর্ধাধুগে এক-ষম্ঠাংশ ভুমি রাজস্ব আদায়ের 'বাধি ব্যবস্থা ছিল । সম্রাট 
অশোকের সময়ে সাম্রাজ্যের কোন কোন অংশে ৯ অংশ রাজস্ব সংগ্রহের উল্লেখ তাঁর 
1শলালাঁপতে পাওয়া যায় ।৫ ভুমির গুণগতমানের উপর রাজস্ব ধার্ষের উল্লেখ 
মনুসংহতায় আছে,_ 

“পন্চাশদ্ভাগ আদেয়ো রাজা পশহ-হিরণ্যয়োঃ | 

ধান্যানামষ্টমো ভাগঃ ষচ্ঠো হ্বাদশ এব বা।। 

আদদণতাথ ষড়ভাগং দ্রু-মাংস-মধু সার্পযাম্‌। 

গন্ধৌষাঁধ-রসানাণ্ পৃষ্প-মুল-ফলস্য চ। ৭১৩০-১৩১ 
অনু ঃ লাভ হ্ছানীয় ম্বর্ণ রৌপ্য, পশ্দ এবং রত্বাদি বার্ধক পণ্চাশভাগ এবং ভূমির 
উদ্্বরতা ও কর্ষণ ব্যয়ের তারতম্যানূসারে ধান্যাঁদ শস্যের ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশাংশ 


ভূমিরাজস্ব ও ভূমিসংস্কার ২৫৩, 


রাজার প্রাপ্য । মাংস, মধ ঘৃত, ওষাঁধ, পাম্ধদ্রবযঃ বঞ্? ফলমল, রপন্রব্য ও পুষ্প 
এই সমস্ত দ্রব্যের লাভের যষ্ঠাংশ রাজার প্রাপা । 

অর্থশাস্ত্র ও মন্সংহিতায় রাজস্ব ধার্ষের যে নিদেশি আছে, তা হিন্দযগে 
বিভিন্ন সময়ে বলবৎ ছিল। মনুসংহিতায় ( ৭১৩৩) ব্রাঙ্গণের নিকট কর গ্রহণ 
নিষিদ্ধ বলে বার্ণত ; অনুরূপভাবে বৃটিশ আমলের আইনে ব্রাঙ্মণকে দেয় ও দেবোত্তর 
সম্পাত্ত ণনম্কর' আখ্যায় খাঁতয়ানভুল্তির বহু ননিদশন পাওয়া যায়। আইনের জটিলতা 
সৃষ্ট ব্যতীত বর্তমানকালে ভূমিরাজস্ব ব্যবচ্ছায় নূতন ফিছ? পাওয়া না গেলেও 
১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে যে অধিকার হতে কৃষককে বাঁণ্চিত করা হয়েছিল, ১৯৫৫ খশৌস্টাব্দে সেই 
আঁধকার পুনঃগ্রাতিষ্ঠিত হয় । 

মোর্য ঘৃগে গ্রামপত্তন ও কৃষিযোগ্য ভূমির উন্নতি বিধান রাম্দ্রীয় 'বাঁধর ছারা 
নিয়ান্মিত হত। গ্রাম পতনের ক্ষেত্রে বসবাসযোগ্য নূতনস্থান অথবা প্রাচীন 
ধবংসাবশেষের উপর আঁধবসাঁত পরিকঞ্পনা মাফিক গড়ে তোলার ব্যবস্থা ছিল। আবার 
অনেক সময় দেখা যায় ষে, জনসংখ্যার চাপের আধিক্য দেখা 'দিলে নূতন গ্রামপত্তনের 
ব্যবস্থা গ্রহণ করে কাঁষযোগ্য ভূমির পারমাণ বাদ্ধির প্রচেষ্টা হত ।৬ মৌর্যযূগে প্রচালত 
কষ ও কৃষক সম্পর্কিত বাধ ব্যবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক বিনয়চন্দ্র সেন 
মন্তব্য করেছেন?--“হ7)5 12100-05৬51970106101 [991103 189 00 & 18186 6291018 
100610050. 00 061099115%7725 8100 04/47/1075) 2100 (10009 10:09৬106 £51151 6০ 
036 10551 ৪০০০-০০০101780 81968) 0116 8102581) 91839 8180 €1)6 10699810075, 
10170108 0175 08০19০106 01 016 10181 [901021986101, 4৯000108 06 16010861769 
06 18100) (03516 17293 06 10529901019 91170 108০ 0105 106959991% 11069119 00. 
58119 010 ০9010180601) 00৫ 100 1900 (০ 9018905, 11761 1500 29 
70:০৬1090 0০ ৪01) 7০616, 0065 9০052 015 001185001) ০৫ ০81751706 ০010 
086 জ০07 09? ০0160818010, জী, ও 119011115 6০ 093 (% 1 01০ 8179৩ ০? 
108 29 ০91160 2272” 10 1600110 002 ৪ 1166-111091596 1) 1109 10075115 
৫1817160650 ৮5 0105 80505, 70105 7811069 0০ 035 ০0002806 1009 06 6116 
16808 ০01 1176 991111858 0010091060 200 035 9096০.” 

বিষ্ণু সংহিতায় আছে-_“সামা ভেস্তার মূত্ম সাহসং দণ্ডয়িত্বা পুনঃ 

সীমাং 'লিঙ্গাম্বিতাং কারয়েৎ। ৬/১৬৭ । 

অনুবাদ £ “জাঁমর সীমা ভাঙ্গয়া পরের জমি দখল করলে রাজা তাকে উত্তম সাহস 
দণ্ড দেবেন এবং সীমা চিহ্ন যুস্ত করার নির্দেশ দেবেন ।, 

নারদ স্মৃতিতে ভূমির মালিকানা-স্বত্ব, কর্ষণকারণীর অধিকার ও জনসাধারণের 
ব্যবহারযোগ্য ভূমির ব্যবহার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে-_ 

১। যাঁদ কোন ব্যন্তি অপর ব্যন্তির দ্বারা নিবাঁরিত না হয়ে অপরের ক্ষেত্র কর্ষণ করে 
তাহলে কর্ষণাদিন্ন জন্য আট ভাগের সাত ভাগ শস্য পাবার অধিকারী । 'কিজ্ঞ 


২৫৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাত 


পূরক্ষেত্রী, এর মধ্যে উপাস্থিত হলে কর্ষণ ব্যয় দিয়ে তার আঁধকার প্রাতিষ্ঠিত হবে এবং 
এইভাবে আট বছর আঁত্র্ান্ত হয়ে ক্ষেত্রের আধকার কর্ষণকারণীর উপর বতাবে। 


২। বেদী, গর্ত, জলনিগম-পথ, বিচ্ঠাত্যাগ, ছে"দ প্রভভীঁতির দ্বারা চতুষ্পথ 
( চৌমাথা ) বা প্রশস্ত পথ, দেবস্থান, রাজপথ ও সাধারণপথ রোধযোগ্য নয় । 


৩। ফেক্ষেন্র তিন পুরুষ ধরে কর্ষণাদির দ্বারা ভোগ দখলে থাকে এবং পোঁশ্লক সৃম্্রে 
প্রাপ্ত বাসগৃহ অন্যের স্বত্ব 'নিবারক হবে। 


নারদ আরও উল্লেখ করেছেন যে, কীষিক্ষেত্রের চারা গাছ, বাঁধ, ফল, ফুল, জলসেচের 
খাল নষ্ট করা হলে জাঁরমানা 'দিতে বাধ্য থাকবে । কৃষক কৃষিযোগ্য ভূমি আবদ্ধ 
1বহীনভাবে পাঁতিত করে রাখলে জাঁরমানা 'দিতে বাধ্য ।৮ 

বর্ধমানের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সম্পাকতি আলোচনা প্রসঙ্গে গপ্তষূগের শেষ পর্ব 
হতে আলোচনা করাই শ্রেয়ঃ১ঃ কারণ এর পূর্বে বর্ধমানের ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত কোন 
প্রাচঈন প্রমাণ আঁবজ্কৃত হয় নাই। গপ্তষুগে এক-ষম্ঠাংশ ভুমি-রাজস্ব ধার্য ছিল। 
গপ্তূগের শেষপর্বে মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রেরআমলে ভুমি ব্যবস্থা ও ভুমি সম্পাঁকণত 
হিসাবপন্ল ও রাজস্ব আদায়কারী উচ্চপদস্থ রাজকম“চারী নিয়োগ করার প্রথা 'ছিল। 
এদের মধ্যে অগ্রহারিক (ব্রাঙ্মণগণকে দানকৃত 'নিম্কর ভূমির তদারককারা ), এরদ্রাঙ্গক 
(স্থায়ী প্রজার রাজস্ব 'বিষয়ক কর্মচারী )১ এর্সস্থানিক ( পশমন্তরবযের তদারককারণ 
কমণচারণ ) হিরণ্যসামুদায়িক (নগদ রাজস্ব আদায়কারা ) প্রভাত রাজকমণচারণর পদ 
উল্লেখযোগ্য ।৯ মল্পসারূল তাম্রশাসনে “ভোগপাঁতি' নামধেয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীর 
উল্লেখ এবং ঢেক্করণ হতে প্রচারিত ঈম্বর ঘোষের রামগঞ্জে তাগ্রশাসনে 'মহাভাগিক' 
নামক উচ্চপদচ্ছ রাজস্ব বিভাগের কম চারণীর পরিচয় পাওয়া যায় ।৯০ 


প্রাচীন যুগে উৎপন্ন শস্যের উপর ধার্য রাজস্বে রাজার আঁধকার বলবৎ হলেও 
আপৎকালীন সময় ব্যতশত ভূমির উপর প্রজার আঁধকার বলবৎ 'ছিল। মহারাজাধরাজ 
গোপচন্দ্রের অধখনস্থ হয়েও বজয়সেন বলপ্বক প্রজার জাম আঁধগ্রহণ না করে উচিত 
মূল্যে ক্রয় করোছিলেন১১ এবং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় ষে, ব্যান্তগত সম্পার্ত আঁধকারের 
প্রথা এ যৃগে বলবং ছিল। নিম্কর ভুমিদানের জন্য রাজস্ব লাভ না হলেও এক- 
যষ্ঠাংশ পুণ্যার্জন লাভের অর্থ হল ষে, খ্রীস্টীয় ষ্ঠ শতকে ভূমিরাজদ্বের পরিমাণ 
ছিল উৎপন্ন শস্যের ছ'ভাগের এক ভাগ । গঞ্ধূগে প্রবর্তিত সামম্ততম্মের 
প্রভাব ষণ্ঠ শতকে বরধমানভুন্ততে দেখা যায়। 'বিজয়সেন গোপচন্দ্রের অধীনতা 
স্বীকার করেও স্বাধীনভাবে ভুঁমিদান করেছেন এবং গোপচন্দ্ের পর্ব সম্মতির কোন 
উল্লেখ নাই । দানকৃতভূঁমও 'বিজন্নসেন তাঁর অধানস্থ প্রজার নিকট হতে ক্রয় করেন। 
এটা হল সামস্ততদ্দ্ের প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

বহ্‌ প্রাচীনকাল হতে ভূমিদান ক্রিয়া পুণ্যকর্মরপে বিবেচিত হত। শল্লসরূল 
তাম্রশাসন' হতে জানা যায়-- 


ভুঁমরাজস্ব ও ভূমিসংস্কার ২৫৫ 


“ষ্ঠিং বর্ষ সহস্রান স্বর্গে নম্দাত ভুমিদং। 
আক্ষেপ্তা চান্মন্তা চ তান্যেব নরকে বসেৎ॥” 
ঈশ্বর ঘোষের “রামগঞ্জ তাম্রশাসনে' ভুঁমদান ও গ্রহণ উভয়কাষই প.ণ্যকর্মরূপে 
বিবেচিত হত-_ 
ভাম ষঃ প্রাতগহ্াঁত ষণ্চ ভূমি প্রষচ্ছাত। 
উভো তৌ পণ্যকম্মাণো নিয়তং স্বর্গগামিনো ॥” 
এছাড়া বহু তাম্রশাসনে লেখক, সাম্ধাবগ্রীহক (রাজার পক্ষে নিষুস্ত কম“চারণ ) 
ও প:গ্তপালের (রেকর্ড কিপার ) উল্লেখ হতে সহজেই অনুমান করা যায় ষে, একালের 
ন্যায় অতাঁতেও ভুমিসংক্রাস্ত নিয়মাবলী যথোপয্্তভাবে লিখিত ও রক্ষিত হত। 
প্রাচীনকালে পদ্মমালার বীচ, ভস্ম, অঙ্গার, নালা, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতির ছ্বারা ভূমির 
সীমানা নিধারণের রাত ছিল। 
শশাঙ্কের আমলে অস্ততঃপক্ষে সমগ্র রাঢ় ও ওাঁড়শার উত্তরভাগ কর্ণম্থববর্ণের অধখনস্থ 
ছিল । শশাঙ্কের এগরা তাম্শাসনে পাওয়া যায় যে, দোষতুঙ্গ নামক এক ব্যান্ত রাজার 
নিকট অনাবাদশ ভীম প্রার্থনা করছে এবং এ ভূমি হতে কোনর্‌প রাজকর আদায় 
না হলেও ভুঁমিদানের ফলে রাজার এক-যম্ঠাংশ পুণ্য লাভ হবে । এমতাবস্থায় অনুমান 
করা যায় যে, শশান্কের রাজ্যকালীন সময়ে আবাদী ভূমির রাজকর 'ছিল উৎপন্ন শসোর 
এক-ষষ্ঠাংশ ; আবার রাজার নিকট হতে ভূমি ক্রয় করে ত্রাক্মণকে ভুমিদানের উল্লেখ 
শশাঙ্কের মোঁদনীপুর তাম্রশাসনে আছে ।১২ 
ধমর্পালের খাঁলমপুর তাম্শাসনে উল্লিখিত যচ্ঠাধিকত নামক এক শ্রেণর 
রাজকর্মচারী নিয়োগ হতে অনুমান করা হয় ষে, প্রজার উৎপন্নজাত শস্যের এক-বষ্ঠাংশ 
রাজস্ব পালনৃপাঁতগণের প্রাপ্য 'ছিল১৩ এবং যে শ্রেণীর কম চারণগণ ভুমিরাজস্ব আদায় 
করতেন তাঁদের পাঁরাঁচাঁত ছিল “ষষ্ঠীধকৃত”। উপাঁরউন্ত তাম্শাসনে ধপণ্ডক” নামক 
অপর এক প্রকার করের উল্লেখ আছে ।১৭ 'বিজয়সেন বা বল্লালসেনের রাজত্বকালে 
ভূমরাজস্ব আদায়ের উল্লেখ এ আমলে সম্পাদিত কোন তাগ্রশাসনে আবিষ্কৃত হয় 
নাই। সম্ভবতঃ সেনরাজারা পালআমলের 'নধারত রাজস্ব আদায় পদ্ধাত বলবং 
রেখোছিলেন । তবে লক্ষমণসেনের গোবিন্দপূর তাগ্রশাসন হতে জানা যায় ষে, বধমান- 
ভুক্তিতে ভূমির পরিমাপ নল দ্বারা 'িধাঁরিত হত এবং বন, কাষিযোগ্য ভূমি, পাঁতিত- 
জাম, জলাশয়, পানেরবোরজ, নারিকেলবৃক্ষের উপর কর ধার্য করা হত এবং সবেচ্চি 
পরিমাণ রাজস্ব ধার্যের পারমাণস্বরপ দেখা গেছে যে, একদ্রোণ পারামত ভূমির 
রাজস্ব ১৫ পুরাণ পর্যস্ত নিধাঁরিত 'ছিল।১৫ 'বিশ্বরুপসেনের “সাহিত্য পাঁরষদ 
তান ্রশাসনে” পানবোরজের উপর রাজস্ব 'নিধারণের উল্লেখ আছে এবং পুরাণ নামক 
মুদ্রায় রাজকর আদায় হত ।৯৬ 
রাধাকুমূদ মুখোপাধ্যায়ের মতে িম্দু-আমলে সাধারণতঃ উৎপন্ন শস্যের উপর 
এক-যম্ঠাংশ রাজকর আদায়ের প্রথা ছিল ; তবে বিশেষ জর,রা অবন্থায় এক-তৃতীয়াংশ 


২৫৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


বা এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব ধার্ধের নিদর্শন পাওয়া ধায় ।১৭ আবার অজন্মার লময়ে 
খাজনা থেকে বেকস্থুর অব্যাহতি পাওয়া ষেত। গ্রামে সমাজ-উন্নয়নমলক কাজ ষথা-_ 
পুচ্কারণণ খনন, রাস্তাঘাট তৈরণ ইত্যাদ কাজের সময় সামাকনকভাবে খাজনা আদায় 
চ্গিত করা হত। জমির মালিকানা হস্তাস্তরিতের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, হস্তাস্তরকরণের 
পূর্বে গ্রাম-আধিকরণের নিকট পূর্বঅনূমতি নেওয়ার প্রথা ছিল; এমনকি রাজা 
ভূমিদান করতে প্রবৃত্ত হলে, মত মস্ত ভবতাম এই সম্বোধনপর্বক প্রকৃতিপুঞ্জের 
সম্মাত গ্রহণ করতেন। ভাঁম-হস্তাস্তরের পূর্বে বাকী খাজনা পাঁরশোধ শতট 
আবশ্যক ছিল। প্রজার মঙ্গলসাধনের 'নামত্ত বৃহদাকার জলাশয় গ্রাঁতষ্ঠার বিষয় 
স্থানীয় প্রবাদ ও তাম্রশাসন হতে জানা যায়। ভট্ুভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশাস্তালাপ 
এর মধ্যে অন্যতম । 

মহম্মদ বরথাঁতয়ার খলজি কর্তৃক লক্ষমণসেনের পরাজয়ের পর বঙ্গদেশে হিন্দ 
রাজত্বের অবসান হয় । ভ্রয়োদশ শতাব্দী হতে ১৫৮২ খনস্টাব্দ পর্যন্ত সমগ্র বঙ্গদেশের 
রাজস্ব বন্দোবস্তের কোন প্রামাণিক বিবরণ পাওয়া যায় না। মুসলমান রাজত্বের প্রথম 
১০০ বৎসর য্ম্ধবিগ্রহে আতবাহিত হওয়ায় বলগ্রয়োগ ও লণ্ঠন নাতির উপর ভাত 
করে শাসকেরা রাজস্ব আদায় করতেন। চতুদ্শ ও পণ্ছদশ শতকেও রাজস্ব বন্দো- 
বস্তের কোন নজির পাওয়া যায় না। এ সময়ে আমশীরবর্গের মধ্যে বিজিত ভূখণ্ড 
বণ্টন করার প্রথা 'ছিল। যাঁদও আমীর শব্দের অর্থে “কর্মকা” বা রাজকার্ষের 
ভারপ্রাপ্ত কম চারীকে বোঝায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমশরগ্রণ ছিলেন সৈন্য-পরিচালক বা 
সৈন্যাধ্যক্ষ। অনেক সময় আমশীরগণকে সামস্ত ভম্যকারীর ভূমিকায় দেখা যেত ; 
কখন কখনও তাঁরা ফৌজদার অথবা শাসন বিভাগীয় কমণচারীর্‌পে গণ্য হতেন। 
আমণীরগণের অধীনস্থ ভখণ্ড স্ুনার্দন্ট থাকলেও সেনানবাস নাঁল্রবেশের ( দমদমা ) 
উপর তাঁদের প্রকৃত ক্ষমতার প্রতিফলন হত ।১৯৮ মধ্যঘুগে শাসনব্যবস্থার 'ভাত্তি ছিল 
সামরিক । মুসলমান আমীর ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ 'হন্দুদের উপর রাজস্ব সংগ্রহের ভার 
দিতেন। 'হন্দুগণ ছিলেন রাজদ্ব 'বিষয়ে আঁভিজ্ঞ এবং রাজস্ব অনাদায়ের জন্য তাদের 
উপর অত্যাচার করা চলত, 'িজ্ঞু মুসলমান রাজস্ব আদায়কারী গণের উপর বলপ্রয়োগ 
করলে, গোলযোগের সগ্ভাবনা 'ছিল। হিম্দু-ভুস্বামীগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্ছের 
সংখ্যাই ছিল আঁধিক।১৯ দাক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে সপ্তগ্রামের কায়স্থ জমিদার 'হরণ্য ও 
গোবর্ধন, সমদূদ্রগড় ও প্বস্থলীর ব্রাহ্মণ জাঁমদার মুকুটরায় ও শিখরভূমের রাজার 
মাধ্যমে গ্রামা্লে শাসন প্রাতষ্ঠা ও রাজস্ব আদায়ের জন্য গোঁড়ের সুলতানগণ নির্ভর 
করতেন। সুলতান ফকরউীদ্দিনের শাসনকালে হিন্দ প্রজাগণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় 
ছিল। উৎপন্ন শস্যের অধাঁংশ ছিল প্রজার প্রাপ্য এবং অধাঁংশ রাজস্ব দিতে বাধ্য 
থাকত । ভূমিরাজস্ব ব্যতীত অন্যান্য করও প্রদান করতে বাধ্য করা হত ।২০ 

মৃদলমান আমলে ভ্যামরাজস্বের হার ছিল উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ হতে 
অধাশ। এ সময়ের জনসংখ্যার চাপ আঁধক না হওয়ায় কুষক যাতে কৃষিকার্ষে উর্যাত. 
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বিধানে সচেষ্ট হন, তার জন্য অত্যাচারী সুলতানগণও স্থানীয় হিন্দ জমিদারগণের 
সহায়তায় কৃষকের সঙ্গে সখ্যতা বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। এই সময়ে ভূমির উপর 
কৃষকের স্বত্বসহ তিন প্রকারের রাজস্ব বন্দোবস্ত ছিল, যথা,২ ৯-_ 

১। প্রাত মরশুমে উৎপন্ন ফসলের উপর 'নার্দস্ট হারে রাজস্ব ধার্য হত এবং 
রাজস্বের পারমাণ প্রাতি বৎসর নিধাঁরিত হওয়ার নাঁজর আছে । 

২। কোনক্ষেত্রে কৃষিযোগ্য ভূমির পাঁরমাণের উপর রাজস্ব ধার্য হওয়ার বিধি 
ছিল ; এক্ষেত্রে গড় রাজস্ব 'নাঁদণ্ট হ'ত। উৎপন্ন শস্যের উপর এই গড় নিভ'র 
করত না। অবশ্য প্রাকাতিক দুযোঁগের ক্ষেত্নে অনেক সময়ে কৃষক অব্যাহাতি পেলেও, 
প্রকৃত প্রস্তাবে সুলতানের ইচ্ছা আনিচ্ছাই প্রবল ছিল। 

৩। কৃষক তার সমগ্র ভূমির উপর চুন্ত সম্পাদনপূর্বক রাজস্ব জমা দিত। 
উৎপন্ন শস্য বা ভুমির পারমাণের় পঁরিবতে লাঙ্গলের সংখ্যার উপর কথন কখন 
রাজস্ব ধার্য হত । 

ভূমিরাজস্ব নগদে দেওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। নগদের পঁরিবতে” বাজার 
দরে শস্য জমা দিয়ে ভূমিরাজস্ব পরিশোধ করার প্রথা ছিল । এই ষুগে রাজস্ব আদায়ের 
জন্য কোন রাজকমণচারী ছিল না। এক একটি অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের ' দায়িত্ব 
চুন্তি শতে” বাল করা হত এবং আদায়কার চুন্তিমত রাজ সরকারে অর্থ বা শস্য জমা 
দিয়ে অবশিষ্টাংশ মৃনাফা স্বরূপ গ্রহণ করার অধিকারী ছিল। কোন কোন অগ্চলে 
জায়গীদার নিয়োগের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত ছিল এবং উত্ত জায়গীরদার 
তার 'নার্দন্ট এলাকায় শাসন ও 'বিচারকাষ পাঁরচালনা করার আঁধকার প্রাপ্ত হতেন ।২২ 

আকবরনামায় পাওয়া ধায় শেরশাহ সর্বপ্রথম জরণীপের প্রবর্তন করেন। সমগ্র 
কৃষিযোগ্য ভূমি জরিপ করে তিন শ্রেণীতে বিভন্ত করা হয় এবং 'ভিল্ন ভিন্ন শ্রেণীর 
ভূমির জন্য পৃথক পৃথক হারে রাজস্ব ধার্য ছিল । গড় উৎপন্ন শস্যের দুই-তৃতীয়াংশ 
ছিল কৃষকের এবং এক-তৃতনয়াংশ 'ছিল সুলতানের । শেরশাহের অন্পকাল রাজত্বে 
ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্তের কোন বিশদ বিবরণ জানা না গেলেও অনুমান করা যায় ষে, 
ভূমি পারমাপ করে জারপ পদ্ধাত চালু হয় নাই ; গ্রামভভীত্তক আনুমানিক হিসাবের 
উপর রাজস্ব ধার হত । এই সময়ে বাংলাস্বা কয়েকটি ভাগ্গে বিভন্ত ছিল এবং বধমান 
অগল সুলেমানাবাদের অধধন ছিল। বর্ধমানের পাশ্চমাঞ্ছল বাদে অধিকাংশ ভূমি ছিল 
উর্বর অর্থাঁৎ প্রথম শ্রেণশর, সেকারণে মনে করা যেতে পারে যে? এই অঞ্চলের কৃষক- 
গ্ণকে উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীর্লাংশ রাজস্ব দিতে হত। নার্দ্ট সময়ে ভুমিরাজগ্ব 
প্রদান করলে ভূমির উপর উত্তরাধিকারসূন্লে কৃষকের অধিকার ছিল এবং উত্ত ভূমি 
বিক্রয়, বন্ধক ও অন্যান্য প্রকার হস্তান্তর করার ক্ষমতা কৃষককে প্রদান করা হয়েছিল। 
শ্রশাহের বিধব্যবস্থা কেবলমাত্র খাসমহলের উপর বলবৎ ছিল ; তাঁর আঁধকার- 
ভুন্ত অন্যান্য ্ছানে (জায়গাঁরমহল ) পরর্ববৎ িধিব্যবদ্থা প্রচালত ছিল। 'নির্দষ্ট 
সময়ে রাজস্ব জমা দিলে ভূমির উপর উত্তরাধিকারস্মত্রে কৃষকের অধিকারসহ উত্ত 


১৪ 


২৫৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাঁত 


ভুমি বিক্রয়, বন্ধক ইত্যাদি প্রকার হস্তান্তরযোগ্য ক্ষমতা কৃষকের ছিল। “কি্তু হিন্দু 
প্রজার প্রীতি শেরশাহের 'বিরপ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় । ৬০ ৩০1 
€/১০৪1” নামক গ্রন্ছে উল্লেখ আছে২৩--ড/1)20 05 ০০116০1017 01 0116 19651810 
88108 0961) ( 0179 হ7100005 ) 60 708 0) 8% 0055 5110910 1085 1 অঃ 
8]1 11011011165 200 80010188801) 0] 8190. 1 [195 001190001 5/581)69 60 901 
8060 00611 10001001)9 51018006025 81151668 6681 ০0? 0011121081180101) 50 
(198৫ 075 ০০01160101 1785 ৫০9 90, 115 ০0016০% 01 3001) 101010111911010 2100 
308601116 1010 (11612 17000017919 00 010৬5 (178 ০50101006 ০£ 0116 11701061 
90016905 10061 10109060130) 2100. 1000190916১ 6 [99951915, 006 £101% ০0£ 
(076 151910--096 206 16115101) 2100 10 91307 ০0011001110 10 8156 
£511819105” আকবর এই ব্যবস্থা রদ করেন। 

আকবরের সময়ে বর্ধমান তথা বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার িশদ বিবরণ জানা 
যায়। দাউদ খাঁ ও কতল. খাঁর মৃত্যুর পর বাংলাস্ুবা মোঘল সাম্রাজ্যের আঁধকার- 
ভুন্ত হয়। ১৫৮২ শ্রীস্টাব্দে রাজা ঠোডরমল্লের উপর বাংলা সুবার রাজস্ব বন্দোবস্তের 
ভার ন্যান্ত করা হলে তিনি শেরশাহের রাজস্ব বন্দোবস্তের উপর 'ভীত্ত করে “আসল 
জমা তুমার" প্রস্তুত করেন। আকবরের পরিকল্পনা ছিল সরাসার কৃষকের কাছ হতে 
রাজস্ব গ্রহণ ; অপরপক্ষে মর্শদকুলণী খাঁর আমলে বড় বড় জাঁমদারগণ রাজস্ব আদায় 
করে নবাব সরকারে জমা 'দিত। 

রাজস্ব আদায়ের সুবন্দোবস্তের জন্য আকবর বাংলাস্ুবাকে ১৯টি সরকারে বিভন্ত 
করেন এবং বর্ধমান জেলার ভুমিরাজস্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারগুির ভূঁমিরাজস্বের 
উল্লেখ “আইন-ই-আকবর?'তে পাওয়া যায়। 

সরকার সারফাবাদ ঃ “সারফ' শব্দের অর্থ সম্ভ্রান্তশালী লোকের বাসস্থানকে ইঙ্গত 
করে। বারভূম জেলার দাঁক্ষণাংশ ও বর্ধমান জেলার মধ্যাংশ এই সরকারের অন্তভুর্ত 
[ছিল | বরবকশাহ ও"ফতেশাহ নামক মহল বা পরগণা দ-শট এই সরকারের অধখন ছিল 
অথাৎ মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি অণুল সারফাবাদের অন্তর্গত ।২৪ 

সরকার স্থলেমানাবাদ $ নদাঁয়ার দাক্ষণ অঞ্চলের কয়েকটি পরগণা, হুগলী জেলার 
উত্তর ভাগ বর্ধমান জেলার দক্ষিণাংশ ও কাটোয়া থানার উত্তরাংশ এই সরকারের 
অধীনস্থ ছিল। এই অঞ্চল অত্যন্ত উর্বর এবং উৎপন্ন শস্যের উপর ধার্য ভূমি- 
রাজস্ব বাদশাহের নিজস্ব ব্যয়নিবাহের জন্য 'িধারিত হওয়ার জন্য এটি সরকার 
হাবেলী' নামে পারচিত ছিল (হাবেলী- অন্তঃপূর )। 

সরকার মদারন ঃ বারভ্মের পশ্চিম হতে রানিগঞ্জ-আসানসোল সহ বাকুড়ার 
পাঁশ্চম অণ্চলঃ আরামবাগ মহকুমার দক্ষিণ অংশ (এই অঞ্চলে গড়মন্দারণ অবাস্থিত ) 
বারবার রূপনারায়ণ নদের মোহানা পর্যন্ত সরকার মদারনের বিস্তাঁত ছিল। ঝাড়গ্রা 
ও সাঁওতাল পরগণার কিয়দংশ এই সরকারের অন্তভুর্ত ছিল। 
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উপরোন্ত সরকারত্রয়ের অধীনস্থ পরগণা ও রাজস্বের পারমাণ আইন-ই-আকবরণীতে 


বার্ণত আছে-_ 

সরকার পরগণা সংখ্যা রাজস্বের পরিমাণ 
স্সলেমানাবাদ২৫ ৩১ 8৪8০১৭৪৯ আকবরশাহাী মদ্রা 
সাঁরফাবাদ ২৬ ২৬ ৬২২১৮ এঁ 
মদারন২৭ ১৬ ২৩৫১০৮৫ এঁ 
মোট সরকার ৩ ৭৩ পরগণার রাজস্ব ১২,৩৮০৫২ আকবরশাহণ মূদ্রা 


প্রত্যেক পরগণার রাজস্ব আদায়ের ভার একজন চৌধুরী বা রাজস্ব আদায়কারী 
জাঁমদারের উপর নাস্ত ছিল এবং কৃষকের উপর যাতে অত্যাচার না হয় তার জন্য 
প্রত্যেক পরগণায় একজন কানুনগো নিষুস্ত করা হয়। কানৃনগোর কর্তব্য ছিল 
ভ:মিরাজস্ব ধার্য; জরিপ ও চাষীর আঁধকারের প্রাতি লক্ষ্য রাখা 1২৮ 

জাহাঙ্গীরের রাজস্বকালে “আলত মঘা” নামক এক নূতন পদ্ধাতর প্রচলন দেখা 
যায়। এই ব্যবস্থার ফলে বহু স্থানীয় জাঁমদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়, কিন্তু সম্রাটের 
সম্মত ছাড়া কোন প্রজাকে উচ্ছেদ করা যেত না। এই ব্যবস্থাকে প্রজাস্বত্বের প্রথম 
পদক্ষেপ বলা যেতে পারে ।২৯ শাহজাহানের দ্বিতাঁয় পূত্র সুলতান সুজার আমলে 
রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা হয়োছিল। এই সময়ে গ্রামের মোট উৎপাদিত 
শস্যের এক-ততায়াংশ হতে অধশ পর্যন্ত ভূমি রাজস্ব আদায় করা হত । আকবরের 
সময় ধা সবেচ্চি ভূমি রাজস্ব ছিল, ন্গুলতান সুজা ও আওরঙ্গজৈবের আমলে তা 
সবশনয় রাজস্বে পর্যবাঁসত হয় । আকবরের ভামিরাজস্ব নিধারণের 'ভীত্ত ছিল 
প্রকৃত কৃষিযোগ্য ভূমির পারমাণ ও উৎপন্ন শস্যের উপর ; কিন্তু স্থানীয় জমিদার 
বা মোড়ল শ্রেণির উদ্ভবের ফলে কৃষকের অবস্থা শোচনীয় হয়। ম.কুন্দরামের 
চণ্ডামঙ্গলে' পাওয়া যায় যে, এক শ্রেণীর রাজস্ব আদায়কারী কমণচারী ভূমির মাপের 
পাঁরমাণ 'নিধারণের সময় অসাধূতার আশ্রয় গ্রহণ করতেন 1৩০ 

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে জাফর খাঁ বাংলার দেওয়ান নিষস্ত হল। জাফর খাঁ 
সমগ্র বাংলাসুবাকে ১৩ চাকলায় 'বিভন্ত করেন। সরিফাবাদ, সুলেমানাবাদ ও মদারন 
_ এই িনাঁট সরকারের পূনার্বন্যাস করে “চাকলা বর্ধমানের সৃষ্টি হয়। তেরি 
চাকলার মধ্যে আয়তনে ছ্িতীয় হলেও “চাকলা বর্ধমান" হতে সবার্পেক্ষা অধিক রাজজ্ব 
আদায় হত। বর্তমান জেলা পাঁরাঁচাতর ভিত্তিতে বলা যায় যে, সমগ্র বর্ধমান জেলা, 
হুগলণ ও হাওড়ার আঁধিকাংশ অঞ্চল, বাঁকুড়ার পশ্চিম অঞ্চল, পাঁচেৎ রাজ্য, মেদিনী- 
পুরের উত্তরাম্জলের কয়েকটি থানা ও বীরভূম জেলার এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে ৬১টি 
পরগণায় “চাকলা বর্ধমান”-এর 'িস্তাঁত ছিল। এই চাকলার জন্য ২২৪৪১৬১২ 'সিককা 
টাকা রাজস্ব 'নধীরত হয়োছিল এবং সদর কার্যালয় ছিল বর্ধমান শহরে ।৩১ 

পরগণা তালিকা (প্রথম খণ্ড, পুঃ ৯) হতে জানা যায় যে, উত্তরে মূশির্দাবা্দ 
জেলায় ফতোঁসং পরগণা ও দক্ষিণে কাঁসাই নদীর তাঁর পর্ধস্ত এবং প্‌বে' সরগ্বতন 


২৬০ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


নদীর পশ্চিম ভাগ হতে পশ্চিমে পাঁচে পধন্ত বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে “চাকলা বর্ধমান” 
গঠিত ছিল। জাফর খাঁর সময়ে সমগ্র চাকলার রাজস্ব ব্যতীত সূতীমহলের জন্য 
শবওয়াব ধার্য ছিল ১১৬,৭১১ িকৃকা মুদ্রা। কিন্তু নবাবের আদেশান:সারে 
উত্ত সেস আদায় কার্যকরী করা হয় নাই। সুজাউীদ্দনের সময়ে রাজস্ব বৃদ্ধি না 
হলেও সেস বা আবওয়াব বাঁম্ধ করা হয়েছিল। অন্যান্য চাকলার ন্যায় বর্ধমানের 
রাজদ্ব দেওয়ান মারফৎ জমা দেবার প্রথা ছিল না। বধমানের জাঁমদার সরাসাঁর 
মুর্শিদাবাদের কোষাগারে রাজস্ব জমা দেওয়ার অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন । রেজা খাঁ 
ছিলেন নামে মান্ত ইজারাদার । মনে হয়ে মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব ও তৎপরবর্তঁ 
সম্াটগণ বর্ধমানের জমিদার পাঁরবারের প্রাত অনুগ্রহ প্রদর্শন করায় বাংলার নবাবও 
সদয় ব্যবহার করত। 

নবাব আলিবদর্ণ খাঁর (১৭৪০-৫৬) শাসনকালে দশ বৎসরব্যাপণ বর হাঙ্গামা 
ও অবশেষে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে নবাব চৌথ আদায় দিতে স্বীকৃত হলে মৃর্শদাবাদের 
কোষাগার শুন্য হয় এবং ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে সমস্ত চাকলার জাঁমদার ও 'িবদেশী বাঁণক- 
গণকে আতরিন্ত রাজস্ব দিতে আদেশ করেন। এ সময়ে চাকলা বধমানের রাজস্ব 
ছিল ২৬,৩৭১৯৩৭ সিক্‌কা টাকা ; কিন্তু সুজা খাঁর পুনঃপ্রবা্তত সতামহলের সেস 
বাবদ ১১৬,৭১১ ছিক্‌্কা টাকা না আদায়ের আদেশ ছিল। সিরাজদৌলার স্বজ্প- 
কালীন রাজত্বে রাজস্ব বন্দোবস্তের কোন সুযোগ না থাকলেও এ সময়ে ২২,৫১১৩০৬ 
সিকৃকা মূদ্রা আদায়ের হিসাব পাওয়া যায় ।৩২ 


১৭৫৭ গ্রীস্টাব্দে ২৩শে জুন [সিরাজদৌলার পরাজয়ের পর মধরজাফর খান, নবাবী- 
প্রাপ্তি ও য:খ্ধের ক্ষাতপূরণ স্বরূপ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে চুন্ত করতে বাধ্য হন ; 
মীরজাফর চুন্তবদ্ধ অর্থ পরিশোধে অক্ষম হওয়ায় “নখা'র নামত্ত বধমান ও নদয়ার 
রাজস্ব উপঢৌকন স্বরুপ প্রদান করেন। নদ৭য়ার রাজস্ব আদায়ের ভার কৃষ্ণচন্দ্র 
পাঁরবতে” নবকৃষণ মুস্পীকে তিন বছরের জন্য ইজারা দেওয়া হলেও বর্ধমানের রাজস্ব 
আদায়ের ভার জাঁমদার 'ভ্রিলোকচাঁদকে 'দিতে বাধ্য হন।৩৩ ১৭৫৮ খ্্রীস্টাব্দের এরপ্রল 
মাসে নবাব ও কোম্পানি কর্তৃক সম্পাদিত চুন্ততে বর্ধমানের জমিদারের দেয় রাজস্ব 
মুর্শিদাবাদের রায়রায়ান মারফৎ কোম্পাঁনকে উসুল দেওয়া চ্ছির হর । সম্ভবতঃ 
১৭৫৪ গ্রীস্টান্দ হতে কোম্পানির সঙ্গে ত্িলোকচাঁদের সুসম্পর্ক না থাকায় এরুপ ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হয়োছিল। ইংরাজরা মীরজাফর ও মণশরকাশম খানের সঙ্গে সমদূরত্ব বজায় 
রেখে গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ১৭৬০ গ্রীস্টাব্দে ৯১ই অক্টোবর কোম্পানি কর্তৃক 
মীরজাফরকে প্রোরত পত্রে জানা বায় যে, বঙ্গদেশের জমিদারগণ ইংরাজ ও নবাবের 
পক্ষাবলদ্বী হওয়া অপেক্ষা শাহজাদার পক্ষে ষোগ দিতে অধিকতর ইচ্ছুক । 'কিদ্তু 
তৎপ্‌বেই ২৭শে সেপ্টেম্বর মীরকাশিমের সঙ্গে গোপনে সম্পাদিত চুক্তির পাঁচ নং 
অনুচ্ছেদে বর্ধমান চাকলা; কোম্পানিকে উপঢোকন 'হসাবে দেওয়া হল ।৩৪ 

১৭৬১ জীল্টাত্দের ১৬ই জানূল্লারী ফোর্ট উইলিয়ম হতে লপ্ডনে কোর্ট অব 'ডিরেন্রস্‌- 


ভুমিরাজস্ব ও ভূমিসংস্কার ২৬১ 


গণকে প্রেরিত পন্র হতে বর্ধমান জাঁমদারণীর কর্তৃত্ব গ্রহণে কোম্পানির অতাধিক আগ্রহের 
কারণগ-লি জানা যায়--৩৫ (১) অত্যন্ত সম্পদশালী জনপদরূপে পারিচিত বধমানের 
ভূমিরাজস্ব উস্লের নিশ্চয়তা, (২) কাঁলিকাতার সংলগ্ন জমিদারী কোম্পানির আঁধকারে 
থাকায় কলিকাতার প্রাতরক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সুদ করা এবং (৩) বর্ধমান ও 
মেদিনীপুর নিয়ম্্রণাধীনে রেখে মারাঠাদের আক্রমণকে প্রাতহত করা সম্ভবপর হবে । 


মশ্রকাশিমকে উৎখাত করার পূর্বে পূনরায় মীরজাফরের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিতে 
“চাকলা বরধমান'এ কোম্পানির আঁধকার বলবং থাকে (010 ০. 2, 6016 ড/1111910, 
0১০ 100) 085 ০৫ 38159 1763) | আবার নজম-উদ-দৌলার সঙ্গে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের 
২৫শে ফেরুয়ারী সম্পাদিত চুন্তির বয়ান ছিল মীরজাফরের চুক্তির অন্রূপ-- “ ৫০ 
00111117) 1০ 0116 ০0010109109) ৪89 2 860 9০00106১ 107 066293108 075 
0101781 65050969 ০৫ 13517 0০০19) 0175 181709 ০0৫ 1106 01370010199 01 
100105/217) 71801120015) 005 01100989108 10 85 0011 120911061৪9 
16156056015 ০606৫ ৮5 109 90151. তাহলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, 
সম্াট শাহ আলমের নিকট হতে সুবাবাংলার দেওয়ানী লাভের পূবে প্রত্যেক নবাবের 
আমলে চাকলা বর্ধমানের রাজস্ব স্বত্বে কোম্পানির অধিকার বলবং ছিল। 


(২) 


বর্ধমান জাঁমদারণর স্বত্ব লাভ করে রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্তের জন্য ১৭৬০ 
ট্রাস্টাব্দের মাচ" মাসে জন জনস্টোনকে বর্ধমানের রেসিডেপ্ট নিষুস্ত করে পাঠান হয়। 
রেিডেন্ট-এর চেষ্টায় বর্ধমানরাজ 'ভ্রিলোকচাঁদ সৈন্যসংখ্যা হাস ও তিন বছরের জন্য 
বার্ধক ৩৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতে সম্মত হন। করম্চ্যুত সৈন্যগণ প্রথমে ডাকাত দলে 
যোগ দেয় এবং এর এক অংশ ফকির বিদ্রোহের সঙ্গে জাঁড়ত ছিল। 'তিন বৎসর পরে 
এই সকল সৈন্য কোম্পানির সঙ্গে মীরকাশিমের যৃদ্ধের সময় নবাবের পক্ষে যোগদান 
করে ।৩৬ প্রথম বৎসরের ৩৭১২৪,২৭৪ ?সককা টাকা আদায়ের মধ্যে কোম্পানি ও 
রাজার প্রাপ্য অথ 'ছিল যথাক্রমে ৩১৯৬১৮৯৬ টাকা ও ৫১২৫১৩৭৮ টাকা । ন্রিলোক- 
চাঁদের সঙ্গে চুন্তি সম্পাদত হলেও রাজস্ব উসুল না হওয়ায় ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে ডরিউ, 
বি. স্রমনারকে রোসিডেন্ট হিসাবে বর্ধমানে পাঠান হয়। স্ুমনার কলিকাতায় রিপোর্ট 
পেশ করে যে, কোম্পানিকে দেয় রাজস্ব অপেক্ষা বর্ধমানরাজের আদায় অনেক বেশী । 

স্থমনারের আগমনের ফলে ভ্রিলোকচাঁদ বিপদ বুঝতে পেরে কোম্পানির সঙ্গে 
নূতন চুন্ত সম্পাদন করেন এবং অনাদায়ী রাজস্বসহ ৪১,৫৮,৭০৮ 'সিকৃকা টাকা 
উল দয়ে কোম্পানির সঙ্গে মীমাংসা করেন।৩* কাঁলকাতার কাটীম্সল নিলামের 
মাধ্যমে জাম বাল-বন্দোবন্ত করতে ইচ্ছা প্রকাশ করার কোম্পানির 'ডিরেক্টরগণ এই 
ব্যবস্থায় আপাতত করেন এবং "তাঁদের আঁভমত হল যে, এর. ব্যবস্থাগ্রহণের ফলে বর্ধমান 
প্লাজপরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কোম্পানির 'ডিরেকটরগণ আদেশ দেন ফে, 


৬২ বর্ধমান $ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


ইংরাজ কম“চারীগণ যেন রাজার সঙ্গে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করেন। পর্বে রেসিডেণ্ট 
বধমানের রাজার নিকট হতে বাৎসরিক ৮০১০০০ টাকা উপঢৌকন পেত এবং নূতন 
নিদে'শে এর্‌প অর্থ গ্রহণ বম্ধ হয়ে যায় । ১৭৬৬ গ্রীস্টাব্দের &ই ডিসেম্বরের এক পন্রে 
জানা যার যে, কোর্ট অব 'ডিরেক্রস-এর 'নদেশে মাঁরয়ট, লরেল, গৃডউইন ও গ্রাহামকে 
রোসিডেপ্ট থাকাকালীন রাজার নিকট প্রাপ্ত অর্থ ফেরৎ 'দিতে হয়েছিল । ভেরেলস্ট-এর 
গহসাবে দ-'বছরে ১৬:৫৪, ১৩৫ টাকা রাজস্ব অনাদায়ী ছিল ।৩৮ প্রকৃত জাঁমর পাঁরমাণ 
গিনধরিণের জন্য 'ডিরেকটরদের নিকট হতে ক্লমাগত চাপ আসে৩৯ এবং পরবতকালের 
নথিপন্ন হতে জানা যায় যে, ১৭৬৪ খুস্টাব্দে বর্ধমান জাঁমদারণীর রাজস্ব বাবদ 
৩৯:৪৬ লক্ষ টাকা আদায় হয়োছল ।৪০ ১৭৬৫ খস্টাব্দের আগস্ট মাসে ভেরেলস্ট 
বধমানের রোসিডেণ্ট নিষুত্ত হন। ভেরেলস্ট-এর স্ুরারিশ মত ভি. গ্লাসকে বর্ধমানের 
সার্ভেয়ার নিষ-ন্ত করা হয় এবং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ষে, সমগ্র চাকলায় কাঁষিযোগ্া ভূমির 
পরিমাণ নিধরিণ করা 1৯৯ সম্ভবতঃ 'ডি. গ্রাসের সুপারিশ অন.সারে নিলাম বন্দোবস্তের 
মাধ্যমে জাম 'বাঁল করা হয়। ?কম্তু রাজার অসহযোগিতার ফলে রাজস্ব আদায় 
সম্ভবপর হয় নাই এবং বাধ্য হয়ে নিলাম প্রথা বন্ধ করে পুনরায় রাজা ও দেশীয় 
কম চারীদের সহায়তায় রাজস্ব আদায় শুরু হয় । রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য ক্রমাগত চাপের 
সৃল্টি ও কৃষিযোগ্য ভূমির মোট পাঁরমাণ দাখিলের জন্য রাজাকে নির্দেশ দেওয়া হয় । 
হিসাব বাহভঘত আতারন্ত ভূমি হতে রাজস্ব আদায় হলেও কোম্পানির এর জন্য কোন 
লভ্যাংশ ছিল না। কোম্পানির সাব অনুযায়ী ১৬৮,৭৩৬ বিঘা “বাজে-জমণীন' 
অর্থাঁং এই পাঁরামত জমির রাজস্ব রাজা 'নজে ভোগ করেন, যা কোম্পানির প্রাপ্য 
ছিল। অবশেষে বহু বাদ-প্রাতবাদের পর চ্ছির হয় যে, উত্ত জমির উপর বাৎসারক 
একর পিছ ৯ আনা িসাবে রাজস্ব ধার্য করে কোম্পানিকে আতারিন্ত রাজস্ব বাবদ 
১,০৩১৮২৫ সক্‌কা টাকা দেওয়া হবে। ১৭৬৫ খুস্টাব্দে কোম্পানি কোষাগারে মোট 
৩৮,৫৮,৪২৯ 'সিক্‌কা টাকা জমা পরে এবং মোট আদায়ের শতকরা ৫ ভাগ রাজা মুনাফা 
[হিসাবে লাভ করেন ।৪২ 

১৭৬৫ খ্7ীস্টাব্দের ৩রা মে, ক্লাইভ দ্বিতীয়বার গভণ“র হয়ে ভারতবর্ষে আসেন। 
এই সময়ে রাজার আর্থিক দ:রাবস্থা চরম পর্যায়ে পেশছায় এবং তার উপর সংবাদ আসে 
যে, মারাঠাগগণ পুনরায় ওাঁড়শা আতিক্রম করে তিন মাস যাবৎ মোঁদনীপুর অঞ্চলে 
লুণ্ঠনকার্ষে ব্যাপৃত আছে । এ দিকে মোঘল সম্মাট 1ছ্বতীয় শাহ আলম স্বসৈন্যে পাটনা 
হতে মীর্শদাবাদের পথে অগ্রসর হন । এই উভয়লাবধ সংবাদে ভীত হয়ে বর্ধমানের বহু 
আঁধবাসী দেশ ত্যাগ করে পলায়ন করেন । ফলে রাজস্ব পরিশোধে বিলম্ব হওয়ার জন্য 
কোম্পানির সঙ্গে রাজার সম্পকেরি অবনাত ঘটে । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় ষে, 
মারাঠাগ্গণ পলায়ন করলেও তাদের সঙ্গে আগত তেলেঙ্গানা সৈন্যরা ক্ষত ক্ষুদ্র দলে 
বিভক্ত হয়ে মণ্ডলঘাট, মানকুর, জাহানাবাদ; ভুরশ.ট, চিতুয়া, বালিগড়ী, ধানয়াথালি, 
চৌমহ প্রভাতি অণলে অকাধে লুস্ঠনকার্ষে অংশগ্রহণ করে ।৪৩ এই সুযোগে রাজা 


ভূমিরাজস্ব ও ভূমিসংস্কার ২৬৩ 


ন্রিলোকচাঁদ মারাঠাদের সঙ্গে যোগদানের নিমিত্ত ভীত প্রদর্শন করায় অনাদায়ী রাজস্ব 
পচ বৎসরের 'কাস্ততে পরিশোধযোগ্য বিবেচনায় এক চুন্তি সম্পাদিত হয়োছিল ।৪৪ 

১৭৬৫ খুস্টাব্দে ১২ই আগস্ট রাজা দূুললভরামের পরামর্শে কোম্পানর ভাগ্য 
নূতনভাবে 'নিধ্বারত হয় । ইংরাজদের সহায়তায় দ্বিতীয় শাহ আলম 'দল্লীর মসনদে 
প্রতিন্ঠিত হলে বাৎসাঁরক ২৬ লক্ষ টাকার 'বাঁনময়ে বাংলা-বিহার-ওাঁড়শার দেওয়ানীর 
স্বত্ব এ মাসের ১২ই তারিখে কোম্পানিকে হস্তান্তর করে একটি ফমন্নি জারী করেন। 
সম্রাট প্রদত্ত ফরমান বলে ১৭৬৬ খুটস্টাব্দের পপুণ্যাহ'-এর দিনে মুর্শিদাবাদের 
মাতিবিল প্রাসাদে ক্লাইভ বাংলার সকল জাঁমদারকে আহ্বান করে বুঝিয়ে দেন যে, 
ননার্দষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত খাজনা ( বকেয়াসহ ) উস্থল দিতে হবে ।৭৫ উপরোক্ত 
সনদ বা ফরমান বলে এবং বাৎসারক ৭৯ লক্ষ টাকার (দিল্লীর সম্মাটকে দেয় ২৬ লক্ষ 
টাকা এবং স্থবাবাংলার নবাবকে দেয় ৫৩ লক্ষ টাকা ) 'বানময়ে ইস্ট হীশ্ডয়া কোম্পাঁন 
হল বঙ্গদেশের প্রকৃত ভাগ্য নিয়ন্তা । 

১৭৬৫ গ্রীস্টাব্দে সুবাবাংলার দেওয়ানী লাভের পর কোম্পানির ক্ষমতা উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । চাকলা বর্ধমানের রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৩৫১৬৭১৮৫৪ 'িকৃকা 
টাকা এবং এর সঙ্গে মর্শদাবাদের দরবারী আদায় বাবদ ২,১৮১১৮২, 'সিকৃকা টাকা 
সেস ধার্য হয়েছিল। তবে ভিলোকচাঁদের বিরোধিতার ফলে সূতণীমহলের সস 
( আবওয়াব ) আদায় রদ হয় । দেওয়ানী লাভের পর হতে ১৭৭০ গ্রীস্টান্দ পর্যস্ত রাজস্ব 
বাঁম্ধর কারণে উভয় পক্ষের াবরোধ চরম সীমায় পেশছেছিল। বঙ্গদেশের দ.ভা্য 
এই যে, সে যুগে দিনাজপুরের ফৌজদার সদ্রুহক খান ও বর্ধমানের জাঁমদার 
ন্রলোকচাঁদ রায় এককভাবে ইংরাজদের সঙ্গে দ্বন্দে লিপ্ত ছিলেন। পক্ষান্তরে 
মূর্শিদাবাদের উচ্চপদস্থ কম “চারীগণসহ অন্যান্য জমিদারগণ সবোতিভাবে ইংরাজদের 
সহায়তা নিষুস্ত ছিল। কিন্তু এ দু'জন জাঁমদার বাংলার ইতিহাসে অপাধন্তেয় 
ব্যান্তরপে গণ্য হয়েছেন । তিনজন দেশদ্রোহীর মধ্যে ইতিহাসের পৃচ্ঠায় কেবলমাত্র 
মীরজাফরের নাম চিহুত করা হল। প্রকৃতপক্ষে দেশদ্রোহতায় মীরজাফর ও 
মশরকাশিম উভয়েই সমান । বারভুমের জমিদার ও মেদিনীপুরের জমিদারকে সমূলে 
ধ্বংস ও বর্ধমানের জাঁমদারকে পঙ্গ; করার মূলে ছিল মশরকা শিমের প্রতাক্ষ সাহাষ্য ।৪৩ 
কোন নৈতিক আর্দশ নিয়ে কোম্পানির সঙ্গে মীরকাশিমের সংঘাত উপস্থিত হয় নাই । 
ভুমিরাজস্ব ও শুক্ক আদায় সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে উভয়ের বিরোধের সূত্রপাত ঘটেছিল । 
ইতিপূর্বে মীরকাশিম বশরভুম ও বর্ধমানের জমিদারগণের গাঁতিবিধির বহু গোপন 
সংবাদ গুপ্তচর মারফৎ কোম্পানিকে পাঠাত। মণরকাশিম তাঁর বশংবদতার নিদর্শন 
স্বরূপ কোম্পাঁনর 'নিকট আঁভযোগ করেন ষে, বর্ধমানের জাঁমদার বহুকাল যাবৎ 
গিতুয়া, বরোদা ও চন্দ্রকোনার জমিদারগণকে বাণ্চিত করে জাঁমদারশী ভোগদখল করছে, 
সেগুলি তাদের উত্তরাধিকারীগণকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।5৭ প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা 
যায় যে, শোভাসিংহের বিদ্রোহ ও কৃফরাম রায়ের নিধনের পর বিরোধী জাঁমদারগণকে 
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উৎথাত করে কীতচাঁদ উত্ত জামদারবগুলি আধকার করেন এবং সম্নাট আওরঙ্গজেবের 
ফরমান বলে এগুলি তাঁর জমিদারণর অন্তভূর্ত হয়েছিল। 
হলওয়েলের এক পন্রে (১১ই মাচ ১৭৬২ থূশস্টাব্দ) কোম্পানির সঙ্গে 
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ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানি স্ুবাবাংলার প্রকৃত শাসনকতাররূপে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি 
স্থাপন করে, অথচ কোন দায়দান্িত্ব বহন করার হাত হতে তারা অব্যাহাত পেয়োছিল। 
রেজা খাঁ, সিতাব রায় ও গঙ্গাগোবিম্দ সিংহের ন্যায় কুখ্যাত ও অত্যাচারী নায়েব- 
দেওয়ানগণকে রাজস্ব আদায়ের ইজারা দেওয়া হয় এবং এদের সঙ্গে যোগ 'দিয়ে কান্ত 
নন্দ ও নবকৃষণ মুম্পীর ন্যায় বাঙালী বেনিয়ানগণ আতি সামান্য আর্থিক সামর্থ্য 
হতে রাজা মহারাজার ন্যায় িতুশালী হয়েছিল। নবকৃষ্ণ মুন্সী, বর্ধমান জামদারণী 
হস্তগত করার জন্য বারবার চেষ্টা করেছিল এবং রাজমাতা ও তাঁর কর্মচারীগণের 
অসহযোগিতার জন্য বর্ধমানের সাঁজোয়াল নিষুস্ত হয়েও এই জাঁমদারী গ্রাস করতে 
পারেন নাই। কিম্তু ক্লাইভের ৬০ টাকা মাস মাঁহনায় 'নিযুন্ত দেওয়ান নবকৃষের 
মৃত্যুর সময় ১৮ লক্ষ টাকার ভ্‌-সম্পাতিসহ মোট সম্পাত্তর পাঁরমাণ ছিল ৭২ লক্ষ 
টাকা। বর্ধমানের সজনা গ্রামের আঁধুবাসী এবং হেস্টিংসের বহু কুকীর্তর সহায়ক 
কান্ত নন্দী, হেস্টংসের অনুগ্রহে সেরগড় পরগণার একাংশ উপঢোকন স্বরুপ 
পেয়োছিলেন।৪৯ এই অঞ্চলটি পরগণা কান্তনগর নামে পরিচিত হয়। কেবলমান্র 
দেশীয় ব্যান্তগণ নন, কোম্পাঁনর আমলের প্রথম ভাগে বর্ধমান জাঁমদারীর সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট রেসিডেন্টসহ রাজস্ব বিষয়ক কর্ম চারীগণ অবৈধভাবে 
প্রচুর অর্থ উপার্জন করে । এদের মধ্যে রেসিডেন্ট জন জনস্টোন ২ লক্ষ টাকা ও তৎসহ 
অবৈধ ভাতা ৮০ হাজার টাকা, জন গ্রাহাম ২ লক্ষ টাকা, চাললস স্টুয়ার্ট ২ লক্ষ টাকা, 
ওয়ারেন হেস্টিংস ৩ লক্ষ টাকা ( নবকৃষ্ণ মুস্সীর নিকট ) উৎকোচ স্বরূপ পেয়েছিলেন । 
মহারানি বিষণকুমারণর নিকট হেস্টিংস ১৫ হাজার টাকা ও কাঁলকাতার কাউন্সিলের 
সদস্যগণ ২ লক্ষ টাকা আদায় করেছিলেন। এতঘ্যতত হেস্টিংসের মনোনীত 
১ হাজার টাকা মাস মাঁহনার দেওয়ান ব্রজাঁকশোর রায় ১১ লক্ষ টাকা তহাবল তছরুপ 
করেছিলেন বলে মহারানির অভিযোগ ছিল এবং এঁ অর্থের সিংহভাগ হেস্টংস ও জন 
গ্রাহাম লাভ করেন । এ প্রসঙ্গে একজন ইংরাজ এীতহাঁসক মন্তব্য করেছেন৫০--%£৩1 
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11671” হোঁস্টংস-এর জীবনীকার 'জি. আর. গ্লেইগ তাঁকে নিরাপরাধ প্রমাণের 
চেষ্টা করলেও “হাউস অব কমনস--এর নিকট এসকল য্যস্তিগ্রাহ্য হয় নাই। 

যৌথ অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রায়তগণ সময়ে সময়ে অসস্তোষ প্রকাশ করলেও নবাবের 
নাক্য়তার জন্য তারা ছিল নিরুপায় এবং চতুগ্ণ রাজস্বের প্রকৃত বোঝা 
কৃষককেই বহন করতে হত । যে ক্ষেত্রে দেশের অন্যতম বৃহৎ জমিদার রায়ত ও কৃষকের 
্বার্থরক্ষা করতে অসমর্থ ছিল, সেক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাঁমদারের অধীনস্থ রায়ত ও 
কৃষকদের প্রাতি ইংরাজ কর্মচার+, রেজা খাঁ ও গঙ্গাগোবিন্দের আদায়কারীদের অত্যাচার 
ও শোষণ সহজেই অনুমেয় । বরধমান জমিদারখর উজ্জরোত্তর রাজস্ব বাঁদ্ধর একাঁট 
অন্যতম কারণ ছিল ; নাবালক তেজচন্দ্র গঙ্গাগোবিম্দ সিংহের মাতৃশ্রাদ্ধে তাঁর গৃহে 
উপাচ্ছিত না হওয়ায় কোম্পানির কম চারখগণকে তান রাজস্ব বৃদ্ধির ইন্ধন যোগান ।৫১ 
বধমানের মহারানি দেওয়ানজার মাতৃশ্রাদ্ধের সময় 'মিষ্টান্ন প্রভীতিতে ১০১২ নোকা 
বোঝাই করে পাঠিয়োছলেন এবং 'নার্দ্ট সময়ে এ সকল দ্রব্য ষথাসময়ে না 
পেশছানোর জন্য সমুদয় দুব্য নণ্ট হয়ে যায় । এর জন্য গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নানাভাবে 
প্রতিশোধ গ্রহণ করেন ।৫২ 

১১৭৬ সালে দেশব্যাপী মম্বস্তরের ফলে বরধমান জেলার জনসাধারণ যে চরম 
দুদশাগ্রস্ত অবস্থায় পাঁতিত হয়েছিল সেটা অবর্ণনীয় । একাঁদকে অনাবৃস্টিজানত 
খাদ্যাভাব, অপরাঁদকে কোম্পানির কম চারীবৃন্দের রাজস্ব আদায়ের জন্য অত্যাচারে 
বাংলার অন্যান্য জেলার ন্যায় বর্ধমানবাসীগণও জর্জরত 'ছিল। এই উভয় সঙ্কট 
হতে পরিত্রাণের জন্য 'ন্রলোকচদি কোষাগারের শেষ কপর্দক পর্যস্ত ব্যয় করেন 
এবং এই দ-াদ্দনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু ঘটে । মৃত্যুর পর কোম্পানির 'নিকট অর্থ কর্জ 
করে তাঁর পারলোকক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়োছল ।৫8 

্রলোকচাঁদের মত্যুর পর মহারানি বিষণকুমারীর তত্বাবধানে তাঁর নাবালক পত্র 
তেজচন্দ্রের নামে জমিদারী পরিচালিত হয় । হোঁন্টংস প্রথমে রাজস্ব আদায়ের পারমাণ 
সম্পকে নাশ্িত হওয়ার জন্য ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে জমিদার ও তালুকদারগণের সঙ্গে পাঁচ- 
শালা বন্দোবস্ত” করেন 1৫৪ প্রাচীন জীমদারবংশকে উৎখাত করা সম্ভবপর হলে নূতন 
জামদারের নিকট হতে আঁতীরন্ত রাজস্ব ও উৎকোচ পাওয়ার আশায় বতম'ন 
জাঁমদারকে পরোক্ষভাবে উৎথাতের চেষ্টায় পাঁচশালা বন্দোবস্তের (১৭৭২-৭৭ ) মাধ্যমে 
আঁতারন্ত রাজস্ব ধার্য করা হয়। উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারশগণ তাঁদের দেশীয় 
অনুচরবৃন্দের স্বনামে ও বেনামীতে বহু জমিদারী ক্রয় করেন। গ্রামবাংলার আসল 
জমার সঙ্গে ভূমি আয়তনের হিসাব 'শ্ছির করার জন্য ১৭৭৬ আস্টাব্দে আমান 
কমিশনের সৃষ্টি হয়োছল। কিক্ত্ বিলাতের ভিরেকউরবর্গের নির্দেশে ১৭৭৭ 
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প্রীস্টাব্দের আসল জমার উপর রাজস্ব চ্ছির করে ১৭৭৮ শ্রীস্টাব্দ হতে একশালা বন্দোবস্ত 
বলবৎ করা হয় । এই সময়ে বাংলার বহূ প্রাচীন জমিদারবংশ উৎখাত হলেও মহারানি 
দিষণকুমার? স্বায় বিচক্ষণতায় পুত্রের জমিদারী রক্ষা কারতে সমর্থ হয়োছিলেন। 

দেওয়ানী লাভের পচি বৎসর পরে অভিজ্ঞতার দ্বারা অনুভূত হয় যে, একজন 
রোঁসডেণ্টের পক্ষে এই বিশাল জেলার রাজস্ব আদায়ের কাজ সুষ্ঠূরুপে সম্পন্ন করা 
সম্ভবপর নয়। ১৭৭০ এ্রীস্টাব্দের মে মাসে রেসিডেপ্টের অধীনে একজন আঁতরিস্ত 
সহকারা 'নিষন্ত করা হয়োছল, যিনি রোসিডেন্টের অধীনে বর্তমান হুগলী ও হাওড়া 
জেলার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে ছিলেন। ১৭৭২ শ্্রীস্টাব্দে সুপারভাইজার বা 
রোঁসিডেণ্টের পরিবর্তে “কালেকটর” নামক ইংরাজ কমণচারশকে এই জেলার রাজস্ব 
আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং শাভ্তপৃঞ্খলার দায়িত্ব ছিল বর্ধমানের 
রাজার উপর । কালেকটরের অধীনে “দেওয়ান” নামক দেশীয় কমণ্চারী রাজস্ব 
গবষয়ে তাঁকে সহায়তা করতেন। গভর্ণর জেনারেল কাউনাঁসলের সভায় (১৩ই 
অক্লোবরঃ ১৭৭২ এবং ২৩শে নভেম্বর, ১৭৭৩ ) উত্ত নিয়োগ অনুমোদত হয়। পাঁচেং 
ও 'িফপুরকে বীরভূমের সঙ্গে যূন্ত করা হলেও ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারণর 
এক আদেশানুসারে এ দুই অগ্চলের জন্য পৃথক কালেক্টরির সৃষ্টি হয় কিন্তু 
এঁ বংসর ২৮শে মে পুনরায় দুশট অণ্লকে বাীরভূমের কালেকটরের অধীনস্থ করে রাখা 
হয়েছিল। উত্ত দুই অণ্চলের রায়ত ও কৃষক স্ব-ইচ্ছায় কলিকাতাতে রাজস্ব জমা দিতে 
পারত এবং এই সময় হতে মুর্শিদাবাদের পাঁরবতে” কলকাতায় রাজস্ব জমা দেওয়ার 
আদেশ জরী হয় ।৫৫ 

স্ুঙ্টুরুপে রাজস্ব আদায় ও শাসনকার্ষে সুুবধার জন্য বাংলাসবাকে ৫টি বৃহৎ 
আগ্চালক ভাগে বিভন্ত করার ফলে এক একটি অঞ্চল “বভাগ্” নামে পরিচিত হয়। 
বর্ধমান বিভাগ সৃষ্টির সময় এর অধীনস্থ ৪ট জেলা ছিল, যথা--১। বর্ধমান 
(বর্তমান বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া) ২। মোঁদনীপুব ৩। 'বিষু্পুরসহ বাঁকুড়া 
ও পাঁচেং ও ৪1 রামগড়সহ বীরভূম জেলা । এইরপে ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর 
মাস পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে ২৮টি জেলার সৃষ্টি হয়োৌছল। জেলাগুলির মধ্যে 
বৃহদায়তনের জন্য মোঁদনীপুর, বর্ধমান, রাজশাহী? ঢাকা ও চট্টগ্রামকে প্রদেশ নামে 
আভাঁহত করা হত।৬ প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, কয়েকটি জেলা ব্যতীত 
অধিকাংশ জেলার সীমানা পরিবর্তিত হলেও বর্ধমান জেলার আয়তন দীর্ঘাদন 
পুষবিশ্ায় ছিল। 

বধমান ও জলেম্বরের জাঁমদারশকে ১৭৮৬ গ্রীস্টাম্দে হুজুরীমহল” বা 'খাসমহল*- 
রূপে ঘোষণা করে এঁ বৎসর ৭ই গ্রাপ্রল গভর্ণর জেনারেলের এক আদেশ বলে হূজুরী- 
মহলের জন্য উচ্চপদস্থ ইংরাজ কমণচারী নিয়োগ করা হয় । এ মাসের ১৮ই তারিখে 
রেভিনিউ কমিটি” বর্ধমান, বীরভূম, বিফুপুরঃ দিনাজপুর ও বাহারবন্দসহ ইদ্রাক- 
পরের জন্য পৃথক পৃথক কালেকটর নিষুস্ত করে এবং এ মাসেই জন িনলোচ 


ভুমিরাজদ্ব ও ভুমিসংদ্কার ২৬৭ 
€ 30100) 881019010--0091150001, 71881561965 2100 1008০ ০? 09৩ [0%/2101 
4১৫818€) কালেক্টররূপে বর্ধমানে যোগদান করেন। একই সঙ্গে তান ম্যাজিস্ট্রেট 
ও দেওয়ানী আদালতের 'বিচারকের পদেও 'নিযাস্ত হন।৫৭ 

হুজুরীমহলের জমিদারণ এরপভাবে বিভন্ত করা হয়, যাতে একজন কালেক্টরের 
অধীনে রাজস্ব আদায়ের পাঁরমাণ ৮ লক্ষ টাকার আঁধক না হয়। কিন্তু কোন 
খাসমহল বা হুজুরণীমহল একজন জাঁমদারের অধানস্থ হলে উত্ত মহল বা জাঁমদারী- 
একজন কালেক্টরের অধাঁনের রাখার নিদে'শ ছিল এবং এঁ তাঁরখে রেভাঁনিউ কাঁমাঁট 
স্থির করে যে, বর্ধমানের জাঁমদারীর বিশাল আয্নতন সত্বেও এই জেলাকে একজন 
কালেক্টরের অধীনেই রাখা হবে 1৫৮ 

১৭৮৬ খ্রীস্টান্দে ১২ই সেপ্টেম্বর গভর্ণর জেনারেলরূপে লর্ড মারকুইস অব 
কর্ণওয়ালিস ভারতবর্ষে আগমন করেন। চততর্দকে যুদ্ধাবগ্রহের ফলে প্রচণ্ড 
অর্থাভাব দূরীকরণের জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিস স্থায়ী রাজস্ব আদায়ের উপায় 
নিধারণের নিমিত্ত জেমস গ্রাণ্ট ও জনশোর-এর উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন, যা 
পরবতঁকালে গ্রাণ্ট-শোর বিতর্ক নামে রাজস্ব ইতিহাসে প্রাসাদ্ধি লাভ করেছে । লর্ড 
কণওয়ালিস হঠাৎ কোন দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা গ্রহণ না করে প্রথমে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ 
পর্যন্ত একশালা বন্দোবস্তের মাধ্যমে এবং ১৭৯০ গ্রাঁস্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী দশশালা 
বন্দোবস্তের কথা ঘোষণা করেন । বাংলা* বহার ও গাঁড়শার রাজস্ব ধার্যের জন্য ফসল 
উৎপাদনযোগ্য সমস্ত জমির আসল জমাকে মোট ১১ ভাগ করে, তন্মধ্যে ১০ ভাগ ধরা 
হয় রাজশীস্তর স্বাঁধকারসম্মত প্রাপ্ত রাজস্ব এবং ১ ভাগ জমিদারের লভ্যাংশ 1৫৯ 


১৭৮৭ গ্রীস্টাব্দে জেমস গ্রাণ্টের প্রস্তাবে বর্ধমান জাঁমদারীর রাজস্ব স্থির হয়োছল 
৪৩১৩০১০০০, তন্মধ্যে কোম্পানির পাওনা ছিল ৪০১০০১০০০ 1সককা টাকা এবং রাজস্ব 
আদায়ের পাঁরশ্রমিক বাবদ ৩,৩০১০০০ 'সিকৃকা টাকা রাজার প্রাপ্য ছিল। কিন্তু বাঁধ 
মেরামত ( পুলবন্দী ) বাবদ রাজার দেয় বাংসরিক অর পরিমাণ ছিল, ৫০,০০০ 
'সিক্‌কা টাকা । তেজচন্দ্র জাঁমদারী পাঁরচালনা বিষয়ে একে অনাঁভজ্ঞ ও তার উপর 
কুসঙ্গে পড়ে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হওয়ায় িষণকুমারীর আনুকুল্যে জামদারণ 
পরিচালনার ভারপ্রদান ও তাঁর মাসোহারার জন্য আবেদন করায় কিকাতার 
কাউন্সিল ডিরেক্টরবর্গকে ১৭৮৭ শ্রীস্টাব্দের ১৫ই িসেম্বরের এক পন্রে জানান যে, 
মহারানিকে জামদারী পরিচালনার ভার দেওয়া উচিত নয় এবং তৎপাঁরবতে রাজা 
তকে ৪০০০ টাকা হিসাবে মাসোহারা দেবেন 1৬০ 

কর্ণওয়ালিস ছিলেন ইংলগ্ডের আভজাত জাঁমদারবংশের সন্তান । তিনি ভারতবর্ষে 
ইংরাজদের অনুগত এক শ্রেণর আঁভজাত জঁমদারগোচ্ঠী সৃষ্টি করে তাঁদের মাধ্যমে 
কোম্পানির শাসন দঢুভাবে প্রাতষ্ঠাকজ্পে রাজনোতিক প্রয়াস লাভের চেষ্টা করেন। 
এই সময়ে আভ্যন্তরণীণ যুক্ধাবগ্রহ, ইংলণ্ডের শোচনীয় অর্থনোতিক অবস্া এবং রাজঙ্ব 
আদায়ের অনিশ্চয়তা হতে রক্ষা পাবার জন্য জমিদারগোম্ঠীকে সন্ভন্ট রেখে রাজজ্ব 


২৬৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


আদায়ের সুনিশ্চিত আশায় ১৭৯০ গ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী দশশালা বন্দোবস্তের 
আদেশ জারী করা হলেও কোম্পানির 'ডিরেকটরগণকে তিনি জাঁমদারগণের সঙ্গে 
স্থায়ী রাজস্ব বন্দোবস্তের পক্ষে পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং ডিরেকটরগণ কর্তৃক 
প্রস্তাবটি অনুমোদিত হওয়ায় ১৭৯৩ গ্রীস্টাব্দের ২২শে মার্চ ণচরম্ছায়ী বন্দোবস্ত 
(7২৪৪. 1 ০৫ 1793) কার্ধকরী হয়। উন্ত রেগুলেশনের ২নং ধারা বলে__-যে সকল 
ভূম্বামীদের সঙ্গে দশশালা বন্দোবস্ত পূরেই সম্পাদিত হয়োছলঃ ভাঁমর উপর ধার্ধ 
জমা দশ বছরের মেয়াদ অন্তেও বজায় রাখা হবে এবং িরস্থায়ীভাবে অপরিবর্তনীয় 
থাকবে ।৬৯ ১ নং রেগুলেশনের সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ ধারা হল--এখন সমস্ত 
জাঁমদারঃ স্বাধীন তালুকদার ও অন্যান্য প্রকৃত ভুম্বামীদের জানান যায় যে, ইস্ট 
ইশ্ডিয়া কোম্পানির মহামান্য পরিচালকগণের প্রদত্ত ক্ষমতা বলে তাদের জমির উপর 
উত্ত রেগুলেশন অনযায়ী ধার্য বা ভবিষ্যতে ধার্য হবে এরূপ জমা চিরস্থায়ী করা 
হল। এক কথায় ভাঁমর উপর রায়ত ও কৃষকের সমস্ত অধিকার নাকচ হয়ে গেল। 

চিরচ্ছায়ী বন্দোবস্ত ঘোঁষত হওয়ার সময় আশা করা হয়েছিল যে, একাদকে 
নী্দ্ট হারে রাজস্ব কোষাগ্গারে জমা হবে এবং অপরপক্ষে শান্তশালী জমিদার শ্রেণী 
ইংরাজদের রাজ্যশাসনে সহায়তা করবে । কিন্তু প্রথম হতেই বাংলার সর্ববৃহৎ 
জমিদার বর্ধমানের রাজা রাজস্ব 'দিতে অক্ষম হন এবং এর প্রধান কারণ 'ছিল, উত্ত 
বন্দোবস্তের সময় এত উচ্চহারে রাজস্ব 'িধাঁরিত হয়োছিল যে, জাঁমদার তেজচন্দ্ররায়ত 
বা প্রজার নিকট হতে রাজস্ব আদায় করতে পারেন নাই। অবশ্য জমিদারী 
পাঁরচালনা বিষয়ে 'তাঁন ছিলেন অপদার্থ । বাংলার অন্যান্য জামদারগণও এরুপ 
'দদশাগ্রন্ত হয়োছলেন যে, পরবতরঁ পণ্চাশ বছরের মধ্যে বহু জমিদারবংশ ধ্বংস 
হয়ে গিয়োছিল। তেজচন্দ্র রাজস্ব উসুল দিতে অক্ষম হওয়ায় তিন বছরের জন্য এই 
1বশাল জাঁমদার খাসদখলে রাখা হলেও অপর কোন ব্যান্তির পক্ষে এটি পাঁরচালনা 
করার ফ্মেগ্যতাও ছিল না। মণ্ডলঘাট পরগণার অধিকার 'নয়ে কোম্পানি ও রাজার 
[বিরোধ চরম পর্যায়ে পেশছায়। প্রতিরক্ষা ও লবণ উৎপাদনের জন্য মণ্ডলঘাট 
পরগণার গুরুত্ব ছিল অত্যাধক। 

১৭৮৯ গ্রীস্টাব্দের চুন্তি অনুসারে বর্ধমান জমিদারশীর রাজস্ব 'নির্ধারত হয়েছিল 
৪০,১৫১১০৯ 'সিক্‌ৃকা টাকা এবং এর সঙ্গে বাঁধ মেরামত বাবদ ১৯৩,৭২১ 'সিককা 
টাকা আতরিস্ত আদায় সহ মোট দেয় রাজস্বের পারমাণ ছিল ৪২,০৮১৮৩০ সক্‌কা 
টাকা । প.বোস্তি চুক্তির ভিভিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সমপাঁরমাণ অর্থ বর্ধমান 
জাঁমদারীর রাজস্ব নিধাঁরিত হয়েছিল । 

চিরচ্ছায়ী বন্দোবন্তের ফলে জাঁমদার “প্রকৃত ভু-ম্বামী'র আঁধকার প্রাপ্ত হওয়ায় 
অধঃস্তন তালুকদার রায়ত ও কৃষকের ভূমির উপর সমস্ত আঁধকার খর্ব হয় এবং যে 
কোন সময় খাজনা বাম্ধ ও জঁমর আঁধকার হতে প্রকৃত ভোগদখলকারণীকে বণ্চিত করা 
হলে আইনের কোন 'বাঁধ কৃষকের পক্ষে ছিল না। বর্ধমান জেলায় উচ্চহারে 
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ভুমিরাজস্ব ও সেলামীর 'বানিময়ে ভূমি বণ্টন শুরু হলে সমগ্র কীষযোগ্যভূমি বন্টন 
করাও সম্ভবপর হয় নাই। এছাড়া উচ্চহারে রাজস্ব বর্ধিত হওয়ায় রায়ত ও কৃষক 
নিঃদ্ট সময়ে রাজস্ব জমা 'দিতেও অক্ষম ছিল। জমিদারও কোম্পানিকে রাজস্ব 
উন্গল দিতে সক্ষম না হওয়ায় বাকী খাজনার দায়ে একের পর এক পরগ্ণা নিলামে 
উঠতে থাকে। তবেকোন কোন পরগণা অংশতঃ বিক্রয় ও কমণ্চারীগণের নামে 
বেনামীতে ক্রয় করা শুরু হয়। বর্ধমানরাজ বহু রায়ত ও কৃষককে বাকী থাজনার 
দায়ে কারার.দ্ধ করেন এবং কালেক্‌টরের আদালতে প্রচুর মামলা দায়ের করা হয়। 

প্রজাপসড়ন করেও যখন রাজস্ব আদায় সম্ভবপর হল নাঃ তখন জাঁমদার অন্য 
পন্থার কথা 'বিবেচনা করেন। কারণ আইনের রক্ষাকবচ জমিদারের অনুকূলে 
থাকায় অথোঁপাজনের সহজতম উপায় হিসাবে ভূমির উপর ক্রমান্বয়ে প্রজা্বত্ব হতে 
লাগল । এই সময়ে জাঁমদারশ রন্দমকজ্পে মহারানি বিষণকুমারী পন্রের হাত হতে 
অর্ধেক জাঁমদারণর পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। 

মাতা ও পুত্রের যৌথ পরিচালনায় বর্ধমানের ভুমিরাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে এক 
নূতন পন্থা উদ্ভাবিত হয় । বর্ধমান রাজএস্টেটের অধীনে ছোট ছোট তাল.ক পত্তনের 
সৃষ্টি করে এগুলি উচ্চহারে সেলামণী ও জামানতসহ 'বালি ব্যবস্থার স্ন্রপাত করা 
হয়। কোম্পানিকে দেয় খাজনার হার চিরস্থায়ী হওয়ায় এগুলি “মোকরারণ পত্তন, 
এবং একই সঙ্গে উজ্তরাধিকারযোগ্য হওয়ায় “ইস্তমকারা পত্তীন'র রূপ নেয়। রেভিনিউ 
বোর্ড প্রথমে আপাতত জানালেও এই 'বশাল জাঁমদারশর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে 
নীতিহীন পাঁরকজ্পনাটি মানতে বাধ্য হয়। পত্তীন ব্যবস্থার বন্দোবস্তের জন্য 
এইচ. টি. প্রিন্সেপকে বর্ধমানে পাঠান হয় এবং তাঁর রিপোর্টের উপর 'ভীত্তি করে 
পরবতীঁকালে পত্তন আইন' বিধিবদ্ধ করা হয়োছল ।৬২ বর্ধমানের সাম্নিকটে 
নাড়ীগ্রামের আঁধবাসা দেওয়ান মানগোবিন্দ ভঞ্জ তেজচন্দ্রকে পর্তনি ব্যবস্থার পরামর্শ 
দিয়েছিলেন ।৬৩ বর্ধমান জাঁমদারণীর স্বার্থের কথা ববেচনা করে পত্াঁন আইন' 
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চিরচ্ছায় বন্দোবস্তে ণলজ' দেওয়ার বাধ না থাকলেও সাত বছরের মধ্যে তাঁরা 
£01895109] 70৫91 95961)-এর অনুরূপ ভূমিরাজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে 
তুললেন। মহারানি 'বিষণকুমারণ, মহারাজা তেজচন্দ্র, দেওয়ান পরানচদি ও দেওয়ান 
মানগোবন্দ ভঙ্গ ছিলেন_:3010210 110৫51 ০ [২০৬69106165 4/৯01011715118- 
(1017”এর আদি প্রষ্টা, যা পরবতাঁকালে বঙ্গদেশের অন্য জামদারগণের নিকট 
আশাীবাঁদস্বর্‌প হয়ে দাঁড়য়েছিল। 

(৩) 

ভারতবষে ছ"শ বছর মুসলমান শাসনে প্রজা, রায়ত ও কৃষকের যে ক্ষাতি করতে 
পারে নাই, ১৭৯৩ শ্রীস্টাদ্দেরে আইনের একাঁট মান ধারার বলে প্রজাকে ভূমির উপর 
সকল ক্ষমতা হতে আঁধকারচ্যুত করা হয় । আকবরের আমলে প্রদত্ত কষকের সকল 
আঁধকার আইনের এক কথায় নাকচ হয়ে গেল। পূর্বে জমিদার ছিল রাজস্ব আদায়- 
কারী কমণচারী মানত । কিন্তু কোম্পাঁনর আইনে জাঁমদার হল প্রকৃত জাঁমর মালিক 
এবং বাৎসরিক খাজনার ভিত্তিতে প্রজা এক বছরের জন্য ভুমি চাষের অধিকার 
পেয়েছিল । এই ব্যবস্থার "দ্বাবধ কুফলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, (১) কাঁষযোগ্য 
ভূমির উপর প্রজার কোন স্বত্ব না থাকায় উৎপাদন অস্বাভাঁবকভাবে কমে গেল ও 
(২) ১নং রেগুলেশন বলে জাঁমদার রাজস্ব পারশোধে অক্ষম হলে 'নলাম প্রথায় তালুক 
বা পরগণা খাস অথবা বিক্লয় করে রাজদ্ব-দেনা শোধের নিমিত্ত কোম্পানির 
কালেক্টরদের অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হল। কিম্তু প্রজা বারায়ত 'নাঁদ্ট সময়ে 
জমিদারকে খাজনা না দলে তাদের বিরুণ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আইন উন্ত রেগুলেশনে 
ছিল না। ফলে তালুকদার বা জমিদারের সঙ্গে প্রজার বিরোধ 'নিত্যকারের ঘটনা 
হয়ে দাঁড়ায় । 

খাজনা ধার্য ও আদায়ের ক্ষেত্রে জমিদারের ক্ষমতা বার্ধত হলেও ১৮০৯ হরস্টাব্দে 
বর্ধমান আদালতের এক রায়ে ঘোষণা করা হয়োছিল যে আদালতের বিনা অনুমতিতে 
মহারাজা কোন প্রজাকে আটক করতে পারবেন না।৬৪ ১৮১২ শ্রীস্টাব্দের ৫&নং 
রেগুলেশন বলে ঘোষণা করা হয় যে, কৃষককে জমির উপর আঁধকার দেওয়া বানা 
দেওয়ার ক্ষমতা জাঁমদারের ইচ্ছাধীন। ফলে জাঁমর উপর কৃষকের দরদ হাস পায় । 
জমিদার ও কৃষক উভয়েই কৃষিষোগ্য ভূমির উল্নাত বিধান সম্পর্কে আগ্রহশীল ছিল 
না। কৃষক আঁধক রাজস্ব 'দিতে স্বীকৃত হালে, তবেই জাঁম তাকে বালি করা হবে। 
বঙ্গদেশে কৃষকের কাছ হতে একর 'পিছ- তন টাকা রাজস্ব আদায় হলেও এঁ জমির জন্য 
জাঁমদারের নিকট হতে ক্যেম্পানির গড় পাওনা 1ছল দশ আনা আট পাই।৬৫ কৃষকের 
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কোন উপকার সাধিত না হলেও ইংরাজদের মহখ্য উদ্দেশ্য পুরণ হয়েছিল । ১৭৯৩ 
্্রীস্টাব্দের ৬ই মার্চ তারিখের এক পত্রে কর্ণওয়ালস কোম্পানির 'ডিরেক্টরদের জানান 
যে, দেশীয় সাত পশুজর এক বিরাট অংশ ভূ-সম্পাঁজিতে ব্যয় করার সম্ভাবনা 
আছে ।৬৬ দেশীয় ধনী ব্যক্তিগণ শিজ্প ও ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগের পাঁরবর্তে জমিতে 
1বাঁনয়োগ করবে । ইংরাজদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, দেশীয় ধানিকশ্রেণী যেন তাদের 
সঙ্গে ব্যবসায়িক প্রাতযোিতা হতে বিরত থাকে । 


পত্বাীনতালুকের জন্য কোন আইন না থাকায় জমিদার ও পত্বীনদার উভয়েই 
নানা অস্তুবধা ভোগ করত । ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ৮নং রেগুলেশন বলে পত্তীন তাল.ক 
রেগ্‌লেশন',-এ পূুবেকার পত্তীনদারগণের সকল প্রকার ক্ষমতা ও আঁধকার স্বীকৃত 
হয়। উত্ত আইনের ৩নং ধারায় দার-পত্তনি, সে-পত্তান ও চৌ-পত্তীন বা চৌবার- 
পত্বীন সৃষ্টি করার আঁধকার দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থায় রাজপাঁরবার অথ্ীনাঁতিক 
[বিপর্যয় হতে রক্ষা পেলেও রায়ত এবং প্রকৃত কৃষকের অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ ছিল 
না। পত্তীনদারগণ যেকোন সময়ে ষককে ভূমি হতে উৎখাত করার ক্ষমতা লাভ 
করেছিল। পরত্তীন আইনাট ৮নং রেগুলেশনের দ্বারা সূন্ট এবং এঁ রেগুলেশন বলে 
পর্তীনদারের তালক নিলাম করার বাঁধ 1ছল বলে চৈত্র মাসে খাজনা জমা দেওয়ার শেষ 
তাঁরখাঁট “অন্টম' নামে কুখ্যাত ছিল।১5৭ ১৭৯৯ গ্রীস্টাত্দে মহারাজা তেজচন্দ্র কর্তৃক 
পত্তনিপ্রথার প্রাথামকপর্ব সম্পন্ন হয়ে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে এটি আইনে পাঁরণত হয় । 
১৮২৫ শ্রীস্টাব্দের মধ্যে বর্ধমানরাজের সমগ্র জাঁমদার পত্বীনিপ্রথার মাধ্যমে 'বালি 
করে এই রাজপাঁরবার প্রভূত ধনসম্পদ উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। জাঁমদারীর 
কোন অংশে রাজা সরাসাঁর রাজস্ব আদায় করতেন না। 


মহারাজা তেজচন্দ্রের দেওয়ান, শ্যালক ও *বশুর পরানচন্দ্রু কাপুর “হরিহর মঙ্গল 
সংগীত" নামক একখানি মঙ্গলকাব্য রচনা করোছলেন । উত্ত গ্রচ্ছে মহারাজা তেজচন্দর 
বধমান জমিদারীর বর্ণনা প্রসঙ্গে অধীনস্থ পরগণাগ্ীলির নাম জানা যায়৬৮ £-_ 


জমিদারী বদ্ধমান জগতে প্রধান নাম শ্রীল তেজচন্দ্র যার পাঁত। 
মহারাজ বাহাদুর ঘশে পূর্ণ মহীপুর যার গুণে ধন্য বস্সুমতাঁ ॥ 
বদ্ধমান চাকলার যতদূর আঁধকার সংক্ষেপেতে নাম শুন তার । 
দক্ষিণের সীমা তার কাঁসাই নদর ধার পথ্বসীমা পাশ্চমে গঙ্গার ॥ 
উত্তরে রাজ্যের সঙ্্যা শুন কহি তার লেখা মুরশিদাবাদের দক্ষিণে । 
পশ্চিমে গণনা এই পণ্চকুট পর্ব যেই এই চতুঃপীমার গণনে ॥ 

ইহার সামিল আর নাম শুন পরগণার অভয়া আপাঁন অধিজ্ঠান। 
শেরগড় সেনপাহাড়ী শ্যামরূপার গড় বাড়ী শ্রীধূত ধারাজে কৃপাবান ॥ 
বাঘা মুজঃফরশাহী হাবেলী আজমতশাহা গোপভ্ম চম্পাই নগরা। 
স্বয়ন্তুরে সব্বর্ষণে পৃজে যথা চাঁদবেণে চদিসহ ঘন্ঘ বিষহরি ॥ 


২৭২ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


বায়ড়া মনোহরশাহা নলাহ সমরশাহা ইন্দ্রানী পাটুলা জাঙ্গরাবাদ ৷ 
রানীহাটী রায়পুর বরদা সেলামপুর বালিগাঁড় চেতো শাহাবাদ | 
আরসা আর অম্বুষ্না বামনভূম বালিয়া চন্দ্ুকোণা চোঙ্গহা ঘাটাল। 
খণ্ডঘোষ থাঁরদা ধার 'বিঞুপুর বারহাজার পাশ্ছুয়ায় মানাদ জাঙ্গাল ॥ 
জাহানাবাদ জয়পুর 'ীলখিলাম দুরাদুর ভুরাশিট আদ মণ্ডলঘাট । 
অপর তরফ যত বিস্তার 'লাখব কত ধেঞা যথা যুগাদ্যার পাট ॥ 
বদ্ধমান তুল্য পুরা তুলনা 'দিবার নার সব্্বমঙ্গলা যেই পুরে । 
রাজা অতি পূণ্যবান হরিভান্ত্রপরায়ণ লক্ষ্নীনারায়ণ যার ঘরে ॥ 

১৮৩২ শ্রীস্টান্দে তেজচন্দ্রের মৃত্যুর পর পরানচাঁদ কাপুর ও মহারানি কমল- 
কুমারীর যৌথ পরিচালনায় জমিদারের এন্বর্য বৃদ্ধি পেলেও এই জেলাম্থ রায়ত ও 
কৃষকের অবস্থা ছিল সঙ্গীন। 'ভ্িলোকচাঁদঃ 'িষণকুমারাী ও তেজচন্দ্রের আমলে 
জাঁমদার ও প্রজার সম্পর্ক বিশেষ খারাপ ছিল না। বাংলার অন্যান্য অঞ্চন অপেক্ষা 
বর্ধমানে প্রজা ও জঁমদারের মধ্যে আতীরন্ত তিস্ততার সৃণ্টি হয় নাই। কিন্তু 
পরানচাঁদের পরামর্শে মহতাবচাঁদের সময় বহু মামলা-মোকদ্দমা হওয়ার সংবাদ 
পাওয়া ষায়। একদিকে রায়ত ও কৃষকের জমিতে কোন অধিকার ছিল না এবং 
অপরপক্ষে পত্বানদারগণের অত্যাচারে প্রজাবর্গ ছিল সদাশাঙ্কত । স্বাভাবিক কারণে 
জাঁমদার পর্তীনদারের পক্ষ অবলম্বন করার ফলে প্রকৃত-প্রজা" এবং 'প্রকৃত-জমদার" 
উভয়েই দুস্তর বাধার আড়ালে 'ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, বাংলাদেশের 
মধ্যে বর্ধমান ও বিষুপুরের জাঁমদারেরা বাঁহরাগতদের ( দুই-একাঁট ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম 
আছে) পত্বান বিল করেন নাই ; ফলে প্রজাদের কোন অদৃশ্য শান্তর বিরুদ্ধে 
লড়াই করতে হয় নাই। অবশ্য উত্তরপাড়ার জয়কৃফ মুখোপাধ্যায় ও মহতাবচাঁদের 
সঙ্গে মনোমালিন্যের সংবাদ জানা যায় । আবার এক শ্রেণীর প্রজার চরিত্র এমন ছিল 
ফে, তাঁরা পীড়ন বা আদালতে নালিশ ব্যতীত জাঁমদারের পাওনা মেটাতে অনীহা 
প্রকাশ করত। বাংলার জাঁমদারশ্রেণী, সবেচ্চি জামদার পাঁরবারটির আদর্শ 
অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করতেন ; নিজেরা অত্যাচার না করলেও পরত্তীনিদার ও 
দরপত্তীনদারগণের হাত হতে প্রজাকে রক্ষা করার কোন চেষ্টাই করেন নাই। এই 
বৃহৎ জমিদারবংশাঁটি মোঘল যুগে সম্রাট ও উচ্চপদচ্ছ রাজকর্মচারীগণের আনূকুল্যে 
সামান্য রাজস্ব আদায়কারণ হতে প্রায় সামস্তরাজ পধাঁয়ে পেশছেছিল এবং কোম্পানির 
আমলে উৎকোচ ও পূব প্রভাব বলে বহু ছোট ছোট জামদারকে উচ্ছেদ করিতে সক্ষম 
হল। এই বংশের প্রভাবশালী জাঁমদারগণ একাঁদকে প্রজার মঙ্গলের দিকে না তাকিয়ে 
জমিদারণর স্বার্থ রক্ষা করেছিলেন, তেমান অন্যাদকে নানাপ্রকার বৃদ্ধির সৃষ্টি করে 
দয়া ও দাক্ষিণ্যের পারচয় দিতেও কুশ্ঠিত হন নাই। 

পর্তীন আইনে রায়ত ও কৃষকের অবস্থার কোন উীর্যাত না হওয়ায় ১৮২২ শ্রাস্টাব্দে 
বঙ্গীয় ভাঁম রাজস্ব নিষ্পাত্ত আইনে'র ছারা প্রজার চ্ঘার্থ কিছুটা রক্ষিত হয়। 


ভুমিরাজস্ব ও ভূমিসংস্কার ২৭৩. 


১৮২৯ প্রাস্টান্দ হতে ১৮৩৩ শ্রীস্টাব্দের মধ্যে জেলার দেওয়ানী বিচার ও ভ্াম-রাজস্ব 
সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনার জন্য কয়েকটি প্রশাসাঁনক পদের সৃষ্টি হয় । ১৮৫৯ শ্রীষ্টাব্দ্ 
“রেস্ট গ্যাক্ট' বা "দশ আইন" প্রবাতত হলে প্রজা-্বার্থ রক্ষার জন্য ভূমি সংক্রান্ত 
আইনের শুভ সূচনা হয়েছিল । খাজনা দেওয়া ও নেওয়াকে কেন্দ্র করে জমিদার আর 
প্রজার অধিকার ও সম্পক 1নার্দস্ট করে বলে দেওয়া হয়। পাট্রা ও কবুলিয়ৎ প্রথা 
বাধ্যতামুলকভাবে প্রচাঁলত করা হয় । এই আইন বলে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় 
হতে যে সকল ব্যস্তি প্রজাবিলি পান্রায় মোকরর স্বত্তে হস্তাস্তরের আঁধকারসহ জমি ভোগ 
দখল করছিল তাদের পাটা প্রদানে জাঁমদারদের বাধ্য করা হয় এবং খাজনা বাাঁক্ধ 
রাহত করা হয় ।”৬৯ এমনাক যেসকল প্রজার জাঁম হস্তান্তরের আঁধকার ছিল না, কিন্তু 
গচরস্ছায়শ বন্দোবস্তের সময় থেকে নার্দস্ট হারে খাজনা 'দয়ে জাম ভোগ-দখল কর ছিল, 
তাদের ওপর দখলন স্বত্ব প্রদান করে এবং খাজনা বৃদ্ধ ও উচ্ছেদের ওপর নানা 
প্রকার বাধা-নিষেধ আরোপিত হয় । খাজনা বৃদ্ধির ক্ষমতা রাজস্ব আদালতের ওপর 
ন্যস্ত করা হয়োছল। 

“রেন্ট গ্যাক্ট পাশ হলেও প্রজা পীড়ন করে রাজস্ব ও অন্যান্য “কাছারী আদায়" 
বন্ধ না হওয়ায় অসন্তোষের আগুন চাঁরাদিকে ছাড়িয়ে পড়ে। সিপাহী বিদ্রোহের 
পর মহারানির ঘোষণায় কৃষির উন্নাতর জন্য আম্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু 
ইতিমধ্যেই “সমস্ত প্রজাস্বত্বে অথাৎ জাঁমদার থেকে রায়ত পযণন্ত সর্বস্তরে মধ্যবতর্ঁ 
স্বত্বের সৃষ্ট শুর; হয়ে ষায়।” জমিদার ও পত্ানদারের ন্যায় দখলন স্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত 
প্রজারাও জাঁমর্দারের বিনা অনূমাঁততে ক্রয়-বরুয়-হস্তাস্তর যোগ্য “অধস্তন স্বত্ব' তৈরী 
করতে উৎসাহ হয়ে পড়ে ।?9 

১৮৮৫ খুস্টাব্দে “বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব অধিনিয়ম* চালু হবার পর রায়ত, চাষী ও 
প্রজার অধিকারের কথা বলা হলেও আধয়ার বগার্দার ও ভাগচাষীর ক্ষেত্রে জামির মালিক 
িখিতভাবে প্রজাবলে স্বীকার করলে বা দেওয়ানী আদালতের রায়ে প্রজারূপে ঘোষিত 
হলে তবেই প্রজা হিসাবে গণ্য করা হবেঃ নচেৎ নয়।৭১ থাজনা বাড়ানোর ক্ষেত্রে 
আইনের ধারা ব্যতিরেকে কোনভাবেই এই হার বৃদ্ধি করা চলত না। এই আইনের 
দ্বারা জমিদার ও প্রজার মধ্যে সম্পাদিত চুন্ত ও আদালতের রায়ের বারা খাজনা বৃদ্ধি 
করা চলত। কোন ক্ষেত্রেই এই চুত্তির ছারা টাকায় দু*'আনার বেশী বৃদ্ধি করা যেত 
না এবং ১৫ বছরের মধ্যে পূনরায় বাদ্ধ না করার আদেশ ছিল। কিন্তু জমিদার, 
পত্তানিদার ও প্রজা-_এই সকল শর্ত মেনে না।চলায় বর্ধমানের।সদর আদালত ও মহকুমা 
আদালতগ্লিতে পনরিখ বৃদ্ধি'র মামলার পাহাড় জমে যায়। পতনিদারদের সঙ্গে 
বিরোধের ফলে বহয প্রজা সবরস্বাস্ত হয়েছিল তেমনি অন্যদিক নিলামকৃতজামর স্বত্ব 
পেয়ে একশ্রেণীর রায়তের সৃস্টি হয়, যারা ভাগ বালি হারা সম্পদশালা হয়ে উঠে। 

প্রজার আধিকার সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রজার স্বত্বালীপ প্রণয়ন বা 
খাঁতয়ান তৈরীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় । কে. এ. এল, 1হল-এর পরিচালনাধীনে 
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২৭৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কীতি 


বধধমান জেলার সমস্ত কাঁষ ও অকাঁষ জাম জরীপ করে জাঁমর মালিক ও স্বত্বাধকারণীর 
নাম বিধিবদ্ধ হয় এবং হল সাহেবের ( অক্‌টোবর, ১৯২৭ হতে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২ ) 
পর এস. এন. রায় (ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২ হতে গ্রাপ্রল, ১৯৩৪) বর্ধমান জেলার 
সেটেলমেপ্ট আঁফসার 'নিষযুস্ত হন। এই সময়ে সব্রথম জমাবন্দ" খাঁতয়ান প্রস্তুত করে 
রায়ত ও প্রজাকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। 

ভাগচাষ ও তেভাগা আন্দোলনের মাধ্যমে জাঁমদার? প্রথা অবলাপ্তি ঘটানোর জন্য 
বঙ্গদেশের 'বাভন্ব অঞ্চলে আন্দোলন শুরু হলে বৃটিশ সরকার বাধ্য হয়ে ভূমিসংস্কারের 
উদ্দেশ্যে একাঁট কাঁমশন গঠন করেন । ১৯৩৮ খ্রাস্টাব্দের ইরা এ্রীপ্রল রাজস্ব দপ্তরের 
৬৪১৪ নং প্রস্তাব অনুসারে স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউড সহ ১৫ জন সদস্যের একটি কমিশন 
ভুমিরাজস্ব ও সংগ্কারের জন্য গঠিত হয়। বর্ধমানের রাজার পক্ষে তাঁর আতরি্ত 
ম্যানেজার জামদারাঁ প্রথার স্বপক্ষে ৯৩ দফা প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন । উত্তর প্রদান- 
কালে তিনি আরও মন্তব্য করেন ষে, বিগত ৮০ বছরে বধ মানরাজ কৃষির উন্নাতর জন্য 
৫৯,১২,৫০০ টাকা, রাস্তাঘাটের জন্য ৬:৪৪১২০০ টাকা, শিক্ষাথাতে ২৪৯৮৮০০ টাকা 
ও অন্যান্য খাতে ৬০,২৯৯ টাকা ব্যয় করেছেন।৭২ কিন্তু এই সময়ে বর্ধমানরাজ 
ভুঁমরাজস্ব, রোড সেস ও শিক্ষা সেস বাবদ কত কোটি টাকা আদায় করেছেন তার 
[হিসাব কিন্তু দাখিল করা হয় নাই। 

দীর্ঘ বিতর্কের পর ১৯৪০ প্রীস্টাব্দে “ক্লাউড কমিশন” ঘোষণা করে ষে, পাঁরবার্তিত 
পারস্ফিতিতে জমিদারী প্রথা ও তৎসহ মধ্যস্বত্বভোগনীদের ক্রমপর্যাঁ়ভূন্ত শ্রেণীগত ধাপ 
এ ষূগে অচল। সমস্ত প্রকার মধ্যস্বত্ব 'বিলোপের মাধ্যমে প্রকৃত কৃষক ও প্রজাকে 
সরকারের অধীনে আনা প্রয়োজন এবং প্রত্যেকটি চাষী পাঁরবারের জন্য অর্থনৌতিক 
অবস্থা 'বিবেচনা করে কৃষিযোগ্য ভূমির সবেচ্চি সীমা ১০ একর পর্বন্ত বেধে দেওয়া 
উচিত। ক্লাউড কমিশন” আরও ঘোষণা করে যে, জাঁমদারণ প্রথা ধিল্প্ত না হলে 
কৃষিসংস্কার বা কৃষির উন্নাতি সম্ভবপর নয়। সময়টা ছিল 'ঘিতীয় বিশ্বষূদ্ধের 
মধ্যকাল, সেকারণে কমিশনের রায় কার্ধকারী হয় নাই। িশ্বষূণ্ধের শেষে ১৯৪৫ 
খ্রীস্টাব্দে গঠিত “রোল্যাণ্ডূস্‌ কাঁমাট” আঁভমত প্রকাশ করে যে, জাঁমদারদের খাজনা 
বৃদ্ধি করার ক্ষমতালোপ এবং জাঁমদারী আধিগ্রহণের মাধ্যমে “প্রোপাইটারী রাইট, 
রাষ্ট্রের উপর বতনি উচিত । 

িরঙ্থাত্লী বন্দোবস্তের ১৬০ বছর পরে ১৯৩৩ প্রণস্টাব্দের ই মে প্পশ্চিমবঙ্গ 
জমিদার গ্রহণ আইন, ১৯৫৩, শীবল পেশ করা হলেও আইনে পরিণত হতে আরও এক 
বছর কেটে যায়। বাংলা ১৩৬২ সালের ৯লা বৈশাখ হতে আইনাঁট কার্যকর? করা 
হয়। এই আইনের বলে-_-(১) জমিদারী আঁধগ্রহণ করে ক্ষাতপূরণ 'দিয়ে জাঁমদারী 
স্বত্ব ও মধ্যস্বত্বের বিলোপ সাধন, (২) মধ্যম্বত্বভোগণীর হাতে নির্দিষ্ট পাঁরিমাণ খাস- 
জাম দিয়ে বাকী অংশের মালিককে সরকারণ প্রজার্‌পে ঘোষণা (৩) খাঁনর আঁধকার 
হতে বঞ্চিত করা । ক্লাউড কাঁমশনে জাঁমর উধ্বসীমা ২০ একর রাখা হলেও বর্তমান 


ভুমিরাজস্ব ও ভূমিসংস্কার ২৭৬ 


আইনে উধ্বসীমা ২৫ একর করা হয়। ১৯৭১ সালে জামির উধর্বসীমা সেচ ও অসেচ 
এলাকায় শ্রেণী বিভাগ করে যথাক্রমে পাঁরবার িছ- & হেন্র ও ৯:৮০ হেন্রুর করা হয়। 

এ প্রসঙ্গে একটা বিশেষ সুবিধাভোগী কমণচারী গোম্ঠীর কথা উল্লেখ করা যায় যা 
পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোন জাঁমদারীতে প্রচালত ছিল না। বর্ধমানের রাজাদের আত্মশয়- 
স্বজনদের মধ্যে তিনটি পাঁরবার উচ্চপদসম্‌হে নিষূত্ত ছিলেন এবং তাঁরা মাসিক তংখা 
পাবার আঁধিকারশী 'ছিলেন। এটির উত্তরাধিকারণী স্বত্ব ছিল এবং এর যে কোন অংশ 
বিক্য়যোগ্য ছিল । ১০০০ টাকা মাসিক তংখা ছিল সে সময়ে সবেচ্চি সম্মানের 
পদ এবং তংখার পারমাণ অনুসারে সামাজিক মান-মধাদা নিভরশীল ছিল। জাঁমদারখ 
প্রথা অবলযপ্তর পর তংথাওয়ালারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করে । 
কিন্তু গুঁড়শা সরকার দাবী নামঞ্জুর করায় তাঁরা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন এবং 
ওড়িশা হাইকোর্ট” সরকারের আনুকূল্যে রায় দেওয়ায় পাশ্চমবঙ্গ সরকার তংখার 
পরিবর্তে ক্ষতিপূরণের দাবশ বাতিল করেছিলেন । 

কাঁষর উন্নাতি বিধানের নামত “পশ্চিমবঙ্গ ভুমি সংস্কার আইন, ১৯৫৬, পাশ 
হওয়ার পর চারটি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ভুমি সংস্কার আইনের মৃখ্য 
উদ্দেশ্য--(৯) পাঁরবারিক ভূমির সবেচ্চি সীমা, (২) উত্তরাধকারসত্রে বর্গা করার 
আঁধকার, (৩) বর্গাদার প্রথা উচ্ছেদ রাঁহত ও (৪) রাজস্বের প:নার্বন্যাস। কিন্তু 
বিভিন্ন সময়ে আদালতের মামলা দায়ের করার ফলে ভুমি সংস্কার আইনকে আজও 
পুরোপনুরি কার্ধকর? করা সম্ভবপর হয় নাই । দেবোত্তর, ব্রদ্থোত্তর ও ট্রাস্ট গঠনের ফলে 
বহক্ষেত্রে আইনের জটিলতার সস্টি হয়েছে এবং আইনের প্রকৃত ব্যাখ্যা এখনও পাওয়া 
যায় নাই। তবে জামর উধর্বসীমা ১০ একরে নেমে এলেও পদ্কারণীকে এর 
আওতাভুন্ত করায় মাছ চাষ ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে । চাকরান জাঁমর স্বত্ব ভোগ- 
দখলকারশর আঁধকারে আসায় “বেগার খাটানোর' ন্যায় সামাঁজক ব্যাধ দূর হয়েছে। 
কম্তু দেবোত্তর সম্পাত্ত বিলোপ হওয়ায় বর্ধমানের গ্রামে গ্রামে দেবসেবা ও মশ্দির- 
মসাঁজদের পাঁরিচালন-ব্যবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন অবস্থায় পেশছেছে। 

ভাগচাষপ্রথা বহুকাল হতে প্রচলিত থাকলেও বগা্দার বা ভাগদারগণের বিষয়ে 
আইনের কোন রক্ষাকবচ ছিল না। বর্ধমানের প্রান্তন সেটেলমেপ্ট আঁফসার কে. এ. 
এল. হিল ( আই* গস এস )-এরর মতে সমগ্র জেলার কৃষিযোগ্য জমির এক-চতুর্থাংশ 
ভাগচাষের মাধ্যমে চাষবাস হত। পশ্চিমবঙ্গ ভুমি আঁধগ্রহণ আইন ও ভুমি 
সংস্কারমূলক আইনগুিতে ভাগচাষীদের স্বার্থরক্ষার কথা বিবেচিত হলেও ১৯৭৮ 
খুলস্টাব্দের পর্বে এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোন প্রশাসাঁনক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় 
নাই। সাধারণভাবে সমাজের অনূল্বত শ্রেণীর লোকেরাই ভাগচাষে নিয়োজিত থাকত 
এবং এই সামাজিক কারণে তারা বর্গাঁজাঁম নাঁথভুন্ত করার জনা এগিয়ে আসতে সাহস 
করে নাই বা আইনগত ও অন্যান্য নানা কারণে এটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটে । 
১৯৭৮ খুশস্টাব্দের ৫ই জুলাই রোভিনিউ বোর্ডের এক আদেশ বলে “অপারেশন বগ' 


২৭৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, 


সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা ব্যতাত পঞ্চায়েতের সাহাষ্যে বর্গাদার 
বা ভাগদার জাঁমর নাঁথভুন্ত করার কাজ শুরু করে । ১৯৭৯-৮০ খ্াস্টাম্দ থেকে ভুঁমি- 
রাজজ্ব দপ্তরের উচ্চপদস্ছ কম চারশগণ স্থানীয়ভাবে আলাপ আলোচনা ও অনুসন্ধানের 
মাধ্যমে অপারেশন-বগ্াার গাঁতশীলতাকে বজায় রাখে এবং এই পদ্ধাত এখনও বলব 
আছে। আবার অনেক সময় অহেতুক রাজনোতিক হস্তক্ষেপ ও আদালতে মামলা 
দায়ের করার ফলে একাজের অগ্রগগাত মধ্যে মধ্যে ব্যাহত হচ্ছে। বগ্দারগণ যাতে 
চাষবাসের জন্য আর্ক সঙ্কটে না পড়েন তার জন্য সরকারের উদ্যোগে বাঁণাজ্যক 
ব্যাঙ্কঃ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও সরকার অনুদানের মাধ্যমে সাহাষ্য করার প্রচেষ্টা 1ছল 
অপারেশন বর্গায় । ১৯৮৪ গ্রাস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের এক হিসাবে দেখা যায়ষে, 
“অপারেশন বর্গার পূর্বে নাঁথভুন্ত ব্গাদারের সংখ্যা ২৭,২৪২ এবং এর আওতাভুন্ত ভূমির 
পারমাণ ছিল ১৭,৩১২ একর । কিম্তু অপারেশন-বগ্ধর ফলে ৭৬,৬৫৫ বগারদার ও 
৭২৩৬৭ একর জাম নাঁথভুন্ত হয়। এ পর্যন্ত বধমান জেলায় নাথভুন্ত বগাদার ও 
ভূমির পাঁরমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১১০৩১৮৯৯ জন ও ৮৯৬৭৯ একর । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
জোতের চাষাঁদের ৪ একর প্-স্ত জাঁমর ভুমিরাজস্ব মকুব হওয়ায় কৃষি-উন্নাতির ক্ষেন্রে 
সাময়িক অনুদান হিসাবে গণ্য করা হলেও, ভাবষ্যতে রাজস্ব আদায় ও ভূমি সংস্কারের 
কাজ ব্যাহত হবে। 

কাঁষকার্য ও কৃাঁষজদ্রব্য উৎপাদন হল বর্ধমানের অর্থনা1তি বিকাশের প্রাণকেন্দ্র । 
সেকারণে এ জেলায়, ভূমি-সংসকার ও ভুমি-রাজদ্ব সম্পাঁক্ত আইনগুলি সংশোধন করে 
তাকে উৎপাদনমুখী করার বিশেষ প্রয়োজনশয়তা আছে। কৃষির উন্নাতির দিকে মূল 
লক্ষ্য রেখে ভূমি-সংস্কারের জন্য কিছ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হঁতমধ্যেই নেওয়া 
হয়েছে। তবে অনেক সময় আইনগত ত্রুটির জন্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে বহু বাধা 
এসে উপাশ্ছত হয়। রাজ্য প্রশাসন ও গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে নিম়্ালখিত বিষয়- 
গুলির প্রাত দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন ৫ 

১। আদালতের মামালাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি। 

ই। ছ্যর্থবোধক আইনের সংশোধন ও প্রয়োগ । 

৩। এক মালিক বা জোতের এক খাঁতয়ান প্রস্তুতের কাজকে ত্বরাশ্বিত করা । 

৪। 'সাঁলং-এর উদ্বৃত্ত জাম আঁধগ্রহণ করে কৃষি-উৎপাদক সমবায় গঠন । 

&। গ্রামাভীত্তক বগ্াাদার সমবায় গঠন । 

৬। $০ একরের আঁধক আয়তন বিশিষ্ট পুছ্করিণণী ও বিল অধিগ্রহণ করে সেচ 
ও মৎস্যচাষের উন্নয়নমূলক পরিকঙ্পনা গ্রহণ । 

৭। এজেলায় ব্যাপকভাবে গোচারণক্ষেত্র নস্ট করে কৃঁষি-জাঁমতে পরিণত করার 
ষে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তাতে অদূর ভাঁবধ্যতে গবাদি পশুর বিচরণ দ্ে্র ধংস 
হওয়ার সম্ভাবনা আছে। পণ্ঠায়েতের মাধ্যমে গোচারণক্ষেত্র ও বন সংরক্ষণের 


ব্যবন্ছাগ্রহণ । 


ভূমিরাজস্ব ও ভুমিসংস্কার ২৭৪ 


৮। জেলার পূর্ব ও দক্ষিণাংশে মজী খাল বা বিলগ্লির সংস্কার করে জলসেচ 
ও মংস্যচাষের পাঁরিকঙ্না গ্রহণ । 

৯। আবাসন প্রকঞ্প ও ব্যান্তগতভাবে গৃহনিমাঁণের ক্ষেত্রে শহরের উপকণ্ঠব্তা 
স্ছানের কীষজমি সংরক্ষণের জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ । 

১০। শিল্পোন্নয়ন ও নগরোন্নয়ন প্রকজ্পের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে কাঁষযোগ্য জাম ও 
বনভূমি ধ্বংস রোধের জন্য আইন সংশোধন ও প্রশাসানক ব্যবস্থা গ্রহণ । 

বর্ধমান জেলার অর্থনশাত মৃখ্যত কাঁষর উপর নির্ভরশীল হওয়ায় কাঁষজ দ্রব্য 
উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপাদান ভূমির ব্যবহার, মালিকানা, রাজস্ব ও সামাজিক 
বণ্টনের মূল্যারনের ক্ষেত্রে কয়েকাট বৌশিল্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ভূমি সংস্কারের সঙ্গে 
ভুমিরাজস্বের সম্পক্ণাট বিশ্লেষণ করলে অর্থনোতিক প্রেক্ষাপটে এর উপযোগিতা যাচাই 
করা সম্ভবপর ৷ 

প্রাচীনকাল হতে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার ন্যায় বর্ধমানেও জাঁমর মালিকানা 
স্বত্ব ব্যান্তগত সম্পাত্ত হিসাবে গণা করা হত। পূব মালিকানা স্বত্ব নিয়ে রাজা ও 
প্রজার কোন বিরোধ ছল না (অবশ্য ১৭৯৩ গ্রীস্টান্দ হতে ১৮৮৫ গ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত 
সময়কালে বর্ধমানের প্রকৃত ভুমি-ব্যবহারকারশীর কোন মালিকানা স্বত্ব ছিল না)। 
মোঘল আমলে যেরৃপ থাসমহলের উপর বাদশাহ ও প্রজার মধ্যে সরাসাঁর সম্পর্ক 
স্থাপনের প্রমাণ পাওয়া যায়ঃ অনূরূপভাবে ১৯৫৫ গ্রীস্টাব্দের পর রাষ্ট্র ও কৃষকের 
মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পক স্থাপিত হয়েছে । 

যে কোন দেশে ভূমি সংস্কারের 'পছনে উদ্দেশ্য থাকে যে, ভূমি সংস্কারকে বাস্তবে 
এরূপভাবে রূপায়ণের চেস্টা করা উচিত ষদ্ঘারা সুষ্ঠু সামাঁজক বণ্টনের সঙ্গে সঙ্গে 
ভুঁমরাজস্বও উত্তরোত্তর বৃদ্ধ পাবে । ভূমির উপর আদায়ীকৃত কর হতে ভূমি সংস্কার 
তথা ভুমির উন্নাতাবধানের চেষ্টাই বাঞ্চনীয় । অন্যথা অনুদানের উপর নির্ভর 
করে এ কাজের প্রচেন্টা স্বল্পকালাীন মেয়াদে কৃতকার্য হলেও অদূর ভবিষ্যতে 
অর্থনীতির ধারা ব্যাহত হবে। িজ্ঞু ১৩৭৬ সালের ১লা বৈশাখ হতে যে সকল 
রায়তের জাঁমর পারমাণ উধ্বতন পক্ষে সেচ এলাকায় ৪ একর ও অসেচ এলাকায় 
৬ একর পর্ধস্ত হলে রাজস্ব মকুব করা হবে এবং অপরাপর ক্ষেত্রে রাজস্ব দেড় গুণ 
বার্ধত করা হবে। এই 'সিধ্ধান্তের দ্বারা রাজনোতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা গেলেও 
সামগ্রিকভাবে অর্থের জন্য ভূমিসংস্কার ও ভূমির উন্নাতি বিষয়ক কার্য ব্যাহত হবে ॥ 
বর্ধমানের মোট কৃষক পরিবারের মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ কৃষক ভুমিরাজস্ব প্রদান করা 
হতে অব্যাহতি লাভ করেছে অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে জেলার রাজস্ব হাস পেয়েছে । 

মোট কৃষিষোগ্য-ভূমির সঙ্গে জনসংখ্যা বৃম্ধির সম্পক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে 
যে, নূতন আবাদী জমি হাসিলের হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা স্বজ্প হওয়ার 
বণ্টনের ক্ষেতে সমতার অভাব ঘটে এবং ভুমিস্বত্ব নিয়ে প্রচুর বিরোধ দেখা দেয়। 
অস্ততঃপক্ষে ২০০ বছর পূর্বেও বর্ধমানের কুষিষোগ্যভূমি বতমানের তুলনায় আঁধক না 


২৭৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


হলেও মোট জনসংখ্যার তুলনায় তা অপ্রতুল ছিল না এবং রাজস্ব বথাসময়ে দাখিল হলে 
ভূমিস্বত্ব নিয়ে বিরোধও অল্প ছিল। বর্তমান শতকের প্রথম দশকেও মাথাঁপিছ, 
জাঁমর পরিমাণ এত ন্যন ছিল না। এজেলার কাৃঁষযোগ্য ভূমির প্রায় ৯৫ শতাংশ 
কৃষিকাষে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং মোট ১৭৩১ লক্ষ একর ভূমভাগের মধ্যে প্রায় ১২ 
লক্ষ একর পাঁরমাণ জাম কাঁযকার্যের জন্য বিগত ৪০ বছর ধরে 'নার্দস্ট আছে। 
একালে উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপাদান ভূমির ব্যবহার প্রায় প্রান্তিক সামায় 
পেশছে গেছে । মোট তিন লক্ষাধক জোতের মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ জোতের ভূমির 
পরিমাণ প্রান্তিক সামার নাচে । গোচারণ নেব্রগরলকে আবাদযোগ্য করে মোট 
জমির পারমাণ বৃদ্ধি করার চেষ্টা হলেও আসানসোল ও দগা্পুর মহকুমায় খাঁন ও 
[শজ্প কারখানার জন্য বন ও কৃষিযোগ্য ভ্যামর রূপান্তর ঘাঁটয়ে মোট পারমাণ বাদ্ধ 
না হয়ে হাসপ্রাপ্ত হয়েছে । 


সময় কাঁষযোগ্য ভূমির পরিমাণ মোট লোকসংখ্যা 
১৯১০-১১ ৯০৫ লক্ষ একর ১৫৬৩৩ লক্ষ 
১৯৯৫০-৫১ ১১৮০ লক্ষ একর ২১'৯১ লক্ষ 
১৯৮০-৮১ ১১২৫ লক্ষ একর ৪৮৩৫ লক্ষ 
১৯৯০-৯১ আন.ঃ ১১২৫ লক্ষ একর ৫৯'৭৯ লক্ষ 


বর্ধমান জেলা প্রসঙ্গে ভূমিরাজস্ব ও ভুমিসংস্কারের প্রবস্তাদের কৃষি ও কৃষকের 
উন্মীতিবিধানের লক্ষ্য থাকলেও এই উদ্দেশ্য কিন্তু প্রত্যাশিত ফল দিতে পারে নাই। 
কারণ প্রায় & লক্ষ কাঁষ-শ্রামকের জন্য গঠনমলক কিছু করা হয় নাই। অপরপক্ষে 
কৃষিকার্য যৌথউদ্যোগের পরিবর্তে ব্যান্তগত মালিকানা ও সরকারী অন:দানের উপর 
[িভ'রশীল হওয়ায় মূলধনের অভাবে সামাগ্রক কৃষির উল্লাতির হার ভাঁবষ্যতে 
(£:০%০৮ 1815 ) সন্তোষজনক না হওয়ার সন্তাবনা প্রবল। এ জেলায় কৃষিকার্ষের 
ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলনও প্রায় ব্যর্থ । 

আইনের বাঁধ বলবৎ থাকলেও পাঁশ্চমবঙ্গের অন্যান্য জেলার ন্যায় বর্ধমানেও 
পকবন্দণপ্রথা' অরাঁধ আবাদযোগ্য ভূমি একন্রীকরণের প্রচেষ্টা করা হয় নাই। 
অথচ উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্যে চকবন্দীপ্রথা” প্রচলিত হওয়ায় 
প্রাস্তিক চাষীদের বহ: সুবিধা হয়েছে । দীর্ঘ সময় আতবাহিত হলেও “এক পাঁরবার 
এক খাঁতয়ান, আজও তৈরাঁ হয় নাই । তবে পশ্চিমবঙ্গে 'দায়ভাগবিধি' বলবৎ থাকায় 
এগুল কার্ষে পারিণত করার পক্ষে বিশেষ অন্গুবিধাও আছে । 

ভুমি সংস্কারের ম.খ্য উদ্দেশ্য ছিল সকল প্রকার মধ্যস্বত্ব ভোগীর স্বত্থের বিলোপ 
ঘঁটয়ে রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে স্বত্বধ্ত প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটান । এ উদ্দেশ্য সফল হয়েছে । 
1শালং-এর উধ্বতন জাম সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করা না গেলেও এর আঁধিকাংশই সরকারা 
নিয়ন্ত্াধধনে আনা সম্ভবপর হয়েছে । কিন্তু ভূমি বণ্টন ও পুনরায় কৃষিতে ব্যবহারের 
ক্ষেত্রে অসঙ্গাত থাকায় অলাভজনক কৃঁষিকার্ষে পারণত হতে চলেছে । অতাতে সার্ব- 
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ভৌম ক্ষমতার আধিকারণরুপে রাষ্ট্র ভুমির উপর কর আদায় করত এবং এ ব্যবস্থায় 
ভুমি সংস্কারের চিন্তাধারা ছিল গৌণ। কিম্তু বর্তমান দুনিয়ায় কল্যাণকারী রাষ্ট্রের 
নাগারকদের প্রাতি আর্থ-সামাজিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পেয়েছে । সেকারণে বর্ধিত 
জনসংখ্যার খাদ্যের যোগান আর সেই সঙ্গে কক ও কীঁষ-শ্রমিকের জীবনযান্নার মান 
বৃদ্ধিকজ্পে সীমত পরিমাণ ভূমিভাগকে সম্বল করেই গ্রামবাংলার আর্থিক উন্নতি 
বিধানের জন্য পরিবাঁতত পরিস্থিতির অনুকুল পাঁরবেশ গড়ে তুলতে হবে । 
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«মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া 
নাহি মানে প্রজার গোহারি ।+ 

অথবা, 

দরকার হইল কাল খিল ভূমি লিখে নাল 
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সংবাদপত্রে সেকালের কথা »্ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২০-২১। 
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পরিশি্_১ 
বর্ধমান রাজ-এস্টেটভুক্ত পরগ্ণণ। তালিক! £ 


১৮৮৩ ্রীষ্টাব্বেরে ১৫ই নভেম্বর বর্ধমান জযিদারীর অধীনস্থ পরগণাসমূহের 
প্রাঞ্ধ তালিকা* £-- 
জেল! বর্ধমান £ পরগণার সংখ্য। ২১টি 
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কেবলমাত্র বর্ধমান জেলার রাজন্ব জান! গেছে ; মের্দিনীপুর ও হুগলী জেলার তথ্য 
অজাত। 


মোট ভূমির পরিমাণ--১৭৩১৪০* একর স ৭৯২৪ বর্গকিলোমিটার 


পরিশিষ্ট ২ 


বর্ধমান জমিদারীর ভূমিরাজন্ 


( ১৮২০ গ্রীস্টাবধ পর্স্ত চাকল! বর্ধমানের হিসাব ও ১৮২১ গ্রীষ্টাব্ধ হতে বর্ধমান 
জেলার হিসাৰ প্রদত্ত হল ) 


কৃষিযোগ্য ভূমি--১৪*১৭ লক্ষ একর : অকৃষিযোগ্যভূমি--৩*১৪ লক্ষ একর 
বনভূমি--২৮৫ বর্গকিলোমিটার 
জনসংখ্যা--৫৯১৭৯,০৫০ £ গ্রামবাসী--৪০*২৯ লক্ষ : শহরবাপী--১৯'৫০ লক্ষ 
গ্রামসংখ্যা-”২৫৭০ £ শহরের দংখ্য--৪৯। 
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অষ্তম অধ্যায় 


সংস্কৃতির রূপরেখা 
সংস্কৃতির স্বরূপ 2 

আচার্য সুনীতিকুমার, “০৮185 বা “সংস্কৃতি' শব্দের আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য 
করেছেন যে, ০1511159100 বা সভ্যতা বলতে ব্যাপকভাবে উৎকর্ষপ্রাপ্ত বা উান্বত 
মানব সমাজের বাহরঙ্গ-_-তার উল্লনত জীবনযান্রা-পদ্ধাত, তার সামাজিক রীতিনীতি, 
তার রাষ্ট্রনীতি, তার রূপাঁশিজ্প, বস্তুশিজ্প, পূত? সাঁহত্য ও ধর্ম এসকলকে 
বোঝায় ; এবং ০৪1০ বা সংস্কৃতি অর্থে উন্নত জীবনের অন্তরঙ্গ বস্তুগুঁল যথা, 
তার আধমানাবক, তার আধ্যাত্বক জীবন, তার সামাজিক জীবনের সৌন্দর্যময় 
প্রকাশভঙ্গী, তার সাহত্য ও সোন্দর্যবোধ--তার বাহ্য সভ্যতার আভ্যন্তরীণ প্রাণ- 
বস্তু, মুখ্যতঃ তাই বোঝা যায়॥ এককথায় সভ্যতা তরুর পূজ্প এই সংস্কৃতি।৯ 
টেলার 'বিষয়াটকে আরও সহজভাবে বুঝিয়েছেন, তাঁর মতে২-_ 

6৫০81001601 08111290010 15 0080 90700101655 17016 17101) 110010053 
81705115066 91866 21 105019,19 19 909001729 2100 8105 00151 ০910901110869 
8190 1)90109 2০001160 09 10819 99 9, 12091061 0? 90০1015 « 

অতএব সাধারণভাবে বলা যায় যে, সংস্কতির ইতিহাসের ধারা হবে 'নিরবাঁচ্ছল্ন এবং 
এই 'িরবাঁচ্ছন্নতাকে যাচাই করতে হলে সংস্কীতর পর্যালোচনারও একান্ত প্রয়োজন । 
সংস্কীতির মৃত্যু নাই__মানবগ্োষ্ঠীর সংস্কৃতি তার গৌরবোজ্জবল অতাঁত অধ্যায়কে 
স্মরণ রেখে আরও উন্নততর পর্যায়ের 'দকে এগিয়ে যাবে । এ বিষয়ে বিখ্যাত নৃতত্বাবদ 
ক্রোয়েবার মন্তব্য করেছেন৩-_ 

€]1)19 01011101050 15051911৬15 2100. 29887711861510599 ০৫ 90101610816 
005 000911ঠ ০ ০0105 ৪ ০0011000]) ] 005 0810 20918%5 1060 ০৪০৪ 
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818০ ৪ 90100100107) ) 00 015 9০010010010 ০৫ 1866 19 (9068015 021 ০9 
£%০108 ৮৪০ 10 09 1)190015 8170 05610 1595061001106 00151 00181701859. 

সংস্কৃতি বা ০৪1০ শব্দ ক কফেবলমান্র সুসভ্য মানবগোষ্ঠীর পক্ষেই প্রযোজ্য 
অথবা আদিবাসী গোম্ঠীভুন্ত ব্যন্তগণ কি সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হতে পারে ?£ 
রালফ্‌ 'লিনটন সংস্কৃতি শব্দকে 45০9০£৪1 15:50” বলে উল্লেখ করেছেন। তাহলে 
এক্ষেত্রে নিচুস্তরের মানবগোম্ঠীও যে বিশেষ সংস্কীতির আঁধকারণ তার আলোচনা 
লুইস মর্গন করে গেছেন।৪ 

বঙ্গদেশের সংদ্কাতি বলতে কেবলমান্ত আর্য সংস্কৃতিকে বোঝায় না। 
আধর্গণ বঙ্গদেশে অনপ্রবেশের প্‌বেছি আশিক, দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি জাতি / 
গোচ্ঠীর নিজন্ব সংদ্কত যে ছিল এমন অনুমান অসঙ্গত নয় । সুতরাং বঙ্গ সংস্কৃতি 


২৮৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাত 


হল, সমগ্র বাঙালী জাতির এঁতহ্যগ্গত আণ্চালক সমন্বয়ের অখন্ড রূপ । বাঙালী 
জাতির বাহ্যিক উন্নাত হল তার সভ্যতার নিদর্শন ; আর বাহ্যিক উন্নাতর সঙ্গে এই 
জাতির এঁতিহ্গত যে ভার্বনা-চিন্তা এবং সেই সঙ্গে অবচেতন মনের পারব্যাপ্তকে বঙ্গ 
সংস্কৃতিরুপে আখ্যা দেওয়া যায় । এই সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে দীর্ঘীদনের শিক্ষা 
এবং অনুশীলন বা চচাঁর দ্বারা লম্ধ উৎকর্ষ বিধানের ফলে। 

বর্তমানকালে সংস্কৃতি শব্দের পারবর্তে লোকসংস্কৃতি শব্দ ব্যবহারের ব্যাপক 
প্রচলন দেখা যাচ্ছে । ইংরাজী £০1৮-1,০7০ শব্দের বাংলা প্রাতশব্দ নিয়ে ইতিপূর্বে 
বহ্‌ আলোচনা হয়েছে এবং সাধারণভাবে £০1%-1,০:৩-এর পাঁরবর্তে “লোকসংস্কৃতি” 
শব্দটি গৃহীত ও [িশেষভাবে প্রচলিত । লোকসংস্কৃতি অর্থে অন্তযজজনের সংস্কৃতি 
নয় ; এ সংস্কৃতি লোকায়ত সমাজের জীবনচচার সমগ্র ধারার মধ্যে প্রবহমান । বস্তুত 
সংস্কৃতি বা লোকসংস্কৃতিকে যেভাবেই ব্যাখ্যা করা ধাক না কেন, এর প্রকৃত 
তাৎপর্য হল লোকায়ত সমাজের সম্টগত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কর্মপ্রয়াসের মাধ্যমে 
সম্পূর্ণ সমাজাঁচত্রকে তুলে ধরা । ধনোৎপাদনের প্রণালী ও তার সঙ্গে সম্পকের 
ভাতর উপরই 'বাভল্ন দেশের ও বিভিন্ন কালের বৃহত্তর সমাজ সংস্থান ও সংস্কৃতি 
নিভ'রশশীল। তাই লোকসংস্কৃতির ধারা বেয়েই মানুষ পেশছেছিল সংস্কৃতির 
তোরণঘ্বারে | এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন যে, সংস্কৃতি যাঁদ সভ্যতা বৃক্ষের 
একটি পাষ্পিত শাখা হয়, তাহলে লোকসংস্কৃতি হল সেই বৃক্ষের শিকড় যা মাটির 
নশচে আশ্রয় লাভ করে আছে এবং যে মাটি থেকে রস আহরণ করে বৃক্ষকে ফল ফুলে 
সাঁজ্জত করে শোভা বৃদ্ধ করাচ্ছে । যেকোন জনগোষ্ঠীর নৃতাত্বক পাঁরচয়, ইতিহাস, 
ভৌগোলিক পাঁরবেশ, সমাজ বিন্যাস, ধম? অর্থনৈতিক বানিয়াদ ও লোকাশিজ্পের 
বৈশিষ্ট্যের উপর অঞ্চল বিশেষের লোকসংস্কৃতি সম্যকভাবে আত্মবিকাশলাভ করে 
এবং তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিকাশিত হয় । 


বর্ধনানের সংস্কৃতি £ 


বঙ্গ জনপদের একাংশ নিম্নে গঠিত রাঢ় এবং সেই রাট়ের মধ্য ভৌগোলিক 
পাঁরমণ্ডলে বর্ধমান জনপদের অবাচ্ছীত। বর্ধমানের সভ্যতা ও সংস্কৃতি পর্যালোচনা 
প্রসঙ্গে বলা যায় যে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে বর্ধমানের সংস্কৃতিকে বঙ্গ-সংস্কৃতি হতে পৃথক 
করা সম্ভবপর নয়। তবে রাঢ়ের মধ্যভাগে অবাস্ছিতির দরুন সংস্কাঁতির ক্ষেত্রে বর্ধমান 
জনপদের মানবসমাজকে সমন্বয়ের মাধ্যমে সভ্যতা ও সংস্কাঁতর বানয়াদ গড়ে তুলতে 
হয়েছে। আবার এই জেলার অন্তভূন্ত হয়েও পৃথক ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে (ক্ষ 
অর্থে ) অবাস্ছাতর জন্য কেতুগ্রাম, সালানপুর, চিত্তরঞ্জন, কুলটি প্রভৃতি থানা এলাকার 
সঙ্গে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পন্রালয়া ও মানভুমের সংস্কীতর প্রভাব সুস্পন্ট। 
আবার নবছদপ ও আবরামবাগের সঙ্গে বর্ধমানের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ নদীয়া ও 
হুগলী জেলা অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর ৷ 


সংস্কীতির রূপরেখা ২৮৭ 


বাংলার হীতহাস পবাঁলোচনা করলে দেখা যায়, রাষ্ট্রনোতিক ক্ষেত্রে এই জেলার 
কোন পৃথক সত্তা অতাঁতে ছিল না। রাট-বঙ্গের রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যে কোন একটা 
জেলার পৃথক অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। ধমপাল ব্যতীত বাংলার নৃপতিকুল 
কোনদিনই উত্তরাপথের উপর আঁধপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন নাই, যার ফলে বঙ্গ 
সংস্কৃতি রাজনোতক কারণে পার্্ববতঁ জনপদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করতে সক্ষম হয় নাই । 

দেখা যায়, বর্ধমানের মানবসমাজ, গ্রহণেব পরিবর্তে বিতরণ করেছে আধিক এবং 
সকলকে গ্রহণ করার গুণগত উৎকর্ষই তাকে করেছে শ্রেষ্ঠ ও মহান, প্রকারান্তরে যাকে 
আদর্শস্থানীয় বলা যেতে পারে। আবার ভাব, ভাষা ও সংস্কাঁতির ক্ষেত্রে জেলার 
পঁশ্চিম-অণ্চল ও তৎসংলগ্র বহার রাজ্যের আঁদবাসীদের ভাবধারাকে গ্রহণ করেছে । 
এমন একদিন 'ছিল যে দিন এর আদিম আধবাসীরাই সমগ্র রাঢ় অঞ্চলে প্রাগগোতহাসিক 
যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অংশীদার । বিদেশাগত মুসলমানগণ প্রথমে বিজেতারূপে 
আঁবভভুত হলেও বর্ধমানের সরস মাটিতে তারাও জনজীবনের মূলস্রোতের সঙ্গে মিশে 
যায়। আবার পাশ্ববিতাঁ জেলাসমূহের সঙ্গে অধ্যাত্মবোধ, রুচিবোধ, শিজ্পচেতনা, 
ধম? সাহত্য, লোকসংস্কৃতি ও সামাজিক জীবনধারার ক্ষেত্রে সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম 
হওয়ায বর্ধমানের সংস্কৃতিকে রাড় সংস্কাতর শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক বললেও অত্যন্ত 
হয় না। এটা সম্ভবপর হয়েছে, পৃবতন বর্ধমান জেলার আয়তনের 'িশালতার জন্যেই । 

বর্ধমানের কাঁব শ্রীধমমঙ্গল” কাব্যের রচয়িতা ঘনরাম চক্রব্তা'র রচনাতে আছে-__ 

প্র্ধমান দেশ ভাই সভাকার নাভি ।” 

ঘনরামের উদ্ধৃতিটির বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন বিনয় ঘোষ। তাঁর মতে 
“্বধমানকে সমগ্র রাঢের মধ্যমাণ বলা যায়।” বর্ধমান রাঢ়ের মধাম্থলে অবচ্ছিত 
হওয়ার জন্যই কি রাটের মধ্যরাণি বলা হয়েছে 2 এ প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে বলা 
বায় যে? ভৌগোলিক অবচ্ানের জন্য এখানে কিন্তু 'মধ্যমাঁণ' শব্দের ব্যবহার করা হয় 
নাই বা ঘনরামও স্কুল অর্থে “সভাকার নাভ'র উল্লেখ করেছেন বলে মনে হয় না। 
হ্থাননামবাচক সংস্কৃত বর্ধমান” শব্দাটর মূলে রয়েছে পার্থব ও অপার্থিব 
শ্ীবৃদ্ধি এবং এই উভয় প্রকার গুণের জন্যই বর্ধমান শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে । 
সুদূর অতীতে এই জেলার আদিম মানবগোষ্ঠী প্রয়োজনের তাগিদে স্থায়ী অধিবসতি 
গড়ে তুলেছিল এবং সেই সঙ্গে কৃষির কলাকৌশল আবিক্কার, নৃৎপান্র নিমা্ণ, ধাতুর 
ব্যবহার ও অন্যান্য শিজ্পকলাবিদ্যা তাদের আয়ত্বাধীন হয়েছিল। 

আর্য সভ্যতা বধ মানে প্রবেশ করেছিল জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের হাত ধরে । বধমানের 
সীমা হতে “সমেত শিখর" ( পরেশনাথ পাহাড় ) ও রাজগণীরের দূরত্ব আঁধক নয়। 
পার্্বনাথ বর্ধমান মহাবীর ও বুষ্ধদেব ধমপ্রচারের উদ্দেশ্যে রাঢ় পরিহ্রমণে 
এসোঁছলেন। তারপর ধারে ধাঁরে গঞ্জ আমলে ব্রাক্ষণ্যধর্ম এখানে স্থায়ী আসন লাভে 
সমর্থ হয়োছল। ত্রয়োদশ শতকে সুফঈদের ও সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় ইসলাম ধম" 


২৮৮ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাঁত 


প্রসার লাভ করলেও আরও পরবতাঁকালে মুসলমানগণ বিজেতার পাঁরবর্তে বর্ধমানের 
সংস্কাঁতর অংশীদার হয়ে গেছে । অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ হতে খস্টান সম্প্রদায়ের 
লোকেরা সংখ্যায় নগণ্য হলেও বধমানের জনজীবনের ধারায় তারাও শেষ অবধি 
মিশে যায়। বর্ধমান-সংস্কৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে বর্ধমানের সন্তান প্রয়াত অধ্যাপক 


সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মধূর সুরে, সরল ছন্দে গে থে রেখেছেন। সত্যনারায়ণের 
লেখনীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে অতীতের সেই “বধমান”-_ 

“বর্ধমানের ওলা খাজা গেছে সীতাভোগ মাহদানা । 

এখনো তত্বে রয়েছে বর্তে” দেশে ও বিদেশে জানা ॥ 

গোলাপবাগ ও কৃফসায়র আছে মহারাজ বাটা । 

তার পরে কোর্ট কাছারির মেলা এখনো রয়েছে খাট. 


এ ত' গেল সব সদরের কথা আছে যে মফঃস্বল। 
ছন্ন বাংলা মাগে যার কাছে ক্ষুধার অল্জল ॥ 
পঞ্জরে লোহা-কাঁকির-কয়লা নিটল কাঠামো-পারা£। 
পেশল সে বুক চিরে বয় পূবে স্নেহের পণ্ুধারা ॥ 
খ্যাপা দামোদর দামাল অজয় লাগায় আতান্তর | 
তপ্ত হদয়-মায়ের উতল সে যে লোহ: নির্বর ॥ 
ভয় করে না কি সোনার রঙের আঠালো মাটিকে এর ? 
সে যে গোলাভরা সোণার কণার খাঁন এই বঙ্গের ॥ 
মোটা চাল খায় মেটে রং গায়, , বর্ধমানের লোক । 
জোয়ান সেথায় বসে দ্‌ঢ় দেহ কঠোর তাদের ঠোক ॥ 
ঠোক আছে বটে ঠক নয় তারা সবল সরল মন। 

রুক্ষ কথার সাঁহত জমায় হাস্যের রসায়ন ॥ 
বর্ধমান সে সয়েছে ঝঞ্ধা মোগল মারাঠাদের ৷ 
ভুবন ভুলানো রতন রেখেছে মন্দিরে হৃদয়ের ॥ 
শ্যাম ও কৃ তাহারি কীর্ত বিজয় তিলক সে যে:। 
বাংলার দেব-ছিজে রক্ষিল বদ্রোহ রুথি তেজে 
বড়বঝঞ্ার পশ্চিমে হাওয়া নাহি চলে' যেতে যেতে । 
পূব হতে এল প্রাবনবন্যা প্রেমনদী গেল মেতে ॥ 
কাটোয়ার ঘাটে কেশবের পাটে ম.ড়ায়ে চিকুর শোভা । 
দন দয়াময় নদের নিমাই গ্রল জগমন লোভা ॥ 
বন্দাবনের গাঁত হ'ল থর দেনুড়ের তরুতলে। 
লোচনের দুহু লোচন ঝাঁরল আঁথর অজয় জলে ॥ 
ঝামটপুরের কাবরাজ ধার কাঁদড়ায় জ্ঞানদাস। 
গোঁিম্দ নরহার শ্রীণ্ডে জাগাইল উল্লাস ॥ 


সংস্কাঁতর রুপরেখা 


1সিগ্রামে বাঁস কাশীরামদাস 
ঘনরাম গায় ধম্মকাহিনন 
রঘুনম্দন রামরসায়নে 
ফুঁলিয়ার কাব এল যেন 'ফরে 
শান্তপ্‌্জারণ রামানন্দের 


চুপীর দেওয়ানা গান সাথে মিলে 


স্বভাবকবিতা দাশ: রায় রাঁচ 
রাধাশ্যামের প্রেম লীলা গাছে 
নাটক গাীঁতেতে মাতরায় দিল 
পুন নবষুগে শুনোছি সবাই 
মন্ত্র পড়েছে রাসাবহারশীরা 
প্রাণাধিক মা'র শ্যামাদাস-বিধু 
ধনগণপাঁত তারা আর্তের 
তাঁরি পচচিকাঁড়, যোগেন, ইন্দ্ 
বর্ধমানের ভারতাঁ যেন গো 
রঙ্গলালের স্বাধীনতা বাণী 
সিংহশাবক-নজূরূল গানে 
পল্লার গীতে কুমুদ ফুটিছে 
অক্ষয়-বট-তর:-শিরে আজি 
হেথা সুকুমার, কালীপ্রসম্ন 
যাদবেন্দ্রের বিজয়ভুমি এ 
হোথা কল্যাণ জাগে মঙ্গলা 
অতাতের ধূপদান হতে যেন 


আজি তাই তোমা নমো নমো নমঃ 


মহাবীর-ভুমি, তব পদ চুমিঃ 


'অধিবাদী ও আদিবাসী £ 


শুনাল ভারতগাথা । 
ভক্ত ল্‌টায় মাথা ॥ 
মাতাল সবার হিয়া । 
নবকলেবর নিয়া । 
গীত “ওমা দিগম্বরণ”। 
আনে সুখ বিভাবরণ ॥ 
আমাদের প্রাতবাসী । 
প্রাণ দেছে উল্লাস” ॥ 
আমাদের নীলকণ্ঠ। 
রা দেশে কবিকণ্ঠ ॥ 
লালবিহারীর হাসি । 
মার-ফাঁস গেছে ফাঁস ॥ 
ভিষক ব্রহ্মচারী । 
যোগান শীন্তবারি ॥ 
নায়ক বঙ্গবাসী । 
আকাশে বাতাসে ভাসি ॥ 
নববলে বলীয়ান । 
আনে প্রলয়ের বান ॥ 
পাশে বাঁস' কাঁলদাস। 
জ্তানচদ্দ্বের ভাস ॥ 
অনাথ ও রসময় । 
প্রমথনাথ-মিলয় ॥ 
যোগাদ্যা ফুল্পরা । 
ধূপ সে সুরাঁভ-ভরা ॥ 
পূণ্য বর্ধমান । 
অক্ষয় সম্মান ॥” 


২/৯১ 


আফাঁকরণের পূবে রাঢ়ে অণুলকে বৈদিক আর্ধগণ অনার্য দেশ রূপে আভহিত 
করত । যজ্ঞাগ্রর কোন কদর এখানে ছিল না। রাটের নদীতীরবতর্ গভীর অরণ্যে 
প্রাচীন আঁধবাদীগণ গোষ্ঠীব্ধঘভাবে বসবাস করত, তার প্রত্ষতাত্বক 'নিদর্শনও 
মিলেছে । 'ঁতরেয় আরণ্যকে আছে যে, বঙ্গ, বগধ (মগধ ) ও চেরপাদ গোষ্ঠী হল 
যাযাবর অর্থাং পূর্বভারতের এই তিন গোষ্ঠী আর্যদের অধানতা স্বীকার না বরায় 
বোঁদক সাহিত্যে তাদের হীন প্রাতপন্ব করার চেষ্টা হয়েছে । প্রকৃতপক্ষে যে তিনজন 


১৯ 


২৯০ বধধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাত 


গোম্ঠণ তাদের পৃথক সত্তা নিয়ে আর্ধ-অনার্য ছন্দে বিলৃপ্ত হয় নাই, তাদের সভ্যতা ও 
সংস্কীত আর্ধ-খাঁষদের নকট ঈধষাঁর বস্তু হয়ে পড়ৌছল। অথচ এরাই যে যুগে 
তাগ্রাম্বীয় সভ্যতার 'বিকাশ ঘাঁটয়ে ব্রোঞ্জ ও লৌহ আবিষ্কারে পারদ হয়ে গাঙ্গেয় 
সভ্যতার অংশীদার হতে সক্ষম হয়েছিল-_-সেই যুগে বৈদিক আর্ধগণ ছিল একান্তভাবে 
যাধাবর। 

বৃহৎ বঙ্গের অন্তর্গত জুক্ধ| রা জনপদের অবাশ্থিত ছিল ভাগীরথণ নদীর 
পাঁশ্চমান্চলে । “সুক্ষ শব্দের অর্থ দর্ধর্য বা বলবান এবং রাঢ়ু শব্দের অর্থ দুধর্য বা 
নিষ্ঠুর । জৈনশাস্দ্ে এখানকার আদিম আধবাসীদের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। 
যে সময়ে চারি বেদের সঙ্কলন কার্য সমাপ্ত হয় নাই, তার প্‌বেই রাটের আঁধবাসীগণ 
গ্রাম ও নগরপত্তনসহ কাষ-শিজ্পের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘাঁটয়োছিলেন। 

নৃতত্বীবদ ও ভাষাতত্বীবদগণের মতে রাটের আঁধকাংশ গোষ্ঠীই ছিল আঁদ- 
অস্ট্রোলয়েড, মোনখোমর ও দ্রাবিড় গোষ্ঠণভূন্ত, যাদের বংশধারা আজও বাংলার নিম্ন- 
বণের হিন্দুদের মধ্যে চিহ্নিত । আস্ট্রিক ভাষাভাষী লোকেরা আর্ধভাষা ও আচার- 
অনুষ্ঠান গ্রহণ করলেও, তাদের ভাষা, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীবশ্বাস সংকার, 
বক্ষপূজা, শিলাপ্‌জা, পাহাড়-নদী-পশু-পাঁখর পূজা প্রভাতির আস্তত্ব স্বীকার ও 
গ্রহণ করতে উচ্চতর 'হন্দুসমাজ বাধ্য হয়েছে । বস্তুতঃ এগুলি প্রাক-আর্ধ-সভ্য 
গোচ্ঠী মানৃষের দান। বাংলার কাঁষ সম্পাঁকত আচার-অন[ষ্ঠান ও উৎসবের ধারাগীল 
লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রাক-আর্ধগোষ্ঠী ও আধগোষ্ঠীর সংস্কৃতি-সমন্বয়ের 
প্রত্যক্ষ রূপাঁট এর মধ্যে নাহত রয়েছে । জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ও তার ক্ষীণ 
সূত্র আজও এখানে দেখা যায়। বর্ধমবনের বহু গ্রামে আস্ট্রক ভাষা ও সংস্কাতির 
প্রভার ষে প্রত্যক্ষ করা যায়ঃ তার উদাহরণ 'হসাবে উল্লেখ করা যায়, বানড়া, কাঁদড়া, 
বামড়াঃ আড়া, শাঁকড়া, বেলেড়া, কামনাড়া, মালীয়াড়া ইত্যাঁদ গ্রামনামের 
পঁরাচাতি থেকে। 

বাঙালীর রন্তে আদ অস্ট্রালীয়ড প্রবাহ আধক হলেও উত্তর ভারতের আঁদ- 
নর্ডিকদের প্রভাবে সংঘাত ও সমন্বয়ের পথে মিলন ও মিশ্রণ ঘটোছিল বলে মনে করা 
যেতে পারে । মিলন ও মিশ্রণের পথেই সংস্কীতর পাঁরবর্তন সাধিত হয়৬ এবং ধারে 
ধীরে গড়ে ওঠে তাদের নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কীত। রাটের উচ্চবর্ণের লোকেরা 
আর্ধত্বের দাবী করলেও তাদের দৈনাম্দিন জীবনযাত্রা, বিবাহ পদ্ধাঁত ও আচার ব্যবহারে 
আস্ট্রিক সংস্কাতির অবদানকে প্রাধান্য দেওয়া যায় । বর্ধমানের উচ্চবর্ণের আঁধবাসী- 
গণের জীবনে অস্ট্রক সংস্কৃতির অবদান ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত। র্রাহ্মণ্য তথা 
পৌরাণিক দেবদেবীর পূজা অর্চনা বাদে তারা যেসব গ্রাম দেবতা বা লৌকিক দেবতার 
পূজা করে থাকেন, সেগ্াল আদতে ছিল কোল-মুণ্ডা-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর দেবতা । 
আজও এই জেলার কোল-মহণ্ডা গোষ্ঠীর আচার-আচরণ ও ধ্যান-ধারণা উচ্চবর্ণের 
লোকেদের নিকট যথেষ্ট আদরণাঁয় । 


সংস্কৃতির রূপরেখা ২৯১ 


কৃষাভীত্তক গ্রাম্য সমাজেই লোক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটোছল । “বঙ্গদেশে আদম 
জনগোষ্ঠীর বিবর্তনের ইতিহাসে অস্্রালয়েজদের এই ব্যাপক অবস্থান বাংলার 
লোকসংস্কত 'িকাশের ক্াঁষাঁভাত্তক গ্রামকোঁ্দ্ুক সংহত সমাজের পটভুমি সৃষ্ট 
করেছে । প্রাচীন ভারতে গ্রাম ও নগর উভয় কেন্দ্র থেকেই সভ্যতার 'বকাশ হয়েছিল 
একথা সত্য, কিন্তু বঙ্গদেশ সম্ভবত আঁদম আঁস্ট্রক নরগোম্ঠী থেকে প্রাপ্ত রিকথকেই 
রক্ষা কবেছিল এবং তাই বাংলায় কখনো নগবের প্রাধান্য ছিল না।”৭ বর্ধমানের 
ক্ষেত্রে বলা যায় যে, একই ভৌগোলিক পাঁরমণ্ডলে উচ্চতর বর্ণের সংস্কাঁতি ও আদিবাসী 
গোম্ঠবর সংস্কৃতি পাশাপাশি পাঁরবার্ধত হওয়ার ফলে ব্যাপকভাবে মূল আস্ট্রক-্রাবিড় 
গোম্ঠীর সুদীর্ঘ এীতহ্যবাহী ধারা আজও বলবৎ আছে । আর্ধ-সংস্কৃতি, এর মোঁলিক 
ধারাকে অবদামত করতে সক্ষম তো হয় নাই, বরং জনসমাজে িবশেষভাবে সম্প্রসারিত 
হয়েছে। আবার ভুমিজ গোষ্ঠী "হিন্দুধর্ম এবং দেবদেবীর উপাসনা পদ্ধাত গ্রহণ 
করলেও, সেই সঙ্গে তারা কৌমজীবনের ধমশীবম্বাস থেকে বিচ্যুত হয় নাই ।৮ 

একথা সত্য যে, বধমানের জনজীবনের কোন ধারাবাহিক 'লাখিত হীতিহাস নাই। 
গকংবদন্তী, সাহিত্য ও তাম্রশাসন হতে এই জেলার বর্ণীবন্যাসের যেটুকু পরিচয় পাওয়া 
যায়, তা কেবল উচ্চবর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । বরধমান মহাবীরের আগমনকালে যে 
জনগোম্ঠীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল তারা ছিল রুক্ষ প্রকৃতির । সম্ভবতঃ তাদের 
টোটেম ছিল কুকুর। জেলার পশ্চমাংশে বাউড়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে কুকুর অত্যন্ত 
আদরণণীয় জন্তু । মেগাশ্ছিনসের বিবরণে বাগদী, রাজবংশী, মালপাহাড়ী, বাউরী 
ডোম প্রভৃতি জাতির বসবাসের হীঙ্গত পাওয়া যায় । ওল্ডহামের মতে বাগদণী সম্প্রদায় 
হ'ল দ্রাবিড গোম্ঠনভুত্ত ।৯ 

আর্ধসভ্যতা গাঙ্গেয় উপত্যকা হতে ক্রমশ পূবাঁদকে বিস্তার লাভ করলেও 
চতুর্বশশ্রম ধর্মের প্রভাব বঙ্গদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বর্ধমানে কিন্তু কোনাঁদনই 
গল না। এ প্রসঙ্গে রঘ.নন্দনের উদ্ধৃতি হতে রমাপ্রসাদ চন্দ মন্তব্য করেছেন-__-১০ 
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সর্বপ্রথম গোপচন্দ্রের মল্লসারূল তাম্রশাসনে ব্রাঙ্ণ ও বৈশ্যের উল্লেখ পাওয়া গেলেও 
ক্ষত্রিয় জাতির কোন উল্লেখ নাই । শশাঙ্কের পর সুদীর্ঘ সাড়ে চারশো বছর ধরে পাল 
রাজত্বে বৌম্ধপ্রভাবের ফলে বর্ধমানের বর্ণীবন্যাস একাকার হয়ে গিয়োছল। সেন- 
রাজত্বে ব্রহ্ষক্ষতিয় বংশোদ্ভুত রাজারা ব্রাহ্মণ্যরমেরে পুনরুখানের জন্য সচেষ্ট 
হয়েছিলেন । মল্লসারুল ও নৈহাটা তান্ত্শাসনে বেদজ্ঞ আর উচ্চশ্রেণীর ্রাঙ্মণগণের উল্লেখ 
পাওয়া গেলেও কৌলন্য মর্যাদা লাভের জন্য ব্রাহ্মণ ও কায়চ্ছগণ, আঁদশুর কর্তৃক 


২৯২ . বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাঁত 


পণ ত্রাণ ও পণ কায়চ্ছ আনয়নের এক কাহিনী গড়ে তুলোছল। 'কিম্তু যাঁকে 
ঘিরে ফৌলন্য দানের কাহিনী গড়ে উঠোছল, সেই সেনরাজা বল্লালসেন রচিত 
'দানসাগর” ও “অচ্ভুতসাগরে' এর কোন উল্লেখ নাই । বল্লালসেন বা লক্ষযরণসেনের 
সময়ে সম্পাদিত কোন তান্রশাসনে কৌলিন্যপ্রথার হীঙ্গত পর্যন্ত পাওয়া যায় না।৯* 

জুদশর্ঘ পালরাজত্বে বাংলার ব্রাঙ্ষণ্যধর্ম ও বণশবন্যাস বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হলে 
রাঢ় বাসী ভট্ুভবদেব, জীম্‌তবাহন, শুলপানি, রঘদনন্দ্ন প্রমুখের আঁবভবি 
ঘটায় বিধ্বস্ত সমাজব্যবন্থাকে পুনরায় গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। সঙ্কর বর্ণের 
স্বীকৃতি মনৃসংছিতায় (১০।৫-৪০) আছে । কিন্তু পারবার্তত সমাজ ব্যবস্থায় 
“মনূসংহিতা'র নির্দেশ যথেন্ট না হওয়ায় মধ্যযুগের প্রথম ভাগে রচিত ব্রক্ষবৈবর্ত” ও 
“বৃহদ্ধমপুরাণে পুনরায় সঙ্কর বর্ণ গুলিকে উপশ্রেণী বিভাগে ভাগ করে জাতিভেদ 
প্রথাকে সজীব রাখার ব্যবচ্থা করা হয় এবং এ ব্যবস্থা আজও বলবৎ আছে । বৃহদ্ধর্ম- 
পুরাণে ছত্রিশটি সঙ্কর বর্ণের উল্লেখ আছে, যারা মূলত তিন শ্রেণীতে 'বিভভ্তঃ যথা, 
(১) উত্তম সঙ্কর (২) মধ্যম সঙ্কর (৩) নিয়ন সঙ্কর। উত্ত পুরাণে ছাত্রশ জাতির 
1ভন্ন ভিন্ন প্রকার কমে'রও উল্লেখ আছে । ষোড়শ শতকে রঘুনাথ ও রঘ.নন্দনের 
আ'িভবিকালে ন্যায় ও স্মৃতি শাদ্তের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ও বাধ সমাজজীবনের 
উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল । এই নব্যব্যবস্থার ছাপ মকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে 
িশেষভাবে বার্ণত হয়েছে । এককথায় এই সময়টাকে বাংলার রেনেশাঁসের যুগ 
বলা যেতে পারে। কুলশাস্দ্রে বাণত আছে নবগণের আঁধকারী হবেন কুলীন, 
থা 

“আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রাতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম। 
নিষ্ঠাশাভ্তস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্‌ ॥” 

নবাবধগুণের আঁধকারটরা পাঁচটি গোন্রে বিভন্ত রাট়ীয় ব্রাঙ্মণগণ রাঢের ৫৬ খাঁন 
গ্রাম দানস্বরূপ লাভ করেন এবং গাঞ্াীর নামানুসারে তাদের পদবা স্ছিরকৃত হয়। 
সমগ্র রাটের মধ্যে আঁধক সংখ্যক কুলীন ব্রাহ্মণ বসবাস করত বর্ধমানে এবং সে হিসাবে 
এই জেলায় কুলীন ব্রাঙ্গণগরণের বসবাস ছল ২৪ খান গ্রামে ।১২ অন্যদিকে রাটের 
কার়স্থগণ দহশ্রেণতে বিভন্ত। যথা-_(১) উত্তর রাঢ়ী ও (২) দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ। 
অজয়নদের উত্তরতনঈর হতে রাজমহলের দক্ষিণ অগ্গল পর্যন্ত উত্তর রাঢ়ীয়দের বসাঁতি। 
আবার কেউ কেউ অনুমান করেন ষে, খড়ীনদশীর উত্তরতীর হতে উত্তর রাঢ় জনপদের 
শুরু । ব্রাঙ্গণগণের পরে বর্ধমান জেলায় উত্তম সঙ্কর বর্ণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
হাল উগ্রক্ষান্তয় বা আগুরি জাতি। উগ্রক্ষান্রয়গণ এই জেলায় যে কতকাল বসবাস 
করছে তার সঠিক কোন 'নিদেশি নাই। তবে “বেশাস্তর জাতকে' উল্লেখিত উগগ 
(উগ্ন) জাতিকে ৪. 8. ০০%/৩1। উপ্রক্ষাত্রয় বলে না্দশ করেছেন ।১৯৩ এই জেলার 
ধম+-সংস্কীতিতে উষ্রক্ষত্রিয়গণ 'বিশেষ এীঁতহ্যের দাবী করে থাকেন। উত্তম সঙ্কর বর্ণের 
জাতিগুলির মধ্যে আচার-ব্যবহার, শিক্ষা ও ধর্মের ক্ষেত্রে বৈদ্যগণ বিশিষ্ট স্থান 


সংস্কৃতির রূপরেখা ২৯৩ 


অধিকার করে আছেন । সংখ্যাধিক্যের দিক হতে বিচার করলে গোপ ও সদগোপ 
গোম্ঠীর সংখ্যা এ জেলায় নগণ্য নয় । 

ছত্রিশ জাতি তত্বের মধ্য দিয়ে তাদের পেশা বা বৃত্ত কিন্তু নিরধারত হয়োছল। 
গোম্ঠীব্ধভাবে সমাজকে চালিত করতে হলে 'বাভন্ন শ্রেণীর কুশলী কম145 শিল্প, 
কৃষক, বুদ্ধিজীবী, চিকিৎসক প্রভৃতি প্রয়োজন হয় এবং সামাজিক প্রক্নোজনে প্রাচীন 
চতুর্বণ” প্রথা পাঁরত্ন্ত হয়ে নূতন সমাজপদ্ধাতর বিকাশ লাভের জন্য বাংলায় সঙ্কর 
বর্ণের স্বীকীতিকে মেনে নেওয়া হয়। সামাঁজক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে 
5. . 0101) মন্তব্য করেছেন--১৪ “4১ 98516 1185 0691 065918096 ৪9 &, 
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১৮৭১-৭২ শ্রীস্টাত্দে সর্বপ্রথম জনগণনা কার্য অনণ্ঠিত হবার পর সি. এফ. 
ম্যাগরাথ-এর প্রদত্ত রিপোর্টে উল্লোখিত হয়েছে ষে এই জেলায় সর্বসাকুল্যে মোট ৮২টি 
জাতির আস্তত্ব ছিল, যথা ১৫-_ 

ব্রাঙ্ছণ, ক্ষান্রয় বা ক্ষেত্রী, রাজপুত, কার়স্থ, উগ্রক্ষান্রয় সদগোপ? বৈদ্য, ঘাটোয়াল, 
ভাট, আগরওয়াল ও মাড়োয়াড়ী, নাপিত, কামার, তেলী বা তাল, তাম্বুলিঃ বাউর+, 
মাল, গন্ধবাঁণক, শাঁকারী, কাঁসারী, কুমার, মদক, গরেরণ, গোয়ালা, গানরার, 
কৈবর্ত? চাষা, ধোবা, কোয়েরী, কুমরী, বৈষব, তাঁতী, ঢোল, স্বর্ণকার, সুবর্ণ বাঁণক, 
ভাস্কর, সকাল, যোগী ও পুয়া, কপাল, লাহেরী, শশ*ড়ী, সমত্রধর, কল, ধোবা, 
মালা, জেলে, পাটনন, পোদ, তিয়র, ধনুক, ধাওয়াঃ কাহার, বেলদার, ঢুনুরী, মাঝি, 
মাঁটয়া, নাঁনয়া, কোরাঃ নায়েক, বাগদা, বেহারা ও ভুলিয়া, চাঁড়ীল, কৰবঙ্গাঃ মাল, 
মাহল?, পাস শিকারী, বাইতি, কান, বাহেলিয়া, বোঁদয়া, ভূইয়া, ডোম, কাওড়া, 
বারুই, তুর দোসধ, মুচি ও চামার, বিন্দ? বুনা, জইনঃ হাড় ও মেথর। বিগত 
শতকে প্রচুর সংখ্যাক বর্ণ বা জাতাঁবভাগের পরিচয় পাওয়া গেলেও বর্তমানে বেশ 
কয়েকটা জাত হয়েছে অবলুপ্ত অথবা অন্যন্্ চলে গেছে । পূর্বে আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই 
জাত বিভাগ ছিল কমণভাত্ক যা বর্তমান সমাজব্যবচ্ছায় বেশ কিছ পরিবর্তন হতে 
বাধ্য হয়েছে অর্থাৎ সোজা কথায় এ যুগে সেকালের শাম্্রীয় বিধান পুরোপুরি অচল । 
১৯৮১ গ্রীস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে পাওয়া যায় যে, এ জেলার তফশিলি সম্প্রদায় ও 
উপজাতির হার হল মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩০৮৪ (২৫০৯+৫ ৭৫) ভাগ । 

আঁদবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ জেলায় সাঁওতালেরা হল সংখ্যাধিক। তাছাড়া 
ভুমিজ, ভুটিয়া, চাকমা, গারো, হাজাং হো, কোরা, লোধা, মগ, মহলি, মালপাহাঁড়য়া, 
নু মৃণ্ডা, নাগেসিয়া, ওরাং ও রভা গোষ্ঠীর লোকেরা প্রধানতঃ জেলার পশ্চমান্চলে 
বসবাস করে।১৬ বর্তমানে সাঁওতাল গোষ্ঠণ মূল বাসভূমি ছেড়ে জেলার পূর্ব ও 


২৯৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


দক্ষিণ অঞ্জলে বড় বড় গ্রামের সাম্নকটে পৃথক পল্লীর সৃষ্টি করে বসবাস করছে। 
এর্‌প বঙ্গবাসের ভিতিত্বরপ বলা যেতে পারে যে, কীঁষকার্ষের প্রয়োজনে সাঁওতাল 
জনগোষ্ঠীকে একদা এভাবে স্থান দেওয়া হয়োছিল এবং তারাও জাবিকানিবাহের 
আঁনশ্চন্নতা হতে পাঁরন্লাণ লাভের আশায় কীষিশ্রীমক 'হসাবে গ্রাম-পার্বের পতিত 
ভূমিতে তাদের বাসম্ছান বেছে নিয়েছিল। 

সেন রাজত্বের পতন ও বথাঁতয়ার খলাঁজ কর্তৃক রাঢ-বরেন্দ্রু বিজিত হওয়ার পর 
বাঙলার সমাজে এক বরাট পরিবর্তন আসে । 'িজয় মুসলমানগণ কর্তৃক একদা 
বৌদ্ধ বিহার ও শহন্দু মঠ-মন্দিরগল যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল তা ইতিহাসের স্বীকৃত 
ঘটনা । ফলতঃ বৌদ্ধদের আঁধকাংশই প্রাচীন প*ুথিপন্ত নিয়ে নেপালে পালিয়ে যেতে 
বাধ্য হন অথবা জোর করে তাদের ধমান্তীরত করা হয়। 'হন্দদের মধ্যে অবহেলিত 
সমাজের জাতিসমূহ এইভাবে স্বেচ্ছায় যেমন ইসলাম ধম“ গ্রহণ করোছিল, অন্যদিকে 
আবার অনেকে ইসলাম ধর্মের সাম্য নীতিতে আকৃষ্ট হয়েছিল । এছাড়া সামান্যতম 
পদস্থলনের জন্য যেসব নারণ 'হন্দ্‌-সমাজ হতে 'বিতাঁড়ত হয়োছিলঃ তারাও ধর্মান্তরত 
হয়ে মুসলমান উপপাঁতির গৃহে স্থান লাভ করেছিল। এককথায় ইসলাম ধমের 
প্রচার ও প্রসার লাভের ফলে বাঙালী সমাজ দু'ভাগে বিভন্ত হয়ে যায়, যার মধ্যে 
একটি হিন্দু সমাজ ও অন্যাট মুসলমান সমাজ ।৯৭ 

হদ্দ্‌দের ন্যায় মুসলমানদের জাতিভেদ প্রথা প্রবল না হলেও বর্ধমানের 
মুসলমানগণ দু শ্রেণীতে বিভস্ত, মথা সুল্লী ও সয়া । সিয়া সম্প্রদায়ভুন্ত মুসলমানের 
সংখ্যা এই জেলায় নগণ্য । সম্ভ্রান্তশালী মুসলমানগণের মধ্যে আঁধকাংশই জুল্না 
সম্প্রদায়ভুন্ত এবং তারা আবার চার শ্রেণীতে 'বিভন্ত, যথা, সৈয়াদ, শেখ মিজাঁ ও খান। 
এ'দের 'বস্তারত পারচয়াট নিজস্ব দাবখ অনুযায়ী হল নিম্নরূপ ১৮ 

(১) সৈয়াদ- আলির বংশধর বলে দাবী করেন ; (২) শেখ-_-খাঁলফা আবূুবকরের 
বংশধর ; (৩) 'িজাঁ_ মোঘল বংশোদ্ভুত ; (৪) খান-_পাঠান বংশোদ্ভুত আফগানিস্থান 
হতে আগত । 

এছাড়া জেলার মুসলমানদের মধ্যে আঁধকাংশই ধমর্তিরত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 


করোছিল। সেন্সাস বিভাগের আঁধকতাঁ 738০0-এর মন্তব্য থেকে জানা যায়১৯-_ 
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এ মন্তব্যটি উনবিংশ শতকের । 


সংস্কৃতির রূপরেখা ২৯৫ 


ষোড়শ শতকে বর্ধমানের কাঁব মুুকুন্দরাম চক্রবত্ণ'র বর্ণনায় মুসলমানদের শ্রেণী- 
বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায় । অবশ্য এই শ্রেণ্শীবভাগের মুলে 'ছিল জাবকা 
উপার্জনের পন্থা এবং এই বিভিন্ন বাঁত্তর অন্তরালে নাম ও শ্রেণী বৈষম্য লুকিয়ে 
আছে । কবিকঙ্কণের বর্ণনায় পাওয়া যায়ঃ 

“রোজ নামাজ কার কেহ হইল গোলা । তাসন কাঁরয়া নাম বলাইল জোলা ॥ 

বলদ বাহয়া কেহ বলায় মুকোর। [পঠা বেচিয়া নাম কেহ বলায় পিঠার ॥ 

মৎস্য বেচি নাম কেহ ধরাল কাবাঁড়। নিরন্তর মিথ্যা কহে নাহ রাখে দাঁড় ॥ 

হন্দ- হয়ে ম-সলমান হয় গরসাল। 1নিশাকালে ভিক্ষা মাগে নাম ধরে কাল ॥ 


সানা বান্ধি নাম বলাইল সানাকর । জীবন উপায় তার পেয়ে তাঁতি ঘর ॥ 
পট পাঁড়য়া বুলে কেহ নগরে নগর । তশীরকর হয়ে কেহ নিরাময় শর ॥ 

কাগজ কুঁটিয়া নাম ধরায় কাগচী । কলন্দর হয়ে কেহ ফিরে 'দিবারাতি ॥ 
বসন রঙ্গায়ে কেহ ধরে রঙ্গরেজ । লোহিত বসন 'শিরে ধরে মহাতেজ ॥ 
স্মল্নত করিয়া নাম বলায় হাজাম । সহরে সহরে ফিরে না করে বিশ্রাম ॥ 


কাটিয়া কাপড় জোড়ে দরজির ঘটা । নেয়াল বুনিয়া নাম বলায় বেনটা ॥ 
নানা বাঁত্ত করিয়া বাসল মুসলমান । সাবধান হয়ে শুন হিন্দুর বাখান ॥" 


মঙ্গলকোট থানার নিগন গ্রামের সাম্মিকটে এক শ্রেণীর পটুয়াদের বসবাস আছে, 
যাবা না হিন্দ, না মুসলমান । জামালপুর থানায় মোশাগ্রামের সন্নিকটে এক শ্রেণীর 
পটুয়া বাস করে যারা প্রধানত সাঁওতালণী পটের গান করে থাকে । ২৪ পরগণা জেলার 
আখড়াপঞ্জীর পটুয়াদের মত কিংবা উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের মত এরা রাম, লক্ষ্মণ, 
কানাই, বলাই প্রভাতি 'হন্দু নামসহ রাঁহম, কাঁরম; মুশা, হোসেন প্রভাতি মুসলমান 
নামও ব্যবহার করে । মহসলমানদের মত এদের দিনে বিবাহ হয়, ৪১ দনে অশোচান্ত 
হয় এবং তালাক দেওয়ার বাীধও আছে । পটুয়াদের মেয়েরা হিন্দুদের মত শাঁখা, 
সন্দূর ব্যবহার করে এবং শতলা, মনসা ও ধর্মরাজের উদ্দশ্যে মানাঁসক দেয়। 
আবার ম:সলমানদের মত মৃতদেহকে কবর দেয় । তবে মশাগ্রামের পটুয়াদের 'হন্দত্ের 
আঁধক প্রাধান্য দেখা যায়। 'হন্দু-মুসলমান সংস্কতি সমন্বয়ের এটি এক উজ্জল 
দৃষ্টান্ত হলেও এদের মুসলমান ভাবাপন্ন ধ্যান-ধারণার প্রতিই যেন বেশ আধিক্য । 

পাশ্ভুরাজারটিবিতে প্রাপ্ত নরবঙ্কালের নৃতাত্বক সমণক্ষা থেকে জানা যায়, 
প্রাচীনকাল হতে বর্ধমানে এক বিশেষ জনগোম্ঠী অুদ্রঈর্ঘকাল ধরে বসবাস করে 
আসছে । আত সম্প্রাতকালে রোডও-কারবন পদ্ধাত বিগ্লেষণের দ্বারা জীনা গেছে 
যে, মঙ্গলকোটে প্রাচীনতম আঁধবসতিটি গড়ে উঠেছিল গ্রাস্টপূর্ব নবম শতকে । 
এই প্রাচীন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে উত্তর ভারতীয় আর্য গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে এক 
নূতন সমাজ পত্তন শুর; হলেও এখানকার প্রচশীন আঁধবাসীবৃন্দ এই জনপদেই! বসবাস 
করছে । কালক্রমে পাঞ্জাব; কাশ্মীর, গুজরাট, বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত 
নবাগতের দল প্রধানতঃ ব্যবসা-বাঁণজ্যোর উদ্দেশ্যে বর্মানে আসার দরুণ পরবরতঁ 


২৯৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


সময়ে এই জনপদের অংশীদার হয়ে গেছে । আবার রাম্্রবিপ্লবের যুগে বিজেতার 
রূপ ধরে দলে দলে মুসলমান জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটোছিল এবং তারাও দীর্ঘকাল ধরে 
এই জনপদে বসবাস করে আসছে ; ফলে তাদের বিজেতা সুলভ মনোবৃত্তি পারত্যন্ত 
হয়ে তারাও এখানকার স্থায়9 বাসিন্দা হয়ে গেছে। অন্যদিকে বর্ধমানের গন্ধবাণক 
সমাজের আদি উৎস সম্পর্কে অনুসন্ধান করলে এমন তথ্য উদ্ঘবাঁটিত হতে পারে যা 
দিয়ে জানা যেতে পারে যে, এদেরও একাংশ এসেছিল গুজরাট বা আগ্রা হতে । 

বধমানের জনগোম্ঠ' একাঁদকে যেমন বাহরাগতদের আগমনের ফলে বাত্িপ্রাপ্ত 
হয়োছল, অন্যাদকে অনুরূপভাবে 'বাভন্ন সময়ে তারা বর্ধমান হতে অন্যন্তর চলেও 
গিয়োছল। অন্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বগর্ঠ হাঙ্গামার সময়ে ধন, প্রাণ ও মানের: 
ভয়ে বহু উচ্চাবত্ত, সম্ভ্রান্ত ও শিল্পী যে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল ইতিহাস 
সে কথাই বলে। এছাড়া রাঢীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের প্রধান বাসম্ছান ছিল বধধমানে। 
বগ* হাঙ্গামার সময়ে তারা ভাগণীরথীর পূর্বপারে, প্রধানতঃ বত'মান বাংলাদেশ ও 
কাঁলকাতায় গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। বাংলাদেশের রাচ়ীয় ব্রাহ্মণ ও 
কায়স্থগণের বসবাস সম্পর্কে অন:সন্ধান থেকে এই প্রমাণই পাওয়া যায় যে, তাদের 
[পতৃপন্রূষগণ এইসব আক্রমণজনিত কারণে রাঢ় অণ্চল পরিত্যাগ করতে বাধ্য 
হয়োছল। কিন্তু অপরাঁদকে উগ্রক্ষন্রিয়, বাগদন, বাউরী ও মুসলমানগণের ক্ষেত্রে দেখা 
ধায় যে, সম্ভবতঃ তারা এদেশ পরিত্যাগ করে নাই । কৃষ্ণনগরের ম-ধাঁশজ্পএগণের 
[িল্পকমে প্রস্তরশিজ্পের ছাপ সুস্পষ্ট এবং মৃত্শিল্পশগণের অনেকে দাবী করেন যে, 
তাদের আদি বাসস্থান ছিল দাইহাট অগলে। 

স্বাধীনতার পরে বর্ধমানের জনাঁবন্যাসে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে। 
কলকারখানা প্রাতষ্ঠার দৌলতে জীবিকানির্বহের তাগিদে দুগপিঃর-আসানসোল 
অঞ্চলে প্রায় সারা ভারত থেকে লোক এসে জড়ো হয়েছে । ১৯৫১ সালের পর বধধমান 
থেকে যত লোক অন্যন্ত চলে গেছে তার চেয়েও আঁধক সংখ্যক লোক এখানে এসেছে । 
নবাগতদের এই জেলায় আগমনের প্রধান কারণ ছিল শিল্প ও কৃষিতে ব্লমোল্নাত 
বিকাশ । চাকার ও ব্যবসায়ের সন্রে কাশ্মীর, পাঞ্জাব, গুজরাট, কানাড়া, তামিল, 
তেলেগু, সিম্ধী, হিন্দ”, অসমণয়া প্রভৃতি ভাষাভাঁষ বহু লোক বর্তমানে এখানে 
বসবাস করছে । আবার প্রচুর পরিমাণে কাঁষজাতদ্রব্য অঙ্গ আয়াসে উৎপন্ন হওয়ায় 
পান্ববিতাঁ জেলাগ্যলি হতেও বহুলোক বর্ধমানে চলে এসোছিল। সপ্তগ্রামে হিন্দু 
রাজত্বের অবসানের পর বহু বণিক সম্প্রদায় শেষপর্যন্ত বর্ধমানে আশ্রয় লাভ করে, যার 
উল্লেখ মূকুন্দরামের “চণ্ডামঙ্গল' কাব্যে পাওয়া যায়। 

সমন্বয় ও সহঅবস্থানের সঙ্গে শি্প ও কাষজ অর্থনীতি বিকাশের জন্য একটা 
কৃষিপ্রধান জেলায় প্রায় সারা ভারতের 'বাভন্ন ভাষাভাষী লোকেরা যে এখানে এসেছে 
তার একটা দ্টাস্ত পূবেই তুলে ধরা হয়েছে। অবশ্য কাঁষজ অর্থনপীতর সঙ্গে 
শিল্পোন্নাত ও শিজ্পঅর্থনশীতির িকাশও এই জনসমাবেশকে যে তরাশ্বিত করতে 


সংস্কৃতির রপরেখা ২৯৭ 


যথেষ্ট সাহাষ্য করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । এ বিষয়ে তুলনামূলক জনসংখ্যা 
বাষ্ধ তাঁলকা হতে জনবসাঁতর ধারাকে বোঝা যাবে । 


সময় । সাল জনসংখ্য। ূ 

১৭৪৪ খ্রীস্টান _.. ১৩,৬০১০০০ (আনুমানিক, চাকলা বর্ধমান, 
রেনেলের সার্ভে রিপোর্ট) 

১৭৮৯ নি ৭১০০১০০০ (কালেক্‌টর মাশারের আন:ঃ গণনা ) 

১৮১৩-১৪ » _-.১৪১৪৪১৪৮৭ (আনুঃ কালেকটর বেলীর গণনা ) 

১৮২০২৯ 5 _ ৯১৪১৮৭১২৬৩ ( আনমাঁনক গণনা ) 

১৮৭২ _- ১৪১৮৬,৪০০ (জন গণনা দপ্তর কর্তক প্রদত্ত তথ্য ) 

১৮৮১ -- ১৩,৯৪১২২০ 

১৮৯১ রঃ _  ১৩১৯১১৮৮০ এ 

১৯০১ _ ১৫১২৮১২৯০ রে 

১৯১১ __  ১৬১৩৩১৪৭৪ রঃ 

১৯২১ ১ _- ১৪১৩৪১৭৭১ টি 

১৯৩১ নট চর ১৫৬১৭৫৬১৬৯৯ % 

১৯৪১ রি _- ১৮৯০১৪৩২ রর 

১৯১৫১ % হি ₹২৯১০৯১১৬৬৭, রি 

১৯৬১ ঠ মি ৩০১৮৩১৫৬৪ ঠ 

১৯৭১ _ ৩৯,১৬১১৭৪ রর 

১৯৬১ রী _  ৪৮১৩৫১৩৪৮ 

১৯৯১ _ ৫৯১৭৯১০৫০ (প্রাথীমক রিপোর্ট হতে প্রাপ্ত তথ্য ) 


জনগ্ণনায় রা জনসংখ্যা বৃদ্ধ পহাঁলোচনা করলে দেখা যায় যে, ২য় বিশ্বযুচ্ধ, 
বঙ্গীবভাগ, বহ্‌মুখী-নদী-পরিকজ্পনা, শিল্প ও কৃষিতে উন্নাতি লাভের পর হতে 
বধণমানের জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে বাদ্ধপ্রাপ্ত হয়েছে । 


ধর্ম ঃ 

আদিম মানব সমাজে প্রাধান্য ছিল জন্মদান্্রী মায়ের । কৃঁষিবিদ্যার কলাকৌশল 
মেয়েদেরই আবিদ্কার শুধূ নয়, তাদের দ্বারাই বার্ধত হয়েছে কীষর নানাবিধ 
কারিগরি । সেকারণে আদ কাঁষজীবীদের কক্পনায় জীবনদায়িনী মানবী মাতা 
ও খাদাদায়িনী পাঁথবী বা বস্মাতা একাকার হয়ে গেছে ।২৯ পরবতাঁকালে 
গিতৃতাশ্তিক সমাজব্যবন্ছায় ধর্মের ব্যাপারে পূরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলেও 
মাতৃদেবীকে স্ছানচ্যুত করা সম্ভবপর হয় নাই। পাণ্ছুরাজারাঢাব ও নঙ্গলকোটে 
আবিষ্কৃত মাতৃকামূর্তগদীলি দেখে অনুমান করা যায়ঃ বর্ধমানে অন্ততঃপক্ষে 
গ্রশস্ট পূব ১৫০০ বছর আগে মাতৃকাদেবীর পূজার প্রচলন 'ছিল। 


২৯৮ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংকাঁতি 


ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে জাদ: বিশ্বাসের সম্পর্কও আঁতি প্রাচীনকাল হতে প্রচলিত। 
কিন্তু জাদহ বিম্বাস সবন্রই ধর্মের পূর্ববরতা। অলোকিক শান্ত ও মানূষের মধ্যে 
যোগসূত্র হ্থাপনের জন্য একদা পরোহত বা সমশ্রেণীভুক্ত গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়োছিল, 
যারা ছিলেন জাদু বিশ্বাস ও ধর্মীয় চেতনার ব্যাখ্যাকার ও নিয়ন্তেতা । ফ্রেজারের 
মতে২২-_ 
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সোঁদক থেকে বর্ধমানের লোকেরা মূলতঃ কীষজাবা হওয়ায় এদের জাদ বিশ্বাসও 
মূলতঃ কৃষাবষয়ক । উদাহরণ সহকারে বলা যেতে পারে, বৃষ্টি না হওয়ার জন্য 
আবাঢ়-শ্রাবণ মাসে বরুণদেবের আরাধনা, ক্ষীরগ্রামে মাঘ মাসে ছাই-এর গাদায় “্যাং- 
ব্যাঙ ছেড়ে দিয়ে জমতে এঁ ছাই ছাঁড়য়ে দিলে উত্তম শস্য প্রাপ্তির আশা, বৃষ্টির আশার 
বোড়োবলরামে বলরামের ক্ষীরভোগ, বস্র-বিদযতের হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য 
তেরই বৈশাখ ঘরের চালে সেওড়া গাছের ডাল স্াপন, কার্তিক সংক্রাম্ততে আড়াই 
আট ধান কেটে ঘরে তোলা, ক্ষেত্রের প্রথম ফসল বা নবপ্রসূত গাভীর দুধ গ্রাম- 
দেবতাকে নিবেদন করা, বৃজ্টির কামনায় পাথরকে জলে ভুবিয়ে রাখা প্রভাতি অনুষ্ঠান 
সেই ধমীঁ় জাদু 1ব*বাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বৃষ্টিপাতের জন্য পাথরকে জলে 
ডোবানোর বিশ্বাস অন্যান্য দেশেও প্রচলিত আছে ; যথা--“56910099 816 010০7 
801090959৫ 10 700953699 116 70:01910 ০01 0111081106 ০010. 1810) 01০0৬1060 0115৬ 
০০ 01006৫ 11) 98161 01 51111110050 101) 10 01 06860. 110 90108 00197 
81012101011966 1102101091৮ ২৩ 


বর্ধমানের আঁধিবাসীদের জীবনধারায় এখনও কৌমবদ্ধ সাঁওতাল, মূণ্ডা, ওরাও, 
রাজবংশী, মালপাহাড়ীদের রীতিনীতি তথা ধমীয় গি*বাস ভিল্লাকারে অথবা সামান্য 
রূপান্তীরত অবস্থায় প্রথাসিদ্ধ হয়ে আজও প্রচালত রয়েছে । প্রত্যেকটি আঁদম গোষ্ঠণ 
টোটেমের নামে পাঁরাচিত ছিল এবং প্রত্যেকটি টোটেমের মধ্যে প্রচলিত ছিল এক বা 
একাধিক ট্যাব; অথাৎ নিষেধাজ্ঞা । টোটেম অনুযায়ী 'িধাটিরিত হত এদের গোত, যা 
মূলতঃ আস্ট্রক সমাজের অবদান । টোটেম সাধারণতঃ গাছ, পশু-পাখির নামেই হয়ে 
থাকত । ফলস্বরূপ কোন টোটেমের লোক সেই বৃক্ষ । পশুকে ছেদন বা হত্যা করবে না। 
সম্ভবতঃ তারা যে সমস্ত বৃক্ষের বাস্তব প্রয়োজন আঁধক অনুভব করেছিল সে সব বৃক্ষকে 
রক্ষা করার জন্য দেব-দেবার প্রতীক জ্ঞানে পূজা করতো, যার ফলে বৃক্ষ ছেদন বম্ধ 
করা সম্ভব হয়। আজও গ্রামের প্রান্তে কোন বৃক্ষতলে পুজা দেওয়ার প্রথা আছে এবং 
এঁ বৃক্ষের ডালপালা ছেদন না করার রাত আছে। বেল ও 'নমবৃক্ষ বর্ধমান, 
জেলায় অন্রাহ্মণেরা জালানী হিসাবে ব্যবহার করে না। অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যে বট, 
অম্ব্, 'সিজবৃক্ষ, শাল, পলাসের কাণ্ড ছেদনে 'বাধ নিষেধ আছে। অন্যান্য, 


সংস্কাতির রূপরেখা ২৯৯, 


অঞ্চলের ন্যায় এই জেলার উচ্চ বর্ণের লোকেরা কোন ধাঁষর গোত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ঘাঁটিত 
বলে দাবশ করে থাকলেও তাদের মধ্যে সকল গোলের সামাজিক মান সমান নয়। 
এর মূলে আছে একই জাতির মধ্যে ছোট, বড় টোটেমের প্রচলন হতে সামাজিক 
ভেদ এবং উচ্চ-নশচ টোটেমের ধারণা, তা না হলে খাঁষ গোত্রীয় সকল শ্রেণীর 
মানুষের সমান সামাজিক মযাঁদা পাবার আঁধকার ছিল। 


কাঁষর উন্নততর কলাকৌশল আবিচ্কার ও ফসল বৃম্ধর ভাবনাচিন্তাকে ধম 
রূপ দেওয়ার চেষ্টা হল, সে দিন তাদের মনে রক্তের সঙ্গে কষ ফসলের সম্পকে জাদু 
[িম্বাসে বিশ্বাসী হয়ে পশ্‌বাঁলর সঙ্গে নরবাঁলরও ব্যবস্থা করোছল । ধলভুমের অন্তর্গত 
যাদ-গড়ায় মৌলা ৮মহুলা স্মহুয়া গাছের নীচে রাঁক্কনী দেবীর উদ্দেশ্যে নরবলি, 
জামালপুর থানার অন্তর্গত রাক্ষিণী মহূলায় নরবাঁল ও মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত 
ক্ষীরগ্রামে নরবাঁলর যে ধমীয় কাঁহনী গড়ে উঠেছে তার আদ বিশ্বাসের মূলে ছিল 
মাঁটর সঙ্গে নররন্তের (শ্রেষ্ঠ জীবের রন্তু) সংমিশ্রণে ক্ষেত্র উর্বর হয়ে উৎকৃষ্ট মানের 
শস্য উৎপাদিত হবে । হাণ্টারের িবরণ থেকে জানা যায় যে, ওাঁড়শায় খন্দ জাত কর্তৃক 
তারিপেন্‌ দেবীর উদ্দেশ্যে একসময়ে নরবাঁল দেওয়ার বাঁধ ছল। প্রাচীন 'মশরেও 
উর্বরতা বাম্ধর জন্য কাঁষ দেবতার উদ্দেশ্যে নরবাঁলর দণ্টান্ত দেখা যায়»২৯__ 
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পরবরতাঁকালে রাজার জীবন কামনা, সেতু নিমাণ, গৃহনিমাণিঃ শল্ুবধঃ জল-দেবতা ও 
মৃত আত্মার শান্ত বিধানের জন্যও নরবাঁল দেওয়ার প্রথা শেষঅবাঁধ ধর্মীয় রূপ 
পারগ্রহ করে । পুরাণ ও তন্ত্র শাস্বে বার্ণত আছে, শান্ত দেবীর নিকট বিকৃত 
জীবগণের মধ্যে নরবাঁলিহ শ্রেষ্ঠ । 

তাম্রামমীয় যুগের মাতৃমযার্ত ও শিবাঁলঙ্গের মধ্যে আকৃতগত পার্থক্য বিশেষ 
নাই। সম্ভবতঃ পুরুষ ও প্রকাতির পূজা পদ্ধাততে এঁটই প্রথম মার্তীশজ্পের 
[বিকাশ । মাতৃপ্‌জা হতেই যোনি পুজার উদ্ভব হয়েছে । মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত শীলের 
গর্ভদেশ থেকে নির্গত লতাকে শাকম্বরী বলে অনুমান করা হয়। মঙ্গলকোট থানার 
অধানে মাঝিগ্রামে শাকম্বরণ দেবীর পুজা হয় আষাঢ় নবমীতে এবং এই পূজা পদ্ধাত 
তন্ত্রাচারেই অনুষ্ঠিত হয়। যাঁদও তার সঙ্গে হর-পার্বতীর 'ববাহ ঘটিত 'কছন 
লোকাচারও বর্তমান । তন্ের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অনূষ্ঠানে অংশগ্রহণকারা 
মেয়েরা সাক্ষাৎ ভগবত এবং তাদের নৌতক পদস্থালনকে বিশেষ গদ্রত্ব দেওয়া হত 
না। কেতুগ্রাম, ক্ষীরগ্রাম, রাঁফিণীমহূল্লা, কাণ্চননগর, দোনা, কালপনা, বর্ধমান, 
কল্যাণনেম্বরণ, চান্নাঃ উজান, শ্লীথণ্ড, িজ্বেন্বর, উদ্ধারণপুর; চানক, 'সাঙ্গঃ এরম ীর» 


৩০০ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


আড়া, বৌঁয়াই, মানকর, উষাগ্রাম প্রভৃতি চ্ছানে গৃহ্যভাবে তান্তিক সাধনার পারিচয়, 
মেলে। তবে কাণ্চননগরের বঙ্কালেম্বরী দেবীর মাঁন্দর প্রাঙ্গণে পঞ্চমহীপ্ডর আসনে 
তন্ত্রসাধনার 'নামত্ত আজও সাধকগণের আগমন ঘটে । তন্ত্াচার ও তাঁন্পক পুজা- 
পদ্ধাততে মহাযানী বৌদ্ধদের সঙ্গে যথেষ্ট মিল থাকলেও তন্ত্রকে প্রাচীন ধর্ম বলা 
যায়। তবে মহাষানী বৌদ্ধদের তন্ত্র সাধনার ধারা মধ্যযুগে হিন্দুতন্ঘ সাধনায় 
অন্প্রবেশ ঘটে এবং মহাষানী বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত হলে তাদের তন্ত্রাচার পদ্ধাত হিন্দু 
তন্ন সাধনার সঙ্গে শেষ অবাঁধ মিশে যায়। 'কনুব্জিকা তন্ত্র" মতে বর্ধমান, আম্বকা, 
ক্ষীরগ্রাম সিদ্ধপীঠরূপে প্রাসদ্ঘ এবং মধ্যযুগের প্রথমভাগে রাঁচত তন্্রশাস্ত্র মতে 
ক্ষীরগ্রাম ও বহুূলা ( কেতুগ্রাম ) শান্তপীঠের মযাঁদা লাভ করেছে । 


পঞণ্চদশ-যোড়শ শতকে কৃষ্ণানম্দ আগমবাগিশের পর বঙ্গদেশে তন্ত্রসাধনা ও 
তন্্রসাহিত্য রচনা বিশেষভাবে বাদ্ধিলাভ করে এবং প্রাচীন সাধন পাঁঠগ্ল 
পুনরুজ্জীবিত হয়। এই সময়ে বিশেষভাবে কালীপ.জীর মাধ্যমে শান্তধর্মের নূতন 
জোয়ার এসোৌছল। মধ্যযুগের অপরার্ধে একদিকে যেমন গহ্যকাল+, মশানকালা, 
ঈশানকালী, রক্ষাকালী, জগণ্ধান্্রী সিদ্ধেন্বর৭, দূর্গ, বাসুলী, 'বিশালাক্ষী প্রভৃতি 
মাতৃকাদেবর তান্বিক পদ্ধতিতে উপাসনা শুরু হয়। অন্যদিকে মাতৃ নামমাহাত্ম্য 
প্রচারের নামত শিব, কৃষ্ণ দুর্গা, চণ্ডা, মনসা, কালী প্রভৃতি দেবীদের অবলম্বনে 
শুরু হয়োছল বাংলা ভাষায় মঙ্গলকাব্য রচনা । বঙ্গভাষায় রচিত শান্তগীতগুলিও 
তন্-সাধনায় অন্প্রাণিত হয়ে রচিত হয়েছিল । অম্বিকা কালনা নিবাসী সাধক 
কমলাকান্ত ভভ্রাচার্য (সাধনস্ল বর্ধমান শহরের অন্তগ্গতি বোরহাট ) তন্ত্রসাধনায় 
1সাদ্খলাভ করেছিলেন এবং তাঁর রচিত শান্ত-সঙ্গীতগূলিতে উচ্চ কবিমানসের ও 
দার্শানকের পাঁরচয় মেলে । | 

বাংলায় বৌদক আরধর্ম কোনাঁদন সমাদৃত হয় নাই। গপ্তষুগে ব্রাঙ্মণ্য ধর্ম 
তথা পণ্চোপাসনার বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। এ সময়ে বিষ্ণু) শিব, শান্ত, সূর্য ও 
গণপাঁতর পূজা সমাদৃত হলেও পৌরািকধর্ম িশেষভাবে ষে সমাদত হয়োছল 
তেমন প্রমাণ বত'মান ; বর্ধমান জেলায় প্রাপ্ত মৃর্ত কয়েকাটিতে এই প্রাচীনত্বের 
স্বাক্ষর রয়েছে । পালযুগে 'নার্মত বিষু-বাস্ুদেব ও লোকেম্বর বিঞ্চুর বেশ কিছু 
মুর্তি থেকে প্রমাণিত হয়ঃ বর্ধমানে এ সময়ে বৌদ্ধদের সঙ্গে প্রাতযোগিতায় ব্রাহ্মণ্য 
ধর্মের প্রভাব কিন্তু মোটেই হাস পায় নাই। মধ্যষূগে ব্রাঙ্মণ্য, পৌরাণিক ও বোদ্ধ 
ধর্মের নংমিশ্রণে যে লৌকক ধর্মের প্রচলন হয়োছিল, তারই 'ভীপত্বতে এসব লৌকিক 
দেবদেবীর পূজা পদ্ধাত পারা বর্ধমানে একদা সমাদৃত হয়োছিল। এ বিষয়ে লৌকিক 
দেবতাদের মধ্যে এ জেলায় মনসা ও ধম“রাজের পূজার ব্যাপকতা প্রচুর । পৌরাণিক 
চণ্ডীদেবী শেষ অবাঁধ লৌকিক দেবতায় পাঁরণত হয়ে ওলাইচণ্ড?, শাকম্বরখ, ম.ড়াই- 
চণ্ডী, চাম.ণ্ডা, ঘাঘরাচণ্ডী, বৌঁয়াইচণ্ডা, জর়দগ্াঁ, রহিণণ, কঙ্কালেত্বরণী, গোরচণ্ডী, 
যোগাদ্যা প্রভাত নামে প্যাঁজত হন । 'শিষ আর এখানে শুধু অনাদিলঙ্গ শিবই নন, 


সংস্কৃতির রূপরেখা ৩০১ 


কোথাও তিনি হয়েছেন বুড়োরাজ, কোথাও বা পঞ্চানন আবার কোথাও তানি 
বুড়োশিব। পোরাণিক বলরাম বর্ধমানের মাটিতে কাঁষ দেবতার রূপাস্তারত হয়ে 
নারদীয় পণ্রান্ন বার্ণত ব্যহপজার 'বিধানকেও ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছেন। 


১৫১১ গ্রীস্টাব্দে কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে 
শ্রীচৈতন্যদেব এক অভিনব প্রেমধর্মের সৃষ্টি করেন। তাঁর প্রবার্তত ধমের মূল 'ভাত্তি 
ছিল ভাবাবেগপূর্ণ ভান্তবাদ ও ঈশ্বর প্রেম এবং এট কিশোর কৃষ্ণ, তাঁর সঙ্গী ব্রজ- 
বালক ও গ্োঁপণণগণ এবং তাঁর হলাঁদিনী শান্ত রাধা, যাদের কেন্দ্র করে স্ফর্ত 
হয়েছিল। দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি পুরী গমন করেন এবং সেখানে নিত্যানন্দ, 
শ্রীমদ্ৈতাঁদ পার্দগণ ও ভন্তজন সর্বসমক্ষে তাঁকে ঈশ্বরের অবতার বলে ঘোষণা 
করেন।২৫ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত ধম“ হল গৌড়ীয় বৈষব ধর্ম । শ্রীচৈতন্যদেবের 
জীবদ্দশায় ও তাঁর মৃত্যুর পর শ্রীথণ্ড, যাজিগ্রাম, কাটোয়াঃ কুঁলিনগ্রাম, বাঘনাপাড়াকে 
কেন্দ্র করে প্রায় সমগ্র জেলায় বৈষব ধর্মের প্রচার ও প্রসার লাভ ঘটে। উদ্ধারণ দত্ত; 
ধনঞ্জয় পাণ্ডত ও গৌরণী দাস যথাক্রমে উদ্ধারণপুর শ'তলগ্রাম ও আম্বকায় শ্রীপাট 
স্থাপন করেন। নরহি সরকার ও তাঁর ভ্রাতুষ্পতর শ্রীরঘুনন্দনের নেতৃত্বে বর্ধমান জেলার 
উত্তরাংশেঃ রামানন্দ বসু দক্ষিণ বরধমানে ও রামচন্দ্র প[বাধশে বৈষব ধর্ম প্রচার 
করোছিলেন । একাজে জাহ্কবাদেবী, বীরচন্দ্র ও আঁভরাম গোস্বামশীর প্রভাব যে যথেষ্ট 
ছল তাতে সন্দেহ নাই। এছাড়া; অগ্রদ্ধীপ, কাঁদড়া, বেগুনকোলা, কুলাই, ঝামটপুর, 
বড়বেলন, কাণ্ননগরঃ মানকর, পালাঁশট, নোতা, দক্ষিণথণ্ড প্রভৃতি স্থানে বৈষব ধ্ম- 
প্রচার কেন্দ্র গড়ে ওঠে । ধোড়শ শতক হতে রাধাকৃষণ ও শ্রীগোরাঙ্গ-নিত্যানন্দের মূর্তি 
প্রাতম্ঠিত হয়ে বর্ধমান জেলায় সাড়ম্বরে পূজা পদ্ধাঁত প্রচলনের প্রমাণ মিলছে। 
নরহরির অন:প্রেরণায় শ্রীথণ্ড, কাটোয়া ও কুলাই-এ সর্বপ্রথম গৌরাঙ্গ মূর্ত প্রাতচ্ঠিত 
হয়োছল। আজও বড়-ডাঙ্গা, বৈরাগ্যতলা, অগ্রদ্বপঃ বাঘনাপাড়া ও কুলীনগ্রামে 
বিশেষ উৎসব উপলক্ষে হাজার হাজার ভন্ত বৈষফব সমবেত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ 
করা যায় যে, খেতুরীর মহোৎসবের পূবেই গোরাঙ্গমূতিগুিলর মধ্যে দুশট বর্ধমানে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । 

সাহেবধনী নামক এক লোকধর্ম সম্প্রদায়ের প্রভাব বরধমানে দেখা যায়। “যাদের 
(সাহেব ধনীদের ) সাধারণ আদর্শ ছিল পরির্াতা শ্রীচৈতন্য ও তাঁর উদার বৈষফব মত, 
যাদের ধর্ম সাধনায় কম বেশী প্রভাব পড়েছিল সফীতত্ব ও ইসলাম বিশ্বাসের, 
যাদের আচার ও শান্দদ্রোহে স্পন্টত বাউলমতের সংরুমণ 'ছিল।” প্রতি বংসর 
অগ্রন্ধীপে বারণ মেলার সময় সাহেবধনীদের 'বিশাল সমাবেশ ও মহোৎসব হয়ে 
থাকে ।২৬ এছাড়া রায়না থানার অন্তর্গত জামদো গ্রামে 'নরেশপদ্ধী” ও উচালনে 
“কেউড়দাস' সম্প্রদায়ের আঁবভবি ঘটেছিল। বর্তমানে এদের সম্বন্ধে কিছু জানা 
যায় না। সম্ভবতঃ এরা কর্তাভজাদের কোন উপ-গোচ্ঠী ছিল ।২৭ 

বৈষব ধর্ম প্রচার ও প্রসারের লঙ্গে সঙ্গে বৈষব গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে বর্ধমানের অবদান, 


৩০২ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


অগ্রগণ্য এবং এ সম্পাক্তি আলোচনা সাহত্য অধ্যায়ে করা হয়েছে । এই সময়ে 
ভগবতভান্তাবষয়ক লাঁলাকীর্তনের প্রচলন ব্যাপকভাবে শুরু হয়ঃ যার শ্রেন্ঠ ঘরনা- 
গুলির উচ্ভবস্থল ছিল বর্ধমান। লালাকীর্তনে নিজস্ব ধারা ও শ্রেষ্ঠ ঘরানাগুলির 
মধ্যে বিশেষ জপ্রাসম্ধ ও খ্যাতিসম্পন্ন ছিল শ্রীথণ্ডের ঠাকুর বংশ এবং অন্যান্য ঘরানা 
হতে এর একটা পৃথক আভিজাত্য ছিল। আর কিছুটা হালকা ধরনের কীর্তনগান 
'নোহরশাহী' কীর্তন নামে সমাধক প্রাঁসম্ধ যার প্রচলন আজও দেখা যায় । সম্ভবতঃ 
শ্রীথণ্ডের উত্তরে মনোহরশাহণী পরগণার (বর্তমান কেতুগ্রাম থানা ) জ্ঞানদাস-কাঁদড়া 
ও কুলাই-এ এ ধরনের লীলাকীর্তনের উদ্ভবন্থছল হিসাবে মনোহরশাহী ঘরানার 
নামকরণ করা হয়েছে । বত্মানে কাটোয়া, কেতুগ্রাম ও বারভুমের পূবাঁধশে এই 
কর্তনের ধারা আজও বলবৎ আছে । বধধমানের দক্ষিণ অগ্ুলে রানীহাটী পরগণার 
অন্তর্গত কুলগনগ্রামের সেন ও বস্সপারবারে লীলাকীর্তনের চচর্ট ছিল, যা “রেনোঁট 
ঘরানা' নাম পঁরাচিত । দেবীপুর 'নবাসী বিখ্যাত পদকর্তা বিপ্রদাস ঘোষ রেনোটি 
কীর্তনের প্রবর্তক । বাঙলাদেশের মধ্যে খেতুরশ, গরাণহাটা ও মান্দারনী লশলা- 
কর্তনের প্রচলন ক্রমশঃ অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হলেও শ্রীথণ্ড ও মনোহরশাহণী ঘরানা 
আজও টিকে আছে । উভয় ঘরানার সমন্বয় দেখা যায় কাটোয়ার কীর্তনের আখড়া- 
গিলতে এবং এরও প্রাসাণ্ধ বহ?কালের । 

শ্রীাচৈতন্যদেবের নবদ্বীপ ও নীলাচলে অবস্থানকালে লীলাকীর্তনের ক্ষেন্রে 
ন্লীথণ্ডের প্রাসাম্ধ বহু স্মন্র হতে জানা যায় । নবদ্বীপে কীর্তনগানের সময় শ্রীথণ্ডের 
নরহারি সরকার ঠাকুর যে 'বাঁশিষ্ট স্থানের আধিকারণী ছিলেন তা একটা কী 'নগান হতে 
বোঝা যায়, (সহকমরঁ গৌতম মল্লিকের নিকট প্রাপ্ত ) যথা-_ 

“দাঁক্মণেতে নরহরি বামে গদাধর । 
শ্লীবাস অঙ্গনে নাচে গোরাঙ্গস্রন্দর ॥, 

লীলাকীর্তনে প্রীখণ্ডের নরহরি সম্প্রদায় যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া 
যায় জগন্নাথদেবের রথযান্তরার সময়ে নরহারি, শ্রীরঘুনন্দন, লোচনানন্দ দাস (চৈতন্য 
মঙ্গলের রচয়িতা ) ও চিরঞ্জীব সেন কর্তৃক 'বাশষ্ট স্থানের আঁধকারণ হয়ে রথের অগ্রবতাঁ 
ভাগে লীলাকীর্তনে অংশগ্রহণে আঁধকার লাভের প্রসঙ্গ হতে। এ কথার সমর্থন 
মেলে চৈতন্য চারতামৃত গ্রচ্থে। এ যুগে বঙ্গদেশের সব কয়াঁট ঘরানার মধ্যে সবশশ্রেষ্ঠ 
কণত'“ন গায়ক ছিলেন, শ্রীথণ্ডের প্রাচীন বৈফব' গ্রন্থের রচাঁয়তা শ্রীথণ্ডবাস স্বগণয় 
গৌরস্তনানন্দ ঠাকুর ।২৮ 

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ভ্রয়োদশ শতকের 
প্রথমপাদে বখাঁতয়ার খলাঁজ কর্তৃক নদীয়া জয়ের পূর্বে আরবের সুফী ও সাধুসম্ভদের 
দৃষ্টি বাংলার প্রাত আকৃষ্ট হয় । সামাজিক স্তরে উচ্চবর্ণের আঁধপত্য, ধমের নামে 
কুসংস্কারের অবিরত প্রশ্রয়ের ফলে বৌদ্ধদের সঙ্গে হিন্দুদের সংঘাত যেমন ধম 
কলহের রূপ 'নিম্লোছল অন্রূপভাবে বর্ণীবন্যাসের নামে নিম্মবর্ণের লোকেরা 


সংস্কাতির রূপরেখা ৩০৩ 


সামাজিক নিপীড়ন সহ্য করতে বাধ্য হয়। প্রকৃতপক্ষে সেনআমলে বাংলার সমাজ- 
ব্যবস্থা জীর্ণ হতে জীর্ণতর হওয়ায় সেই সুযোগে পীর ও সফাগণ তাদের সেবাধর্মের 
প্রলেপ দ্বারা বাংলার জনগণকে ইসলাম ধর্মের প্রাতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়োছল। 

হলায়ুধ 'মশ্র রচিত শেখ শুভোদয়" গ্রন্থে বর্ণত শেখের পুরো নাম জালালডীঁদ্দন 
মখদুম শাহ, তাব্রেজী। জালালডীদ্দন প্রচুর অর্থসহ গৌড়ে এসৌছলেন এবং লক্ষমণ- 
সেনের উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হন। এই বিপুল অর্থের একাংশ দিয়ে বাইশ 
হাজার টাকার আয়ের এক জাঁমদারণ ব্লয় করেন । জঁমিদারীটির মূল অংশ ছিল বর্ধমান 
জেলায় ।২৯ জালালডীদ্দন বা মখদুম পণর তাঁর সম্পাত্তর আয় থেকে বহু লোককে 
যে বশীভূত করোছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তা”হলে জালালডীদ্দনই 'ছলেন 
বধমানে ইসলাম ধর্মের প্রথম প্রচারক | 

১২০২ শ্রীস্টাব্দে বখাঁতয়ার খলজী কর্তৃক নদীয়া জয়ের পর ইসলাম ধর্ম এদেশে 
ন্প্রাতিষ্ঠিত হয় গৌড়ের স্ুলতানদের সহায়তায় । মঙ্গলকোটের অষ্টাদশ গাজীর 
কাহনশ ও সুয়াতায় বহমন পীরের কাহিনী থেকে সমরাভিযানের কথাই সমর্থন করছে। 
মঙ্গলকোটে প্রতিষ্ঠিত কয়েকজন পীরের নামও জানা যায়, থা- শাহ সুলতান আনসারখ 
( মাঁদনা ), শাহ্‌ আবদ-ল্লাহ গুজরাট (গুজরাট ) রাহী পীর ( সমরখন্দ--প্রকৃত নাম 
হজরৎ মখদুম শাহ মহম্মদ গজনভী )। রাহ? পীরের সময়ে রাজা বিক্রম কেশরণ 
সম্পর্কিত এক কাহন? গড়ে উঠেছে । বদরডীদ্দন বদরে আলম (বিহার ) কালনায় 
এসে খানকা নির্মাণ করেন এবং তাঁর সহকারী শাহ মজলিস কালনায় ধম" প্রচারের 
নামত্ত এসোৌছলেন । কালনায় মজ1লস দরীঘ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত মসাঁজদাঁট মজাঁলস শাহের 
সেই স্মৃতিকে আজও ধরে রেখেছে । মোঘল আমলে বরধধমানে পর বহরম সক-া,; 
খক্‌কর সাহেব, মঙ্গলকোটে দানেশ মন্দ বাঙালী ও কাটোয়ায় আলম শাহ সুপ্রাতিষ্ঠিত 
ছিলেন ।৩০ আজও তাঁদের মাজার ও মসাঁজদকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্মান প্রদর্শন করা 
হয়। 'বাভন্ন সময়ে বর্ধমান জেলার প্রাসদ্ধ অঞণ্চলসমূহে মুসলমানগণ ধর্ম প্রচারের 
উদ্দেশ্যে যেসব স্থানে বসবাস শুর: করে, তার মধ্যে মঙ্গলকোট, স্ুয়াতা, চুরুিয়াঃ 
কালনাঃ কাটোয়া, কুলুট, কেতুগ্রাম, মেমারী (মহধ্বংপুর )১ বোহার, খণ্ডঘোষ, 
জামালপুর, সেঁলিমাবাদ, কুলুমগ্রাম, শাঁকাই প্রভাত উল্লেখযোগ্য । বহরম সক্‌কার 
উদার মতের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচিত একটি দেওয়ানাতে-_ 


“বেহারামে কাঁহা বুহদে সুহূরা দারে মাকায়ে বি হাইলাহ] প্লায়াকে 
বূহুদা এলমে এলমে দীনে ওয়াদানি ইয়া নাখু নাদাহুস সাবাক 
দ্বারনা সাদ ওফাওনাত বেরফাত আজ এলমে দ্বার কাশুরে ? 
যা খায়ামাত উনসাবের ইয়াকত তাইয়া সাদ ওয়াসাল হাক ।”৩১ 
বণশহন্দঃগণ ইসলাম ধর্মকে প্রীতির চোখে না দেখলেও পর ও সফারা 
সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে কিন্তু শ্রদ্ধা হারান নাই। আজও হিন্দু-মহদলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের লোকেরা পার বহরাম; পার পাঞ্জাতন, পর গদাই সাছেবঃ খক্‌কর নাহেব, 


৩০৪ বধমান £ ইীতহাস ও সংস্কাত 


মন্ধালস শাহ, বদরপণর, দানেশমন্দ বাঙালগ, বহমন শাহ প্রভাতি সাধুসম্ভদের 
উদ্দেশ্যে ভান্ত-শ্রদ্ধা ও অর্থ নিবেদন করে থাকেন । আবার পাঁরতলা হতে জল-পড়া 
নিতে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কোন আপাত্তর কারণ থাকে না। সত্যপীর ও 
সত্যনারায়ণ এখানে এক ও আভন্ন । যে কোন বার্ধফু মুসলমান গ্রামের প্রান্তবতর্ঈ 
অংশে কোন কোন বৃক্ষতল পীরতলা নামে খ্যাত এবং তথায় মানতের নামত্ত হিন্দু 
মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ব্যান্তগণ যে সমবেত হন এমন উদাহরণ বত'মান। 
উনাবংশ শতকের 'ছিতীয় দশক হতে এই জেলায় খ্রীস্টান ধর্ম প্রচার শুরু হয়েছিল 
জেলার সদর শহর বরধমানে। তারপর রেলপথ ম্ছাপনের পর বধমানঃ রানিগঞ্জ ও 
আসানসোল অঞ্চলে দেশী ও বিদেশী খ্রীস্টানদের বসবাস শুর: হয়। সর্বপ্রথম ১৮১৫ 
্রীস্টাব্দে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট বর্ধমান শহরে প্রোটেস্ট্যাণ্ট খ্রীস্টান ধমমিত প্রচার শুরু করেন 
এবং তান বর্তমান সাধনপুরের সাল্কটে ১৮১৯ এ্রীস্টাব্দে একখণ্ড জমি ক্রয় করে 
সেখানে একটি গাঁ স্থাপন করেন । বধ মানের গিজাটি 4০1081০1) ০1 15:0819170,-এর 
অধানস্থ ছিল। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট ও রেভাঃ ওয়েটব্রিক্ট--এর অদম্য উৎসাহে বর্ধমানে 
500700101) 18115510091 ৯০০৪০১*-এর প্রাতিষ্ঠা হয় এবং এই কার্ষে তাঁরা রেভাঃ জে. 
পোরনকে সহযোগী হিসাবে পেয়োছিলেন ॥ এই মিশনের কাষক্রম অবশেষে কালনা, 
কাটোয়া ও রানিগঞ্জ প্রভাতি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে । গ্রামাঞ্ছলেও পাদ্রীগণ যাঁশুত্রীস্টের 
বাণী ও ধমন্তিরকরণের নিমিত্ত গ্রামে গ্রামে যাতায়াত করত এবং সময়ে সময়ে পাদ্রীদের 
[নিগৃহীত হওয়ার কাহিনীও জানা যায়। শহরাঞ্চল ব্যতশত থণ্ডঘোষ, কোটালপুর, 
সাহেবগঞ্জ, সৌলমবাদ প্রভৃতি গ্রামাঞ্লেও মিশনারীদের কার্যকলাপ ছাড়িয়ে পড়েছিল। 
ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট ও মিসেস পোঁরন বর্ধমানে ইংরাজী বিদ্যালয় ও অনাথ আশ্রম প্রাতষ্ঠা 
করোছিলেন; কিন্তু বর্ধমানে ম্যালেরিয়ার সময় পাদ্রীরা শহর ত্যাগ করায় অনাথ 
আশ্রমাট আগরপাড়ায় স্থানাস্তীরত হয়োছিল। এককথায় বর্ধমানের গিজাঁটি ছিল, 
£01 0৫ 005 6690 01529101560 10)1591010 ০1010001169 11) 7361781,. ম্যালোরয়া 
জ্বরের লময় বেশ কছ-কাল বর্ধমানে পাদ্রীদের কার্ষকলাপ বন্ধ থাকার পরে ১৮৭২- 
৭৩ প্রীস্টাব্দে আসানসোলে সর্বপ্রথম রোমান ক্যাথালক 'মশনের প্রাতষ্ঠা হয় এবং এ 
সময়ে মহারাজা মহতাব চাঁদের আনূকুল্যে কার্জন গেটের কাছে বর্ধমান শহরে গিজা 
ও সেইসঙ্গে এক িলোমিটার দুরে কবরখানা প্রাতাষ্ঠিত হয়োছিল। বর্তমানে 
49891৩৫ [581 01:101)-এর অধীনে বর্ধমান, আসানসোল, রানিগঞ্জ, দুর্গাপুর, 
সাহেবডাঙ্গা, কালনা, লুটো, অণ্ডাল, কুলি, বার্ণপূর প্রভৃতি স্ছানে গির্জা 
প্রারতীষ্ঠত হয়েছে । বতমানে শহরাণুল ব্যতণত ৩টি উপকেন্দ্র ও ৮ট মানি কেন্দ্রের 
অধাীনচ্ছ নদ্বইটি গ্রামে মিশনারীদের কার্যপম্ধাত চালু আছে এবং এই জেলার 
খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমানে অধিকাংশই সাঁওতাল গ্োম্ঠীর অন্তভুন্ত, যাদের 
ধর্মীস্তারত হওয়ার পিছনে রয়েছে সামাজিক ও অথথ নোতিক নানাবিধ সমস্যা 1৩২ 
্রাঙ্ছণ্য ধর্ম প্রসারের পূর্বে বর্ধমানে জৈন ও বৌদ্ধ ধম” প্রাতচ্ঠা লাভ করোছিল 
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সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে । জাতক কাহিনী অনুসারে বৃদ্ধদেব ধম 
প্রচারের জনা শ্বেতক ও দেশক নগরে এসেছিলেন । কেউ কেউ অন্মমান করেন যে, 
এঁ নগর দ:ট ছল বর্ধমানে এবং সন্ভবতঃ ধা ছিল সুযাতা ও?দয়াসা গ্রামের পূর্বনাম ॥ 
তবে এ সম্পর্কে কোন প্রমাণ পাওয়া না গেলেও ডঃ পুষ্প 'নিয়োগণর মতে স্থান দূটর 
অবস্থান ছিল রাঢ়ে বা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ।৩৩ ভরতপুরের বৌদ্ধ স্তূপ, তুলাক্ষেত্র 
বর্ধমানস্তুপ ও ধমরা্জিকস্তুপের অবস্ছিতর বর্ণনা হতে অনুমান করার যথেষ্ট 
কারণ আছে যে, বর্ধমান জেলায় এক সময়ে বৌদ্ধধর্মের যথেন্ট প্রসার ঘটেছিল। 
িউয়েন সাঙ-এর বিবরণে পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয়েছে ষে ৭ম শতকে ব্রঙ্ষণাধম ও 
বৌদ্ধধর্মের অবাস্থতি ছিল পাশাপাশি । বতমানে বৌদ্ধধম“ লুপ্ত হয়ে গেলেও 
ধমণ্পূজা, প্রজ্ঞাপারমিতার পূজা, দশহরা, রা্কনণ, কালারদ্রদেব, কঙ্কালেম্বরণ, ভৈরব- 
শিব প্রভাতি পূজার্চনায় বৌদ্ধধমের ইঙ্গিত বহন করছে। মশ্বৈতপ্রস্তরে নিমিতি 
বৌদ্ধ মূতিগুীলকে দেখে অনমান করা যায় যে, অভ্ততঃপক্ষে মধ্যযুগে বদ্ধমূর্তি 
পূজিত হত। বর্ধমানে বৌদ্ধধম“ লুপ্ত হয়ে সোঁট তান্তক হিন্দতধমের সঙ্গে মিশে 
গেছে বলে অনমান । 


পূর্বেই বলা হয়েছে বধমান বারাঢ়ে আধর্ধর্ম প্রবেশ করোছিল জৈন ও বৌদ্ধ 
ধমে'র মাধ্যমে । প্রাচীনকালে জৈনধর্ম ছিল এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান ধম€। 
“আচারঙ্গসূত্র' ও “কজ্পসূত্র থেকে প্রাক-জৈনধর্ম সম্পকে অন-মান করা যায় এবং হয়ত 
সেজন্যই জৈনধম” ও আর্য সভ্যতার বিস্তার প্রসঙ্গে পূবভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা 
করলে দেখা যায় যে, বোঁদক ধর্ম ও আর্য সভ্যতার প্রভাব অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধে বিস্তার ৷ 
লাভে সক্ষম হয় নাই এবং এই অঞ্চলে জৈন তীর৫থক্কর ও বৌদ্ধ ধমের প্রচারকরা সহজেই 
প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল । তাই লৌকিক ধর্মের ক্ষেত্রে বোদক ধমে“র প্রভাব নিয় 
করা অত্যন্ত দুরূহ ॥। “এই ্ানের অবোদক কৌমের লোকেরা 'ননজেদের নরতাত্বক 
ধর্ম € 410001010010951091 7২6118101) ) অথাৎ জাতির উৎপাতির সঙ্গে সঙ্গে আদম 
অবস্থা থেকে যে বিশ্বাস, সংস্কার ও রশীতি বিবার্তত হয়ে থাকে; তাকে ভাত্তি করে একটা 
লৌকিক ধম“ ও আচার উদ্ভাবন করোছিল। তাদের এই নরতাত্বক অর্থাৎ জাতিগত 
ধমে" আদিম অবস্থাসুলভ অর্থাৎ জন্তু, গাছকে পৃর্পুরুষ বলে বিশ্বাস, জাদু ও 
ডাইনীতে 'ব্বাস, গ্রাছ বা সর্পপূজার ব্যবস্থা প্রভাতি অনুষ্ঠান ও তদান.ষাঙ্গক 
প্রাতষ্ঠানগুঁলর আভব্যন্তি ঘটেছিল।” অনেক ধমণপুজা বা গাজন অনূচ্ঠানকে 
বৌদ্ধধম“ থেকে উৎপন্ন বলে মন্তব্য করলেও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এটাকে প্‌রোপুরি মেনে 
নিতে পারেন নাই। তাঁর মতে এগাল '্রাইব্যাল 'রালাজয়ান' হতেও উদ্ভুত হতে 
পারে। তান আরও মন্তব্য করেছেন-_-“বৌদ্ধেরা আদম জাতিগুলোর ধর্মনিষ্ঠান 
প্রভৃতি “লৌকিক ধম” বলে স্বীয় পদ্ধাতর মধ্যে জীর্ণভূত করে নিয়েছে ।” এবং 
বোম্ধদের অনূকরণে ব্রাহ্ছণেরাও লৌকিক ধর্মের প্রাতি উদারতা দেখিয়েছে । লৌকিক 
ধমে“র প্রাতষ্ঠার দিছনে অর্থনোতিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রথম 'দিকে দেখা যায় 

১৬. 


৩০৬ | বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাঁত 


যে, আঁভজাত শ্রেণীরা ছিল ব্রান্ষণ্যধর্মের অনুরাগী এবং তথাকাঁথত নিম্নবর্ণের 
লোকেরা জৈন ও বোদ্ধধমে'র প্রাত অনুরাগী হয়ে উঠে । যার ফলস্বরূপ শ্রেণী সংগ্রাম 
ধর্মসংগ্রামের রূপ নিয়েছিল এবং মুসলমান যুগের প্রথমার্ধে এর পুনরাবৃত্তি ঘটে । 

জৈনধম" প্রসারের পর রাঢ়কে পুণ্যভুমিরূপে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল । জৈন- 
ধর্মের প্রাতষ্ঠার পূর্বে গোসাল মঙ্খলসপূত্র এখানে আজাবিক সম্প্রদায়ের প্রাতষ্ঠা 
করেন। রাটের অন্তর্গত বজ্রভুমিতে (বা পাঁনত ভূমিতে ) বর্ধমান ও গোসাল 
গনজেদের ধম“মত প্রচার করোছিলেন, যার ফলে এই প্রাতযোগিতায় বৌদ্ধধর্ম 'নিষ্প্রভ 
হয়ে ষায় এবং সেই স্থলে জৈনধম“ জয়ী হয় বলে মনে করা যেতে পারে । এইজন্যই 
সম্ভবতঃ বৌদ্ধ সাহত্যে এ দেশের বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসার সম্পকে এমন নীরব 
এবং জৈন সাহিত্য এ দেশের আর্ধত্ব ও ক্ষান্রয়ত্ব সম্বন্ধে এরপ সচেতন ।৩৪ 

ভগবান মহাবীরের কৈবল্য লাভ ঘটোছিল বর্ধমানের মাটিতে এবং সম্ভবতঃ বধ'মান 
মহাবীরের নামেই জনপদাঁটি বর্ধমান নামে পাঁরচিত হয়েছিল বলে অনেকে অন-মান 
করেন। রাঢ়ের পাঁশ্চমা্চলে ছড়রা; তেলকুপশী পাকাঁবরা ও বরাকরে একদা জৈনধম" 
স্প্রাতাণ্ঠত ছিল এবং এখনও পুরুলয়াঃ বর্ধমান ও ধানবাদ অণুলের সরাক জাতি 
জৈনধর্ম ও সরাক সংস্কৃতিকে তাদের নানাঁবধ আচার অনূষ্ঠানের মধ্যে বজায় 
রেখেছে । সরাকগণ ছিল কুশল ভাস্কর এবং তারা এই অঞ্চলে কারুকার্য খাঁচত মান্দির 
ও সুন্দর অন্দর মতি নিমণি করেছিলেন বলে জনশ্রাতি ।৩৫ 

আঁম্বকা-কালনার আঁম্বকা সম্পর্কে আলোচনায় দেখা যায় যে আদতে আম্বকা 
ছিলেন জৈনদেবণ এবং মনে হয় তাঁর নামানুসারেই চ্ছানাটি “অম্বিকা” নামে প্রাসম্ধি 
লাভ করে ।৩৬ সাতদেউলিয়ার খ্যাত দেউলাঁট আনুমানিক দশম শতকে নিমিত 
হয়োছিল এবং এখানেও আঁবক্কৃত হয়েছে প্রচুর জৈন মূর্তি। বর্ধমান জেলায় প্রাচান 
জৈনধমের 'নদ'শনস্বরূপ পাশ্বনাথের মৃতি+ শাভ্তনাথের মৃত বর্ধমান মহাবীরের 
মূর্তি সিংহলাণুন, নৌপজ্জন মার্তও 'বাভন্ন অণুলে পাওয়া গেছে । বরাবাঁন থানার 
কেলেজোড়া গ্রামে দশম শতকের খষভনাথের প্রস্তর নির্মিত একটি মৃর্তি আবিষ্কৃত 
হয়েছে ( চিত্র প্রথম খণ্ডে )। রাঢ় অঞ্চলে এককালে প্রধান ধম“র্‌ূপে পারিগাঁণত হলেও 
বাক্মণ্য ধমের উত্থান ও সাড়ে চারশ বছরের পাল রাজত্ব ও সেন আমলে ব্রাঙ্গণ্য ধমের 
পুনরুখানের ফলে জৈনধম“ লুপ্ত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে রাঢ় অঞ্চলের মান্দর ও 
দেবদেবী সম্পকে অন্যতম গবেষক আময়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন-_-৩? 

“19 90805 ০? 0115 55119 11010 010 01১6 101110801%5 0901১155 ০1 7361091 
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০1৬1112965010 0810181) 01010008108 00110809 90:০7 01 ৫990100, 08991298160 
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[িদ্তু আক্ষারক অর্থে জৈনধর্ম একেবারে নিমর্চল হয়ে যায় নাই অর্থাৎ তার 
সার অংশটুকু হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিশে গেছে । কারণ আজও হিন্দুধর্মের দেব 
ভাবনার সঙ্গে আদিম মানবগোম্ঠীর ধ্যান-ধারণা, জৈন ও বোদ্ধ দেবদেবীর 'মালত 
রূপেই বহ্‌ হিন্দু দেবদেবীর আবিভাবি ঘটেছে বলে পাঁশ্ডিতেরা মনে করেন । রায়না 
থানার একলাকী গ্রামে শাস্তনাথ শিবাঁলঙ্গ ও মঙ্গলকোট থানার বাবলাডাহি গ্রামে জৈন 
তীর্থহ্কর শান্তনাথ “ন্যাংটেম্বর* শিবরূপে পূজা পাচ্ছেন। 

উনাঁবংশ শতকের মধ্যভাগে সারা বঙ্গদেশ জড়ে ব্রাঙ্গধর্মের প্রচার চলোছিল সে 
সময়ে বর্ধমানেও ব্রাঙ্গধর্ম প্রচারের সূত্রপাত ঘটে। তবে বধমানের সাধারণ লোকে 
্াহ্মধর্মের প্রত আকৃষ্ট হয় নাই। মহারাজা মহতাব চাঁদ মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরকে যথেষ্ট ভভ্তি শ্রদ্ধা করতেন । মহর্ষর আত্মচারতে আছে--গত ৩০শে আষাঢ় 
(১৭৭৩ শক ) রাববার বর্ধমানাধপাঁত শ্রীমম্মহারাজাধিরাজ মহাতাব চাঁদ'নিজ বাটিতে 
এক ব্রাঙ্ষসমাজ প্রাতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ।” অর্থাঁং ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই জুলাই 
বর্ধমানে প্রথম ব্রাঙ্মদমাজ প্রাতান্ঠত হয়েছিল ॥ মহতাব চাঁদ “তত্ববোঁধন"” সভার 
সদস্যও ছিলেন। আফতাব চাঁদ ব্রাহ্মসমাজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 'বিজয়চাঁদও 
কিছ: দিন বিজয়ানন্দ্ বিহারে উপাসনা করতেন । পরে রাজবাড়ণতে ব্রাহ্ম উপাসনা 
বন্ধ হয়ে যায় । 
উপাসনালয় 

ধর্মের সঙ্গে অঙ্গা্গভাবে ধর্ম স্থানগুলি জাঁড়িত। দেবালয়, স্তুপ, দেউল, মসাঁজদ, 
মাজার, সমাধিগৃহ, মিনার, দেব-লাঞ্ছন প্রভৃত প্রাতষ্ঠার সঙ্গে সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম 
ও সভ্যতার একটা সুদূরপ্রসারী অথচ সুগভনর সুসম্পর্ক আছে । মান্দর বা মসাঁজদ 
নিমা্ণ পাঁরকজ্পনায় 'হিন্দু-মমসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকের আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের 
সঙ্গে ব্যবহারিক মূল্যবোধের সমন্বয়সাধন করা সম্ভবপর হয়েছে । হিন্দুধর্মে 
দেবভাবনায় মূতি“প.জার প্রচলন শুরু হলে দেবায়তন 'িমাঁণের প্রশ্ন দেখা দেয়। 
হিন্দ:রা তাই মনে করেন,৩৮--71)615 25 100 809০6 11101) 23 106 067৬806৫ 
05 0০0৫, ]61010109 816 61:56 £0০906 0? ড11500109 2150 2169 01157660169 (106 
৮/০1117199 01995 ০৫ /0£91)80, ড/0151100105 03005 11) (91101)1659 11)009659 
100 00 10100 ৪ 1561108 06 $501011. অনুরূপ উল্লেখ মসাঁজদ 'লাঁপতেও 
পাওয়া যায়,__ আল্লাহর জন্য একটি মসাঁজদ নিমণ করলে তান 'নমাতার জন্য স্বর্গ 
বাসের ব্যবস্থা করবেন।” সমাজের বিবর্তন ও অর্থনোতক কাঠামোর পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে দেবায়তন বা মান্দর গঠনের ক্ষেত্রে শিজ্পনৈপণ্য, গঠন, আকৃতি, অলঙ্করণ, 
উপযোগিতা ও সময় বা কাল নিরুপক তারিখ প্রভাত বিষয়গুলি অঙ্গাঙ্গিভাবে জাঁড়িত। 

অনেকে মনে করেন যে, কেবলমান্ন শিষ্পীরাই মন্দির নিমাণিকার্ষের প্রকৃত ভ্রজ্টা। 
শিজ্পীরা তো সকল কালেই শ্রন্টার আসন গ্রহণ করেছেন ; কিন্তু মন্দির পাঁরকজ্পনার 
রূপকার বা হ্ছপাঁতরা আঁধক কীঁতিত্বের দাবী করতে পারেন। প্রাচীন ভারতীয় শিষ্প 


৩০৮ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


শাস্ে মূর্ত ও মান্দর নিমাণ পদ্ধাতর কলাকৌশল যে বার্ণত হয়েছেঃ তেমন 
উদ্বাহরণের অভাব নেই । মৎস্যপূরাণে, ( ২৫২-২৭০ অধ্যায় ) বাস্তু, প্রাসাদ, মান্দির, 
মণ্ডপ ও পাঠিকা নিমা্ণের কলাকৌশল সাঁবশেষ বাঁণণত হয়েছে । “বৃহতনংহিতায়' 
মন্দির নিমাণ কৌশলের সঙ্গে স্থান-নিবচিন, পরিমাপ, অলঙ্করণ ও শ্রেণীবিভাগ 
সম্পাকত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । অতএব এইসব প্রাচীন শি্পশাস্ত 
ও অর্থশাস্ত্রের বর্ণনা থেকে দূ্গ, প্রাসাদ ও মন্দির 'নিমাঁণের কলাকৌশল বিষয়ে 
স্থপাতদের কুশলতা সম্বন্ধে অবাহত হওয়া যায় । 
জেলার দেবায়তন প্রাতঘ্ঠার সম্পর্কে আলোচনায় এলে দেখা যায়, সম্ভবতঃ গ/ুপ্ত- 

যৃগে বর্ধমানে বহু মান্দর নিত হয়োছিল। কালের করাল গর্ভে মন্দিরগূি বিল 
হলেও পাথরে খোদিত দেবমূর্ভিগুলি সেসব প্রাচীন দেবায়তন প্রতিষ্ঠার পরোক্' 
প্রমাণ । গোপচন্দের মল্লসারুল 'লাপিতে আবসাঁথকও দেবদ্রোণী উপাধিধারণ উচ্চপদস্থ 
কমচারীবন্দ মান্দর, প্রাসাদ, বিশ্রামগৃহ, আঁফসগৃহ ও বিশাল পূন্করিণীর তত্বাবধানে 
যে নিষুন্ত ছিল, এমন বর্ণনা রয়েছে ।৩৯ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সর্বপ্রাচীন শিখর 
দেউলের অস্তিত্ব আছে বর্ধমান জেলার বরাকরে (বেগুনিয়া )। পাথরের তৈরী 
বেগুনিয়ার ৪নং মন্দিরটি ৮ম শতকে নিত হয়েছিল এবং এটির নিমাণকৌশল 
ভুবনেন্বরের পরশূরামেন্বর মন্দিরের সঙ্গে তুলনায় ।৪০ এরপর ভরতপ.রের বৌদ্ধস্তুূপ, 
সাতদেউলিয়ার পণ্চরথাকাঁতি শিখর দেউল প্রভাতি জেলার প্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শনের কথা 
স্মরণ করিয়ে দেয়। একাদশ শতকে ইন্দ্রাণী পরগণায় (দাইিহাটের সাল্নিকটে ) প্রস্তব 
নিত ইন্দ্রেবর শিবমন্দিরের ধ্বংসস্তূপ দেখে অনুমান করা যায় যে, স্থাপত্য ও 
ভাস্কর্ষে এই মান্দিরাঁটও ছিল অতুলনীয় ।*১ এছাড়া মধ্যযূগের প্রথমভাগে নির্মিত 
মন্দিরগ্‌লিও ছিল প্রস্তর নির্মিত, থা, গরোনির মান্দির, রাটেশ্বর শিবমন্দির, গর.ই, 
থূদিকা, এথোরা, ছোট দিঘরণ, কুমারভিহি, দেবগস্ছানঃ পশ*চরা ইত্যাদি স্থানে । প্রাতিষ্ঠা- 
তাঁরথ সমন্বিত ফলকে উৎকীর্ণ 1লাঁপ থেকে এই জেলার সব্প্রথম মান্দর প্রতিষ্ঠার 
পরিচয় পাওয়া যায় বরাকরের ১, ২ ও ৩ নং মন্দিরগীলর | সরপী কুমার সরস্বতী এ 
মন্দিরগুূঁলি ষোড়শ শতকে নির্মিত হয়োছিল৪২ বলে মন্তব্য করলেও মন্দিরগান্রে 
প্রাতঙ্ঠিত খোঁদতাঁলাঁপ হতে জানা যায়, ১৩৮৩ শকাব্দে (১৪৬১ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই 
ফেব্রুয়ারী ) স্থানীয় ভূস্বামণী হরিশ্ন্দ্র কর্তৃক মান্দরগ্ণল 'নার্মত হয়েছিল। 'লাঁপাট 
হল নিষ্নর;প £:5 

“৩ ॥ শাকে নেত্র বসুন্রিচন্দ্র গাণতে 

পুণ্যে বুধাহোতিথাবষ্টম্যাং 

রুচিরং প্রাতিষ্ঠীতাবতা পক্ষেসিতে ফাঙ্গ,নে। 

এশম্‌ দেবকুলম্‌ যথা বিধি 

হরিশচন্দ্রস্য ভুরি শ্রয়ো ভূশক্রস্য 

হরিপ্রিয়া (প্রিয়তমা উচ্ছঃ ফল প্রাপ্তয়ে ।” 


সংস্কৃতির রূপরেখা ৩০৯ 


মহাকালের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে ইটের তৈরা যে মান্দরগূলি 

এখনও অটুট অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে প্রথম স্থানের আঁধকারী হল, কুঁলিন- 
গ্রামের মালাধর বসুর পত্র সতারাজ খানের প্রীতাণ্ঠত চারচালা 'শিবমাশ্দরটি। 
শিবমন্দির ও বৃষের গলদেশে খোঁদত 'লাঁপ থেকে জানা যায়--?5 

'শকে বিংশাঁত বেদৈকে ম্ত্যর্থং শিবসান্নধো । 

থান শ্ীসতারাজেন স্থাঁপিতোহয্বং শিলা বৃষঃ ॥ 

নেপালেন 'বানিম্মিতঃ ।” 
অর্থাং এই মন্দির ও বৃষ প্রাতষ্ঠার তারিখ ১৪২০ শকাব্দ -১৪৯৮ শ্রীস্টাব্দে । 
দেন্‌ড়ের প্রাচীন মান্দরটি বন্দাবন দাসের সমকালীন বলে দাঁব করা হয়। ষোড়শ 
শতকে নিমিত অন্যান্য মন্দিরগুলির মধ্যে বৈদ্যপুরের দেউল ( ১৫৯৮ শ্রীঃ)১ আমাদ- 
পুরের গোপালমান্দর (১৫৭২ শ্রীঃ )১ মানকরের দেউলেম্বর শিবমাঁম্দরঃ দেবীপন্রের 
কষমান্দর (১৫৯৮ খ্রীঃ) প্রভীত উল্লেখযোগ্য ৷ এছাড়া প্রাতষ্ঠাঁলাপাবহীন যে 
কয়েকটি মন্দির দেখা যায় সেগুলির স্থাপত্য নিদর্শন বা গঠনশৈলী দেখে অনুমান করা 
যায় যে) এই মন্দিরগূলি ষোড়শ শতকের পরে 'নার্মত হয় নাই এবং এগ্লির মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হল-_এড়ুয়ারের মন্দির, এথ্রার কালামন্দির, পাণ্ডবেম্বরের শিবমন্দির, 
ইছাইঘোষের দেউল, কল্যাণেন্বরীর ভ্রিরথাকাতি পাথরের মন্দির । এছাড়া দেউলে, 
গণরৃই, পিপলঃন, বড়বেলূন, কাইতির মান্দর এবং দহিহাটের পাঁরত্যন্ত শিবমন্দির 
প্রভীতিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

ষোড়শ শতকের শেবভাগ হতে বর্ধমানে দেবভাবনায় পাঁরবর্তন সূচিত হয়েছিল। 

ন্লীচতন্যদেবের িতরোধানের পর তাঁর অসংখ্য ভন্ত ও পরম বৈষবজনেরা বর্ধমানের 
ধবাভল্ন অণ্চলে বৈষ্বধম" প্রাঁতঘ্ঠার জন্য রাধাকৃ্ণ ও শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের শ্রীবিগ্রহ 
ও শ্রীমম্দিরাদি [িমাঁণে সচেন্ট হয়োছলেন। প্রাপ্ত তথ্যের 'ভীর্জিতে বলা যায় ষে, 
শ্রীথণ্ড, অগ্রন্ধীপ ও কুলিনগ্রামের মশ্দিরগ্ি প্রাচীনত্বের দাবী করলেও শ্রীথণ্ড ও 
অগ্রধপে প্রাচীন কোন মন্দিরের আস্তত্ব বর্তমানে নাই। গোপাল মান্দির সন্ভবতঃ 
রামানন্দ বস্তু কর্তৃক নির্মত হয়োছল। 'নিমাণকৌশল ও প্রাচীনত্থের দিকে বাঘনা- 
পাড়ার কৃষফ-বলরাম মন্দির ( ১৬১৬ খ্রীঃ), দোগ্াছিয়ার গোপানাথ মন্দির (১৬৫৪ 
প্রাঃ) গোতানের বিশালাক্ষী মান্দর (ভগ্ন )১ রাইগ্রামের বিষুমন্দির, উতরার শ্যামরায় 
মান্দির (১৬৮৬ প্রণঃ )১ শাঁখারীর গোবিন্দ মাম্দির (১৬৭৩ গ্রীঃ), রূপসার শ্রীধর মান্দির, 
জৌগ্রামের রাধাকান্ত মান্দির, কুমারাডাঁহর শিব মান্দির (১৬৬১ শীঃ), শীতিলপুরের 
[শিবমন্দির (কুলাটি থানা )১ বনপাসের বুড়োশিবের মাঁন্দর, কাণ্চননগরের কঙ্কালেম্বরা 
মান্দরের সান্নিকটে পরিত্যন্ত বিষুমন্দির, মূলগ্রামের রাধাকান্ত মন্দির ( ১৬৯২ শ্রীঃ), 
মানকরের শিবমস্দির, পুটশৃরির জোড়া শিবমান্দর, ওরগ্রামের জোড়া শিব মান্দর, 
পসঙ্গারকোনের রাধাকাস্ত মন্দির, ছোটাদঘরশর (হরাপনুর ) রঘুনাথ মন্দির, ভৈটার 
এদনগোপাল মন্দির হাট গোবিন্দপুরের শ্রীধর মন্দির, বৈদ্যপুরের জোড়া শিবমন্দির, 
বাহাদুরপুরের রঘ.নাথ মান্দর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 


৩১০ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাঁত 


অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বর্ধমান রাজবংশ কর্তৃক একটি মন্দির প্রাতষ্ঠার কাঁহনী 
জানা যায়। বর্ধমানের জাঁমদার কৃষ্ণরাম রায়ের পুত্রবধূ; ব্লজকিশোরীর অনপ্রেরণায় 
১৬৮০ শকাব্দ বা বাংলা ১১৬৫ সালে ( ১৬৫৮ ধ্রীস্টাব্দ )১ কালনায় গগারধারণ মান্দির 
নির্মিত হয়েছিল । প্রাতষ্ঠাঁলপিতে কৃফরাম, জগত্রাম, কীরতিচাঁদ, মিন্রসেন ও গৃহবধূ 
ব্জাকশোরণ ও ন্রিলাকচাঁদের নাম খোদিত আছে দেখা যায়। 

অষ্টাদশ শতক হল বর্ধমানের ইতিহাসের গৌরবোজ্জবল অধ্যায় । ৬১টি পরগণার 
আঁধিকারী চাকলা বর্ধমানের জমিদার কীত“চাঁদ রায়ের (১৭০২-৪০ খ্রীঃ) স্থ্ষ 
বিচারব্দাম্ধ, সাহস ও কর্ম দক্ষতার গুণে বর্ধমান সকল বিষয়েই অগ্রগণ্য ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিল। এগার বছর ব্যাপী মারাঠা আক্রমণের ফলে বধ'মান *মশানে পাঁরণত হলেও 
তিলোকচাঁদ জ্যৈষ্ঠ পিতৃব্যের ন্যায় কর্মকুশলতার গুণে পূনরায় বর্ধমানের শ্রীবাদ্ধ 
সাধনে সক্ষম হয়েছিলেন । ১৭৫৭ শ্রাস্টাব্দে পলাশী যুদ্ধের পর মণরকাশম কর্তৃক 
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে চাকলা বর্ধমানের জাঁমদার?র রাজস্ব আদায়ের ভার প্রদান 
করায় এই রাজবংশ ও জনপদ উভয়ই হতন্ত্রী হয়ে পড়ে । ১৭৬৯-৭০ খ্রীস্টাব্দে 
ছিয়ান্তরের মম্বন্তরের করাল থাবা বর্ধমানের আর্থিক বাঁনয়াদকে পঙ্গু করে দিলেও 
তিলোকচাঁদের পত্তী মহারাঁন বিষণকুমারীর যোগ্যতা ও ব্াদ্ধমত্তার গুণে বর্ধমান 
তার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল । 

অন্টদশ শতকে বিঞুপুর ঘরানা ক্রমশঃ অবনতির দিকে এবং এই সময়ে কণীতি চাঁদের 
ন্যায় স্তদক্ষ জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় বর্ধমান, হূগলণ, হাওড়া ও মেদিনগপুরের 
শিজ্পশগণ 'বাঁভন্ন ধরনের মান্দর নিমাঁণে উৎসাহিত বোধ করেন। কীঁতিচাঁদের 
আমলে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত মান্দরগুলির মধ্যে প্রাসদ্ধ শান্তপণঠ ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা 
দেবীর মান্দির নমাণ করা হয়োছল।8৫ বর্ধমান শহরে বাঁকা নদীর তীরে সবমঙ্গলার 
মন্দির কীতিচাঁদের অপর এক প্রধান ক্শীর্ত। তবে উভয় ক্ষেত্রেই মাঁন্দর প্রাতষ্ঠার 
কোন তারিখ নাই। ১৭৩৯ থ্রাস্টাব্দে মাতা ব্লজকুমারণীর নামে তাঁর আরাধ্য দেবতা 
লালজীর পশচশ রত্বাবশিষ্ট মান্দরাটি কালনায় নামত হয়েছিল । কাতি“চাঁদের পর 
চিন্তসেন ও ন্রিলোকচাঁদের সময়ে বর্ধমান জেলার বর্ধমান ও কালনা শহরে দুটি মান্দর 
চত্বর ( 15100915 ০০20915% ) গড়ে ওঠে । তুলনাম.লকভাবে কালনার মান্দির চত্বরটি 
ন্নুবিন্যস্ত এবং সেটির প্রধান কারণ হিসাবে বলা যায় যে, রাজবাড়ী" প্রাঙ্গণাঁটকে 
আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যই এই মাঁন্দর 'নিমাঁণের প্রচেষ্টা । 

অষ্টাদশ শতকে নামত বর্ধমানের মাম্দরগুলির মধো উল্লেখযোগ্য হল,__কালনার 
লালজী (১৭৩৯ থ্রীঃ ), সিদ্ধেশ্বরী (১৭৪১ খ্রীঃ), অনন্তবাস্থদেব (১৭৫৪ খ্রীঃ), 
কৃষচন্দ্র (১৭৫৩ খরা$), বধমান শহরে সর্বমঙ্গলা মন্দির চত্বরে শিবমান্দির সমূহ; 
বৈদ্যপূরে শিবমাম্দির (১৭৫৩ শ্রীঃ), বৈকুণ্ঠপরে গোপেম্বর শিব (১৭৩২ শ্রাঃ ) 
রামগোপালপুরের লক্ষমীজনার্দন (১৭২৬ গ্রীঃ) ও 'বশ্বে্বর শিব (১৭২৬ গ্রীঃ), 
উরার সীতারাম (১৭৪০ প্রাঃ), শাঁকারীর শিব ( ১৭৬১ শ্রীঃ ) ও সিংহবাহিনণ 


সংস্কৃতির রূপরেখা ৩১১ 


( ১৭৬২ খ্রীঃ ), রায়পাড়া গ্রামের শিব (১৭৯৫ গ্রীঃ), গ্রাম কুলির শিব ( ১৭৬০ এীঃ ), 
থণ্ডঘোষের শিব (১৭৯৫ খ্রীঃ), আবাপুরের শিব, সাদ্বপুরের মদনগোপাল, 
সাঁতাহাটীর িবমান্দির (১৭৬০ খ্রীঃ), বাহাবপুরের শ্যামরায় (১৭৬৫ গ্রীঃ), 
গড়বাটিপাড়ার গোপাীনাথ ( ১৭৭২ গ্রীঃ ), জৌগ্রামের শিব (১৭০৯ গ্রীঃ), গোতানের 
1সংহবাহিনশ (১৭৬২ খ্রীঃ), জাবুই-এর হরগৌরণী (১৭২৬ খ্রীঃ), কামারপাড়ার শিব 
( ১৭১০ গ্রীঃ ), খাঁদরার রাধামাধব (১৭২১ খ্রীঃ), পৃতুণ্ডার দামোদর (১৭৪৯ গ্রীঃ ), 
বামনপাড়ার রাধাগোবন্দ (১৭৪৯ খ্রীঃ)১ বড়বৈনানের বিষণ (১৭৩৮ খীঃ), 
সগরডাঙ্গার ভৈরব শিব (১৭৯৩ প্রাঃ ) প্রভাতি উল্লেখযোগ্য মান্দর 'িমিত হয়োছল। 
এছাড়া জেলার 'বাভন্ন অংশের অসংখ্য মাঁন্দর এই শতকে নামত হয়োছিল। মান্দির- 
গুলির মধ্যে কাব্যাকারে চার পুরুষের বংশলাতকা খোঁদত আছে কালনার অনন্ত 
বাস্তদেব মান্দবে । 'লাঁপাঁট এরুপ ৪ 

“রসাদ্দ রস-চন্দ্রাঙ্ক গাঁণতে অন্দে শকাবধি। 

চক্রে বৈকুণ্ঠনাথস্য মান্দরম: সমনোহবমং ॥ 

জগন্রায়স্য মহিষ? কৃ্তিচন্দ্র-নৃপপ্রসূঃ | 

শ্রীপ্রীত্রলোকচন্দ্রস্য নপতে্াঁ পিতামহ ॥” 

তুলনামূলকভাবে বিচার করলে সংখ্যাধিক্যের মাপকাঠিতে িবমন্দিরের স্থান সর্ব- 
প্রথম । বর্ধমান জেলাব দুটি শিবক্ষেত্রে ১০৯টি করে শিবমান্দির প্রাতিষ্ঠিত, যার আস্তত্ 
সারা পশ্চিমবঙ্গে অপর কোন স্থানে নাই । রান ভবানীর পর বঙ্গদেশে মাহলা জাঁমদার- 
রূপে প্রাতাষ্ঠত মহারানি 'িষণকুমারশ, ধান ব্াদ্ধবলে ওয়ারেন হেস্টিংসঃ নবকৃ্ণ 
মুন্স। গঙ্গগোবিন্দ সিংহ প্রমুখ কুটবৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যন্তির সঙ্গে প্রতিদ্বান্ছিতা করতে 
সন্মম হয়োছিলেন। বষণকুমারী কর্তৃক বর্ধমান শহরের অনাঁতদরে নবাবহাট 
পল্লীতে প্রাতাণ্ঠত ১০৯ শবমান্দরের ( যাঁদও ১০৮ শিবমান্দর ক্ষেত্ররূপে পারাঁচত ) 
শিলালিপিতে মহারাজা তেজচদ্দ্রের জননীরূপে ডীল্লখিত আছে £-- 

“শাকে শন্য-শশাঙ্ক-শৈল-কুমিতে নিম্মস্ি রাধাহরি-_ 
প্রীত্যৈ পূন্যবতাঁ নবাধিকশতং শ্রীমান্দরাণ স্বয়ম । 
ধীর-প্লীযংততেজ5ন্দ্র-ধরণণী ধৌরেয় চুড়ামণে- 

মাতা তৎসাবধে বিধায় সুসরস্তীরে সমস্ছাপর়তু ॥” 

১৭১০ শকাদ্দে অর্থাৎ ১৭৮৯ শ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে শ্রীমশ্দিরগ্লি নিমিত 
হয়োছল । "দ্বতীয় 'শিবক্ষেত্রাট মহারাজা তেজচন্দ্রু কর্তৃক ১৮১০ গ্রীস্টাব্দে কালনা 
রাজবাড়ীর পশ্চিমভাগে প্রতিন্ঠিত করা হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, 
নবাবহাটের মান্দরগুলি আয়তাকারে ও কালমার মন্দিরগুলি 'ছিস্তর বৃত্তাকারে সাজান । 

অনেকে দূরদেশ হতে কাষেপিলক্ষে বধধমান জেলায় এসে বসবাস করার সময়ে 
মান্দর নিমাণ করিয়েছিলেন । উদাহরণস্বরপ বলা যায় যে, রাজস্থান হতে আগত 
মের.চগ্দ্র রায় উতরায় প্রস্তরনির্মিত বিষ্ণু মন্দির 'নিমা্ণ করান । 


৩১২ বধধধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


'শাকান্দাঃ ১৬৬২। 
ভুজতর্ক রসক্ষৌণী মিতে অন্দে চ শিলাময়ম- 
রাজন্য শ্লীমেরচন্দ্র রায়োদাৎ 'বিফবে গ্রহম- ।? 
থণ্ডঘোষ থানার শাঁকারণ গ্রামে ১৭৬১ খ্রাস্টান্দে প্রাতীাষ্ঠত শবমান্দিরাট বাঞ্চা- 
রামের প্র সাফল্যরাম নামক স্থানণয় ধনাঢ্য ব্যন্তির দ্বারা নামত হয়োছিল। 
শ্রীশ্রীশিবো জয়াত ॥ শকান্দাঃ ১৬৮৩ 
শ্রীসাফল্যরাম বাঞ্ছারাম স্ুঃসৌধমান্দিরম- 
ঈশায় আদান নেব্রবন্গুরসচন্দ্র ধুতে শাকে 
প্রচুর'ধনসম্পত্তির অধিকারিণী হওয়া সত্বেও স্বামশহশীনা নারশর দ:ঃখ একটি মন্দির- 
'লাঁপতে ফুটে উঠেছে। কালনার প্রতাপে*বর শিবমান্দিরের প্রাতিষ্ঠাঁলাঁপ তার 
প্রকষ্ট প্রমাণ । প্রতাপেম্বর 'শিবমান্দরে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় প্রাতিষ্ঠালাঁপ 
খোঁদত আছে । প্রাতষ্ঠাঁলাঁপ দুশট হল-_ 
“সংসারার্ণবতারনৈক তিন তারে মুরারয়েম্দে 
শাকে ভেশানগাগভেশাঁবামতে তারেশকায়াদদৎ । 
শ্রীরাধেশ স্ুবেশ রাসরনিকানন্দস্য দাসী 


মহারাজাধীশ প্রতাপচন্দ্র মহিষী প্যারণীকুমারী মঠম- |” 
'শাকে সপ্তদশ শত একান্ত প্রমাণে আম্বিকায় অমর বাঁহনী সান্নিধানে 
শ্রীরাধাবল্পভ রাসরাসিক সূন্দর শ্যামাঙ্গ ন্রিভঙ্গ অঙ্গ 'বিশ্বমনোহর । 
তাঁহারীকঙ্করী প্যারীকুমারী প্রধানা মহে্দ্র প্রতাপচন্দ্র নরেন্দ্র অঙ্গনা 
মহাচ্ছানে করি মহামান্দর 'নিম্মাণ হরিপ্রিতে হরাঁসতে হরোদিলা দান ॥ 
শকাব্দা ১৭৭১ £ সন ১২৫৬ 


এই দেউল “সোনামখা নিবাসী শ্রীরামহার মিস্ত্রী 'নীর্সত |” প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা 
যায় ষে, বর্ধমানের রাজাদের 'নার্মত 'শিবমান্দরগ[লির প্রশাস্তলাপিতে কুলদেবতা 
বিঞ্চু বা শ্রীহরি উল্লেখ বহু ক্ষেত্রেই খোঁদত আছে । মহারাজা 'ভ্রলোকচাঁদের আমলে 
গৃহদেবতা লক্ষমীনারায়ণ জীউ-র মন্দির ও বিগ্রহ প্রাতা্ঠিত হয়োছল। 
অনেকে মনে করেন যে, প্রাসদ্ধ বান্তর মূর্ত 'নিমাণ বৃটিশ আমলে শুরু 
হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে অথবা ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে কুলিন- 
গ্রামে প্রাতষ্ঠিত মালাধর বস্তুর পুন সত্ারাজ খানের মৃতিশটি হল সম্ভবতঃ সমগ্ন 
বঙ্গদেশের মধ্যে প্রথম মৃর্তি প্রতিষ্ঠার প্রমাণ। মালাধরের প্রাতিষ্ঠিত শিবমাশ্দিরের 
অভান্তরভাগে গৌরখপট্রবিহন শিবলিঙ্গ ও তৎপনত্র সত্যরাজ খানের প্রস্তর 'নীম্'ত 
মার্ত প্রীতান্ঠত আছে। 
শ্রীসত্যরাজখানোহস্যাং প্রাত মায়ামধিম্ঠিতঃ | 
িবপাদোদকাকাংক্ষী খান শ্রী গৃণরাজজঃ ॥।' 
উনাঁবংশ শতকের প্রথম ভাগে দেখা যায়ঃ মহারাজা তেজচদ্দ্রের আমলে নির্মিত 


সংস্কৃতির র্‌পরেখা ৩১৩ 


হয়োছল অসংখ্য মান্দর। এই সময়ে নিমিত মশ্দিরগ্ীলতে উৎকীণ“ অলঙ্করণের 
দৃষ্টিকোণ থেকে 'বিচার করলে কালনার প্রতাপেম্বর শিবমন্দির (১৮৪৯ প্রীঃ ) ও 
শ্রীবাটীর শিবমান্দর িতনাঁট (১৮৩৮ গ্রীঃ ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । উনবিংশ শতকে 
নির্মিত মান্দিরগুলির মধ্যে অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের মন্দির (১৮২৩ প্রীঃ_নৃতন 
মন্দিরের প্রাতষ্ঠা সাল), বৈদ্যপুরের নবরত্ব শিব (১৬০২ খ্রাঃ), বৃন্দাবনচন্দ্র 
(১৮৪৫ গ্রীঃ), বর্ধমানে রামেম্বর শিব (১৮১২ প্রীঃ), শাঁকটীগড়ের রাধাবল্লভ 
(১৮৬০ গ্রণঃ ), উতরার গোপনীনাথ (১৮৯৭ গ্রীঃ ), কুচুটের শিব (১৮৩১ প্রাঃ ) সাক্গর 
বুড়ো শিব (১৮২৮ প্রীঃ) ও আনম্দময়ী কালী, খণ্ডঘোষের 'শিবমান্দর, খাঁদড়ার শিব 
(১৮৩৫ খ্রীঃ ), নশ্লার শিবমন্দির (১৮৫৫ খ্রীঃ) চুরপ্নির শিব (১৮৭৪ প্রঃ) 
মন্দির প্রভাতি উল্লেখযোগ্য । বর্তমান শতকে নিত মান্দরগৃলির মধ্যে গ.সকরার 
সোমে*বর শিবমন্দিরের নাম করা যেতে পারে । ইস্ট ছাড়া প্রন্তরনামত মাম্দরের 
মধ্যে জগদানন্দপরের মাশ্দিরটির স্থাপত্য ও অনুপম কারুকার্ষের কথা উল্লেখ করাই 
বাহুল্য মানত ।৭৬ 

প্রায় ৭০০০ বর্গীকলোমিটার আয়তন 'বািশিষ্ট জেলার মান্দির বিবরণী দেওয়া আলোচ্য 
ক্ষেত্রে সম্ভবপর যেমন নয়, তেমনি সংস্কাঁতি আলোচনার 'দিক থেকে এর কোন প্রয়োজনও 
নেই। জেলায় প্রাতম্ঠিত প্রায় 'ছিসহম্রীধক মান্দরের বিবরণের জন্য পরোকীর্তি 
বিষয়ক পৃথক আলোচনা করা যেতে পারে। 

ইসলামধম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে উপাসনালয়ের জন্য মসাঁজদ প্রাতষ্ঠার প্রয়োজন দেখা 
দেয়। পঞ্চদশ শতকের পূর্বে বর্ধমানে মসজিদ প্রাতচ্গার কোন প্রমাণ মেলে না বা 
তার সপক্ষে ভগ্ন মসাঁজদের কোন শিলালাঁপও আবিষ্কৃত হয় নাই । গৌড় 'বাজত 
হলেও অজয়নদের দক্ষিণ তাঁর হতে মোদনীপুর জেলা পর্যন্ত ভূখণ্ডে ম.সলমান 
আধিপত্য প্রাতষ্ঠা হতে ষে যথেন্ট 'বিলম্ব হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং 
স্ুলতানী আমলে ১২৯৮ শ্রীস্টাব্দের পূর্বে সপ্তগ্রামন্রবেণী অণুলের বাঁহভাঁগে গৌড়ের 
স.লতানদের আধিপতোর বিষয় বিশেষ অবগত হওয়া যার না। 

বর্ধমান জেলায় আবিচ্কৃত মসাজদগৃলির মধ্যে কালনার “মজলিস সাহেব'-এর 

মসাঁজদ প্রাঙ্গণে প্রাপ্ত একাঁট মসাঁজদের শিলা'লাপি প্রাচনত্বের দাবী করতে পারে। 
শিলালাঁপিটি এ স্থানে পাওয়া গেলেও মসাঁজদটি ষে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে 
স্থানাট সনান্ত করা ধায় নাই। খোঁদত শিলালাঁপ হতে জানা যায় যে? সুলতান 
সৈফ্াদ্দন ফিরোজ শাহের (১৪৮৭-৯০ গ্র।স্টাব্দে ) রাজত্বকালে উলূঘ আলি জাফর খাঁ 
কর্তৃক হিজর ৮৯৫ অন্দে (১৪৬৯ রীস্টাব্দ ) মসাঁজদাঁটি নির্মিত হয়োছিল। কালনা 
শহরে প্রাতচ্ঠিত দ্বিতীয় প্রাচীনতম মসাঁজদাঁট হিজরী ৮৯৫ অন্দে (১৪৯০ খ্রীস্টাধ্দ ) 
ছিতণয় নাঁসর উদ-দুনিয়া মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে হোসেন খাঁর পূন্ন দৌলত 
খাঁ নিমা্ণ করেছিলেন। এই মসাঁজদের শিলালাপাটি আবিষ্কৃত হলেও মসাঁজদের 
ধ্বংসাবশেষের কোন গম্ধান পাওয়া যায় নাই। 


৩১৪ বধমান ঃ হীওহাস ও সংস্কাঁত 


বধ মানের মান্দির প্রাত্ঠার সময় সূচক পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ষোড়শ 
শতক পর্ন্ত যে সকল মান্দর নামত হয়েছিল তন্মধ্যে ৭৮ট বাদে অন্যগুলি 
ধ্বংসপ্রাপ্ত অথবা ধ্বংস করা হয়েছে । চারশ বছর মুসলমান শাসন ও শোষণের ফলে 
বাদশাহী সড়ক হতে দূরে অবাস্ছিতির কারণে মান্র কয়েকটি মান্দর ধ্বংসের হাত হতে 
রক্ষা পেয়েছিল। কাটোয়া, কালনা ও মঙ্গলকোটের ন্যায় প্রাচীন স্থানে একটিও পুরাতন 
মান্দরের আস্তত্ব নাই এবং সে আমলেও শাসনকার্যের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
হওয়া সত্বেও প্রতিকুল রাজনোতিক অবস্থার জন্য বর্ধমান শহরে কোন প্রাচীন মন্দিরের 
নিদর্শন দেখা যায় নাঃ অথচ এই শহরে বহু প্রাচীন মতি“ আবিত্কৃত হয়েছে । 

আওরঙ্গজেবের আমলে কোন মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার অনুমতি ছিল না এবং 
'মপির-ই-আলমার্গীর' নামক সম্রাটের জীবনণ গ্রচ্ছে (ইংরাজী সংস্করণ, পৃচ্ঠা-৮১) 
পাওয়া যায় যে ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই গ্রাপ্রল তারিখে তাঁর একাঁট আদেশনামায় আছে-_ 
“11)6 612199107 0106160 01)6 9০09৬০1707৯ ০01 81] 0119 1910৬210995 00 ৫610)0- 
1181) 005 991)0019 2100 161010199 ০1 (116 81090619 2170 511010619 [006 ৫০0৮/1) 
(0617 52011810800 161181005 [97801105., মোঁদনীপুরের অক্তর্গত িতিলকুঠিতে 
নবানার্মত মন্দিরিটিও তার আদেশে ভেঙ্গে ফেলা হয় । এমনাকি তাঁর অন্যান্য আদেশে 
হন্দুদের মা্দর সংস্কারের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারী ছিল ।৭ মুর্শদকুলণ খাঁর 
আমলেও হিন্দ:রা কোন মন্দির মণি করার অনূমাত লাভ করত না। কেবলমাত্র 
বড়নগরে বঙ্গাধিকারী (কানুনগো ) বর্ধমান জেলার খাজ.রডিহ 'নিবাসন হরিনারায়ণ 
রায়ের পাত্র দর্পনারায়ণের নিমিত 'কারিটে*বরণ মন্দিরটি ধ্বংস করার মত তাঁর সাহস 
হয় নাই । তাঁরখ-ই-বাংলায় বার্ণত আছে কাটরার মসাঁজদ নিমণের সময় মুর্শিদ- 
কুলী খাঁর নির্দেশে মুরাদ ফরাস নিকটবতর্শ অঞ্চলের অধিকাংশ মন্দির ধ্বংস করে 
( অনেকে অর্থ উৎকোচ 'দিয়ে 'নিজেদের মাঁন্দর রক্ষা করোছিল ) এ সকল উপাদানে 
কাটরার মসাঁজদের নিমার্ণকার্য সম্পন্ন করেন ।৪৮ মর্শদকুলী খাঁর জামাতা নবাব 
সুজাউদ্দিন, মুরাদ ফরাসের অত্যাচারের জন্য তাঁকে প্রাণদণ্ডে দাণ্ডিত করেন ।৪৯ 


আলবদর আমলেও 'হন্দ্দের মান্দর নিমা্ণের পথে বহু বাধা থাকলেও 
জাঁমদারগণ নবাবের রাজনোতিক ও অর্থনৈতিক দুরাবস্থার সুযোগে মান্দর নিমাঁণের 
সুযোগ পেতেন। তবে এই সময়ে সাধারণ হিন্দুরা কোঠাবাড়ী নিমাঁণের অনুমতি 
সাধারণত লাভ করত না, সেটা জগন্নাথ তক্পণ্ঠাননের পত্র হতে জানা যায় । অস্টাদশ 
শতকের মধ্যভাগ থেকে রাজনোতিকভাবে কোন বাধা না থাকায় পুনরায় ম'ন্দর 
নিমা্ণের কার্য শুরু হয় এবং এই সময়ে 1নার্মিত মান্দিরগ্দুলিই প্রধানতঃ বাংলার 
স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিজ্পের আলোচ্য বস্তু । তুলনাম.লকভাবে আলোচনা করলে 
দেখা যায়ঃ 'হন্দুপ্রধান দেশে প্রাচীন মাম্দির অপেক্ষা প্রাচীন মসাঁজদের সংখ্যা আঁধক। 
বধমানের পশ্চিমাঞ্চলের গভীর বন-জঙ্গল অধ্যষত স্থানের কয়েকটি মাঁন্দর ধ্বংসের 
হাত হতে রক্ষা পেয়োছল। কিন্তু প্‌বঞ্ছিলের এই বিস্তৃত অংশে কয়েকটি ব্যতীত 


সংস্কৃতির রূপরেখা ৩১৫ 


মধ্যযূগের প্রথম পর্বে নিত কোন মন্দিরের আস্তিত্ব নাই। মান্দর নিমণের ক্ষেত্রে 
ভাত ও এগুলির ধ্বংস সাধনের কোন এঁতিহাঁসক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই বা অনেকে 
আবদল করিমের ন্যায় (18191170 3911 717910 2100 119 11115) ব্যাপারটি এাঁড়নে 
গেছেন ৷ ইসলাম ধর্মের নিদেশি অনুসারে নূতন মন্দির 'নমণের ক্ষেত্রে অনুমতি 
দেওয়া না হলেও প্রাচীন মান্দর ধ্বংস করার কোন শাস্ত্রীয় বিধান ছিল না। 'কন্তু 
বাস্তবে এই বিধানকে অস্বীকার করা হয়োছিল। 

হোসেন শাহের আমলে এ জেলায় সর্বপ্রাচীন একি মসাঁজদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, 
কিন্তু সে বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে এরাঁপগ্রাঁফয়া হীণ্ডকা'র এক 
প্রাতবেদনে উল্লোখত হয়েছে যে, সয্লাতায় সৈয়াদ শাহ শাহহিদ মহম্মদ বাহমনা 
সাহেবের সমাধিগ্‌ৃহে প্রাপ্ত তিনাট খোঁদিত শিলালিপিতে হোসেন শাহ কর্তক মসজিদ 
প্রতিষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে । এ শিলালাপতে খোঁদিত আছে যে, মসাঁজদট সৈয়াদ আবুল 
মজফফর আলাউীদ্দন হোসেন শাহ কর্তৃক হিজরা ৯০২ অন্দে (১৪৯৬-৯৭ গ্রীস্টান্দ ) 
প্রতিষ্ঠিত হয়োছিল এবং লেখক 'ছলেন কাজি মিনাজী । একই সালে প্রাতণ্ঠিত 'দ্বিতণয় 
শিলা'লাপিতে উল্লোখত হয়েছে ষে, সুলতান হোসেন শাহ ছিলেন কামরূপ ও কামতা 
বিজয়ী (এম. আর. তরফদারের মতে অভিযান শ.রু হয়োছল ১৪৯৪ খ্রাস্টান্দে )। 
সমাধগৃহের উত্তর দেওয়ালে গাঁথা তৃতীয় 1শলালাপখানির তারিখ হল হিজর ৯০৮ 
অধ্দ (১৫০২ এ্রীস্টান্দ) যার লেখক ছিলেন নাসর-উদ-াদন । শিলালাপতে 
উতকাণ” হয়েছে ষে, এই জামির মসজিদ এবং সুন্দর তোরণদ্বার সুলতান হোসেন শাহ 
কর্তৃক নাত হয় । এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, এঁ বছর বোনহারাতে (বিহার ) 
হোসেন শাহ অপর একট মসাঁজদও 'ির্মাণ করিয়েছিলেন । সংয়াতায় প্রাপ্ত শিলালাপ 
কোন মসাঁজদ গাত্র প্রথত ছিল তার সম্ধান না মিললেও ভান্কি ও সয়াতার 
মধ্যবত?“ স্থলে একটা দাঘর পাড়ে তিনটি প্রস্তর স্তম্ত দেখা যায় (বড়বাজারের মসাঁজদ 
স্তভের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে) এবং স্থানীয় লোকে এ স্থানকে 'মসিদডাঙ্গা” বলে। 
সম্ভবতঃ মসাঁজদ বিলুপ্ত হলেও অপভ্রংশে প্‌বস্মাঁত স্বরুপ “মাঁসদ ডাঙ্গা” নামটি 
আজও প্রচলিত থেকে গেছে। 

নূতনহাট বাসস্ট্যাপ্ডের ( বড়বাজার ) সা্নকটে হোসেন শাহের আমলে হিজরী 
৯১৬ অন্দে ( ১৫১০ খ্রাস্টাব্দ ) প্রাতাঁ্ঠিত মসাঁজদের শিলালাপখাঁন মৌলানা হামিদ 
দানেশমন্দের সমাধিগৃহে রক্ষিত 'ছিল এবং সেখান থেকে কলিকাতার ভারতনযন যাদুঘরে 
নিয়ে যাওয়া হয় । সে শিলালাঁপতে উল্লোখত হয়েছে ষে, সুলতান মসজিদের 
সন্নিকটে একাঁট পুষ্করিণীও খনন করিয়োছিলেন । এখনও সেখানে মসজিদের ধ্বংসাবশেষ 
ও পূম্করিণণর আস্তত্ব রয়েছে । বর্ধমান জেলার প্রাচীনতম মসজিদের আস্তত্ব ও সেই 
সঞ্চে প্রাতষ্ঠালাপ প্রাপ্তির জন্য নৃতনহাটের ধ্বংসপ্রা় মসজিদের যথেষ্ট গূরুত্ব 
থাকায় বঙ্গাক্ষরে 'শিলালিপির পাঠ উদ্ধৃত করার প্রয়োজনীয়তা আছে । আরবী 
অক্ষরে খোদিত 'শিলালাঁপর পাঠ হল নিয়রপ £ ৫০ 


২৩১৬ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


“কলা আল্লাহ্‌ তায়ালা মানজায়া 'বিলহাসানাতে ফালাহ আসারা আন সালেহা 
বান হাজাল মাসাঁজদা সূলতানূল আলেম:ল আদেলুল মোয়াজ্জমহল মকরমা । উল 
ওয়াদ দুনয়া ওয়াঁদন আবুল মজ্জঅাফর হূসাইন শাহ সুলতান এবনে সৈয়োদিন 
আসরাফল হূসাইনি খালাদাল্লাহো মৃলকাহ্‌ অসুলতানহ 'ফসানাতিন সেত্তা আসারা 
ওয়া তেসা মেয়াতিন, কলা আল্লাহ্‌ তায়ালা মানজায়াবিল হাসানাতে ফালাহদ আসারা । 
আম সালেহা বেনা হাজাস্‌ সাতাইয়াতুস সলতালুল আলেমূল আদেলো লেয়াজামা 
মকরমা । 

কলা আল্লাহু তায়ালা মানজায়াবিল হাসনাতে ফঁলাহ্‌ আসারা ফলাহু আসারা 
আনসালেহা হাজা হালসাঁফয়াতো ন্গুলতানূল আলেমোল আদেলূল মোয়াজ্জ্মাল 
সকরমা ।” 

কেতুগ্রাম থানার বাদশাহী সড়কের ধারে রাইখা ও কুলন্টগ্রামে হোসেন শাহের 
আমলে "নামত মসাঁঞ্দ আছে । হিজর? ৯৩০ অদ্দে (১৫২৩ খ্রীস্টাব্দ ) নাস্রউীক্দন 
নসরং শাহের আমলে মুরাদ হাইদার খানের পত্র গিঞ্া মোয়াজ্জম মঙ্গলকোটে যে 
মসাঁজদট প্রাতাণ্ঠিত করোছলেন সোঁটও বর্তমানে ধ্বংস হয়ে গেছে। হিজরী ৯৩৯ 
'অন্দে পহেলা মহরম ( ১৩৩ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে মার্চ) নসরৎ শাহের পযন্র আলাউীদ্দন 
মজফ্‌ফর ফিরোজ শাহের সৈন্যাধ্যক্ষ ও উজির উল্‌খ মসনদ খান মালিক কালনার 
খাসপুরে বিখ্যাত জামিক্লা মসাঁজদটি নিমাণ করান, যার ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায় । 
সুরবংশের রাজত্বকালে মহম্মদ শাহ গাজীর পত্র গ্িয়াস-উদ্দন-আবূল বাহাদুর শাহ 
(হিজর ৯৬২-৬৮ অন্দ ) কতৃক 'নার্মত কালনার মসাঁজদাট বর্তমানে ধ্বংস হয়ে 
গেছে । কালনা বাজারের অনাতদুরে জেলেপাড়া পল্লীতে হিজরী ১২৬১ অব্দে ( ১/৪৫ 
গ্রীস্টান্দ ) শেখ খয়ের উল্লা ছ'মাসের মধ্যে সেখানকার মসাঁজদটি 'নিমণ করিয়েছিলেন 
তার প্রমাণ মেলে সেই মসজিদের উৎকীর্ণ শিলালাপতে। 

বধমান শহরে রাজবাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রাসম্ঘথ কালো-মসজিদটি 'হজরণ ৯৫০ 
অন্দে (১৫৪৩ গ্রাস্টাব্দ ) শেরশাহ কতক যে িম্মিত হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে 
খোদিত 'লিপিতে--“আফারন সদ আফারন বর শেরশাহ 1” মোঘল যুগে সবগ্রথম 
বর্ধমান জেলায় নিত মসাঁজদগ লির মধ্যে সম্রাট শাহজাহানের গুরু মৌলানা হামিদ 
দানেশমন্দ কর্তৃক হিজরী ১০৬৫ অন্দে (১৬৫৪-৫৫ গ্রীস্টাব্দ ) নির্মিত মসাঁজদাট 
উল্লেখযোগা । এই মসাঁজদে উৎকীর্ণ শলালাঁপতে সম্রাট শাহজাহানের নাম খোদিত 
আছে। মৌলানা হামিদ দানেশমন্দের সমাধির পাম্বে একাঁট পুরাতন মসজিদের 
ভাত্তর উপরে মৌলবী মহম্মদ ইস্‌মাইলের ষত্বে যে নূতন মসজিদ নির্মিত হয়েছে, 
তার তোরণঘ্বারের উপরে পুরাতন মসজিদের খোঁদত 'লাপাঁটি হ'লঃ৫ ১ 

“কলা নাবত আলাইহে সালাতো ওয়াসালাম মানবানা মাসজিদাল্লাহো বায়তানার্ফল 
জান্নাতে বানাহাজাল মাসাঁজদা 'র্ফ আহাদাস: স্ুলতানূল আজাম্মু অল খকানূল 
আকরাম ছাহেবা কোরানোসান শাহবৃদ্দিন মহাদ্মাদা শাহাজাহান বাদশাহ গাজী এজা 


সংস্কীতর রুপরেখা ৩১৭. 


সোয়েলাত আনতারমে বানাওহু ফর্কুল হূরাল বায়তেল আতেক সানাহু ১০৬৫ 
গহিজরণ |” 

অনুবাদ-_-“ঈশ্বরের প্রেরিত দত (তাঁহার উপরে ঈশ্বরের অন,গ্রহ হউক) বাঁলয়াছেন 
-ে কেহ ঈশ্বরের নিমিত্ত কোনও মসজিদ ( উপাসনাস্থান ) নিম্মণি করিবে, ঈশ্বর 
তাহার জন্য স্বর্গে একটি গৃহ নিমণি করিবেন । এই মসজিদ দ্বিতীয় সাহেব করান 
সম্মাট সাহেব-উদ্দশন মহম্মদ শাহজহান বাদশাহ গাঁজর রাজত্বকালে নিম্মিত হইয়াছে । 
যাঁদ ইহার নিম্মাণের তারিখ তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা হইলে উহাকে বয়তুল 
আতিক বালিবে বাঁলয়া সম্বোধন করিবে, হিঃ ১০৬৫ 1৮৫২ 

সম্রাট আওরঙ্গজেবের পোন্ত আজিম-উস-শান শোভাসংহের সহযোগী রহিম খাঁকে 
দমনের সময় বর্ধমান শহরে তিন বৎসর বসবাসকালান সময়ে হিজরী ১১১১ অন্দে 
( ১৬৯৯ খ্রীস্টাব্দ ) বত'মান রাজবাড়ীর সাল্লিকটে জ্‌ম্মা মসাঁজদ মণ করান 1৫৩ 
এছাড়া আওরঙ্গজেবের সময়ে ইছলাবাদে হিজরী ১১১৫ অব্দে ( ১৭০৩ এ্রাস্টাধ্দ )১ সম্রাট 
ফারুক সায়রের আমলে বধধমান শহরে বন-মসাঁজদ ও 'হিজরেপাড়ায় নূরান মসজিদ 
১১২৮ হিজরী অন্দে, আলম খান কর্তৃক 'হিজরী ১১২৭ অন্দে (১৭১৫ খ্াস্টাম্দ ) 
কাটোয়ায় প্রতিষ্ঠিত মসাঁজদ এবং বোহার গ্রামে হিজরণী ১১৮৭ অন্দে ( ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ ) 
নর্মিত মসাঁজদগৃঁলি ছাড়াও এনায়েৎপুর, মসজিদপূর, সোলমাবাদঃ কাইতি, 
উচালন, রস্গুলপ:র* শিলামপে* কোটসিমুল, কুলান্না, পহলানপূর; জামালপূর, 
কেতুগ্রাম, খণ্ডঘোষ ও চরুিক্লা প্রভৃতি স্থানে নিমি'ত মসজিদগ-লির যথেষ্ট 
এরীতহাসিক মূল্য আছে। 

বর্ধমান জেলায় বহ্‌ পগর ও সুফীর সমাধগৃহ ও দরগাও 'নামত হয়েছিল। 
এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বধমানে বহরাম সক্কার সমাধিগৃহঃ খাজা আনোয়ারের 
সমাধগৃহ, খোককর সাহেবের মাজার, বোহারে গদাই ফকির, রাইগ্রামে গোরাচাঁদ পীর, 
সারগাছিতে রাঙ্গলো ফাঁকির, মঙ্গলকোটে পীর পাঞ্জাতন, রাহীপীর, মৌলানা হামিদ 
দানেশমন্দঃ কাটোয়ায় আলম খান, সুয়াতায় পীর বহমন, দহিহাটে বদর সাহেবের 
সমাধি, শিলামপরে বারাখাঁ, বড়র গ্রামে পীর গিয়াসউীদ্দনঃ উচালনে মকদ:মপাীর 
ও কালনায় মজলিস শাহরে মাজার । এছাড়া জেলার 'বাভল্ন স্থানে ম.সলমান 
সাধকদের লমাঁধ ও সমাধিগৃহগুলি পীর ও স্ুফীদের স্মৃতিচিহ্নকে আজও ধরে 
রেখেছে ।৫৪ 

্্রীস্টধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান জেলায় কয়েকাঁট গ্িজাও নিত হয়োছল। 
সর্বপ্রথম বর্ধমান জেলায় ১১৯ গ্রীস্টাঙ্দ্ে গ্রীস্টানদের উপাসনালয় তৈরণ হয়োছিল. 
শহর হতে দু"মাইল দূরে অর্থাৎ বর্তমান রেলস্টেশন ও সাধনপুরের মধ্যবতর কোন 
চ্ছানে। কি্তু ১৯১০ খুস্টাব্দের পূৰেই এ গাজা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়। জেলায় 
দ্বিতীয় 'ির্জাঁট নির্মিত হয়োছল ১৮২৫ খুস্টাত্দে কালনা শহরে এবং শুতায় গিজরিট 
প্রাতশ্ঠিত হয়েছিল কাটোয়ার সাহেববাগানে । কালনা ও কাটোয়ায় নিত গিজচি 


৩১৬ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাঁত 


দুটিরও কোন আস্তত্ব বর্তমানে নাই। উনাবংশ শতকের ষাটের দশকে প্রোটেস্টাণ্ট 
সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ বর্ধমান জরের সময়ে বন্ধ হয়ে গেলেও পরের দশক হতে 
ক্যাথালক ধম“সম্প্রদায়ের কার্ধকলাপ বৃদ্ধি পায়। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রেভাঃ ট্রোসর 
সময় হতে বর্ধমানে "দ্বিতীয় একাট 'গর্জা 'নমণের প্রচেন্টা করা হলেও ১৮৭৭ 
শ্রাস্টাব্দের পূর্বে এই কার্ধ সমাধান হয় নাই । দীর্ঘ বাইশ বছরের প্রচেষ্টার পর 
বত'মান পোস্ট আঁফসের দাঁক্ষণে বাৎসরিক ১২'৫০ পয়সায় খাজনা বন্দোবস্ত পূর্বক 
ফাদার জ)াকুইস এই 'গিজাঁ নিমাঁণ করাতে সমর্থ হয়োছলেন। 

গাজা নিমাঁণ ও খ্রীস্টধম“ প্রচার কেবলমাত্র বর্ধমান শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল না। 
১৮৭৮ খাস্টাব্দে ড/69155210 116039015 11155101-র উদ্যোগে রাঁনগঞ্জে একাঁটি 
গিজা নামত হয়োছিল। ঠিক এর কয়েক বছর পরে এই স্থানে ইউরোপণয়দের জন্য 
একাঁটি গিজাঁ ও দেশীয় খুখস্টানদের জন্য [তিনাট চ্যাপেল 'নিম্ণণ করা হয়। 
আসানসোল শহরে সব্প্রথম রোমান ক্যাথাঁলক মিশন ১৮৭২-৭৩ খুবস্টাব্দে একটি 
গিজা 'নর্মাণকার্য সম্পন্ন করে এবং বিংশ শতকের প্রথমভাগে এই শহরে 
1৬150190015 11015001091 10011) প্রাত্ঠিত হয়। অণ্ডালের 'গিজাটি নিমিতি 
হয়োছল ১৯৩৫ সালে । 

বর্তমানে 9৪9160 17681 01.8101-এর উদ্যোগে বর্ধমান শহরে (১৯৮৬ 
থুটস্টাব্দ )১ কালনায় (১৯৬৭ খনীস্টাব্দ ), বার্ণপুরে (১৯৬৭ খুাস্টাব্দ ) দুর্গাপুরে 
(১৯৭২ খস্টাব্দ ) ও সাগরডাঙ্গায় শির্জা প্রতিষ্ঠত হয়েছে । ১৯৭৫ খুস্টাব্দে 
আসানসোলে সেণ্ট জন চাচের 'নির্মাণকার্ধ সমাধা হয়েছে বলে জানা যায় । আউসগ্রাম 
ও ভাতাড় থানায় খুবস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে গুসকরার নিকট লোটো গ্রামে আট বিঘা 
জমি ক্লয় করে গিজা, ছাত্রাবাস ও একটি মিশনার? বিদ্যালয় স্থাপনের পারিকজ্পনা করা 
হয় এবং ১৯৯৬ খুনস্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী আর্চ বিশপ হেনরী ডিস্সুজা কর্তৃক 
সোঁটর শিলান্যাসকার্যধ অনুষ্ঠিত হয় এবং এ বখসর ২৮শে আগস্ট গির্জাটির 
দ্বারোদ্বাটন হয় ।৫৫ 


স্থাপত্য ও ভাক্ষর্য 2 


রাঢ়ের মানুষের সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ ও পদ্ধতিগতভাবে গৃহানিমাণের কলাকৌশল 
আয়ত্তের যে পুরাতাত্বক প্রমাণ পাওয়া যায় তার সময়কাল আনুমানিক খীস্ট- 
পূর্ব ১৩০০ অব্দের কাছাকাছি কোন এক সময়ে । তারপর তারা তামা, লোহা 
ও ব্রোঞ্জের আবিচ্কার ও ব্যবহারের ছারা উন্নততর পধাঁয়ের জীবনষান্রা শুরু করে। 
এতিহাঁসক ষুগে নামত মঙ্গলকোটের প্রাকার, বরাকরের মান্দর, ভরতপ:রের স্তুপ, 
গোস্বামণখণ্ডের দেবায়তন ও সাতদেউলিরার দেউল প্রভাত দেখে অনুমান করা বায় 
ষে, প্রাচীন যুগে ভারত-শিজ্পের চর্চা বর্ধমানেও অব্যাহত ছিল ॥। সম্ভবতঃ পাল-সেন 
আমলের পর হতে ভারত-শিল্পের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়। এতদণ্চলের প্রাচীন 


সংস্কৃতির রূপরেখা ৩১৯ 


যুগের ম্থপাঁতরা একাদকে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে প্রচালত বাস্তুবিদ্যার আঁভজ্ঞতা 
থেকে ও অপরদিকে পুরাণ, বৃহৎসংাহতা ও অন্যান্য শিজ্পশাঙ্ম হতে স্থাপত্য- 
বিদ্যায় জ্ঞানলাভ করোছল । কাঠ, বাঁশ ও খড়ের তৈরী গৃহাঁনমাণে পটু বাঙালীরা 
বাস্তাবদ্যা পদ্ধাঁত প্রয়োগের দ্বারা পোড়ামাটির ই+ট দিয়ে চালাঘরের আদলে আতিশাঘ্র 
বসবাসের গৃহ ও দেবায়তন 'নমাঁণের কৌশল আয়ত্ত করতে পেরোছল। 

বর্ধমানের প্রাচঈন প্রস্তর 'নামত দেবালয়গ্ীল নিবীন্ণ করলে বেশ বোঝা যায়, 
সেগুলি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্য রীতির দ্বারা একাতই প্রভাবিত হয়েছিল । 
“উন্নত শীর্ধ দেউল-মান্দরের গঠন বঙ্গদেশের আঁদমতম দেবসৌধের আদলে নিমি'ত 
হলেও এ শ্রেণীর দেবালয় ষে প্রাচীনকাল থেকেই এ অঞ্চলে বতনান ছিল তার প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ এখনও আমাদের চোখের সামনে রয়েছে ।”৫৬ পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অণ্চলের 
ন্যায় বর্ধমানের মান্দর স্থাপত্য রীতিকে প্রধানতঃ যে দ-ভাগে ভাগ করা যায়, তা হল 
চালা মন্দির ও রত্ব মান্দির । এছাড়া বেশ কয়েকটা মন্দির দেখা যায় যেগুলি প্রচালত 
স্থাপত্যরশীত হতে পৃথক । উনাবিংশ শতকে কাঁড় বরগার ব্যাপকহারে ব্যবহার চালু 
হলে সমতল ছাদ বিশিষ্ট মান্দর ও মসাঁজদ নণণের প্রচলন দেখা দিলেও বর্ধমানে 
শতাধিক বংসরের এর.প প্রাচখন দেবালয়ের সংখ্যা আঁধক নয় । 

এই জেলায় চালা মান্দরগুল খড়োঘরের আদলে দোচালা, জোড়বাংলা, 
চারচালা, আটচালা, পদ্ধাতিতে "নামত হয়োছিল। বত্ব মান্দিরগুির মধ্যে অধিকাংশই 
পণ্চরত্ব রশীতিতে 'নার্মত হলেও নবরত্ব ও পশচশ রত্ব মান্দরের সংখ্যাও নগণ্য নয়। 
ন্রয়োদশ, সপ্তদশ বা একবিংশ রত্বাবাঁশষ্ট মঁন্দর বর্ধমানে দেখা যায় না। চালা মান্দির 
গঠনের জনাপ্রয়তার প্রধান কারণ হল; লৌকিক কুঁটরের প্রত্যক্ষ অনকরণ এবং মধ্য- 
যুগে রাজনোতিকভাবে বিচ্ছিন্ন কীষাঁভীত্তক অর্থনৌতিক জীবন আমাদের নাদিন্ট 
সীমায় আবদ্ধ করে ফেলেছিল। দোচালা মন্দিরের সংখ্যা এ জেলায় একেবারেই 
নগণ্য ; কেবলমাত্র শ্রীবাটীর রঘুনাথ বাড়ীটি? এবং কাণ্চননগরের গুড়েহাটে 
পারত্যন্ত িবদগ্গার মাম্দরটি জৌড়বাংলা মান্দরের 'নদর্শন। ক্ষীরগ্রামের 
যোগাদ্যা বাটীর পূর্বভাগ্গের তোরণদ্বারটি জোড়বাংলা ও পঁশ্চিমভাগ্ের তোরণঘ্বারটি 
একবাংলা স্থাপত্য রীতির অনুকরণে নামত । কাইগ্রামের বিঞ্ুান্দর, কালনার 
[সদ্ধেন্বরীর মন্দির, সিঙ্গারকোন-এর রাধাকান্ত মান্দর, ছোটদিঘরির রঘ.নাথ মন্দির 
ব্যতীত আমাদপুর, গ্রামকালনা, পাঁচথুপির মান্দরগুলি জোড়বাংলা আদলে নিমি“ত। 
বর্ধমানে চারচালা, আটচালা ও পঞ্চরত্ব মন্দিরের সংখ্যা প্রচুর এবং এগুলির তালিকা 
দেওয়া নিষ্প্রয়োজন । তবে পালাঁসট স্টেশনের নিকটবতাঁ” ভৈটা গ্রামের মদনগোপালের 
্রিতল বিশিষ্ট আটচালা মাঁন্দর ও কালনায় চিন্রসেনের আমলে আটচালা শিবরান্দর 
দুটি ও অনস্তবা্ুদেব মন্দির একা্তই বৈশিষ্টাপূর্ণ হ্ছাপত্য । নবরত্ব মন্দিরের মধ্যে 
সাঙ্গর বৃড়োশিব, বর্ধমানের সর্ব মঞ্গলা, কুচুটের লক্ষীনারায়ণ, বৈদ্যপূরের বৃম্দাবন- 
চন্দ্র ও শিবমন্দির করন্দার শ্রীধর, কাণ্চননগরের বঙ্কালেম্বরী ও গৃসকরার সোমেশ্বর 
1শবমান্দর উল্লেখযোগ্য ॥ 


৩২০ বধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কীত 


রত্ব মান্দরের মধ্যে পশচশ-রত্ব মান্দরের আকাতি 'িশাল ও ব্যয়বহুল এবং এগুলি 
সাধারণতঃ ভ্রিতল 'িশিন্ট । তবে প্রতিষ্ঠাতার আর্থিক সামর্থের উপর মাঁন্দরের 
আকৃতি ও গঠননৈপতণ্য নির্ভর করে। নামে পশচশ-রত্ব হলেও সোনামখার শ্রীধর 
মন্দিরটি গঠনের ক্ষেত্রে প্রচলিত রাঁতি হতে বেশ পার্থক্য সুচিত হয়। পশচশ-রত্ব 
মান্দরের ক্ষেত্রে কালনার লালাঁজ, কৃষচন্দ্র ও গোপাল মান্দর ম্ছাপত্যশিজ্পের সার্থক 
সৃষ্টি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, পাঁশচমবঙ্গের মধ্যে পাঁচাটি এই শ্রেণীর মান্দিরের 
মধ্যে তিনটিই বর্ধমানে অবস্থিত । 

এছাড়া কয়েকটি বিশেষ ধরনের স্থাগত্য রীতির নিদর্শন এ জেলায় দেখা যায় ; 
যথা», বোড়ো গ্রামে বলরামের পীড়া-দেউল, ক্ষারগ্রামের যোগাদ্যা মন্দির, খাদকের 
দিবমাঁশ্দর১ জৌগ্রামের জলে*বরনাথের মন্দির । এছাড়া ও'ড়শা শৈলীর রেখদেউলের 
নিদর্শন যে এ জেলায় নাই এমন নয় । এই ধরনের রেখদেউলের যা সন্ধান পাওয়া 
গেছে তার মধ্যে শ্রীবাটী, বনগাস, বলাগড়১ মানকরঃ রূপসা? উখরা» নন্দী; কালনা 
( প্রতাপেম্বর, রামেম্বর, )১ বর্ধমান (কমলেশ্বর শিবমন্দির )১ খণ্ডঘোষ, সীতাহাটি 
( ছ'কোণা শিখর মান্দির ) খটনগর, সাদপূর প্রভাতি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত মান্দিরগ্লি 
উল্লেখযোগ্য । রথাকাঁত মাঁন্দরস্থাপত্য পাঁরিলাক্ষিত হয় ক্ষীরগ্রাম, নাসিগ্রাম, কামারপাড়া 
প্রভৃতি গ্রামে । উনাবংশ শতকের মধ্যভাগে নামত জগদানন্দপররের প্রস্তর দেউলাটি 
এক আঁভনব স্থাপত্যের নিদর্শন । 

স্বাধন স্ুলতানী আমলের পূর্বে বধমান জেলায় মসাঁজদ নিমাণি সম্পর্কিত কোন 
প্রাচীন তথ্য পাওয়া যায় না। রকুনুদ্দিন বরবাক শাহ, সৈফনাদ্দন ফিরোজ শাহ 
ও নাসিরীদ্দন মহম্মদ শাহের আমলে বর্ধমান ছিল গৌড়ের শাসনাধীন । পণ্চদশ 
শতকের শেষভাগে ও ষোড়শ শতকের " প্রথমভাগে এই অঞ্চলে যে কয়েকটি মসাঁজদ 
নামত হয়েছিল সেগ.দিলতে লৌকিক চালাঘর স্থাপত্যের প্রভাব যে যান্ত ছিল না 
এমন নয়। অথচ ম.সলমানগণ পারস্য স্থাপত্য শিজ্প সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ 
করোছল, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই । হজরৎ পাশ্ছুয়া ও গৌড়ের প্রাচান 
মসাঁজদগীলতে পারস্যদেশের স্থাপত্যের সুস্পষ্ট ছাপ ছিল। মুসলমানগণ পশ্চিম 
এশিয়া থেকে প্রকৃত খিলান নিমাণ পদ্ধাঁত ও গাঁথুনিতে চুন-সুরকীর ব্যবহার কৌশল 
বাংলায় আমদানা করেছিল।৫৮ বর্ধমান শহরে বেড়অঞ্চলের নবাববাড়ীর মসাঁজদ ও 
রাজবাড়ীর সাম্নকটে স্াপ্ত জুম্মা মসাঁজদের কার্নিশে ইসলামন স্থাপত্যের সঙ্গে চালা- 
মান্দিরের সাদৃশ্য রয়েছে । কালনার প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত জামি মসজিদের গম্ব্‌জ সংখ্যা ?ছল 
দশটি এবং কাটোয়ার আলম খানের মসাঁজদটি ছিল ছ"ট গম্বজধন্ত। তবে অধিকাংশ 
মসাঁজদে গম্বুজের সংখ্যা তিনাটি। মঙ্গলকোটের হোসেনশাহী মসাঁজদে ও কালনার 
জাম মর্সাজদে টেরাকোটা 'শঙ্পকার্ষের নিদর্শন দেখা বায়। মজলিস দাঁঘর দক্ষিণে 
ধ্বংসপ্রাপ্ত মসাঁজদাঁট সম্ভবতঃ কোন হিদ্দ: মন্দির ধ্বংস করে সংগৃহীত মালমসলা দিয়ে 
সেট দনার্মত হয়োছিল। প্রস্তর খোঁদিত স্তপ্ভের উপর গণেশ মৃর্তি, ঘণ্টা ইত্যাদি চিহ্ন 


সংস্কাতর রূপরেখা ৩২১ 


এর পরোক্ষ প্রমাণ। কাটোয়ার আলম খানের মসাঁজদের তোরণদ্বার ও দাঁইহাটে 
বদরশাহু আউীঁলয়ার মাজারে হিন্দু মান্দিরের উপাদান যে ব্যবহার করা হয়োছিল তার 
প্রমাণ উত্ত সৌধে বর্তমান। নূতনহাটের বড়বাজারের মসাঁজদে চন্দ্রসেন নামক জনৈক 
রাজার নামাঙ্কত থোঁদত 'িপিষুন্ত কয়েক খণ্ড প্রস্তরফলকের প্রাতি রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় দৃম্টি আকর্ষণ করেছিলেন। উত্ত হোসেনশাহী মসাঁজদে প্রাপ্ত 
প্রস্তরখণ্ডে খোঁদিতালাঁপ হতে জানা যায়, চন্দ্রসেন নামক কোন 'হিম্দুরাজার (দ্বাদশ- 
ব্য়োদশ শতক ) মান্দর ধ্বংসসাধনের পর সেসব উপাদান দিয়ে উত্ত মসজিদটি গ্রাথত 
করা হয়োছিল। 'লাঁপাঁটর পাঠ !নম্নরপ 2৫৯ 


(ক) ১। "তত, শ্রীচন্দ্রসেন ন্প ৩ (2) রনসেন :." নাম্বা 
২। ****** শ্ী'বি ০ 
(খ) ১। *** দা "”" ন্যয়সঃ (?) 1..." বাগ 22 তে ম """ 
২ই। "** সু **" ম্যাক্তিথো যাব ৩। ম্রী "** করকে ঠা 
খোঁদতলিপির এই অংশে তারিখ, 'ছিলঃ প্রস্তরখথণ্ড কর্তনকালে তাহা বিনষ্ট 
হইয়া গিয়াছে । 
(গ) ১। *** ষ্য 1ন .. ২। "** ষাং গাম ** ৩। চযণ্য সাঁহ ৪৫ 
(ঘ) ১। "-" মণ্ডলপদ্ধাতি '** ২। ***মারাব (2) হেতুম "*" 
খোঁদিতাঁলাপির অক্ষরগযল শ্রীস্টীয় দ্বাদশ বা ব্রয়োদশ শতাব্দীর অক্ষরমালার 
অনুরূপ ।” 


মান্দরে স্থাপত্যের সঙ্গে জাঁড়ত থাকে তার ভাস্কষ* ও অলঙ্করণ । এক্ষেত্রে মান্দর 
অলঙ্করণে কোথাও স্টাকো পদ্ধাত আবার কোথাও “টেরাকোটা” ফলকে খোঁদিত ভাস্কর্য 
ব্যবহৃত হয়েছে । সাধারণতঃ মান্দরের সম্মখভাগের দেওয়ালে নানা অলঙ্করণের 
চিহ্ন পাওয়া যায় । কাদামাটিকে ছাঁচে ফেলে রোদে শাঁকয়ে তারপর কাঠের আগুনে 
পাড়ে ষে বস্তু পাওয়া যায়, মান্দর ভাস্কর্ষের ক্ষেত্রে তা টেরাকোটা বা পোড়ামাটির 
ফলক নামে খ্যাত। বর্ধমানের শহর ও গ্রাম-গ্রামান্তরে প্রাতা্চঠত অসংখ্য মান্দিরে 
নিবদ্ধ পোড়ামাটির এই অলংকরণ-সঙ্জা মান্দরগ্র.লির শোভা বধিত হয়েছে । পোড়া- 
মাটির অলঙ্করণের মধ্যে লতাপাতা, পশহ্পক্ষী, সমসাময়িককালের সমাজাঁচত্র, দেবদেবীর 
মতি? যক্ষ-যক্ষিণণ, সাহেব-মেম, দশাবতার, শিকার দৃশ্য প্রভৃতি অসংখ্য রকমের 
চিন্রাবলী শিপ? ও প্রতিষ্ঠাতার উদ্যোগে দেবমান্দিরে বদ্ধ হয়েছে । বেশ কিছু 
মান্দরের সম্মূখভাগের কৌণিক শীর্ধাবন্দূতে যে তন্ত্রাচারের চিহুও.বতমান, এমন 
দৃষ্টান্তের অভাব নাই । বধ'মান জেলায় পোড়ামা'টর অলঙ্করণে সজ্জিত যে প্রাচীনতম 
উপাসনালক্নটি বর্তমান সোঁট কোন 'হন্দু মান্দর নয়। উত্ত উপাসনালয়াটি হল 
কুলুটগ্রামে (থানা কেতুগ্রাম ) অবান্ছিত একটি জীর্ণ হোসেনশাহাঁ আমলের মসাঁজদ । 
গৌড় ও হজরৎ পাশ্ছুয়ার মসজিদ অলঙ্করণের ন্যায় কুল্দটের মসাঁজদের যথেষ্ট 
সৌসাদৃশ্য আছে। 

৯ 


৩২২ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কীত 


পণ্চদশ ও ষোড়শ শতকে নামত মন্দিরগুীলর পোড়ামাটির অলঙ্করণ খব স্বচ্ছ 
বা বাঁলঘ্ঠ নয়। এাঁবষয়ে অন্টাদশ শতকে নাত মান্দরগলতে যে চিত্র পাওয়া যায় 
তা সত্যই বিস্ময়কর । কালনার লালাঁজ, কৃষচন্দ্র, সাতগ্াছয়ার দিংহবাহিনগ, সাঁদি- 
পূরের মদনগোপাল ( ধ্বংসপ্রাপ্ত), দোগাছিয়া, 'সিঙ্গারকোন-এর রাধাকাস্ত, কালনার 
অনস্ত-বাজুদেব, শাঁকারির শিবমান্দর, কাঁটারিয়ার শিবমান্দির, বাহাদ্‌রপুরের রঘুনাথ 
প্রভীত মন্দিরে উৎকীর্ণ টেরাকোটার শিজ্পকাজ একান্তই 'িস্ময়কর ৷ অষ্টাদশ শতকের 
মান্দরগ-লর মধ্যে কালনার প্রতাপে্বর শিবমন্দিরের টেরাকোটা ভাস্কর্যসমূহ সর্ব- 
কালের শিজ্পকমের অপূর্ব নিদর্শন । 

মন্দির অলঙ্করণ, টেরাকোটা, মৃৎপান্র ও পটাঁশজ্পের জন্য রংএর ব্যবহার বহুকাল 
ধরে চলে আসছে। রং তৈরীর পদ্ধাঁত সম্পর্কে তারাপদ সাঁতরার এক প্রবন্ধ হতে 
জানা যায় যে, রাসায়ানক রং-এর ব্যবহারের পূর্ে প্রাকীতিক ও খাঁনজ সম্পদ থেকে 
রং-এর উপাদান সংগ্রহ করা হত এবং স্বভাবতই তার প্রস্তুতপ্রণালী ছিল খুবই 
পাঁরশ্রমসাধ্য । মাঁটর নীচে এক ধরনের মণত্তকা পাওয়া যায় । যেগযীল মেটে, ঈষৎ 
হলুদে ও লাল রংএর । মাঁটর দেওয়াল অলংকরণে এই সব রং-এর যে ব্যবহার 
হয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যায় । আবার “রংমাট'র সঙ্গে তেতুল বীজ সিদ্ধ করে 
নিকাশিত আঠাল পদার্থ মিশিয়ে পাকা বর্ণক রং প্রস্তুত হয় যা মৃৎপান্রে আজও 


ব্যবহার করা হয় ।৬০ প্রাচীনকালের মহৎপান্রেও যে রং-এর ব্যবহার 'ছিল তার প্রমাণ 


পাওয়া গেছে, বাভন্ন স্থানে প্রত্ততাত্বক উৎখননে প্রাপ্ত মৃৎপান্রে রঙের প্রলেপে । 
দেবায়তন নিমাঁণের বহু পুবেই ধমীর্ি অণুপ্রেরণায় আদিম মানবসমাজ মৃর্তি 
গঠন করতে শিখোঁছিল। মঙ্গলকোট, পাণ্ডূ্রাজারাঁঢাঁব ও বেড়া গ্রাম থেকে প্রাপ্ত টেরা- 
কোটা মাতৃকা মৃর্তিসমূহ সে ষুগের মানুষের ধ্যানধারণার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় । 
উন্নততর সভ্যতার যুগে উত্তর ভারতের মূর্তি শিল্পের অনুকরণে এখানেও প্রস্তর 
মূর্ত 1নমণের প্রচলন হয়, যার প্রভাব রয়েছে জৈন তীর্থন্কর ও বৃম্ধ মার্তগূলিতে। 
ভারতীয় যাদুঘরে রাক্ষত চৈতন্যপুরের আভিচারিক বিঞ্ুমূর্তি বাঘনাপাড়ার 
একম.খাঁলঙ্গ শিবের সদাশিব মতি” মাঁতবাগে (বর্ধমান) প্রাপ্ত সপ্তম শতকের 
অন্টমুখাঁলঙ্গ শিব, ক্যণ্ননগরে প্রাপ্ত বৈশ্রবন মূর্তি মঙ্গলকোটে প্রাপ্ত একম.খালিঙ্গ শিব, 
কুড়মুনের ইন্দ্রাণী, ক্ষীরগ্রামে প্রাপ্ত শিবের ভৈরব মার্ত; নৈহাটির কালরংদ্রদেব, 
ঠিরোলের অন্টভুজ গণেশমনৃর্তি, বাবলাডাঁহর শাক্তিনাথ জামগ্রামের 'সংহলাণ্চন, 
বর্ধমানেশ্বর শব ও বৃষ, কসবা-চম্পাইনগরের শিবলিঙ্গ, পাশ্ভুকগ্রামের 'বিষ্ুসুতি+ 
রাইগ্রামের বরাহমহৃর্ত, রায়নার যুগল তাঁথ-হ্করমূ্তি? মীজাঁপুরের লক্ষ্ীমতি? 
1সিজনার বিফুমাত? নবগ্রহমূর্তি, মণ্ডলগ্রামের জগৎগোৌরী ও বৃদ্ধমার্ত ইত্যাঁদ মার্তি- 
সমূহ বাংলার ভাকযণশজ্পের চরম উন্নাতর নিদর্শন | প্রার্চীন, মধ্য ও আধুনিকষুগে 
নিমিত মন্দিরে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যের এ উন্নত পর্যাঁয় লক্ষ্য করা যায় সাতদেউীলয়া 
ও বরাকর (৪নং মাঁন্দর ), বরাকর (১, ২, ৩ নং মান্দর ) ও পরবধতাকালে 1নর্মিত 


সংস্কাঁতর রৃপরেখা ৩২০ 


জগদানম্দপুরের প্রস্তর নামত মান্দরে। এই মন্দিরগুলির অপূর্ব শি্পকলা দেখে 
সাত্যই বস্ময়ে আঁভভূত হতে হয়। পাল-সেন আমলে নামত মণতগাীলর মধ্যে 
অসংখ্য লোকেন্বর বিষুস.ুর্ত ও বিজু্বাস্থদেব মৃর্তি বর্ধমানের ষন্ুতত্র পাওয়া গ্নেছে। 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গড়ুই গ্রামের দশবাহ্‌ সমাম্বত এক প্রাচীন বিষুতর 
উল্লেখ কবেছেন। লোকে*বর বিষুমৃ্তিগুলর মধ্যে সাঁচড়া ও চাম্ডুলী গ্রামে 
প্রাপ্ত মুর্তির আকীতগত বৈশিষ্ট্য ও ভাস্কর্ধীশল্প আঁতি অনুপম বলে গণ্য হতে 
পারে। সাঁচড়া গ্রামে প্রাপ্ত বিষুমূর্তির মাথায় সর্প-ছন্ন এবং দ্বাদশভুজ মূর্তিটি দশম 
শতকের বলে অনুমান করা হয় ।৬, 

ভাস্কর্য শিজ্পের উৎকর্ষের মূলে বর্ধমানের শিজ্পণ / ভাস্করদের অবদানকে 
অস্বাকার করার উপায় নাই ; কারণ এই জেলার অসংখ্য মর্তি ও মান্দিরগ:লি কেবলমাত্র 
বাহরাগতদের দ্বারা নামত নয়, মান্দর ও মতি" নিমাণের ক্ষেত্রে ভাস্কর্য রাঁতর 
উদ্ভাবন ও ব্যবহারে বর্ধমানের শিজ্পদের যথেষ্ট অবদান ছিল । মনে হয় এককালে 
সমগ্র রাঢ় অঞ্চলে প্রাতষ্ঠাতাদের প্রয়োজনের তাগিদে ও শিজ্পীদের জীঁবিকানিবাঁহের 
জন্য গিল্ড বা থাকের সূষ্টি হয়েছিল । পরবতরঁকালে শিজ্পখদের থাকগযীল উপাধিতে 
পাঁরবাঁতত হয় এবং সেগুলি 'বিশেষ গ্রামনামের সঙ্গে যুত্ত হয়। 

অনেকের মতে জৈন সরাক বা শ্রাবক গোষ্ঠীর শিজ্পীরা পাথরের কাজে বিশেষ 
পারদ ছিলেন, যাঁরা এই জেলার পশ্চিমাঞ্চলে বসবাস করে ও পাথরের কাজে 
জীবিকা নিবহি করে থাকেন । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় ষে, বতমানে অধিকাংশ শরাকের 
বসবাস পুরুলিয়া জেলায় । মধ্যযৃগে দহিহাট, পাতুন, পাঁচুণ্ডি, দেবকুণ্ড প্রভাত স্থানে 
ভাস্করদের আঁধবসাঁতি গড়ে উঠোছল । উনাঁবংশ শতকে 'নার্মত জগদানন্দপুরের 
পাথরের মান্দিরের জন্য কার.কার্ধযখাঁচত কিছু পাথর বারানসী হতে সংগ্রহ করা 
হলেও, মান্দর নিমা্ণকার্য সুষ্ঠুরুপে নিবাহ করতে দহিহাটের ভাম্করদের অবদান 'ছিল 
প্রধান । বিগত শতকে দীইহাটের নবীন ভাম্করকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'শিজ্পীর সম্মান 
দেওয়া হয়। নবীন ভাস্কর, তাঁর পনত্রদের সহযোগিতায় ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা, 
দাঁক্ষণেম্বরের ভবতারিণী, জেমো রাজবাড়ীর কাল?, বধমানের গোপাল, সৈদাবাদ ও 
নাটোরের কালী প্রভৃতি প্রস্তরমূর্তর শ্রষ্টা ছিলেন। এ ষুগে নবীন ভাস্কর 
জয়পুরের শিষ্পীদের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেণ্ঠ ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
দিনাজপুরের মহারানি শ্যামমোহিনী, কৃষ্ণের কালীয়দমন মূর্তর অপর্ব শিজ্প 
নৈপ্‌ণ্যের জন্য তাঁকে সোনার বাঁটালি উপহার 'দিয়োছিলেন।৬২ কলিকাতাস্থ নিমতলার 
1বশালাকৃতি শিবলিঙ্গাট কাটোয়ার গদাধর ভাম্করের নির্মিত । 

বর্ধমানের মান্দর স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্পর্কে আলোচনা ও অনুসম্ধান করে 
জানা যায় যে, সেকালের ম্থপাঁতি ও ভাস্কর উভয়েই উপেক্ষিত 'ছিল। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখ করা যায় যে, এই জেলার মান্দর নিমাঁণের ক্ষেত্রে পাম্ববিতাঁ জেলার [শজ্পীরাও 
অংশগ্রহণ করেছিলেন, যাদের অবদান মোটেই উপেক্ষণীয় নয় । পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রাচীন 
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ইটের তৈরী কুলিনগ্রামের গোপেম্বর শিব মান্দরে রক্ষিত ব্ষটির 'নিমাতা 'ছিলেন 
নেপাল নামে (নেপালেন নামত ) জনৈক ভাম্কর। এছাড়া অন্যান্য স্থপাঁতদের 
মধ্যে বনপাসের বদন মিস্ত্রী কর্তক শ্রীবাটীর মন্দির ও সোনামুখীর (বাঁকুড়া জেলা ) 
রামহরি মিস্ত্রী কর্তৃক কালনার প্রতাপেম্বর শিব মন্দির যে "নার্মিত হয়েছিল তা 
প্রাতষ্ঠালিপ থেকে জানা যায়। এছাড়া বর্ধমান জেলার 'বখ্যাত স্থপতিদের মধ্যে 
বনপাসের গোলোকনাথ রাজ, কেতুগ্রামের বংশধর রাজ ও মেগারাম রাজ, সাতগাছয়ার 
রাধামোহন পাল, িলশোঁয়ার িতাম্বর মিস্ত্রীঃ শোচান্দের সুধাকৃষ্ণ প্রমুখ খ্যাতনামা 
শিজ্পীদের নাম পাওয়া যায় বিভিন্ন মন্দিরে উৎকীর্ণ লাঁপফলকে ।৬৩ কাটোয়া 
থানার দেবকুণ্ড গ্রামে প্রাপ্ত সূর্যমৃতিটি ব্যতীত আরও প্রচুর মৃর্তি এ স্থানে দেখা 
গিয়েছিল ; মনে হয় অতীতে এখানে মতি নির্মাতা অর্থাৎ ভাস্করগণের বসবাস ছিল । 
মধ্যযৃগে প্রতিষ্ঠিত 'বাভন্ন মান্দিরগান্রে 'লাঁপ প্রাতিষ্ঞার নাঁজর রয়েছে । এ 
লিপিসমহ প্রস্তরের উপর খোদাই করে অথবা টেরাকোটা ফলকে উৎকীর্ণ করে মান্দর- 
গান্রের সম্মখভাগে প্রাতি্ঠা করার রীতি 'ছিল। পঞ্চদশ শতক হতে অষ্টাদশ শতক 
পর্যন্ত সময়ে সুললিত সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু বঙ্গাক্ষরে মান্দর 'লাঁপর প্রচলন দেখা 
যায়। উনাঁবংশ শতক হতে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় মান্দর লিপি উৎকীর্ণ করা হত। 
পালসিট গ্রামের এক শিব মন্দিরে বঙ্গাক্ষরে ও ইংরাজী ভাষার উৎকণীর্ণ লিপির ব্যবহার 
দেখা যায়। বর্ধমানের মন্দির গান্রে ছন্দোবদ্ধ প্রাতিষ্ঠা 'লিঁপির ব্যাপক প্রচলন দেখা 
যায় ভ্রিলোকচাঁদ ও তেজচন্দ্রের প্রাতষ্ঠিত মান্দরসমচহে এবং এঁ সকল প্রাতিষ্ঠালাঁপর 
রচয়িতাগণ ছিলেন রাজানুগৃহীত রাজবাড়ীর টোলের সংস্কৃতজ্ঞ পাঁণ্ডিতমন্ডল) ॥ 
তেজচদ্দ্র ও ও মহতাব্‌ চাঁদের সমাধিলাপিতেও অনুরূপ কাব্য চচার নিদর্শন রয়েছে । 
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বর্ধমানের সংস্কৃতি ও সমাজ গঠনের প্রারাশুক পরাঁয়ের কয়েকাট বিশেষ 'দিক প্রথম- 
দিকে আলোচনা করা হয়েছে । আবার সংস্কৃতির লৌকিক উপাদানগ-িও সামাগ্রক- 
ভাবে এ জেলার সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে এবং লৌকিক উপাদানগুলি জনজীবনের 
সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুস্ত। আধুনিক ও প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় “সংমশ্রণ, পরিবর্তন, 
পরিমান ও পরিবর্ধনের পথ ধরে লৌকিক উপাদানগুলি সাধারণ মানূষের 
নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারের মধ্য 'দিয়ে সমাজে ফল্গূধারার ন্যায় প্রবাহিত হয়ে আছে । 
তাই বাহরাবণের 'দিকগুলো তুলে ধরার পর অন্তঃসাঁললা প্রবাহগুঁলর উপর কিছু 
আলোকপাত করলে সামগ্রিকভাবে এ জেলার সংস্কাঁতিকে বোঝা যাবে । 
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মহাঁমলনের সাগরতীরের ক্ষুদ্র সংস্করণ “মেলা” হল একটা সামাজিক মিলনক্ষেত্র 
কাঁষজ অর্থনীতির লেনদেন, সামাজিক বন্ধন ও ধমা় চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে. 
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মেলাগুলির সৃষ্টি হয়েছিল । কৃষির উন্নাত বিকাশ ঘটাতে হলে প্রয়োজনীয় ক্ষ ক্ষ 
শিল্পজাত সামগ্রনর ষথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে এবং এগুলি সকল অঞ্চলে তৈরীও হয় 
না বা যানবাহনের অপ্রতুলতার কারণে যেকোন সময়ে কীষর উপযোগী যন্ত্রপাতি 
সংগ্রহ করাও সম্ভবপর হত না। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব ; তাই 'বাভন্ন গোষ্ঠী ও ধমের 
মানুষেরা জীবন সংগ্রামের প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মাঝে অবসর বিনোদন ও পরস্পরের 
সান্লিধ্য কামনায় আত্মীয়স্বজন ও বম্ধূবান্ধবের সঙ্গে মিলনের আকাক্ক্ষায় স্ছান-কাল 
খশ্জে নিয়েছে । নদীবহুল বধমান জেলায় (বর্তমান চিন্রের সঙ্গে মিল খজে 
পাওয়া বাবে না) বষয়ি গমনাগনের নানা অস্গুবিধা, বষতিস্তে শস্য ঘরে তোলার 
ব্যস্ততার পর মানুষ সাময়িকভাবে সামান্য কর্মব্যস্ততার মাঝে উন্মুখ হয়ে থাকত 
প্রিয়জনের সথ্যে মেলামেশার জন্য। সামস্ততাশ্তিক সমাজ ও অর্থনোতিক ব্যবস্থায় 
কাঁষর উপর 'ভীত্ত করে মেলাগুলর সৃষ্টি হলেও পরবতাঁকালে ধর্মের বন্ধন যুস্ত 
হওয়ায় এর ভিত্তির স্তর আরও সুদ় হয়েছে । 

মেলা ও উৎসবের ক্ষেত্রে বর্ধমান জেলার কোন মৌিকত্ব না থাকলেও কয়েকাঁট 
ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যাঁদ সমগ্র জেলার সামাজিক ও ধায় তথ্য 
সংগ্রহ করা সন্ভব হয় তাহলে লক্ষ্য করা যাবে যে, প্রাচীন সভ্যতা, আঁদবাসী ও 
উপজাতীয় বিশ্বাস, মধ্যযুগের কৃষ্টি ও সভ্যতা, গ্রামীণ মূল্যবোধ, নগরজীবনের 
প্রভাব, পরিবহণের দ্রুততা ও শিজ্প অর্থনীতির বিকাশ বিভিন্ন স্থানের উৎসব, পুজা- 
পার্বণ ও মেলার পুরাতন রূপকে বেশ কিছ:টা পাঁরমাণে প্রভাবিত করতে পেরেছে । 
অপরপক্ষে গবেষকের ভাষায়,--“জেলার মেলাগুঁলি এক বৌচিন্র্যপ্র্ণ সংস্কৃতির এঁক্য 
গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে । জেলাটির মানুষের জীবনযাত্রার 'বিভন্ন কালে বিভিন্ন 
অঞ্চলে 'বাঁবধ ধ্যান-ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান, লোকাচার বিশেষ ধর্ম ইত্যাদি উদ্ভুত ও 
বিকশিত হয়েছে ।”৩৪ 

কতকগুলি দোকান পসারাী এক জায়গায় চালা বেধে বসলেই মেলা হয় না॥ গঞ্জ» 
হাট ও মেলার মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত বিশেষ পার্থক্য আছে। মেলার প্রাণকেন্দ্র হল 
উৎসব । শান্ত; ব্রাহ্মণ্যঃ শৈব, বৈষবঃ মুসলমান ও আঁদবাসী গোষ্ঠীর 'বাভন্ন সময়ে 
পূজা-উৎসব ও অনুষ্ঠান উপলক্ষে মেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বারো মাসে 
তের পাবণ কথাটির বিশ্লেষণ করলে মেলার উৎস ও প্রচলনের পার্থকতা খুজে পাওয়া 
যাবে । 'হন্দদের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ও লৌকিক দেব-দেবী, মুসলমানদের মধ্যে পার- 
সূফার উরস উৎসব, বৈষবদের মধ্যে রাধা-কৃষ ও মহান্তদের আবিভার্ব-তিরোভাব 
উপলক্ষে মেলাগল অনুচ্ঠিত হয়ে থাকে । আদিবাসীদের প্রধান উৎসব হল বাঁধনা 
ও ছাতার পরব । দেবতা ও দোফানপন্রের হিসাব বাদ দিলেও খেলাধূলা, নাগরদোলা, 
সাকসি, স্বিনেমা, বাত্রা, 1থয়েটার, ম্যাজিক, জয়া-লটারী, লোটোঃ কাওয়ালী, কবিগান, 
জলসা, কীর্তন, কথকথা, রামায়ণ, ভাগবত পাঠ ইত্যাদির জন্য মেলাগুলি আকর্ষণীয় 
হয়ে ওঠে । বর্ধমান জেলার প্রধান মেলাগ্ুলি শিব, ধর্মরাজ, মনসা, রাধাকৃফ, 
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গোপরনাথ, ধোগাদ্যা, বলরাম, চণ্ডাঁ, কালী, ক্ষেম্রপাল, রাঙ্কণী, জয়দগাঁ, দাদি- 
ঠাকরণ, ঘাগড়বুড়ী প্রড়ীত দেব-দেবীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে । মুসলমান সম্প্রদায়ের 
মেলাগুলির মধ্যে শাহ সাহেব, খাঁদম 'ধাবর তিরোধান, পশীর সাহেব, গোরাচাঁদ, 
রাঁজলা ফকির, পণ আউলিয়া সাহেব, মকদুম পীর, ফকির সাহেব, মজলিস সাহেব, 
রহমন সাহেব প্রভৃতি পীরের উরস ('তিরোভাব ) উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় । 
বধধমান জেলার সর্ববৃহৎ মেলাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে দাঁধয়া বৈরাগ্যতলায় এবং বৈফব 
(গোপালদাস বাবাজীর আবিভা্ব 'দিবস ) উৎসবকে উপলক্ষ করে মেলাটির পত্তন 
হয়েছে । এছাড়া অগ্রদ্ধীপের গোপানাথের প্রত্যাবর্তন ও বারুণণ উৎসব, নরহরি ঠাকুরের 
িরোভাব, কৃষ্দাস কবিরাজের িরোভাব, জন্মাষ্টমী, রাধাগোবিন্দ, লক্ষমী-নারায়ণ 
প্রভূত বৈষব মেলাগ্ীল জাঁকজমক সহকারে পালিত হয় । আবার বিশেষ উৎসবে 
মেলা অন্তত হয়ে থাকে; ষথা- উত্তরায়ণ, দশহরা, গঙ্গাপূজা, মহোৎসব, পৌষ- 
পার্বণ, রথযান্রা, কার্তিক পুজা, চড়ক-গাজন, বিশ্বকর্মা পূজা, সরস্বতী পূজা, মনসা 
পূজা, ধর্মরাজের পূজা প্রভাতি উপলক্ষে । 


পশ্চিমবঙ্গের 'শস্যভাণ্ডারের' অধিকারশ বর্ধমানের মানুষ আউসধান ঘরে তুলে 
মধু সংক্রান্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে । মাসের মধ্যে শীর্ষস্ছানণয় মার্গশীর্ষ ( অগ্রহায়ণ ) 
মাসে নূতন ধান ঘরে তোলার সময়ে হিন্দু-মুসলমান 'নার্বশেষে নবান্ন উৎসব 
প্রাতিপালিত করে । নবান্ন উৎসব অন্যান্য জেলায় অনুষ্ঠিত হলেও বর্ধমানে এর বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় । সাম্প্রাতিককালে ধর্মীয় উৎসব ব্যতীত ষুবমেলার প্রচলন দেখা 
দিয়েছে এবং এই মেলাগুলিতে ক্রীড়া, সাংস্কাতিক অনুষ্ঠান, িতক্মুলক আলোচনা 
সভা ও অন্যান্য বিচিন্রানৃষ্ঠান প্রভীতকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের উৎসব অন্চ্ঠিত 
হলেও সরকারী ও রাজনোতিক দলের আঁধকতর হস্তক্ষেপের কারণে 'বিশেষ জনাপ্রয়তা 
অর্জন করতে পারে নাই । আঁতি সাম্প্রীতিককালে সরকারী অনুদানে জেলার শহরাণ্চলে 
অনুষ্ঠিত বইমেলাগ্‌লি শিক্ষিত মানুষের নিকট বেশ আকর্ষণনয় হয়েছে । 

বর্ধমানের মেলাগলি কোন বিশেষ গোন্ঠী বা সম্প্রদায়ের হলেও জাতিধর্ম 
নির্বিশেষে সকলেই অংশগ্ণহণ করে অর্থাঁং ধমের ক্ষেত্রে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অবদান যথেন্ট এবং এর প্রয়োজনীয়তাও উপলধ্ধি করা 
যায়। চ্ছানশয় কামার, কুমোর' ছতোর, পষুয্লাঃ ডোম, জেলে প্রভৃতি গোম্তীর মানুষ 
স্ব স্ব ক্ষেত্রে কারুশিজ্পের উদ্ভাবনী কৌশল আয়ত্ত করে একাঁদকে যেমন বিশেষ দ্রব্যের 
উৎপাদন কৌশল প্রদর্শন করে থাকে, অপরাঁদকে বিক্রয়জাত দ্রব্যের 'বাঁনময়ে প্রাপ্ত মূল্য, 
তাদের গ্রামীণ অর্থনীতিকে সাবলীল করে তুলতে সহায়তা করে । 

জেলার মেলাগৃলির মধ্যে দধিয়া, জামালপুর, অগ্রন্ধীপ ও ক্ষীরগ্রামের স্থান 
অগ্রগণ্য । এছা়া অন্যান্য প্রধান প্রধান মেলাগুলির মধ্যে বৈদ্যনাথপুর, আমগাঁড়য়া» 
ইয়ার, ঝামউপরে, কল্যাণপূর, নৈহাটিঃ উদ্ধায়ণপূর, 'কিলেরা, বাবলাডিছি, 


সংস্কৃতির রূপরেখা ৩২৭ 


ভা'ডারটিকুর৯, মেদগ্াছী, মণ্ডলগ্রাম, কেজা, নবাবহাট, হাটগ্োবিন্দপররে, বরাকর, 
কল্যাণেন্বরন, দামোদরপুর প্রভৃতি হ্ছানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

বধ মান জেলার মোট ৪৬২ মেলার মধ্যে মেমারণ ( ৫৩টি )১ জামালপুর (৪৭টি ), 
বর্ধমান (৪৬টি ), কালনা « ৩৮ট ) ও ভাতাড় ( ৩৩টি ) থানার অনুষ্ঠিত মেলাগলি 
অগ্রগণ্য স্থান গ্রহণ করেছে । অন্যাদকে মাস হিসাবে দেখা যায় ফাঙ্গুন (৯০টি), 
মাঘ (৭৯ট ), চৈত্র (৬০টি )১ আষাঢ় মাসে (৫১টি ) মেলা অনুঠেত হয় ।৬৫ 


বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ( কৃষিকার্যের পূবে) ১১৫টি মেলা 

শ্রাবণ, ভাদ্র, আম্বন, কাত, অগ্রহায়ণ ( কাঁষকাষে"র সময়ে ) ৮৮ট মেলা 

পৌষ, মাঘ, ফাজ্গুন, চৈত্র (কাঁষকার্ষের পরে ) ২৫৯টি মেলা 

সারা বছরে মোট মেলার সংখ্যা ৪৬২টি মেলা 
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বাংলার মান, গ্লেষের সঙ্গে বলে থাকেন যে, বর্ধমানের লোকেরা কেবলমাত্র পোস্ত) 
কলাই-এর ডাল আর অম্বল খেয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁরা বিস্মৃত হয়ে যান যে, বধণমান 
হল :07808119 0৫ /59% 61881” । সর ও মোটা উভয়শ্রেণশর চাউলের এত আঁধক 
হারে উৎপাদন আর কোথাও হয় না। এ জেলায় প্রচুর কাঁচা শাকসব্জ? উৎপাঁদত হওয়ায় 
নানাবিধ তাঁরতরকার রাধার প্রচলন বহুকাল ধরে চলে আসছে । নিরামিষ বাঞ্জনের 
মধ্যে শাক, চচ্চাঁড়, শুস্ত, মোচাঘণ্ট, আলমপ[রের ডাটা, ছানার ডালনা, 'বাভন্ন প্রকারের 
বাঁড়, পউল, বেগুন, কুত্মাণ্ড, কচ, মানকচু, আমড়া, চালকুমড়া প্রভৃতি সহযোগে নানা 
প্রকারের আহার্ধ দ্রব্য প্রস্তুত করা হয় । আমিষ আহারের মধ্যে বািভন্ন প্রকারের মৎস, 
মাংস ও ডিমের প্রচলন আছে । নদণগলির অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় পুকুরের মাছ 
ও চালানীকৃত মাছের উপর জেলার শহরগুল একান্তভাবে িনভ'রশীল। অন্যান্য 
থাদাদ্রব্যের মধ্যে আসকে, সরমচাকলি, ভাজাপিঠা, দুধ পিঠা, সাদা পিঠা প্রভাত খাদ্য- 
দ্রব্য বিভিন্ন পাল-পার্বণে প্রস্তুত করা হয় । বর্ধমানে একটা প্রবাদ আছে-_ 

শান্তগড়ের ল্যাংচা খাবেন 
রস গড়াবে বুকে । 
বর্ধমানের 'মাহদানা 
লেগে থাকবে মুখে ॥, 

এই জেলার মিষ্টান্ন দ্রব্যের মধ্যে মানকরের খাজা ও কদমা, বধমানের সাঁতাভোগ- 
মিহিদানা, শাল্তগড়ের ল্যাংচা, সাতগাছিয়ার মাথাসদ্দেশ, মেমারীর রসগোল্লা ও দই 
মান:ষের রসনা তৃপ্ত করতে 'বিশেষ পারদর্শা'। জেলার পূবণ্ছিলে গোপজাতির 
বসবাস বহদকাল ধরে চলে আসছে ; সেজন্য প্রচুর পরিমাণে দুধ ও দুগ্ধজাত দুব্য 
উৎপাদন হয় ও সেগুলি 'বাভন্ন স্থানে চালানও যায় । বর্ধমান হতে সারা বছর ধরে 
প্রতাদন প্রচুর পরিমাণে ছানা, দই ও থোয়াক্ষীর কলকাতায় চালান আসে। 
শহরাগ্চলে ক্ষীর ও সন্দেশ থেকে নানাগ্রকারের ফল, পশ্ম-পারখি, বর-কনে, লতাপাতা 


৩২৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


প্রভীতি আকারের 'মষ্টাল্ন মোদকরা জন্দরভাবে তৈরী করেন। কাঠ বা পাথরের চাপে 
তৈরী মষ্টাম্নগীল অপূর্ব কারুশিজ্পের 'িদর্শন। অবশ্য বর্ধমানের জলহাওয়ার 
জন্য 'িশেষ খাবারের ক্ষেত্রে বশেষ নাম-ডাক আছে। 'মিন্টান্ন শিল্পের প্রচলন 
বহুকালের। খেজুর ও তালের রস ?দয়ে নানাপ্রকারের খাবার ও পাটা প্রস্তুত 
হয়ে থাকে। 'মষ্টাম্ন ব্যতাঁত ভাজা খাবারের মধ্যে বেগুন আলুর চপ, মোচার চপ, 
পেখম্লাজি প্রভীতি তেলেভাজা খাবার গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে প্রস্তুত ও বাকত হয় 
প্রচুর পারমাণে । শমিষ্টাল্ল শিজ্পের এত জাঁকজমকপূর্ণ সমারোহ দেখা দিলেও প্রকৃত 
মস্টাল্ল কারগররা স্বজ্প বেতনে এ 'শিজ্পে নিয়োজিত হতে বাধ্য হওয়ায় তাদের 
দৈনন্দিন অথনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছে । 


আহার্যবস্তুসমূহ সকল সময়ে বাঁণজ্যক মূল্যানুসারে বিচার করা যায় না। 
নি বা গ্‌ড় সহযোগে নারিকেল নাড়ু, বেসমের তৈরা গুড়ের সহযোগে 'সিড়িভাজা, 
আম্দমা, তিলের নাড়ু, কলার বড়া ইত্যাঁদ গৃহের তৈরী আহার্যবন্তু স্বাদে ও গন্ধে 
অতুলনীয় । এ জেলায় পিঠা তৈরা হয় নানা ধরনের । পিঠার ভিতর ক্ষীর বা অন্যান্য 
পুর ভরে জল বা দুধে সিদ্ঘ করে খেজুরগন্ড় সহযোগে তৈরণ হর যা এক অপূর্ব 
আহার্যবস্তূ । আবার ডাল, আলুসিদ্ধ ও গুড়, চালের গ*ুড়ির সঙ্গে মেখে পিঠা 
প্রস্তুত করে তেলে ভেজে তৈরী হয় ভাজা-পিঠা । পৌষ-পাবণের সময় পিঠা, সর: 
চাকাল ও আসকে তৈরণ হয় প্রাত ঘরে ঘরে । নবান্নের সময় 'বাভন্ন ধরনের খাদ্য- 
দ্ূব্য তৈরীতে বর্ধমানের যথেষ্ট খ্যাত আছে ; তবে তেলেভাজা খাবারই প্রধান স্থান 
গ্রহণ করেছে যা ছেলে-বন্ড়ো সকলের কাছে উপাদেয় । 


কেবলমাত্র একালেই নর ॥ সেকালের আহার্ধবস্তুর তালিকা পাওয়া যায় কাবদের 
রচনায় । মধ্যযূগে খাদ্য তাঁলকার মধ্যে তরকারী, মশলা, মাছ, মাংসের প্রচলন ছিল। 
উন্ত খাদ্য-তালকার সঙ্গে বর্তমানকালে প্রচলিত খাদ্যদ্রব্যের কোন পার্থক্য টানা যায় 
না। মনুকুদ্দরাম বর্ধমান জেলার আঁধবাসী ছিলেন এবং তাঁর বিবরণে প্রদত্ত খাদ্য- 
তালিকা হতে এ যুগে বর্ধমানের আঁধবাসীগণের খাদ্য-তালিকা সম্পর্কে সহজেই 
অনুমান করা যেতে পারে । আবার ধন ব্যান্তরা হাটে-বাজারে এসে উৎকৃষ্ট দ্রব্য ক্রয় 
করলেও মূল্য দেবার সময় যথার্থ মূল্যও দিতেন না। সেকারণে ধনাঢ্য ব্যন্তিগণের 
বাজার সরকার বা সমজাত।য় কোন ব্যস্ত হাটে-বাজারে এলে উৎকৃষ্ট দ্রব্য গোপনে 
লুকিয়ে রাখার রীতি ছিল। বর্ধমানের হাটে-বাজারে বিক্রিত দ্রব্য হতে খাদ্য-তালিকার 
উপকরণগুি সহজেই অনুমান করা যায় এবং তার বিবরণ নিয়রূপ £ 


“দুব্বলা বাজারে যায় পাছে দশ ভারী ধায় 
কাহন পণ্গশ লয়ে কাঁড়। 
কপালে চন্দন চুয়া হাতে পান মুথে গুয়া 


পারধান তসরের সাড়ী ॥ 


সংস্কৃতির রূপরেখা ০২৯ 


দ.দ্্বলা হাটেতে যায় উভম.থে লোক চায় 
এঁ আইসে সাধৃ-ঘবরের ধাই। 
বুঝিয়া এমত কাজ যার আছে ভয় লাজ 
ভাল বস্তু রাখল ল:কাই ॥ 
আল কিনে কচু কুমড়া সের মূলে পলাকড়া 
পাকা আম্র 'িনে ঝুঁড় মূলে । 
শা দরে ছেনা 'কাঁন িনিল নবাৎ চিনি 
গণে পণ-মূলে পাণ নিলে ॥ 
মূল্য দিয়া পণ দশ 1কাঁনল জায়স্ত শশ 
জরঠ কমঠ কিনে রুই । 
খরসুলা িনে কই 1কাঁনল মাহষা দই 
কামরাঙ্গা কিনে কুঁড় দুই ॥ 
চাঁপাকলা মর্তমান সরস গ.বাক পান 
িনিলেক কপ€র চন্দন । 
শাক বেগ.ন সার কচু খামআলু কিনে ক; 
1বশা দ.ই 1কাঁনিল লবণ ॥ 
বাঁছ ?িনে তালশাঁস 'হঙ্গ জীরা রস বাস 
চ*ই মেখি জোয়ানি মহুরী। 
মুগ মাষ বরবাঁট কাঁনল সরল প*াঁটি 
সের দরে ঘৃত ঘড়া পরি ॥ 
রম্ধন সন্ধান জানে চিতল বোয়াল ?িনে 
শোলগোনা কিনিল চিঙ্গড়ী। 
চতুর সাধুর দাসী আট কাহনেতে খাসা 
তৈল সের দরে দশ বুড়ি ॥। 
কাঁড় মূলে নারিকেল কুলকরঞ্জা পানফল 
কাঁটাল 'কিনিল দুই কুড়ি । 
কিছ কিনে ফুলগাভা করুণা কমলা ঠাবা 
সেরে জুখে কিনে ফুলবাঁড় 
তোলা মলে তেজপাঁত ক্ষীর কিনে বিশা সাত 
আদা বিশা দরে দশ বাঁড়। 
মান ওল 'কিনে সারি দুগ্ধ কিনে ভার চারি 
ভার দুই নিল কাঁকুড়ি ॥" 
এদেশে একটা প্রবাদ প্রচালত আছে, 
'রাটের রাঁধুনি ভালো বাদ্যদের পৈতে 
নদটয়ার নবীন নাগর, কে পারে গো সইতে £ 


৩৩০ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


অর্থাৎ বহূকাল হতে রাটের রাঁধুনীদের খ্যাতি ছিল। বর্ধমানের লোকে 
কেবলমান্র__ 
“প*ুই আমড়া ধান (চাল) 
তিন 'নয়ে বর্ধমান ।”-_-আহার্য হিসাবে ব্যবহার করে না। 


সাধারণ আহার্ধবস্তূর সঙ্গে রাজাসক আহা্য্দ্ুব্য রম্ধনের প্রচলনও ছল । সাধারণ 
রম্ধন প্রণাল?, শান্তদের রম্ধন প্রণালী ও এ যুগের রম্ধন প্রণালীর সঙ্গে মধ্যযুগের 
রম্ধন প্রণালীর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। বর্ধমান জেলার উত্তরাংশে ঝামট- 
পূরের (থানা কেতুগ্রাম ) আধিবাসী কৃষফদাস কাঁবরাজ নিরামিষ আহার্ধ দ্রব্যের যে 
তালিকা 'দিয়েছেন সেগুলি আজও অতীব উপাদেয় । কৃষ্দাসের বর্ণনায় আছে+-__ 
বান্রশা আঁঠিয়া কলার আতঙ্গটিয়া পাতে । 
দই ঠাঁই ভোগ বাড়াইল ভালমতে ॥ 
মধ্যে পাত ঘৃতীসন্ত শালাম্নের স্তুপ । 
চারাঁদকে ব্যঞ্জন-ডোঙ্গা আর মুদগসূপ ॥ 
সার্দুক বাস্তুক-শাক বিবিধ প্রকার । 
পটোল কুত্মাণ্ড বাঁড় মানচাঁকি আর ॥ 
চই মরচ সুম্ত দিয়ে সব ফল-ম্‌লে। 
অমতাঁনন্দক পণ্চাবধ ?তন্ত ঝালে ॥ 
কোমল নিম্বপন্র সহ ভাজা বার্তকী । 
পটোল ফুলবাঁড় ভাজা কুঙ্মাণ্ড মানচাঁক ॥ 
নারিকেল-শস্য ছানা শক্রা মধুর । 
মোচাঘণ্ট দ:ুদ্ধকুম্মাণ্ড সকল প্রচুর ॥ 
মধুরাম্ম বড়াম্মাদি অমন পাঁচ ছয়। 
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয় ॥ 
মহ্দ্‌গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট । 
ক্ষীরপুলী নারকেল যত পিঠা ইচ্ট ॥ 
বান্রশ অগ্ঠিয়া কলার ডোগ্গা বড় বড়। 
চলে হালে নাহি ডোঞ্গা আত বড় দৃঢ় ॥ (চৈতন্যচরিতামৃত £ মধ্যলীলা ) 
সেকালে জলপানের আয়োজন “চৈতন্যচারতামৃতে" পাওয়া যায় ( মধ্যললা £ চতুদশ' 
পারচ্ছেদ )। শ্ীচৈতন্যদেবের জন্য প্রাঁত বছর রথের সময় বহাীবধ আচার যেত। 
আচারের সংগ্রাহক ও বাহকের নামানুসারে-__'রাঘবের ঝালি বাল বিখ্যাত যাহার |' 
চৈতন/চরিতামতে ( অত্তলালা £ দশম পাঁরচ্ছেদ ) বাবধ প্রকার আচারের বর্ণনা 
পাওয়া ধায় । যথা, 
'আম্র-কাসন্দি আদা ঝাল-কাসান্দ নাম । 
নেম্বু-আদা আন্ত্রকীলি !বাবধ বিধান ॥ 


সংস্কৃতির রূপরেখা ৩৩১ 


আমাঁস আম্রথণ্ড তৈলাম্র আমতা । 
যত্ব কার গুণ্ডা কার পুরাণ সুকুতা ॥, 
যাঁদও রাঘব বর্ধমানের আঁধবাসী নন, কিন্তু কৃষ্ণদাসের রচনাতে বধমানের প্রভাব 
পড়েছে বলে ধরা যায়। মকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমধ্গলে খূল্লনার রম্ধন ও সাধভক্ষণ 
আখ্যানে রম্ধন প্রণালীর যে বর্ণনা 'দয়েছেন তার প্রচলন আজও আছেঃ__ 
“কটু তৈলে কই মৎস্য ভাজে পণ দশ । 
মূঠে নিঙোড়য়া তাহে দিল আদার রস ।। 
অথবা, “আমড়া নেয়াঁড়ি পাকা চালিতা। আমসা কাসান্দ কুল করঞ্জা ॥ 
থোড় ভুমুর ইলেচা মাছে । খাইলে মুখের অরুচি ঘুচে ।, 

লোকসাহিত্য £ 

লোকসা'হত্য লোকমৃখ থেকে সংগ্রহ করা হয় । রচনা প্রধানতঃ একজনের হলেও 
সমগ্র সমাজের মধ্যে এর প্রচলন দেখা যায় এবং ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের মানৃষ এটিকে 
নিজের মত করে নেয়। আমাদের সমাজজীবনের উপর লোকসাহাত্যের যথেন্ট 
প্রভাব বতমান। শিশুকাল থেকে বার্ধক্যকাল পযন্ত দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলণর 
সমাবেশ দেখা যায় লোকসাহিত্যে । কালক্রমে রচয়িতাগণের নামে হারিয়ে গেছে ; 
কিন্তু রচনাগুলি নিজেদের উচ্চারণের সঙ্গে সগ্গতি রেখে বিভিন্ন জেলায় নানা রুপ 
পারিগ্রহ করেছে । ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্ষের মতে, লোকশ্রুতির সকল বিষয়ই মূলতঃ 
ব্যক্তি বশেষরই সৃষ্টি, তারপর সেখান থেকে জনসাধারণ তা গ্রহণ করে এবং ক্রমাগত 
কথনের ফলে সেটি নূতন করে পুনর্গাঁঠত হয়। এইভাবে ক্রমাগত পরিবর্তন ও 
পুনরাবৃত্তির ভিতর 'দিয়ে তা পরিণামে এক সামাগ্রিক রূপ লাভ করে । 
ছড়া £ 

আমাদের জীবন যেমন শিশুকাল হ'তে শুরু হয়ত তেমনই মনের খোরাক 
যোগানোর সূত্রপাতও এই শিশুদের নিয়ে । শিশুদের গ্রহণযোগ্য শব্দসমন্টি ছন্দের 
তালে তালে শিশুর বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ছন্দোবদ্ধ শব্দগ্ুচ্ছ আবৃত্তি 
করে শিশুর কান ও মনের মধ্যে ধ্বানত হয় । শিশুদের ভূলানোর ছড়াগুলিই “ছেলে 
ভূলানো ছড়া” নামে সংজ্ঞা লাভ করেছে । “ছেলে ভুলানো ছড়া” প্রসঙ্গে রবান্দ্রনাথ 
বলেছেন__-“আমাদের অলংকার শাস্ত্রে নয় রসের উল্লেখ আছে, কিম্তু ছেলে ভ্‌লানো 
ছড়ার মধ্যে যে রসাঁট পাওয়া যায়” তাহা শাম্দোন্ত কোন রসের অন্তর্গত নহে। সদ্য- 
কর্ষণে মাঁট হইতে ষে সৌরভাঁট বাহর হয়, অথবা শিশুর নবনীত কোমল দেহের ষে 
স্নেহোদবেলকর গন্ধ, তাহাকে পুল্প চন্দন গোলাপ জল আতর ধৃপের সংগম্ধের 
সাহত এক শ্রেণীতে ভুস্ত করা যায় না। সমস্ত সুগম্ধের অপেক্ষা তাহার মধ্যে যেমন 
একটি অপরর্ব আদিমতা আছে, ছেলে ভুলানো ছড়ার মধ্যে তেমনি একটি আঁদম 


৩৩২ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংকাতি 


সৌকুমার্যধ আছে ; সেই মাধূরণটিকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে । তাহা তব্র 
নহেঃ গাঢ় নহে+ তাহা অত্যন্ত স্ন্ধ সরস এবং বুভ্তিসঙ্গাঁতহীন ।” 

বর্ধমানের ছড়াগ-লি আবার এক এক অণ্চলকে কেন্দ্র করে রচিত হয়োছিল, তাই 
সেগৃলি কিছুটা আগ্টীলকতা দোষে দুষ্ট । তবে আঁধকাংশ ছড়া এঁ দোষে দম্ট না 
হলেও উচ্চারণ ভগ্গীর জন্য একটা বিশেষ অঞ্চলকে মনে করিয়ে দেয়। এই জেলায় 
প্রচলিত কিছ; ছড়া রাঢ় অঞ্চলের অন্যান্য জেলায় এবং বাংলার কয়েকটি স্থানে যে 
ব্যবহৃত হয়েছে এমন প্রমাণ বিদ্যমান। 'বাভল্ন সংকলন গ্রন্থগ্বাল ও গ্রামগঞ্জে সম্ধান 
করলে যেমন জীনা যাবে এর সত্যাসত্যতা তেমাঁন এ বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 
্রন্থগযলিতেও বিশদভাবে উল্লিখিত হয়েছে এর যথার্থ ভূমিকা । 


ছেলে ভুলানে। ছড়া ঃ 


ছেলে ভুলানো ছড়া বাংলার নিজস্ব সম্পদ । ঠাকুরমা, ?দাঁদমা, মা, কাকীমা, জেঠিমা, 
মাসীমা, পিসিমা ও দিদিদের মুখে মুখে এই সকল ছড়ার সৃষ্টি ও প্রচার হয়ে লোক- 
সমাজে প্রচলিত হয়েছে । বাংলার প্রায় সব জেলাতেই ছড়ার প্রচলন আছে এবং 
প্রত্যেক হ্ছানে রাঁচত ছড়াগীল তার নিজস্ব গুণে বিকশিত হয়েছে৷ ছন্দোবদ্ধ হওয়ায় 
ছড়ার শ্রযাতমাধূর্য লক্ষিত হয় । শিশুর বয়োবৃদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে ছড়াগুলির তারতম্য 
দেখা যায়। 
বধমান জেলায় রচিত ও প্রচলিত ছেলে ভূলানো ছড়ার মধ্যে প্রাচখন যে ছড়াটির 
সদ্ধান পাওয়া যায়, তা কবিবঙ্কণ ম.কুন্দ্রাম চক্রবতর্শর রচিত “ণ্ডামঙ্গল' কাব্যে 
পারবেশিত হয়েছে । সম্ভবতঃ সমগ্র বাংলার মধ্যে এাঁটই সর্বপ্রাচীন ছেলে ভুলানো 
ছড়া। কাঁবকঙ্কণের “ণ্ডীমঙ্গল-এ আছে--ধনপাঁত সদাগর দিংহলে বাণিজ্য করতে 
গিয়ে যে সময়ে রাজাদেশে বন্দী হনঃ সেই সময়ে মঙ্গলকোটের কাছে উজানীতে ধ্ুল্লনার 
গভে শ্রীমন্তের জন্ম হয়। বাঁণক পত্বা খুল্লনা তাঁর সাত রাজার ধন এক মানিক 
শিশন শ্রীমন্তকে ষে ভাষায় আদর করেছেন সৌঁট কেবলমাত্র বর্ধমানেই নয়, সারা বাংলার 
মধো প্রাচানতম ছেলে ভুলানো ছড়া । ছড়াঁট হল, 


“আয় আয়রে বাছা আয় । কি লাগিরা কান্দ বাছা দি ধন চায় ॥ 
আনিব তুলিয়ে গগ্ননফুল। এঁকেক ফুলের লক্ষৈক মূল ॥ 
সে ফুল গাঁথিয়া পরাব হার । সোনার বাছা কে'দনা আর ॥ 


থাওয়াব ক্ষীরখণ্ড মাথাব চুয়া। কর্পর পাকা পান সরস গয়া ॥ 
রথ গজ ঘোড়া যৌতুক দিয়া। রাজার দুহিতা করাব 'বয়া ॥ 
শ্রীস্ত চাপে মোর বিনোদ নায় । কুক্কুম কন্তর মাখাব গায় | 
পালক্কে নিদ্রা যাবে চামর বায় । শ্্রীকাবকঙ্কণ সঙ্গীত গায় ॥ 
শীতকালের সকালে কোলের শিশুটিকে পাঁরচ্কার পাঁরচ্ছল্ন করে চোখে কাজল দিয়ে, 
দুধ পান কাঁরয়ে সাংসারিক কাজকর্মে লিপ্ত হবার পূর্বে মা শিশুটিকে ঘুম পাড়াতে 


সংস্কীতর রূপরেখা ৩৩৩, 


চান। ছন্দের তালে তালে মায়ের মুখের আবৃত্তি শিশুর কানে এক সম্মোহনী শব্দ 
তরঙ্গের সৃষ্ট করে এবং তাতে আকৃষ্ট হয়ে অবশেষে ছোট্র শিশু মায়ের কোলে ঘুমিয়ে 
পড়ে। 

“রোদ আয়রে হেনে। ছাগল দেব মেনে ॥ 

ছাগলীর মা বুড়ী। কাট কুড়ুতে গোল ॥ 

ছ'খানা কাপড় পোল । ছ'বউকে 'দাল ॥ 

আপাঁন মরিস জাড়ে। কলাগাছের আড়ে ॥ 

কলা পড়ে দুপ দাপ্‌। বুড়ীধায় কুপকাপ॥ 

যা বূড়ী তুই ষান্টতলা। সেথা পাবি খই কলা 


যা বূড়ী তুই সিংটী। সেথা পাঁব আংটী ॥ 

যা বূড়ী তুই কোলকাতা । সেথা পাব ছেশ্ড়া কাঁথা ॥ 

যা বুঁড় তুই বদ্দমান। সেথা পাঁব জলপান ॥ 
বদ্দমানের রাঙা মাটি। বুড়বীকে ধরে ছ্যাড়াং কাটি |” 


আবার এ ছড়াঁটি একটু বড় বয়সের শিশুরা গোল হয়ে খেলা করে। সমস্বরে 
আবৃত্তি করতে করতে খেলা করে । নিজেদের মধ্যে একজনকে বাঁড় ঠিক করে নেয়। 
ছড়াঁটি আবৃত্ত করার পর সবশেষে অন্যান্য সকলে বুড়িকে চ্যাংদোলা করে (এক এক 
জন হাতপাগুলি ধরে ) তুলে নিয়ে কিছদরে ছেড়ে দেয় । 
সাধারণতঃ সাত-আট বছরের মেয়েরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে সমস্বরে স্থুর করে এই 
ছড়াঁট আবৃত্তি করতে থাকে £ 
“উলুকুটু ধুলুকুটু নলের বাঁশ । নল ভেঙ্গেছে একাদশণ ॥ 


একানল পণ্চদল । কে যাবি রে কামারশাল ॥ 
কামারনী খাঁড় ভাঙ্গানি । খাঁড়ার উপর তোলে পানি। 
অর্পণ দর্পণ । কাঁড় কৃ ব্রাহ্মণ |, 


ছোট ছশিশদের ঘুম পাড়াঁনর ছড়া রূপে ব্যবহৃত একটি ছড়ায় এ্ীতহাসিক তথ্য 
1নাহত আছে এবং পাঠীন্তীরত হয়ে ছড়াটি প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে । 
অস্টাদশ শতকের মধাভাগে বিভীষিকার ন্যায় বগট“হাঙ্গামার ভয়ে ভীত পিতামাতারা 
ক্লদ্দনরত শিশুদের ঘুম পাড়ানোর জন্য ছড়াটি আবৃত্তি করত। সেই সময় হতে 
বর্ধমানে প্রচালিত ছড়াঁটি হল” 
“ছেলে ঘৃমুলো পাড়া জুড়ুলো বন” এলো দেশে । 
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দোব কিসে ॥ 
ধান ফুড়লো পান ফুড়লো এখন উপায় ফি। 
আর কটা দিন সবূর কর রঙ্গুন বুনেচি ॥ 
মেয়েলী ভ্রত-এর ছড়া ঃ 
বাংলাদেশের অন্যান্য অণ্চলের ন্যায় বধ“মান জেলায় মেয়েলী বলত পালনের প্রচলন 


৩৩৪ বধমান £ ইীতহাস ও সংস্কৃতি 


আছে। কৃঁষকার্ধের উপর নিভ'রশীল এই জেলার আধিবাসীগণ তাদের কিছ: 
নিজস্ব ধ্যানধারণার ভীতি শৈশবকাল থেকে ব্রতগুলি পালন করে বা সেভাবে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। বঙ্গ সংস্কৃতির ন্যায় বর্ধমানের সংস্কাতি 'বাভল্ন নরগ্োষ্ঠন ও 
সাংস্কীতক গোষ্ঠ।র সাংস্কীতক ও ধম্ঁয় উপাদান এবং চেতনার সংমিশ্রণে ও সমন্বয়ে 
গঠিত । বাঙাল 'হন্দ:দের ধমণবশ্বাসে পৌরাণিকধর্ম অপেক্ষা লোকধর্মের প্রাধান্য 
অধিক। লোকধর্মকেও আবার দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা শাস্ত্রীয় ও 
অশাম্ত্ার। অশাম্ত্রায় লোকধর্ম কিন্তু অপাংন্তের নয়। অশাম্তীয় ব্রত পালন 
অসামাঁজক নয় । বরং সেট শাস্নীয় ছত্রছায়ায় পালিত হয়ে এসেছে । প্রচলিত ব্রত 
পালনে ব্রাহ্মণদের অনুমোদিত মন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। মেয়েলী ব্রত আঁধকাংশ 
অশাস্ত্রায় পর্যায়ভুন্ত এবং এটিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা কুমারীব্রত, সধবা- 
ব্রত ও 'বিধবাব্রত। আমাদের বর্তমান আলোচনা কুমারী ব্রত প্রসঙ্গে । এই ব্লতে 
তন্দ্রমন্ত্রের স্থান নাই- স্থান নাই জ্ঞান মার্গের আর ভয় নাই পরকালের । পার্থব 
সম্পদ ও ভোগাঁবলাস কুমারীব্রত অনুষ্ঠানের একমান্ত কামনা-বাসনা । ব্রত 
অন:ভ্ঠানের সময় তন্ত্রমন্ত্ের পারতে কিছ: মন্ত্র বলার ব্যবস্থা আছে, সেগুলিকে 
“মেয়েলী ব্রতের ছড়া” নামে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে । 


মেয়েলন ব্রতের আঁধকাংশই কৃঁষাঁভাত্তিক অর্থাৎ যা কীষর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । বর্ধমান 

জেলায় কুমার মেয়েদের প্রচলিত ব্লতগ-লির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-_প্নীণ্যিপুকুর, 
পদ্মপাতা, দশ পৃতুল* হরিচরণ, ষমপকুর, সাঁজপজন?, তোষলা, ইতু পুজার ব্রতই 
প্রধান । গোকালব্রত, দশ পুতুল ও হরিচরণ ব্রত িনাঁট ছাড়া বাঁকগনীল কাঁষদেবতার 
পূজা । এ পজায় ব্যবহৃত সামগ্রীসমূহ কীষজাতদ্রব্য ; যা মানুষের আহার বা ওষধি। 
ছোটদের পূজার সামগ্রী দেখে পাঁরহাস করার কিছু নেই। কারণ প্রাপ্তবয়স্কেরা 
যখন নবপান্রকার পূজা করেন, তখন নবপান্রকার জন্য সংগৃহীত পল্পবরাজ মানুষের 
খাদ্য ও ওষধ 1হসাবে ব্যব্হত হয় । আমাদের শাস্ত্রে আছে, 

'রস্ভা কচ্চ' হাঁরিদ্রা চ জয়ম্তঈ বিজ্বদাড়দ্বো । 

অশোক-মানকশ্চৈব ধান্য চ-__নবপান্রকা |, 
অর্থাং কলাগাছ, কচ্গাছ, হরিদ্রাাছ, জয়ল্তী (জায়ফল ) গ্রাছ, বেলগাছের ডাল ও 
ফল, অশোক ডাল, মানগাছ, ধানগাছ, শ্বেত-অপরাজিতা-লতা একত্র বে*ধে দিলে 
নবপান্রকা রাঁচিত হয় । পণশ্ডিতেরা এই নবপান্রকাকে কাঁষ-সম্পদের প্রতীক বলেছেন । 
যমপুকুরে ব্যবহৃত শাকের লতাও দেবীর শাকনরীর প্রতীক । চণ্ডীতে আছে দেবী 
শান্তর ছারা শাক অরাঁং উীদ্ভদ উৎপন্ন করে জীবকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাই 'তাঁন 
শাকরী। সাঁজপুজনীব্রতের সময় যত রাজ্যের ফল ফুলের প্রয়োজন হয় । মেয়েদের 
যতগনীল ব্রত আছে তার মধ্যে সাঁজপনজনা ব্রতের যোগাড়ের আধিক্য এবং সমারোহ 
অধিক। ব্রতের দিন মেয়েটির সকাল হতে ব্যস্ততা দেখে মনে হয় যে, এঁ 'দিনাঁটিতে সে 
একজন বেশ উ'চুদরের গৃহিণী । সকাল হতে ব্রতের ঘট-বিসর্জন পর্যস্ত তার নাওয়া 


সংস্কৃতির রংপরেখা ৩৩ 


খাওয়ার সময় মেলেনা--সকাল দ:পূর বিকাল সকল সময়ে যোগাড়ে ব্যস্ত । কিন্তু 
হরিচরণ ব্রতে পূজার সমারোহ 1বশেষ নাই-_একটু মাটি, খান কয়েক তুলসীপাতা আর 
মনের ভান্ত সম্বল করে এই বলত সমাধান করা যায়। 

ব্যবহারিক জাবনে প্রবেশ করার আগে কুমারণ মেয়েরা বাঁয়ানদের নিকট বসে 
ছড়াগ,লি মুখস্থ করে আবার অনেকে সোঁট 1লখে নিয়ে এ লেখা দেখে ব্রতের সময় 
আবত্ত করে চলে । মেয়েলন ব্রতের ছড়াগুীলর 1বশেষ বোঁশস্ট্য হল ব্রতের ব্যবহারিক 
বিষয়গুলি লুপ্ত হলেও ছড়াগন্ল 1কন্তু অপারবাঁতত রয়েছে । বধণমানে প্রাপ্ত ও 
প্রচলিত ব্রতের ছড়াগ্ুলির ভাষা প্রাচ।ন নয়; 1ম্তু তার অস্তাঁনণহত ভাবগ্ল 
প্রাচীনত্বকে ধরে রেখেছে । মোহর দোলা ( পালাীক ), সতন, ফার্স, অভ্রের কৌটা 
প্রভীতির ব্যবহারিক জশবনে অপ্রচলিত হলেও ব্রতের ছড়া থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। 

মেয়েলগ ব্রতকথার সঙ্গে একটা লোকশিল্পের উদ্ভব হয়োছিল এবং শৈশবকাল 
থেকে মেয়েরা এই শিজ্পের চচাঁ ও অন.শীলন করে এসেছে মা-মাসীমাদের তত্বাবধানে । 
ব্রত বা পার্ণ উপলক্ষে গৃহচ্ছের সংসারে 'বাঁচন্র নকশার আল্পনা দেওয়ার ব্যবস্থা 
আছে । 1শজ্পকমের ক্ষেত্রে এই আজ্পনাগলির অবদান হল মৌলিক । আতপ চাল জলে 
ভাঁজয়ে শিলে বেটে প্রথমে পিট্ুলি তৈরী করা হয় এবং এ পিটলিতে পাঁরমাণ মত 
জল মিশিয়ে এক খণ্ড কাপড় গোল করে পাকিয়ে হাতে নিয়ে [তনাঁট আঙ্গলকে তুলির 
মত ব্যবহার করতে হয় । সহজাত কুশলতা ও সংস্কারবশে মেয়েরা আঁত দ্রুততার সঙ্গে 
1বভিন্ন কলাকৌশলের দ্বারা রেখাঅঙ্কনাবিদ্যা আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়। বাংলার ঘরে ঘরে 
বারোমাসের পৃজা-পার্বণে যে আল্পনা দেওয়ার 'বাঁধ ব্যবস্থা আছে তার অনুশনলন ও 
অধ্যয়ণ্রে পাঠ হাতেকলমে শ.র হয় ৯।১০ বছর বয়সেই । সাঁজ-পুজন? ব্রতে 'বাঁভন্ন 
প্রকার নকশা দেখা যায়, যথা, লক্ষমীর ঝাঁপি, পদ্ম, নৌকা, ঘোড়া, পাজকী, ধানের শিষ 
ইত্যাঁদ। উত্ত অনুশীলনের দ্বারা ভাঁবষ্যৎ জীবনে মেয়েটি যখন গৃহনী পদে উন্নীত 
হয় তখন তার শিশ্পশহস্তের কুশলতায় আজ্পনার রেখাঅঙ্কনের 'নির্ভূল পাঁরপাঁটিজানত 
আঙ্গলের স্পর্শে ও নকশা বিন্যাসে জন্ম নেয় নকশা করা কাঁথা । শিক্পীর সুদক্ষ 
সেলাই ও নকশা জ্ঞানের দ্বারা পুরানো কাপড় হয়ে ওঠে এক লোভনায় বস্তুতে । 
বাংলার চালাঘরের পাঁরকজ্পনাও এসোৌঁছিল আজ্পনা হতে এবং সম্ভবতঃ তার পাঁরণাতি 
দেবদেউল পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল দোচালা, চারচালা ও আটচালা রীতিতে | 


সাজ-পুজনী ব্রত ঃ 


কুমারী মেয়েদের ভ্রতগযীলর মধ্যে “সাঁজ-পুজনী' ব্রত হল শেষ ব্রত এবং গাহস্থ্য 
জীবনে ধর্মকর্ম করতে হলে কুমারী জীবনে “সাঁজ-প্‌জন?' ্রতাট অবশ্য পালনীয় । 
আমার এক আত্মীয়া সাঁজ-পুজনী ব্রত অনুষ্ঠান না বায় তাঁর বীর অঞ্টমশ” ব্রত 
উত্ধাপন করা হয় নাই । বধ'মানে একটা প্রবাদ আছেঃ-_- 
“সকল ব্রত করলেন ধনী । বাকী রেখে সাঁজ-প্‌জনী ॥ 


৩৩৬ বর্ধমান £ হীতহাস ও সংস্কৃতি 


পুজার যোগাড় করে 'নিয়ে পাড়া-প্রাতবেশিননীদের ডেকে মন্ত্র বা ব্রতের ছড়া আবাত্ত 
করতে করতে প্রত্যেকটি দ্রব্যের উপর ফুল দেওয়া হয় ৷ মন্মরট হল,-_ 
'সাঁজ-পৃজনী? অরুম্থত?, এ ব্রত করে পার্বতী, 
এ ব্রত কল্লে কি হয় 
সভা সুম্দর পাঁত পায়, রাজচন্দ্র পুত্র হয় ।' 
ঘটপূজা--সাঁজ-প্‌জনী সে'জতি বার ঘরে তের বাতি 
একঘরে মোর ঘটট৭, 
ঘটটী পৃঁজি, মাগি বর, ধন পতুন্রে বাড়ুক ঘর। 
পাঙ্গা-যমূনা পুজা--গিঙ্গা যমুনার পূজারণ হয়ে সাত ভাইয়েরঃবোন হয়ে, 
সাবিন্রী সমান হয়ে 
পুত্র দিরে স্বামীর কোলে মরণ হয় যেন গঙ্গার,জলে ।" 
চন্দ্র-সূর্য পূজা সুর্য পৃজন, সোনার থালে ভোজন । 
সোনার থালে ক্ষীরের নাড়, শঙ্খের উপর সোনার খাড় ॥॥ 
শরবন পৃজা--"শর, শর, শর, আমার বাপ: ভাই গাঁয়ের বর ।, 
বেনাগাছ পৃজা--৫বেনা, বেনাঃ বেনা, আমার বাপ ভাই গাঁয়ের সোনা, 
সোনা সোনা ডাক্‌ পাড়েঃ গাগাছি গুয়ো পড়ে, 
আমার বাপ: ভাই 'বিলিয়ে দেয়, অন্যের বাপ্‌ ভাই কুড়িয়ে খায়।' 
কাজললতা প্‌জা-_ কাজললতা, কাজললতা বাসর ঘর, 
দাও মেলানশ পাই বর ।, 


ফুলগাছ পুজা-_ ফুলগাছ ফুলগাছ ঝাকরা সত |ন বেটা মাকরা 
সাত সতঈনের সাতটা কোটো আমার আছে নব।ন'কোটে। 
নবীন কোটো নড়াচড়া সাত সতখনের ম.থঠা পোড়া ।' 


ঢেশিক ও ঢেশক পরন্ত, উনূন জলন্ত। 
উনুন পূজা-বাপ ঘর, শশম্ড় ঘর সমান চলত্ত ॥, 
দীপ ও গোময় পূজা “বাসি গোবর থাসি থাঁসি বোরাম্না ভালবাসি 
উনুনে না দিই ফু" বৌরান্না ভাত খেয়ে চাঁদপানা মু, 
এছাড়া আজ্পনায় আণ্কিত টাকাকাঁড়, মোহর ও অলঙ্কার ইত্যাদি স্বচ্ছল জীবন- 
যান্লার উপযোগন দ্রব্যের প্রতীকের উপর ফুল ছাড়িয়ে বলে__ 
“তোমাকে দিলাম পিঠালণীর মোহর, আমাকে দাও সোনার মোহর । 
তোমাকে দিলাম িঠালীর খাড়ুঃ আমাকে দাও সোনার খাড়ু।” 
এরপর ক্রম অনৃযায়ীী অন্যান্য আকাচ্ক্ষিত দ্রব্যের উপর ফুল ছাড়িয়ে মন্ত্র পাঠ করে 
সবশেষে দীপ পূজার মন্ত পাঠ করা হয়-- 
ধরুপোর প্রদীপ সোনার শিষ ; যতদুর [ অমুক ] যায় আলো দিস 
কলারপাতা '“আঙ্গট পনর কলার পাত, চার বছর করলাম বত ॥ 


সংস্কীঁতর রূপরেখা ৩৩৭ 


পূজা 8 যত বত তত মাত [ অম.ক ] আমাদের পুণ্যবতণ ।, 
পূজার শেষে শরফুল দুটি আগুনে জ্বেলে জবলস্ত অবস্থায় পূজার ফুলগূীলকে 
জড়ো করার সময় প্রণামের ভঙ্গীতে মন্ত্র পাঠ 
“অরুণ ঠাকুর বরণে, ফুল ফুটেছে চরণে । 
যখন ঠাকুর ঘাটে যান, ফুলগুীল সব কুঁড়য়ে লন ॥ 
পূজা সমাপন্তে ফুল ও অন্যান্য দ্রব্যগুলিসহ ঘটের জল প.জ্করিণীতে ভাসান হয় 
এবং প্রত্যাবর্তনের পথে পথে সাড়া জাগান চিৎকার শোনা যায়,__ 
“ঘট গেল ভেসে 
ভাই এলো হে*সে।' 
সবশেষে উপস্থিত শিশু ও রমণবগণের মধ্যে প্রসাদ িতরণ করার প্রথা আছে 
এবং এই প্রসাদ খেলে দাঁত শস্ত হয়। তবে বতচারিণীকে এর প্রসাদ খেতে নাই ; অবশ্য 
তার জন্য প্রসাদী হবার পূর্কেই কিছুটা মাখা-চাল তুলে রাখার রাত আছে। 
এইভাবে চার বছর ধরে ব্রত অনুষ্ঠান করার পর চতুর্থ বছরের শেষে মঁড়র নাড়ু 
বিতরণ করে 'ব্রত উজান” (উত্যাপন ) সমাপ্ত হয়। এ প্রথা আজও শহর ও পল্লী- 
গ্রামে প্রচলিত আছে । 


পুণ্যি পুকুর ব্রত £ বৈশাখ মাসে কুমারণ মেয়েরা এই রত করে থাকে । পণ্য 
পূকুরব্রত অনষ্ঠানের জন্য পূজার উপকরণ বিশেষ প্রয়োজন হয় না। বাড়ীর 
উঠ্ঠানে বগ্গকারে (১ হাত»১ হাত) ছোট খাল কাটা হয়; যোঁট ব্রতচা!রণার 
কাছে “পুণ্যপুকুর” এবং মাটি দিয়ে এর চারাদকে বাঁধ দেওয়ার রীতি আছে । £পর 
কাঁটাসহ বেলের ছোট ডাল প:কুরের মধ্যে পেশতা হয় । বেলের কাঁটাগীলকে ফুল দিয়ে 
সাজিয়ে আতপ চাল, ছোলার ডাল ও স-শিষ কাঁচা আমকে নৈবেদ্যরূপে সাজিয়ে সমস্ত 
বৈশাখ মাস ধরে বাড়ীর মধ্যে ছোট মেয়েটির অনুষ্ঠান চলে । এই অনুষ্ঠানের সথ্চগে 
পুজ্করিণণ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানের তুলনা করা যায়। পুদ্করিণী খননের পর খালের 
মধ্যভাগে বেলকাঠ পোঁতার পর পূজা ও হোমান্তে দুধ-গণ্গাজল ঢালা হয় । 


প্যাণ্য পুকুর পুস্পমালা । কে প্‌জেরে দুপুর বেলা ॥ 
আম সতাঁ নিরবতা । সাত ভাই-এর বোন ভাগ্যবতন ॥ 
স্বামীর কোলে পত্র দোলে । মরণ হয় যেন গঙ্গার জলে ।॥' 


এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, মেয়ের মা, সমস্ত বৈশাখ মাস ধরে স-শিষ কাঁচা 
আম, আতপ চাল ও ছোলার ডাল সংগ্রহ করে প্রাতান্ঠিত অন্ব্থ গাছঃ তুলস তলা ও 
দেবালয়ে নিবেদন করে থাকে । 

হরিচরণ ব্রত 2 একটু বড় বয়সী মেয়েরা মাঁটর তৈরী শ্রীহার বা নারায়ণের 
পদষূগলে পূজা করে থাকে । শিব যেমন 'বিজবপন্ত্ে তুণ্ট, নারায়ণও অন:র:পভাবে 
একটু চন্দন, দু-চারখানা তুলসীর পাতা আর গঞ্গাজলেই সন্তুষ্ট থাকেন। এ 

৮৬ 


৩৩৮ বর্ধমান £ ইীতহাস ও সংস্কৃি 


ব্রতের নাম “হারচরণ ব্রত" । মেয়োট পা মুড়ে বসে ধীরে ধীরে শেখানো মন্ত্র বা ব্রতের 
ছড়া আবৃত্তি করে যায়। বধমানে প্রচালত ছড়াটি হল”_ 


“হরির চরণ হরির পা। চুয়ো চন্দন দিয়ে পূজি পা ॥। 
হার বলে ওগো মা। কোন ভাগ্যবতী প্‌জে পা॥। 
সে ভাগ্যবতী কি চায়। মনোমত বর চায় ॥ 

মন ভরা ধন চায়। কোল ভরা প্র চায় ॥। 
বাড়ী ভরা গোলা চায় । আড় ভরা "দুর চায় ॥ 
সভা সংস্দর পাত চায় । রাজার মত পনুত্র চায় ॥ 
গোয়ালে গর বাকারে ধান । বছরান্তে পুত্র চান ॥ 
মরণ হয় স্বাম? পুত্রের কোলে । এক গলা গণ্গার জলে ।; 


তুষ-তোষলী ব্রত £ শস্যের আঁধষ্ঠাত্রী দেবীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এই উপজাতীয় ধ্যান- 
ধারণা থেকে টুস্থু পুজা শুরু হয়েছিল এবং এর পাঁরবাতত ও সংক্ষিপ্ত রূপ নিয়েছে 
তুষ-তোষলা ব্রত" । কুমার, সধবা বা বিধবা সকলেই এতে অংশগ্রহণ করতে পারে । 
অগ্রহায়ণ মাসের সংকান্তর দিন হতে শুরু করে পৌষ মাসের সংক্রান্তর দিন পযন্ত 
ব্রত অনৃষ্ঠান করা হয় । গোবরের সঙ্গে ধানের তুষ মিশিয়ে একুশটা নাড়ু তৈরী করে 
মাঁটর সরায় রেখে তার উপর ২১টি করে অম্বখখ ও বেগুন ঢাকা পাতা দিতে হয় । এর- 
পর মাটির তৈরী বুড়োব্াড়র মৃর্তি গড়ে সরায় রেখে প্রত্যহ ভোর বেলায় সাঁরষার ফুল 
দিয়ে পূজা করা হয়। অনেক গ্রামে বুড়োবুৃড়ির পাঁরবর্তে লক্ষীমূ্ত রাখার প্রথা 
আছে । এক মাস ধরে ব্রত পালনের পর মালসাসহ অন্যান্য দ্রব্যগি পজ্কারণী অথবা 
নদীর জলে বিসর্জন দেওয়া হয়। সীমান্ত বাংলায় টুন উৎসবের পাঁরবার্তত রূপ 
হল তুষ-তোষলার ব্রত, যার মধ্যে শস্যোসবের ইঞ্গিত নাহত আছে। ধান্যের পর 
প্রধান শস্য সারষা, তাই ডাইনির ছারা যাতে সাঁরষা নন্ট না হর তার জন্য সারষা 
ফুল 'দিয়ে সম্ভবতঃ পূজার বিধান আছে । ঢুক্গু উৎসবে যেমন “ফুলসই” পাতানোর 
রেওয়াজ আছে, তেমাঁন বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলে দ:ুট ছোট মেয়েদের মধ্যে সই পাতানোর 
প্রথা আগেও ছিল এবং আজও সেই ধারা বয়ে চলেছে । এই ব্রতের ছড়ায় ধনে জনে 
পরিপূণ“ সংসারের আকাঞ্ক্ষাই বলবতণ হয়েছে । ছড়াঁটি হলঃ__ 


তুষুলী গো রাই, তুষুলী গো মাই, 
তোমায় পুঁজয়া আম কি বর পাই। 

অমর গর; বাপ চাই, ধন সাগরে মা চাই । 

রাজেম্বর স্বামণ চাই, সভা আলো জামাই চাই । 

সভাপ্ডিত ভাই চাই, সভাশোভা বেটা চাই। 


সিথের সি"দুর দপূদপ্‌ করে, হাতের নোয়া ঝক্ঝক্‌ করে । 
আলনায় কাপড় দলমল করেঃ ঘাঁট বাটি ঝক্মক- করে। 
[সঁথের "দুর মারাই-এ ধান, সেই যুবতী এই বর চান। 


সংস্কৃতির রূপরেখা ৩৩৯ 


যমপুকুর ব্রত £ বর্ধমান জেলার এক বিস্তৃত অগ্জলে আম্বন মাসের সংকাস্তির 
দিন হতে সারা কার্তিক মাস ধরে বমপুকুর ব্রত অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। 
কুমারণ মেয়েরা এই ভ্রতের আঁধকারিণী। বাড়ীর উঠানে একটা ছোট পুকুর (২২ ফুট 
৯২২ ফুট ) কেটে চার কোণে খেত তৈরণ করে কলাই, মটর, ছোলা ও থে'সারির বীজ 
বপন করা হয় এবং পুকুরের মধ্যস্থলে একঝাড় সবুজ ধানগাছ, সাদা ও কালে কচুগাছ, 
কলম ও শুশুনী শাকের লতা অজ্প জলে পুতে রাখতে হয়। পূকুরের পাড়ে 
একটি সি"দ;র মাথা ঘট স্থাপন করার বাধ আছে। এক্ষ,দ্র সংস্করণের পূকুরটির 
মধ্যে একটা সজীব চ্যাং মাছ ছেড়ে দিতে হয় এবং চার কোণে ৪খানি হঞ্ুদ ও ৪ টি 
কাঁড় পুতে রাখা হয় । এক মাস ধরে সূর্যোদয়ের পর্বে ( ব্রতের মন্ত্র কাকে শুনলে 
ব্রত পচে যায় ; এই বিশ্বাসে বশবতাঁ হয়ে ) শুদ্ধ কাপড় পড়ে চন্দন মাথান পুষ্প 
দিয়ে 'যমপুকুর পুজার মন্ত্র আবাৃত্ত করা হয়। 

পুকুর পূজা ৪ যমপ.কুরটী পূজন। সোনার থালে ভোজন ॥ 

সোনার থালে ক্ষণীরের নাড়ু । শঞ্খের উপর সোনার খাড়ু ॥ 
একই মন্ত্রে ধানগাছ, খেত ও পুকুর পাড়ের পূজা বরা হয় । 
কচুগাছ পূজা £ “কালো কচু ধল কচু লকলক করে । 
যমের দুয়োরে অগ্গল পরে ॥ 


পূকুরে জল ঢালার সময় মন্ত্র £ 
চার কোণা পদকুরাট টাবু টুবু করে । চ্যাং মাছটি এদিক ওাঁদক লাফিয়ে পড়ে ॥ 


শুশুনী কলমী দমদম: করে । রাজার বেটা প কী মারে ॥ 
মারে পক্ষী শুকোয় বিল। সোনার কপাট রুপোর খিল ॥ 
খিল খসাতে হাতে ছড়। আমার বাপ্‌ ভাই লক্ষেম্বর ॥ 
সবশেষে প্রণামের সময় বলা হয়ঃ-_ 
িমপুকুর ব্রত করে যে। যমের জৰালা পার না সে।।' 
তুষু উত্সব 2 


তুষু*বা টুক্জু বহার-পশ্চিম বাংলার সীমান্তবতরঁ চ্ছানের লোক-উৎসব। 
এই উৎসব অগ্রহায়ণ মাসের সংকান্তর দিন হতে পৌষ-সংকরাস্তির দিন পর্যস্ত চলতে 
থাকে। বর্ধমান জেলায় টুস্থ উৎসবের ধূমধামের আধিক্য কম। কেবলমাত্র জেলার 
সুদূর পাঁশ্চমাণ্লে কয়েকটি হ্থানে অনুগ্ঠিত হয়ে থাকে এবং এ অঞ্চলে তুষু বা টুন্থকে 
নিয়ে ছড়ার প্রচলন আছে। টুস্থুকে দেবতার পাঁরবর্তে কন্যারপে পাওয়া যায় এঁবং 
ছোট!কন্যার মনের মত করে ছড়াটি রচিত হয়েছিল। আবার অনেক সময় ভাদু 
গান ও.তুব গান প্রায় মিশে গেছে । বর্ধমান জেলার পশ্চিম প্রান্তে এর;প একটা গানের 
প্রচলন*আছে (প্রবাসী, ১৩৩৩ সাল, পচা ০৮৬-৮৭ )১-- 
চল তুম, চল খেলতে যাব রাণী গঞ্জের বটতলা । 
খেলতে খেলতে দেখে আসব কয়লা-খাদের জলতোলা ॥ 


680 বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


হলুদ বনের তুষু তুমি হলুদ কেন মাখ না? 

শাশুড়ী ননদের ঘরে হলুদ মাখা সাজে না॥ 

ও তুষর মা, ও তুষুর মা, তোদের কি ক তরকারী ? 

এঁ শালারি ক্ষেতের বেগুন এঁ কানারির গুগল ॥ 

বাড়ীময় নীল বুনোছ নলের শুট ধরে না। 

ঘরে আছে লক্ষমণ দেওর নল কাপড় বই পরে না॥ 

চাঠি পাঠাই ঘোড়া পাঠাই তব জামাই-আসে না। 

জামাই আদর বড় আদর তন বেলা বই থাকে না॥ 

আর দুশদন থাক জামাই খেতে দিব পাকা পান। 

বসতে দিব শীতল পাটাী নীলমাঁণকে করব দান ॥ 

চল তুষ-, চল সারদা কুলিতে বাঁধ বাঁধাব। 

কুলির জলে 'সনান করে রোদেতে চুল শুকাব ॥ 

এক কল সইলাম, দশকল সইলাম+ তিন কিল বই আর সইব না। 
যা লো ননদ, বলে ?দাঁব, তোর ভাইয়ের ঘর আর করব না ॥ 
নদীর ধারে গাই বিয়োল বাছরের নাম হাসি গো । 
রাখালটাকে কিনে দিব পিতল বাঁধা বশি গো ॥! 


ভাদু উৎসব ঃ 


ভাদ উৎসব হল ভাদ্র মাসের উৎসব। পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান, বাঁকুড়া, 
পুরুলিয়া ও বীরভূম জেলায় এবং সংলগ্ন বিহার রাজ্যের দ- একটা জেলায় প্রধানত 
ভাদ; উৎসব অন্নষ্ঠত হয় । ভাদু উৎসবের উৎস সম্পর্কে অন্যতম প্রধান মতবাদ হল 
এই যে, পুরুলিয়া জেলার কাশীপুরের রাজা নীলমাঁণ িংহদেও-এর কন্যা 
ভদ্রেম্বরী বা ভাদ:রানির অকালে মতৃত্যু ঘটায় তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে কাশীপুরে 
ভাদ উৎসব বা ভাদ গানের প্রচলন হয়। কিন্তু রামশঙ্কর চৌধুরণ মন্তব্য 
করেছেন ষে, এ ঘটনার কোন এ্রীতিহাসিকতা নাই। কারণ নীলমাঁণ সিংহদেও 
সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭ গ্রীস্টান্দ ) সঙ্গে জাঁড়ত ছিলেন এবং তাঁর ভাদ-রাঁন বা 
ভদ্রেশ্বরী নাম্মী কোন কন্যা ছিল না। এঘটনা মেনে নিতে হলে ভাদু উৎসবকে 
আধুনিক উৎসব রূপে গণ্য করতে হবে । অথচ এটি একটি প্রান লোক উৎসব । 
শেখ শুভোদয় গ্রন্থে ভাদ্র মাসে ভাজো বা ভাদো ব্রত পালনের কথা ডঃ সুকুমার সেন 
উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে--'ভাদ্র মাসের উৎসব ইন্দ্র পূজার সঙ্গে অথবা বাস্তু 
পূজার সঙ্গে মিলিয়া গিয়া পশ্চিম বর্ধমান অঞ্চলে ভাদ পরব হইয়াছে ।” রামশঙ্কর 
চৌধুরী মন্তব্য করেছেন ষে, ভাদহ উৎসবের সঙ্গে চাষবাসের একটা 'নাঁবড় সম্পর্ক 
আছে। আবাঢ়শ্রাবণ দু'মাস ধরে কৃষিকার্য সম্পন্ন হয়েছে এবং ভাদ্র মাস হতে 
ধানের গাছ বাড়তে শুরু হলে চাষীর মন উৎফুল্ল ভরে উঠে। তাই চাষী-ঘরের 


সংস্কৃতির রূপরেখা ৩৪১, 


মেয়েরা এটিকে ফসল ফলানোর উৎসবরপে গণ্য করে । তবে ভাঁজা বা ভাঁজো উৎসবের 
সঙ্গে ভাদু উৎসবের তফাৎ আছে। ভাঁজো উৎসব হয় শূরু ইন্দ্র ছাদশীর রান্রে। 
ভাদ গানের 'বিষল্নবন্তুতে পোরাণক আখ্যানও আছে আবার এ যুগের পণ্ায়েত, 

রালিফ ব্যবস্থা ও ডি. ভি. সি. নিয়ে গান রচনা হয়েছে । অধ্যাপক গোপেন্দুকৃফ 
মুখোপাধ্যায় তুলসী ডাঙ্গা ( থানা--ভাতাড় ) হতে ষে গানাঁট সংগ্রহ করেছিলেন তাতে 
ভাদ্‌কে জননণ রূপে বর্ণনা করা হয়েছেঃ__ 

“ভাদু পরম সতী-_-ভাদর পদে করি মিনাত । 

গোলকেতে ছিলেন ভাদ- নারায়ণের প্রকাতি 

দযুলোক ভুলোকে আসে গোকুলে হয় শ্রীমতী । 

ভূগুরাজা ভাদুর [পিতা মাতা হল পুলমা সতণ 

বর্ধমানে জন্ম ভাদর সাধু সম্াসী ভারতী । 

ভাদু মণি মা জনন) গো 

সন্ধ্যা দাওগা সকালে 

ভাদু ছিলেন গোকুলে 

ভাদু পরম সতাঁ ॥” 


লোক]অনুষ্ঠানের ছড়৷ £ 


মেয়েলী ব্রতকথায় ছড়া মন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় । এগ ব্যবহারের 'আঁধকারিণী 

হলেন বাড়ীর কন্র্ণ। পৌষ মাসের সংক্রান্ত ?দবসের রান্রে আহারান্তে সকল কাজ শেষ 
করে বাড়ীর অন্যান্য মেয়েদের নিয়ে গৃহকন্রর পৌঁষ ডাকতে যান। গোবর (ষাঁড় বা 
মহিষের গোবর [নিষিদ্ধ ) গোল করে পাকিয়ে তিনাটিকে ন্রিভুজাকৃতি করে তার উপর 
আরও একটিকেুম্থাপন করা হয়। মনে হয় ব্রিভুজাকাতি অংশটি তন ভুবনের সমষ্টি 
এবং তারঞ্উপরেঃ্থাঁপিত আছে গোলোক-_যথায় লক্ষমী-নারায়ণের অধিষ্ঠান। আবার 
ত্রিভুজাকাতির জন্য সৌটকে কোন তান্বিক-যন্ত্ুও বলা যেতে পারে, যার উপর 
চতুর্থাটতে লক্ষ্যণদেবীর আসন। পূজার উপকরণ হিসাবে "দুর, মুলার ফুল 
সারষার ফুল, ধূপ-দপ যোগাড় করতে হয়। বাঁড়র উঠান, সদর দরজাসমনহ, 
গোয়াল-ঘর, তুলসীতলা, গৃহদেবতা ও অন্যান্য চ্থানে পৌষ ডাকার রীতি আছে। 
জল ছিটিয়েশগোল করে পাকানো গোবরের ভেস্টা চারটিকে মাটিতে চ্ছাপন করা হয় । 
অতঃপর স'্দরঃসহযোগে মলার ফুল ও সাঁরষার ফুল দয়ে মন্ত্র পাঠ করা হয়” 

“এসো পৌষ যেয়ো না। 

জন্ম জন্ম ছেড়ো না। 

পৌষের মাথায় সোনার বিশড়। 

হাতে নাঁড় কাঁকে ঝুঁড়। 

পৌঁষ আসছে গ্যাঁড় গড়ি ॥ 


৩৪২ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাঁত 


আনবো গাঙ্গের জল, ঘরে বসে নেয়ো ধুম্ো। 
বাহান্ন পৌঁট হয়ো, ঘরে বসে পিঠে খেয়ো। 
এমন সোনার পৌষ যেন জন্ম জন্ম হয় ॥ 
এভাবে পৌষ লক্ষমীকে আবাহন করা হয়--তুমি যেন আমার বাড়ীতে জন্ম-জন্মান্তরে 
বাঁধা থাকো'। মচুলা ও সারষার ফুল উৎসর্গ করার তাৎপর্য হল পৌষ মাসেই ম্‌লার 
আয়ুকাল শেষ-_তাই মূলার ফুলে লক্ষমীদেবীর প্রয়োজনীয় শ্বেত পুষ্প দিয়ে পূজার 
ব্যবস্থা এবং পয়লা মাঘ হ'তে বাঙালী বিধবারা মূলা আহার করেন না। আউশ ধান 
তোলার পরে অর্থাৎ কার্তক-অগ্রহায়ণ মাসে সারষার বীজ বপন করা হয় । পৌষ মাস 
পর্যন্ত গাছ বড় হয়ে ফুল আসে এবং মাঘ মাসে ফল ধরে । ফাল্গুন-ৈত্র মাসে এ ফল 
পেকে যায় এবং এঁ সময় শস্য ঘরে তোলা হয়। সারঘার ফুল লক্ষ্মীর পায়ে সমর্পণ 
করে তাঁর নিকট উৎকৃষ্ট শস্যের জন্য মঙ্গল কামনা করা হয়। বাঙ্গাল। 'হন্দ;দের নিক 
গোবর পবিত্র জিনিস এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে গোবরের প্রয়োজনয়তাও 
অসীম । কিন্তু ন্রিভুজাকীতি 'তনাট ভে-টার উপর একটি ভেশ্টাকে স্থাপন করার অর্থ 
?ি ? বর্ধমান জেলায় বৈষ্বধর্মে“র প্রচার ও প্রসার থাকলেও ষোড়শ শতকের পূর্বে এই 
জেলায় তন্ত্রাচার ও শান্ত দেবদেবীর পূজা পদ্ধাতর প্রাধান্য ছিল। প্রাধান্য আজও 
আছে তবে বৈষবধম“ তার অংশীদার হয়ে লোক-সমাজে একটা আংশিক দাবা নিয়ে 
স্থায়ী আসন লাভ করতে সক্ষম হয়েছে । সম্ভবতঃ 'ন্রভুজাকীতি অংশাঁট কোন তান্ত্রিক 
বন্ম এবং উত্ত বন্তের উপর লক্ষমীদেবীর আঁধষ্ঠান হয়েছে বলেই মনে করা যেতে পারে । 
এ প্রসঙ্গে অপর একাঁট অনুষ্ঠানের কথা এসে পড়ে । এই অনুষ্ঠানটির নাম “বড়ে 
বাধা'। এ অনমষ্ঠানের প্রধান হোতা হলেন গৃহকতাঁ। কার্তক মাসের সংক্রাম্ততে 
অর্ধ-পঞ্ক ধানের খেতের ঈশান কোণ হতে আড়াই মুঠা ধানগাছ সংগ্রহ করা হয়। একটা 
শনদ্ধঘ কাপড়ে ধানগাছের গুচ্ছটিকে নবপন্তিকার অনুকরণে জীঁড়িয়ে নেওয়া হয় এবং গৃহে 
পুরোহিত ডাকিয়ে অথবা ঠাকুর বাড়ীতে এ ধান গাছের পূজা করার পদ্ধতি প্রচলিত 
আছে । এইভাবে আড়াই মঠা ধান কাপড়ে জীঁড়য়ে নিয়ে আসাকে “মঠ” আনা বলে । 
পুজার শেষে কাপড়টি খুলে নয়ে কোন নিরাপদ ও নিরুপদ্রব আশ্রয়ে মুঠ বা ধান 
গাছের আঁটিটিকে দ' মাসের জন্য রেখে দেওয়ার রাঁতি আছে । পৌষ সংকরান্তির দিনে 
গৃহক্তাঁ এ ধান গাছটি জলে'ভিজিয়ে হাঁটুতে চেপে ধরে 'আড়াই পাক প্যাচ 'দিয়ে প্রতিটি 
খঁড়কে পাঁকিয়ে নেন । পুজা করা হয়েছে বলে পায়ের পাতায় ধরতে নাই । আড়াই মুঠি 
ধান গাছ--আড়াই পশ্যাচ পাক, এ সকলের অর্থ কি? তন্ব শাদ্রে ণতন' শুভ এবং 
ব্যাপক প্রচলন থাকলেও লৌকিক বিশ্বাসে ণতন+ “তেরো” ও “তেইশ সংখ্যা অশুভ । 
সে কারণে িতন পশ্বাচ পাকের পাঁরবর্তে আড়াই মুঠি ধান গাছ ও আড়াই পশ্যাচ 
পাকের ব্যবস্থা । অতঃপর অপরাহ্ণ গৃহকতাঁ পূজা করা পশ্যাচানো খড় 'নিয়ে বেরিয়ে 
পড়েন তাঁর হ্থাবর-অঙ্ছাবর সকল সম্পত্তিতে একাঁটি করে রেখে আসার জন্য । এ সকলের 
তাৎপর্য হল ; প্রথমেই দেখা যায় যেঃ আমন ধানে পাক ধরার সঙ্গে সঙ্গে ধান্য লক্ষীকে 


সংস্কাঁতির রূপরেখা ৩৪৩ 


ঘরে এনে পূজার ব্যবচ্ছা করা । তারপর অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব সাঙ্গ হবার সঙ্গে 
সঙ্গে শুরু হয় ধান কাটা পর্ব এবং প্রায় সারা পৌষ মাস ধরে ধান গোলাজাত করার 
ব্যস্ততায় কেটে ষায়। অবশেষে শুভ বাতা বয়ে নিয়ে হাজির হয় পৌষ সংকান্তির 
দনাট। চাষীরা আষাঢ় মাস হতে পৌষ মাস পর্যন্ত চাষের তদারাকতে নানা ব্যস্ততার 
মধ্যে থাকে এবং এই সময়ে চাষের উপযোগী প্রচুর জিনিসের প্রয়োক্পন হয়। এই 
বিড়ে দেওয়া প্রথার মাধ্যমে কীষকার্ষের প্রয়োজনীয় ও ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত প্রতি 
জিনিসের খোঁজ পড়ে । মাঠে ও বাগানে 'বিড়ে দেওয়ার তাৎপর্যের অর্থ হল, যে 
সম্‌দয় কাঁষজাত দ্রব্য ঘরে তোলা হয় নাই সেগুলি ধান কাটার মরস্থমে কিপিত 
অবহেলিত হয়ে থাকে । এই অবস্থায়, এগুলির খোঁজখবর নেওয়া, বাঁশবাগান, 
আম-কাঁঠালের বাগান প্রভাতি সম্পরকে িছটা অনসম্ধানের জন্য বিড়া দেওয়ার 
ব্যবস্থা আছে । অপরপক্ষে গৃহণ্ণীরাও পাঁছয়ে নেই। তাঁরাও গৃহস্ছালীর 
প্রয়োজনীয় দ্রুব্যসমূহে বিড়া বেধে দেন। এরও তাৎপর্য হল যে ব্যন্তি যে বস্তু 
সম্পকে ওয়াকিবহাল [তি?ন সেই সকল দ্রব্যের উপর বড়া বাঁধেন অথাৎ গৃহকতরি 
এন্তরার হল কাঁষ ও কাঁষ-উপযোগ। দ্বব্যসমূহের উপর এবং গাঁহণণার আঁধকারে 
রয়ে গেল গৃহস্থালণর প্রয়োজনণয় দ্ুব্যসমূহ । বিড়া বাঁধা পব চুকে গেলে রাত্রের 
আহারের পর পৌষ ডেকে শুভকর্ম সমাপনান্তে গৃহস্ছের গৃহে আসে চরম আনন্দ 
ও পরিতৃপ্ত । পরাদন ভোরে অর্থাৎ উত্তরাঞ্ণের 1দন গৃহণীরা উত্তরায়ণের স্নান 
সেরে নিজেদের পরম পুণ্যবত ও সৌভাগ্যবতা মনে করেন । 


ছড়ায় হেঁয়ালি ঃ 


ছেলে ভুলানো ছড়া, মেয়েলী ব্রতের ছড়া ব্যতীত জনীপ্রয় ছড়ার ভাণ্ডার 
ভড়ে উঠেছে গ্রামনাম বা ম্থাননামযুত্ত 'বিষয়গীলকে নিযে । এদেশের এগ -র 
অর্থনৈতিক 'ভীত্ত কৃষির উপর িভরশঈীল। তাই সমাজ ও সংস্কাত। রা 
মূলতঃ কাঁষ ও কৃঁষজাত দ্রব্যের দিকে ঝু'কেছে। গ্রামীণ আচারব্যবহার, খাদ, 
বিদ্যাচচা? ভৌগোলিক অবশ্ছা, জাতি বৌঁশষ্ট্য প্রচালত প্রথা এবং প্রাকীতিক বিপধণ়্ 
প্রভীত বিষয়কে অবলম্বন করে গ্রামনাম বা স্থাননামকে কেন্দ্র করে ছড়ার প্রচলন শুরু 
হয়েছিল। এ ছড়াগুলি আধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রুতিমধূর হলেও কখন কখন তার মধ্যে 
বক্রোন্তরও প্রকাশ ঘটেছে । এ ধরনের ছড়াগুি "আবার ভৌগোলিক সীমা মেনে 
চলে না । মুখে মুখে রচিত হয়ে লোক সাধারণের ছারা এগূি প্রচালত হয়েছে । হয়ত 
নদীয়ার লোকের রচিত বর্ধমান সম্পার্কত ছড়া অথবা বর্ধমানের লোকেদের দ্বারা রাচিত 
বর্ধমান সম্পর্কিতি ছড়া অথবা বর্ধমানের লোকেদের দ্বারা রচিত বারভুম সম্পর্কিত 
ছড়াগুীল তার নজির । 

ছড়ার মাধ্যমে স্থান বিবরণের তাৎপর্য সুদূর প্রসারিত । "স্থান বিবরণশী ছড়া- 
গুলি, ছেলে ভূলানো ছড়া বা ঘুম পাড়ানি ছড়া-গানের মত মূলত কাব্যরস 'ভাত্তিক 


৩৪৪ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


না হলেও সমাজ হীতিহাস নির্ণয়-এর উপাদানস্বর্‌প গ্রাম্য ছড়াগুল যে বাংলা 
সাহিত্যের 'বিশিস্ট অঙ্গ তাতে িছ-মান্র সন্দেহ নাই ।”৬৭ জাঁবিকা উপাজনের পর 
ধ্মচচ সমাজচচ সা1হতাযচচ, ইীতিহাসচর্চা করেও মনের খোরাক জোগাতে লোক- 
সাহিত্যচচরি প্রয়োজন হয়। গ্রাম্য ছড়াগুলি লোকসাহিত্যের অঙ্গ । তাই এগ.লকে 
খুজতে হবে-জানতে হবে--আর সেই সঙ্গে সঙ্কলন করে রাখতে 'হবে ভাঁবষ্যতের 
জন্য । ধাঁধা বা হে*য়ালির মধ্যে অথ-নীতি, সমাজ ও লোকসংস্কারের অন্তানিণহত 
বীজগুলি লুকিয়ে আছে। হে*য়ালির আকারে একটা ভৌগোলিক প্রশ্ন কাব কাশীরাম 
দাসের নামে প্রচলিত আছে»_ 
“বারো ঘাট তেরো হাট তন চণ্ডী [িনেম্বর | 
ইহা যে জানে তাহার ইন্দ্রাণীতে ঘর |” 
অথবা কাশণরাম দাসের কাঁনষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরের ভাষায়»-_ 
“অগ্রদ্ধীপে গোপণীনাথ বাম পদতলে । 
বাস আমার সেই চরণ কমলে ॥৮ 
উত্তরাট সমাধান করতে পারলেই কাশীরামের নিবাসম্ছল জানা যাবে । 
আলোচ্য হে*য়ালির অর্থ খ'জে দুটি ভোগ্োিক প্রশ্নের উত্তর সমাধান করা যায় । 
প্রথমাটির উত্তর হ'ল- ইন্দ্রাণী পরগণার অস্তৃভুক্তি, ইন্দ্রাণী (নগর ?) অঞ্চলে গঙ্গা 
বা ভাগীরথীর ডান তারে দ্বাদশাঁটি ঘাট, যথা--(১) বারো দ-য়ারী ঘাট, (২) কালুর 
ঘাট, (৩) কদমতলার ঘাট, (৪) বকসীর ঘাট, (৫) স্বরপপালের ঘাট, (৬) গণেশ 
মাতার ঘাট, (৭) শিবের ঘাট, (৮) দেওয়ানের ঘাট, (৯) মনোহারশর ঘাট, 
(১০) ইদ্দ্রেবরের ঘাট, (১১) শঙ্খেবরের ঘাট ও (১২) মায়ের ঘাট ( মতান্তরে 
কান্তবাবুর ঘাট )। বার ঘাটের ন্যায় তের হাটেরও সম্ধান জানা যায়, ষথা-_ 
(৯) দাশ্ডহাট ( দহিহাট ), (২) পাতাই হাট, (৩) মণ্ডল হাট, (8) আকাইহাট, 
(&) 'বাকহাট» (৬) পানুহাট, (৭) খাঁর হাট বা গুড়ে হাটঃ (৮) ঘোষ হাট, 
(৯) আতু হাটঃ (১০) গঞ্জ মুর্শিদপুর বা কাটোয়া শহরের হাট । হেশ্য়ালিতে তিন 
চণ্ডীর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, অতণতে এ অগ্চলে তিন চণ্ডীর দেউল ছিল, যথা-_ 
আকাইচণ্ডীঃ পাতাইচণ্ডী ও কুলাইচণ্ডী। তন দেবীর প্রাতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে 
সঙ্গে তিন ঈশ্বরের (শিব ) সন্ধান জানা যায়, তাঁরা স্থানীয়ভাবে চন্দ্রে'বরঃ শঙ্খেশবর ও 
ইন্দে'বর নামেই বিখ্যাত 'ছিল। 
হে*য়ালির 'দ্বিতায় পায়ের ছড়াঁট আরও গুরুত্বপূর্ণ । ভূগোল শাস্তানূসারে 
কম্পাসের কাঁটা উত্তর 'দিককে 'নিরশ্শি করে অর্থাৎ বর্ণনায় মাথা হবে উত্তর দিকে এবং 
পদতল দক্ষিণ 'দিককে দেশ করে । গোপাীনাথের পদতলে অর্থাৎ গোপাঁনাথের 
আঁধম্ঠানের দাঁক্ষণে অবাচ্ছিত রচয়িতার বাসভুমি বা আবাসস্থল । তাহলে অগ্রন্ধীপের 
মোটামুটি দাঁক্ষণে অবাচ্ছিত কাটোয়া থানার 'সঙ্গীগ্রাম? যা কাশীরাম দাস ও তাঁর কনিষ্ঠ 
ভ্রাতার জন্মচ্ছানরপে পাঁরাঁচিত । তাহলে মান্ত্ দু” লাইনের এই ধাঁধা বা হেশ্মালির মধ্যে 


সংস্কৃতির রূপরেখা ৩৪৫ 


ইতিহাস বা পুরাতত্বের অনেক গোপন কথা লুকিয়ে আছে, যেগুঁলকে সম্ধান করে বের 
করতে হবে এবং এঁগীলর প্রকৃত সম্ধান জানা গেলে ইন্দ্রাণী জনপদের ল্‌প্ত ইতিহাস 
ও আরও বহু তথ্য যে আবচ্কৃত হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। এগুলি একান্তই 
গবেষণার বস্তু । সুকাঁব ভারতচন্দ্র রায় গূণাকরের লেখনশতে বর্ধমান শহরের সৌন্দর্যের 
খ্যাতি কিংবদ্তীতে পাঁরণত হয়োছিল। কাঁবর বর্ণনায় আতিশয়োন্তি থাকলেও তাঁর 
একটা বিখ্যাত উীন্ত হতে সমসামায়ক বর্ধমান শহরের বিস্ততির পরিচন্ন মেলে । নগর 
বণনা প্রসঙ্গে আছে,-_ 

“আট হাট ষোলগাঁলি বান্রশ বাজার ।” অথবা পাঠাভ্তর ভেদে,_ 

“আট হাট সোড়গোল বাত্রশ বাজার |” 


আটহাটের পাঁরচয় পাওয়া যায় ও ষোলগাঁলর পাঁরবতে" সোড়গোল পাঠাস্তরকে 
সাঁঠক বলা যেতে পারে । আটহাটের এলাকা জুড়ে এঁ সময়ে শহর বর্ধমানের 'বিস্তুত 
ছিল, যথা-_নবাবহাট, কাজীর হাট, বোরহাট» কোটাল হাট, টিকর হাট, গোলা হাট, 
পোদ্দার হাট, (বতমান খাজা আনোয়ার বেড় ) ও বীরহাট। তাহলে দেখা যাচ্ছে 
বর্তমান শহরের কেন্দ্রস্থলে সপ্তদশ-অন্টাদশ শতকের বধ“মান শহরের আস্তত্ব ছিল না। 
প্রান শহরটি বেহুলা, বাঁকা ও দামোদরনদ দ্বারা সমায়িত ছিল । বান্রশ বাজারের 
আস্তত্ব অবল:প্ত হলেও বহরাম বাজার, রেকাবী বাজার, মোগলটুলী, জহুর বাজার, 
কাম্ঠগোলা, রাধাগঞ্জ বাজার ইত্যাদি পুরাতন গঞ্জগুির স্মৃতিঁচিহ্কে ধরে রেখেছে । 
1নজ আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে মহতাব চাঁদকে লক্ষ্য করে দাশরাঁথ রায় শোনালেন,-__ 
“ধনে ধনেশ সমান মান পক্ষে অপ্রমাণ 
কে মানী তাছিদ্যমান, বর্ধমানপাঁত । 


ছড়ায় স্থান নাম £ 


বর্ধমান জেলায় অসংখ্য স্থান-নাম 'ববয়ে প্রচালিত ছড়াগযীলর প্রয়োজনীয়তার 
কথা বলতে গেলে সামাজিক সত্যের সম্ম-খীন হতে হয়। অর্থকরী কাজকর্মের 
অবকাশে আমরা ধমণচচাঁ, সমাজচচা, সাহত্যচচা, প্রাচীন হাতিহাসচচাঁ ইত্যাদ করে 
থাঁক ; অনুরুপভাবে মনের খোরাক যোগাতে লোকসাহত্যের আলোচনাও "ক প্রাসাঙ্গক 
নয়? বলতে গেলে সামাজিক প.রাকাণহনীর একাংশ ফিলের মতই ঢাকা পড়ে 
আছে লোকসাহত্যের মধ্যে । তাই তাকে খূ*জে বের করাই হবে লোকসংস্কৃতিবিদগণের 
কর্তব্য । এ প্রসঙ্গে তারাপদ সাঁতরা যে মন্তব্য করেছেন তা একান্তই উল্লেখযোগ্য-_ 
“কত জনপদ, কত লোকালয়, কত হাট-বাজার-গঞ্জ, কত জাতি গোষ্ঠী আর তার 
সংস্কৃতি আজ ল:প্ত হয়ে গেছে, িষ্তু সাধারণ মানুষের এই লৌকিক অবদান আজও 
এই পারিবর্তনের মধ্যে স্মরণ কাঁরয়ে দেয় অতাঁত দিনের ফেলে আসা সেই জীবনের 
কাহিন”, সেই পুরাতন সমাজের ইাঁতহাস। তাই একাম্তভাবেই বলা যেতে পারে, 
গ্রামবাংলার এই ছড়া-প্রবাদগ্‌লি হজ আম্মীলক লোকচেতনার গিরি নির্ঝর বিশেষ ।”৬৮ 


৩৪৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংকাতি 


বর্ধমান জেলার সদর শহর বর্ধমান । তাই বরধধমান জেলার স্থাননামের ছড়াগুলি 
সঙ্কলন করার সময় বর্ধমান শহরকে নিয়ে প্রচলিত ছড়াগীলর নমুনা দেওয়া হল £ 
“মশা মাছি মুসলমান । 
এ তিন নিয়ে বধমান ॥ 
বধমানের মানুষজনের পোষাক কেমন সে সম্পকে জানা যায়-__ 
“কাছা লম্বা কোঁচা টান। 
তার বাড়ী বরধমান ॥” 
মতান্তরে, লম্বা কাছা কোঁচায টান। 
তার বাড়ী বর্ধমান ॥ (জানবে তবে বর্ধমান ॥) 
বধ মানের লোকেদের কথাবার্তায় যে একটু টান আছে, সে সম্পর্কে ঃ 
“যাঁদ দেখ কথায় ঢান। 
বাড়ী জানবে বর্ধমান ॥" 
বধ'মান জেলায় আঁধবাসীগণের মধ্যে ক্ষেত্র বা ছেত্র। বা ক্ষত্রিয়রা অর্থাৎ বর্ধমান 
রাজবংশ ও তাঁদের আত্ম য়স্বজনেরা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিলেন। বিশেষতঃ 
বিগত শতকে এবং বর্তমান শতকের প্রথমাঁদকে তাদের খ্যাতি সার বাংলায় ছাঁড়য়ে 
পড়েছিল । বধণমান জেলার উ্রক্ষন্রিয় সম্প্রদায় এই জেলার বহুকালের বাসিন্দা এবং 
“বর্ধমানের আগাঁড়” একটি প্রবাদ বাক্যে পাঁরণত হয়েছে এবং এই জেলায় বার্দ্ধধুঃ 
মুসলমানগণের বসবাসও দীর্ঘীদনের । বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া, মেমারী ও মঙ্গল- 
কোট প্রভৃতি স্থানে বসবাসকারী মহসলমানগণ উচ্চরূচিসম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত বলে দাবি 
করেন। সে সম্পাকত ছড়াঁটি হল ঃ 
ক্ষেত্রী আগুড়ী ( উপ্রক্ষত্রিয় ) মুসলমান । 
তিন 'নয়ে বর্ধমান ।' 
এই জেলায় বসবাসকারী সদগোপ এবং মানকরের মোদক সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট স্থান 
আছে, থা £ 
“চাষা ময়রা মুসলমান । 
তন মিলে বর্ধমান 1” 
কবি ভারতচন্দ্ের ভাষায়ঃ__ 
“চল বাছা বর্ধমান বিদ্যা লাভ হবে ।” (দ্বাথক) 
বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম থানার অধীনে 'দিগনগরে সদগোপ রাজাদের এক 
সরিকের রাজপাট ছিল বলে জনশ্রুতি এবং সেখানকার মাহলাদের মোটা মোটা চিককণ 
চুলের খ্যাতি জানা যায় নিচের ছড়াটিতে ৪ 
“আজ সুবলের আঁধবাস কাল সুবলের বিয়ে । 
সুবলকে নিয়ে যাব দিগনগর দিয়ে ॥ 
দিগনগরের মেয়েগুলি নাইতে নেমেছে । 


সংস্কৃতির রূপরেখা ৩৪৭, 


মোটা মোটা গুলগুীল পেতে বসেছে । 
চিকন চিকন চুলগুলি ঝাড়তে লেগেছে ॥ 

১৯৩৪ শ্রীস্টাব্দের প্রবল ভূমিকম্পের ফলে যে ক্ষয়ক্ষাত হয়েছিল বয়স্ক লোকমান্ই 
সে কথা স্মরণ করেন। এই ভূমিকম্পে সবাপেক্ষা আঁধক ক্ষারতিগ্রস্ত হয়েছিল পাটনা 
শহর সহ প্রায় সমগ্র উত্তর বিহার । বর্ধমান জেলায় ষে সকল গ্রাম এই ভূমিকম্পের 
কবলে পড়োছিল, সেগুলিকে ছড়াবদ্ধ করে আজও িখারীরা গান গেয়ে ভিক্ষে করে 
বেড়ায় । এমন একটি ছড়া স্বীয় পিতৃদেবের নিকটে বাল্যকালে প্রায়ই শোনা যেত। 
ছড়াঁটি এরূপ ঃ 

ণছথণ্ড [ প্রীথণ্ড ] লণ্ড ভণ্ড, দানগঞ্জের আছে কি। 
মেটির হয়েছে মাটি খাঁটি কথা জেনোছি ॥ 

একদা, নরহার সরকার ঠাকুর ও ্রীরঘূনম্দনের বাসস্থান কাটোয়ার সান্নিকটবতাঁ 
শ্লীখণ্ড গ্রামের খ্যাতি বহূদূর পর্যন্ত ছাড়িয়ে ছিল। দাঁইহাট্র এক অংশের নাম ছিল 
দেওয়ানগঞ্জ, যা চলাতি কথায় দানগঞ্জের হাট নামে পাঁরচিত। মাঁটিয়ারী গ্রামে রাম, 
সীতা, লক্ষমণ ও হনূমানের অস্ট-ধাতু 'না্মত প্রমাণ আকারের মূর্তি আছে এবং রাম 
নবমণীর দিন মেলা ও উৎসব উপলক্ষে প্রতি বছর বহু লোকের সমাগম হয়। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখ করা যায় যে, পূবে মাটিয়ারী বধমান জেলার অন্তভূ্ত ছিল ; কিন্তু বর্তমানে 
সেটি নদায়া জেলার অন্তর্গত হয়েছে । 

বর্ধমানের জমিদার ছিলেন আঁবিভন্ত বাংলার সর্ববৃহৎ জামদারশর মালিক ; তাই 
তাঁদের বাঁত্িদানের কথা ছল প্রবাদতুল্যঃ_ 

ধদনাজপুরের নগদদান বর্ধমানের বৃত্তি 
কৃষচন্দ্রের ব্রষ্ধোত্তর রানী ভবানীর কীর্তি ॥? 

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, দিনাজপুরের বতমান রাজবংশের আদ নিবাস 
ছিল বর্ধমান জেলার কুলাই গ্রামে । কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ( বাঙ্গালার 
ইতিহাস, পৃঃ ৪৮৯ ), সম্রাট শাহজাহানের সমসাময়িক দিনাজপুরের জাঁমদার শ্রীমস্ত দত্ত 
অপনৃত্রক অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করায় তাঁর দৌঁহন্র শুকদেব (অগ্রন্থীপ শ্রীপাটের 
গোবিন্দ ঘোষের ভ্রাতা মাধব ঘোষের বংশধর ) দনাজপ্‌রের জমিদারী লাভ করেন। 

মঙ্গলকোট থানার অধীনস্থ ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা দেবী সম্পাঁকত প্রবাদ £ 

“যে ভয়ে পালাও তুমি সেই মা-ষোগাদ্যা আমি ॥" 

অগ্রদ্ধীপে ঘোষ ঠাকুরের (গোবিন্দ ঘোষ ) শ্রীপাটে প্রতিষ্ঠিত আছেন স্বয়ং 
গোপীনাথ এবং কয়েক কিলোমিটার দূরে দেওয়ানগঞ্জ (দহিহাট) মানিকপারের মাজারে 
্রজ্ধাবনত হয়ে সকলে হাঁজর হন । তাই লোক মুখে প্রবাদটি শোনা যায়, 

'অগ্রন্থীপে গোপণীনাথ ঘোষ ঠাকুরের পাট । 
মানিকপীর দেওয়ান আছেন নগরীর হাট ।” 
ছড়া প্রবাদে কাটোয়া যে একটা সুপরিচিত চ্ছান তার প্রমাণ পাওয়া বায়, 


বর্ধমান £ ইীতহাস ও সংস্কাত 


৩৪৬ 


সাত শহর মেগে খায়, 
কাটোয়া কোন: পথে যায়।+ 
ভাতাড় থানার অধানস্থ কামারপাড়া একটি বার্ষিক গ্রাম । এই গ্রামের কামারদের 
কর্মকুশলতার খ্যাঁত বহুদূর পর্যন্ত ছাঁড়য়েছিল এবং জাতি বা গোষ্ঠীর বৃত্তির ছারা 
তাঁরা যথেন্ট ধনোপার্জন করেছেন । কামারপাড়ার আঁধকাংশ গৃহ লোহার করোগ্েট-টিন 
দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, ফলে বষরি সময় টিনের চালে বৃষ্টপাতের ফলে যে গুরুগন্ভীর 
আওয়াজ হত তাই 1নয়ে প্রচলিত ছড়াঁটি হল-_ 
“দি পাও ঢাকের সাড়া । 
তবে জানবে কামারপাড়া ॥ 
ঘোড়ানাশ গ্রামের জমিদার ভবানন্দ রায়ের স্তব্যবস্থায় গ্রামস্থ সকলেই যে সুখী 
ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় 8 
'রাজার সুখে অরণ্যে বাস 
তার সাক্ষী ঘোড়ানাশ ॥' 
অগ্রপ্ধীপের সম্মিকটবতা'” বয়ড়া গ্রামবাসী কেদার রায় ছিলেন নবাব সরকারের উচ্চ- 
পদস্ছ কর্মচারী । প্রবাদ যে, তাঁর ভার্ষার ইচ্ছা অনূসারে প্রাত রাত্রে তান স্বর 
সঙ্গে দেখা করতে আসতেন । তাই কেদার রায় প্রসঙ্গে যে ছড়াঁটি শোনা যায় ঃ 
'বাপের ঠাকুর কেদার রায় । 
রেতে আসে রেতে যায় ॥' 
বহড়া গ্রামবাসী দরিয়ং খাঁ নামক এক সম্ভ্রান্ত ও ধমণ্প্রাণ মুসলমানের কেদার 
নামক একাঁট ভূত্য ছিল। ভন্ত প্রবর কেদার জগন্নাথের রথষান্ত্রা উৎসব দেখতে ইচ্ছা 
প্রকাশ করায়, দরিয়ৎ খাঁঃ__ 
“কেদার হইতে কম নহে দারয়ং। 
নিমেষে দেখালে ভূত্যে জগন্নাথের রথ ॥? 
বর্ধমান শহর দামোদরের বন্যার জলে প্রায়ই ভেসে যেত তাই দামোদরকে নিয়ে 
জনসাধারণের চিন্তার পরিসীমা থাকত না, এ 'নিয়ে ছড়াঁটি হল+-- 


'রেটঢো নদ দামোদর । তাকে নিয়ে অতান্তর ॥ 
মতাক্তরেঃ 
“ওরে নদ দামোদর । তোকে নিয়ে অতান্তর ॥ 


বাংলা ১২৩০ সালে দামোদরের প্রবল বন্যায় নদী-তারবর্তীঁ স্থান সমূহের প্রচুর 
ক্ষয়ক্ষাত হয়েছিল । সে প্রসঙ্গে একটি ছড়া গাথা হয়েছিল,_- 
নদী সে দামোদরে বরাকর করছে আনাগোনা । 
দুধার মিশিয়ে ভাঙ্গে শেরগড় পরগণা ॥ 
এল বান পণ্চকোটে, নিলেক ল্‌টে ভাঙ্গলো রাজারগড় । 
দনড়্‌ দ:ড়: শবদে ভাঙ্গে পরত পাথর ॥ 


সংস্কৃতির রপরেখা ৩৪৯. 


মশায়ে নানা খোলা বানের খেলা, নদীর হলো বল। 
দামোদরে এ জড় হ'লো চৌদ্দ তাল জল ॥ 
অজয়নদের তীরে কোন্দা-গোঁবদ্দপুর গ্রামের ঘনশ্যাম গোস্বামী একাধারে 
1ছলেন সার্থক বৈষফব, আবার তান তন্ব্রসাধনায় 1সাঁদ্ধলাভ করোছলেন । এক কথায় 
ঘনশ্যাম শান্ত ও বৈষব সাধনার ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হয়োছিলেন বলে 
তাঁর বাসস্থান শ্রীপাট কোন্দা সম্পকে বলা হয়েছে £ 
নাড়াও নারে-_পাঁঠাও কাটে । 
দেখে এলাম কোন্দার পাটে ॥” 
বাংলা ১২০২ সালে বৈদ্যপুরের িশ নন্দীর বংশধরেরা কারূকার্খচিত দুটি রথ 
নিমা্ণ করিয়োছলেন। এ নিয়ে প্রচলিত ছড়াঁটি হল-_ 
বাদ্যপরের নন্দী বুড়ো ; রথ 'দিয়েছে তেরো চুড়ো। 
হনুমান ধরলো ধবজা ; বুড়ো তুই তবলা বাজা ॥! 


বনজঙ্গলে আচ্ছন্ন খাঁড় নদীর সাশ্লকটে কর্জনা-নর্জনা গ্রাম ছিল দস্স্যজনের£লীলা- 
ভুমি । পথচারীরা দলবদ্ধভাবে এই অঞ্চল পার হত, তাই গ্রাম দুটির বিভীষিকা 
নিয়ে শোনা যায় ঃ 
“যাঁদ পেরুীল নরজা, 
নেয়ে ধুয়ে ঘর যা।' 
অথবা, 'যাঁদ পেরুল কর্জনা, 
নেয়ে ধুয়ে ঘর যা না।। 
ভন্ত-সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের মাতুলালয় চান্নাগ্রাম যেতে হলে ওড়গাঁয়ের মাঠ 
বা এড়গাঁয়ের ডাঙ্গা” আতিক্রম করতে হত । ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গায় 'দিবাভাগেও পথচারীদের 
জীবন ও ধন সম্পদ ডাকাত বা লেঠেলদের হাতে নিরাপদ ছিল না। তাই লোক 
মুখে প্রবাদ আছেঃ 
'যাঁদ যাবে চান্না 
ঘরে উঠবে কান্না ॥” 
একদা ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গাতে ডাকাতদের হাত হতে পাঁরন্রাণের কোন উপায় না দেখে 
কমলাকান্ত জগজ্জননীর শ্যামা মা'র উদ্দেশ্যে গান ধরলেন 
“আর কিছদ নাই শ্যামা মা তোর কেবল দুটি চরণ রাঙ্গা । 
শুনি তাও নিয়েছেন ভ্রিপুরারী দেখে হলেম সাহস ভাঙ্গা ॥ 
জ্বাতি বন্ধু জত দারা ুথের সময় সবাই তারা । 
বিপদকালে কেউ কোথা নাই ঘর বাড়ী ওডগাঁয়ের ডাঙ্গা ॥ 
বর্ধমান জেলায় প্রচলিত ছড়ায় বিভিন্ন শ্থানের খ্যাতি ও অখ্যাতি উভয়ই জানা 
যায়। আবার কোন কোন ছড়ায় সমাজ-সংস্কৃতির চি্ও ফুটে উঠেছে । কিন্তু সারা 
বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেকটি জেলাকে 'নিয়ে যে ছড়াঁটির বিশেষ খ্যাতি আছে সৌঁট. 


৩৫০ 


বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাঁভি 


বর্ধমানের ছড়া না হলেও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়। কারণ বাংলাদেশের উৎপন্ন 
প্রব্গুলির মধ্যে ষে জেলায় এ দ্রব্য উৎকৃষ্ট তাই ভোলা ময়রার নামে প্রচলিত ছড়ার 


[বিষয়বস্তু । ছড়াটি এরূপ £-_ 
“মৈমন সিংএর মগ ভাল, 
চাকার ভাল পাতক্ষণর, 
কৃষনগরের ময়রা ভাল, 
উলোর ভাল বাঁদর পুরুষ, 
রংপুরের শশুর ভালো, 
নোয়াখালির নৌকা ভাল, 
দিনাজপুরের ক।য়েত ভাল, 
পাবনার বৈষ্ণব ভাল, 
বর্ধমানের চাষী ভাল, 
গুপ্তিপাড়ার মেয়ে ভালো, 
হুগলীর ভালো কোটাল, লেঠেল, 
ঢাকের বাদ্য থামলে ভালো, 


খুলনার ভাল খই । 
বাঁকুড়ার ভাল দই ॥ 
মালদহের ভাল আম । 
মুর্শিদাবাদের জাম ॥ 
রাজশাহীর জামাই । 
চট্টগ্রামের ধাই ॥ 
হাওড়ার ভাল শড়। 
ফারদপরের মাড় ॥ 
চাঁত্বশ পরগণার গোপ । 
শীঘ্র বংশলোপ ॥ 
বশরভুমের ভাল ঘোল। 
বলো হার হরিবোল ॥' 


রাছ়ের কাব কুমুদরঞ্জন উৎসবের সময়ে কোন কোন্‌ গ্রাম হতে যোগান আসত 


তার কিছু নমূনার বর্ণনা 'দিয়েছেন,__ 


*[সউড়ী হতে রায়বে*শে দল, “নারানপ:রের' দগড় বাঁশ, 
নিগণ তাহার ঢোল পাঠালো, আতসবাজী বনকাপাস+, 
ভারে ভারে ক্ষীর ছানা আর, ধেনোর গোয়াল দই পাঠালে, 
উজল বাতি “পালিশ গাঁয়ের ফুলঝুঁড় ও রঙমশালে, 
“বালূচরে*র রঙিন চেলা গায়ে হেন জলছে হীরা, 
ময়রপঞ্খী ডাকসাইটা বুনেই দিল “বাঘাভাঁগরা» 
বর্ধমানের রাজার এবং অগ্রন্থাপের দুইটা হাত+, 
এ*কে ?স"দূর তিলক ভালে হয়োছল বিয়ের সাথী ॥” 
বৈষফবদের অনুকরণে ভাগখরথী নদীর নিকটবতণ গ্রামসম.হের বন্যায়এক্ষয়ক্ষতি 


দেখে চ্ছানীয় লোক ছড়া গে'থোছল,_ 


“পাটুলী ছুবুদ্ুবু দামপাল ভাসে । 

সোনার নারায়নপুর 'থিলাথাঁলয়ে হাসে ॥।' 
অনুরূপভাবে দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে একটা ছড়ার প্রচলন দেখা যায়ঃ 

“চক্‌ চক্‌ চক্‌ আজাপুর বারুল ত বাহাদদর | 

দত্তপাড়া মদের হাঁড়া, কুলীনগ্রাম লক্ষমীছাড়া ॥ 

বৃদ্ধির শিরোমণি কেওতারা। 


অবূঝহাঁটি নপাড়া ॥ 


সংস্কাতির রূপরেখা ৩৫১ 


শু'ড়ো, জৌগ্রাম জলে ভাসে । 
ইলসরা ময়না দাঁড়িয়ে হাঁসে।।, 
কালনা থানার অন্তর্গত সিঙ্গারকোন গ্রামের আধবাসীরা যে সাংস্কৃতিক চচায়ি কাল 
কাটাত তারও প্রমাণ মেলে একটি গ্রাম্য ছড়াতে, 
গান বাজনা সুজন । 
তিনে মিলে 'সিঙ্গারকোন ॥॥, 
অগ্রদ্ধাপে সাহেবধন। ও নেড়ানেড়ী সম্প্রদায়ের সম।গমের জন্য কটাক্ষপাত করা হয়ঃ 
“অগ্রন্ধীপের কোলে 
নেড়ানেড়ী দোলে ।” 
কালনা থানার অন্তর্গত হাসানহাটির লেঠেলদের পেশাগত খ্যাত 'ছিল,__ 
“লাঠালাঠি ফাটাফাটি, 
[তিন নিয়ে হাসান হাটি। 
গ্রাম ভেদে তাঁরতরকারি উৎপাদনের প:থক ধারার সঙ্গে ব্যান্তভেদে রঁধূনীর হাতের 
রাল্নার স্বাদও পুথক হয়ঃ 
“ুরুলে বেগুন পাবেন পারহাটিতে মূলো। 
মা রাঁধলে যেমন তেমন বৌ রধিলে তুলো ॥। 
বীরভদ্র গোস্বামী কর্তৃক দীক্ষিত বার শত বোদ্ধ বৈষুবসমাজে নেড়ানেড়ী নামে পরিচিত 
এবং এই সম্প্রদায় বাঘনাপাড়ার রামচন্দ্রের শ্রীপাটে উৎসব উপলক্ষে হাজির হলে 
তৎসম্পার্কিত ছড়া বাঁধা হয়োছিল। ছড়াটি হল, 
“নেড়া নেড়ী আসে বাঘনাপাড়ায়, 
আনন্দে নাচেগায় গ্রাছেরই গোড়ায়, 
কাঁথা কমণ্ডুলু সব তাদেরই গলায় ।' 
বৃদবূদ থানার অন্তর্গত মানকর একটি প্রাচীন ও বার্ধু। গ্রাম এবং অতাঁতে এই 
গ্রামের শিক্ষা-দাক্ষাঃ শিল্পকলা, বার্ধ বাসিন্দা ও জীবনযাত্রার উন্নত মানের খ্যাতি 
চাঁরাঁদকে ছাঁড়রে গ্ড়েছিল, তার প্রমাণ কয়েকটি গ্রাম্য ছড়ার মধ্যে পাওয়া যায়,__ 
১।. 'মানই যার রাজকর, 
সেই গ্রাম মানকর | ( বর্ধমান রাজের গুর:বংশ ) 
ই। পাল ভট্টাচাজ্জ থা 
তিন নিয়ে মানকর গাঁ ।, (বাসিন্দা) 
৩। “পরে তসর খায় ঘি, 
তার আবার খরচ ি ৮ (জীবনযান্রার মান ) 
৪। পুরুষ নাইকো মানকরে, 
মেয়ে নাই গো মান করে।' ( নীলকণ্ঠের টীন্ত ) 
আবার িনটি জেলার গ্রাম নিয়ে ছড়ার প্রচলনও দেখা যায় 


৩৫২ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


কডটের তশ্যাদড়, ( সিউড়াথানার কাঁড়ধ্যা গ্রাম )। 

আউসমগাঁয়ের বাঁদর ( আউসগ্রাম থানার সদর কাষলিয় )। 

গুসকরার ঢেমন ( আউসগ্রাম থানার অধীনস্থ )। 

দাবাপুরের বামন ( কোতলপর থানার অধশীনস্থ )। 
বিবিধ ছড়া £ 


বাস্তুবিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ে বিধান আছে ঘরের দরজা কোন: দিকে স্থাপন করা 
হবে, তাই 'নিয়ে এরূপ একটি প্রবচন হল; 
“দক্ষিণ দুয়ারণ ঘরের রাজা, 
পূব দংয়ারী তার প্রজা, 
পশ্চিম দয়ারীর মুখে ছাই, 
উত্তর দুয়ারী করতে নাই।” 
উত্তরাঁদকে মাথা রেখে একাঁট হাত শুয়োছল এবং গণেশের জন্য এঁ হাতীঁটি তার 
মৃণ্ডু খুইয়ে পরে গণেশের হাতীর ম.ুণ্ডু হয়েছিল। ক্ষীরগ্রামে এ নিয়ে যে প্রবাদটি 
আছে ঃ উত্তর দুয়ার ঘরে না কারবে বাস।, 
শরীর রক্ষার জন্য আমরা যে খাদ্যগ্রহণ করে থাঁক তাদের এক একটার দ্রব্য গুণ 
এক এক রকমের । বধণমানে প্রচলিত এই ছড়াটি হল ৪ 


মাংসে মাংস বৃদ্ধি ঘৃতে বৃদ্ধি বল। 
দৃধে শর্করা বৃদ্ধি শাকে বৃদ্ধি মল ||” 


একসময়ে কালনার জাপোটের কারখানায় প্রচুর ভুরো চান ( অপরিদ্কার চিনি-গুড় 
ও চাঁনর মাঝামাঁঝ ) তৈর৭ হত এবং গোপ অধ্যুষিত বধমানে ঘি-এরও অভাব ছিল 
না; তাই নীলকণ্ঠ গান বে'ধোঁছলেন, 
“লুচি নান্দন ঘ্‌তে ভাজুন 
কচুরি ভাঁগন? 'প্রিয়ে । 
যখন লুচির উপরে পড়ে ভুরো । 
যেন দেউলেতে সোনার চুড়ো ॥ 
গনত্যনোমাত্তক প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সঙ্গে সমাজজীবনে পাড়া প্রাতবাসীদের তুলনা- 
মূলক একটি ছড়ার প্রচলন রায়না অঞ্চলে দেখা যায় ঃ 
“এক খেোচেতে মাছ ওঠে না 
সেই বা কেমন বশ্ড়শী। 
আর এক ডাকেতে সাড়া দেয় না 
সেই বা কেমন পড়শী । (আয়ুব হোসেন সংগৃহীত ) 
যান্রাকালে পিছন হতে নাম ধরে ডাকতে নেই; কিন্তু মায়ের ক্ষেত্রে পিছন হ'তে 
পুত্রের নাম ধরে ডাকা নিদোষেরঃ_ 


সংস্কৃতির রূপরেথা ৩৫৩ 
“আগে থেকে 'পিছূ ভালো যাঁদ ডাকে মা'য়।” (মকুদ্দরাম ) 
শাঁনবার বারবেলায় যাত্রা নিষদ্ধ-__ 
“শনিবার সপ্তমশ 'তাঁথ সম্মুখে বারবেলা । 
আজি রণে যেয়ো নারে ইছাই গোয়ালা ॥” ( ঘনরাম ) 
বুধবারে শুভ কাজে যাত্রা করলে? উদ্দেশ্য সফল হয়ঃ__ 
মঙ্গলে উষা বুধে পা, 
যথা ইচ্ছা তথায় যা।+ 
বৃহস্পতিবার অপরাহ্ একেবারেই যাত্রা নিষিদ্ধ 
'যাঁদ পাও রাজ্য দেশ 
বোঁড়ও না বেষ্পাতির শেষ ।” 
বাপের বাড়ীতে বিবাহিত মেয়েদের পক্ষে দশর্ঘীদন থাকা অসম্মানজনক,-_- 
“বাপের বাড়ীর ঝি নন্ট, 
পাস্তা ভাতে ঘ নস্ট, 
সোনা নম্ট সেকরা বাড়নী 
মেয়ে নষ্ট বাপের বাড়ী ।? 
হ্যালীর ধূমকেতুর সঙ্গে তুলনীয় সুসাহাত্যক পণ্চানন্দ ওরফে ইন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ধমান শহরে জলকল নিয়ে রাজমার্গে নল প্রদান” এর প্রধান 
কর্মকতাঁকে (বর্ধমান মিউানসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রায়বাহাদুর নলিনাক্ষ বসু) 
উদ্দেশ্য করে ষে ব্যঙ্গ কাবতা 'িলখোছলেন তা বহুদিন পর্ষস্ত বর্ধমানবাসণর হাসির 
খোরাক হয়েছিল, যেমনঃ 
“এক হল উপসর্গ? ঘরে ঘরে সংসগ+ 
জলযোগান হল বুঝি দায়। 
রায়__বাহাদর, টাক ফুরফুর, 
গাড় গামছা হাতে করে ভাবছেন উপায় ॥ 
বর্ধমান জেলার লোক সংস্কীতি ও অর্থনীতির বাঁনয়াদ মূলতঃ কৃঁষাভীত্তক। 
অতাঁতে চাষের জন্য জলসেচের ব্যবস্থা না থাকায় বৃষ্টির উপর চাষীরা নিভ'রশীল 
ছিল। কিম্তুসারা বছর ধরে বৃষ্টিপাত হলে তা চাষের পক্ষে ক্ষতিকারক । তাই 
চাষের পক্ষে লাভালাভ 'বিচার করে বার মাসের হিসাব ছড়ার মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে । 


দ্যাদ বষে অশ্বানে, রাজা নামেন মাগনে । 
যাঁদ বর্ষে পোষে, টাকা আসে তুষে। 
যাঁদ বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পণ্য দেশ। 
যাঁদ বর্ষে ফাগুনে, চিনা কাওন 'ছিগুণে । 
চৈত্রে মাঠ মাথার, বৈশাখে ঝড় পাথার । 
জ্যৈচ্ঠে রেনা ওঠে, আধাঢ়ে বাঁ বটে। 


ও 


৩৫৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাঁত 


কর্কট ছরকট, সিংহ শুকান কন্যা কানে কান 
বিনা বায়ে তুলাবর্ষে কোথা রাখ ধান ।” 
সবার লক্ষণ-__“আমে বান, আর তে*তুলে ধান।” প্রচুর শস্য উৎপাদনের লক্ষণ__ 
দিনে জল রাতে তারা । 
এই জানবে শুকোর ধারা ॥ 
দিনে রোদ রাতে জল । 
তাতে বাড়ে ধানের বল ॥। 
ভন্ন,ভন্ন প্রকার শস্যের জন্য জমি চাষের পদ্ধাঁত ছড়ায় 'নার্দস্ট আছে,__ 
“যোল চাষে মূলো, আট চাষে তুলো । 
চার চাষে ধান বিনা চাষে পান।, 


মাঘ মাসে শীতের প্রকোপে মাঁহষের ন্যায় কষ্ট সাহু ও বলবান জীবও কাতর হয়»__ 
“মাঘ মাসের জাড়ে 
মোষের শিঙও নড়ে ।” 
পাঁচালী গানের মধ্যে দাশ রায়ের ছড়াগুলি ছিল বেশ উপভোগ্য, 
“মাটি আর পাটে। লোহা আর কাঠে ॥। 
দেবতা আর কুজুমে । জর আর পশমে ॥। 
গড়ে আর ছানায় । মুন্ত আর সোনায় ॥ 
এর বপরীত হল+__- 
“রাবণের ছেষ হনুমানে ।  বৈরাগণীর দ্বেষ বাঁলদানে ॥। 
কুপূত্রের দেষ বাপখ্ুড়াকে । ষচ্ঠীর দ্বেষ আঁটকুড়াকে ॥, 


লোকগ্াথা £ 

শ্রীধম“মঙ্গলের' কাব ঘনরাম চক্রবতরশ বর্ধমানের জাঁমদার কীর্তিচাঁদকে 
সপ্রাতিঘ্ঠত করে গেছেন তাঁর রচিত কাব্যে। নরাঁসংহ বস্থর ধিমমঙ্গল' কাব্যে, 
আসাদনল্লা খান ও কীর্তচদি সম্পর্কে স-প্রশংস উীন্তও উল্লেখযোগ্য । রাজা উপাধি- 
ধারী না হয়েও জামার কণীর্তচাঁদকে তাঁর প্রজারা রাজা বা মহারাজারূপে মান্য করত 
এবং মৃর্শিদাবাদের নবাব দরবারে কশীর্তচাঁদের বিশেষ সম্মান ছিল। কী্ত“চাঁদের 
মৃত্যুর পর একটি লোকগাথা বর্ধমানে রচিত ও প্রচলিত হয়োছিল। সুকুমার সেনের 
মতে, "এগুলি সমসামায়ক রচনারই আধুনিক সংস্করণ ।” সুকুমার সেন এই লোক- 
গাথাটি ধীরেপ্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত বলে উল্লেখ 
করেছেন ।৬৯ রাখালদাস মুখোপাধ্যায়ের বর্ধমান রাজবংশানচরিত” নামক গ্রন্থে 
(বাংলা ১৩২১ সাল ) উত্ত গাথা প্রকাশিত হয়োছিল। “কীর্তচাঁদ রাজার গীত" 
নামে “ভুীমলক্ষমী” পাল্রকায় (৪ঠা মাঘ ১৩৮৬ সাল) রাজয়া নিবাসী মহম্মদ আয়ুব 
হোসেন কর্তৃক সম্পাদত। গ্রা্থাট “বর্ধমান রাজবংশানুচরিত' ও সুকুমার সেনের 


সংস্কৃতিরষ্র-পরেখা ৩৫৫ 


উল্লেখিত গাথা অপেক্ষা অবাচীন হলেও এতে রচনাকারের নাম (গঙ্গারাম দত্ত ) ও 
কীতিচাঁদের মৃত্যু তারিখ ওগ্রাথা রচনার তারিখ বর্ণিত আছে । রাজার সমাধি 
ীলাপতে মততযু তাঁরখ অগ্রহায়ণ মাসের উল্লেখ আছে। কিন্তু আয়ুব হোসেনের 
সংগ্রহে কার্তক মাসের উল্লেখ থাকায় তাঁর সম্পাঁদত গাথার সত্যতা সম্পর্কে যথেম্ট 
সন্দেহ থেকে যায় । গাথাটি হল,__ 

রাজা রাজ বলহ রাজা রাজ বল 

যাগেন্বরে দিয়া দীঘ নাম রাহল। 

বন কেটে বসালেন রাজা কাণ্চননগর 

হেদে হে ধার্মিক রাজা দয়ার সাগর । 

বধণমানে বাড় তোমার দীঘনগরে হাট 

সাধ করে বাঁধালেন রাজা মা গঙ্গার ঘাট। 

ধম্মশীল মহারাজা পাপে না দেন মন 

কতশত করান রাজা ব্রাহ্মণ ভোজন । 

রাজা রাজ বলহ' রাজা রাজ বল 

যাগেম্বরে দিয়া দীঘি নাম রহিল । 


আজান বাহ্‌ ছিল তোমার জানে জগতেতে 
অর্জন রাজার সমান তুমি ছিলে ক্ষমতাতে । 
জমিদারেরা ছিল দেশে বড়ই অত্যাচারী 
তোমার নামে কাঁপত তারা সদাই থরথার । 
বণ ভয় হতে রাজা আমাদের রাখলে ষতনেতে 
তোমার সমান দয়াল রাজা না দেখি ধরাতে ॥ 
রাজা রাজ বলহ রাজা রাজ বল 
যাগেনবরে দিয়া দাঁঘ নাম রহিল । 


ক্ষেত্রীকুলে জনম তোমার-তরয়ালের ধনা 
চন্দ্রকোণা জয় কাঁরতে সাঁজলেন আপাঁন। 
দক্ষিণ ছেড়ে এলেন রাজা সাতগাড়ি টাকা 
মাল মূলুকে লুটে 'নলে যমে দিলে দাগা। 
আষাঢ়েতে রথ যাত্রা অগ্রান মাসে রাস 
অগ্রাণ মাসে মরলেন রাজা স্বর্গে করলেন বাস 
রাজা রাজ বলহ রাজা রাজ বল 
যাগেন্বরে দিয়া দাঁঘি নাম রাহল। 


হাঁড়া হাঁড়া ঘৃত জবলে জবলে চন্দন কাঠ 
দাঁইহাটে রাহল রাজার শান বাঁধা ঘাট। 


ড৪৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংক্কাত 


পাখ কান্দে পাখুড়ী কান্দে কান্দে রাজ-তোতা 
মা জননী এসে বলে বাছা গোল কোথা । 
শহরের লোক কান্দে করে হায় হায় 
হে"টমুণ্ড করে কান্দে হরেকৃফণ রায় । 

রাজা রাজ বলহ রাজা রাজ বল 
যাগেম্বরে দিয়া দীঘ নাম রহিল। 


হাঁতশালে হাত কান্দে ঘোড়ায় না খায় পানি 

বানিয়ে 'বানয়ে কান্দে কীর্তচান্দের রান। 

ছোটরানির কাপড়খানি বড় রানিকে সাজে 

রানির কপালে ি'ম্দুরের ফোঁটা গঙ্গাজলের মাঝে । 

হাঁতশালে হাতি কান্দে পাইকশালে ঘোড়া 

মানিকচাঁশ্দ বাব কান্দে ভিজে জামাজোড়া । 

রাজা রাজ বলহ রাজা রাজ বল 

যাগেন্বরে 'দিয়া দীঘি নাম রহিল । 

কার্তিচাঁদ রাজার গীঁতের ন্যায় দেবদেবীর লৌকিক আখ্যান নিয়ে পাঁচালী বা 
বন্দনা রচনার নমুনাও পাওয়া যায় । এ বিষয়ে যোগাদ্যার শঙ্খ পরিধান, গোপাল 
দাস মাহাত্ম্যঃ কল্যাণেম্বরণর শঙ্খ পরিধান, গোপানাথ বিষয়ক গাঁতি-কবিতা ইত্যাঁদর 
প্রচলন আছে । এছাড়া বোলান, ভাদন, তুন্গ, ঝাঁপানঃ লেটো, হাব ও বাউল গান 
প্রভৃতি বিষয়ে লোকগাথার প্রচলন দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে । বর্ধমানের পথে- 
ঘাটে করতাল ও খোল সহযোগে হিন্দুরা এবং চিমটি বাঁজয়ে ম.সলমান ফাঁকরেরা যে 
গ্রান গেয়ে থাকেন তার মধ্যে লোক-সঙ্গীতের প্রবাহমান ধারা সজীব আছে । 
বঙ্গদেশের সংস্কাঁতির মূলাভাত্ত নাহত আছে বাংলার গ্রামসমূহে এবং উনাবংশ 

শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হতে গ্রামবাংলার রূপ পরিবর্তন শুরু হয়োছল। এ 
পরিবর্তন এসোৌছল অর্থনৈতিক জীবনে এবং তার সঙ্গে তাল রেখে সামাজিক 
পারবর্তনও শুরু হয়ে গেল। অন্যান্য অণ্চলের ন্যায় হয়ত বর্ধমানের প্রাচীন 
লোককথা একদিন ল:প্ত হয়ে যাবে, তাই সেগুলিকে ধরে রাখার প্রয়োজন আছে। 
বর্ধমানের মানুষের রীতিনীতি, আচার-আচারণ ব্যবহার, ধমণ সাহিত্য, সঙ্গীত, 
কণ্তন, 'শিজ্পকলা প্রভৃতির 'বাধবদ্ধ ও যৌগিক সংমিশ্রণে গড়ে উঠোছল এই 
জেলার সংস্কৃতি । প্রাচীন ও নৃতনের সংমিশ্রণ, পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পাঁর- 
বর্ধনের পথ ধরেই এগিয়ে চলে সংস্কৃতির প্রভাব । নানা রকম লৌকিক উপকরণে 
গঠিত এই সংস্কৃতিকে ধরে রাথা প্রয়োজন । আজীবন লোক সংস্কীতির ব্রতে 
ব্রতী শঙ্কর সেনগ-প্তের মন্তব্য উদ্ধৃত করে উপসংহার টানা যায়,৭০--গ্রাম্য জনতার 
কমক্রান্ত জীবনে লোক-সংস্কাতি ষুগিয়েছে প্রেরণা, মনে করেছে আনন্দের সন্তার, 
প্রাত্যহিক জীবনের টানাপোড়েন ক্লিষ্ট মানুষ ধমচিরণ, প্‌জাপার্বপ, আচার-অনষ্ঠান» 


সংস্কাঁতির রুপরেখা ৩৫৭ 


নংতাযঃ গত, নাটক, ষাল্লা; কথকতা, কাহিন+, ছড়া, ধাঁধা, হে"য়ালী, প্রবাদ-প্রবচন, 
শিল্পকলা প্রভৃতির মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ করেছে । চাওয়া-পাওয়াঃ হতাশা, বঞ্চনা, 
আনন্দ হাঁসির কথা ঘোষিত হয়েছে 'বাভন্ন লোক-সংস্কৃতির উপকরণের মাধ্যমে |” 

লোককথার সংগ্রহ প্রসঙ্গে বর্ধমানের কৃতি-সম্তানদের সংগ্রহ ও গবেষণা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । এ বিষয়ে কয়েকজন কাতি-সম্তানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা ; 
যথা, অধ্যাপক গোপেন্দুকৃষ। সাংখ্যতীর্থ ডঃ রফিকুল ইসলাম; মহম্মদ আয়ুব- 
হোসেন, আব্দুল কুদশ মল্লিক, রামশঙ্কর চৌধুরী প্রমুখের নাম করা যেতে পারে। 
তবে সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে লোককথার পাঁথকং হলেন কুড়মূন-পলাশশ নিবাসী 
রেভাঃ লালাবহারী দে। 


লোকশিল্প £ 


বন্তুতান্লিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলা যেতে পারে, শিল্পের উদ্দেশ্য হল 
স্রষ্টার সজনমলক মানসিকতা ও সৌন্দর্যবোধকে ব্যবহারের উপযোগা করে ফুটিয়ে 
তোলা । সমাজজীবনের রীতিনীতি, আচার-আচরণ, ব্যবহার, ধম+ সাঁহত্য, সঙ্গীত, 
শিল্পকলা প্রভাতির বিধিবদ্ধ ও সংমশ্রণ হল সংস্কৃতি । বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রুতর ভৌগোলিক 
পাঁরমণ্ডলে সংস্কৃতি বা লোক-সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে গ্রামীণ সমাজের সমস্টিগত 
প্রয়োজনে, এীত্হ্যাশ্রয়ী ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃস্টি হয়েছে 
লোকশিজ্পের ৷ বিশেষজ্জের ভাষায়, লোকশিল্প হল৭১--176 05016101791 108016 
0? 101821 15 ০5105101 110 109 10510061005 0০ 1605110 100108559১ 95100018 2100 
06০0180%6 18065709 01110081) 11909 81218010108. আরও একটু বিস্তৃত 
বা পাঁরম্কার করে বলা যায়--101%816 0060 19 22 63561001911 20901৬5 
1)01)-99001010) 11500910019 010051060 1505 ০? 81৮ [৮ 1 1০01006৫ 
01) 09801001091 (591101006, 1 ০01000069159 012 (181089 19061 01910 01 
10695 ) 109 0:80010610 1000৬ 005 92013900601 ০0৫? 16015861010 1801051 
01381) 0086 0? 9168101010. 


ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লোকশিজ্পকে লোকায়ত শিজ্প বলেছেন। লোকশিল্প তথা 
লোকায়ত 'িজ্পের িবকাশ ঘটেছে আমাদের দৈনাম্দন জীবনের প্রয়োজনে ও অভিজ্ঞতার 
দ্বারা লঙ্খ শিষ্প জ্ঞান হ'তে । প্ব্রত ও অন্যান্য মঙ্গলান্ষ্ঠানের আলপনার, কাঁচা ও 
পোড়া মাটির তোর পুতুল ও খেলনায়, মনসা বা গাজীর পটাচত্রেঃ মাটি লেপা বেড়ার 
উপর অথবা সরা ও ঘটের উপর নানা রঙুশীন চিন্ন ও নকসায়, কাঁথার উপর 'বাচন্ত 
সূচীকারে? ঝুলানো শিকা'্র পারিকজ্পনায়, খুটি ও খড়ের তৈরী ধন্‌কাকাতি দোচালা, 
চৌচালা বা আটচালা ঘরে, নানা বাঁশ ও বেতের 'শিজ্পে, এবং আরও নানা প্রকারের 
গ্রহকলায় সেই প্রাচীন লোকায়ত শিজ্পের ধারাই বহমান ।”৭২ 

লোকাঁশিজ্প সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের মন্তব্য হতে লোকশিজ্পের উদ্ভব, লোকশিল্পের 


৩৪৮ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংকাতি 


ধারা, লোকশিল্পের প্রসার ও হ্ছানীয় অর্থনীতিতে লোকশিজ্পের প্রভাব প্রভাতি বিষল্ে 
যথেল্ট আলোচনা ইতিপূর্বে হয়েছে । আবার এই কর্মে নিয়োজিত 'শজ্পনীদের সম্পকে ও 
িছু কিছ আলোচনা অতাঁতেও হয়েছে এবং বত'মানেও এদের সম্পর্কে নানাবিধ 
সমণক্ষা ও গবেষণা হচ্ছে। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বর্ধমানের শিজ্পশরাও বিশেষ 
কয়েকটি গোচ্ঠী বা জাতিতে 1বভন্ত ছিলেন ; তাঁদের নিজ নিজ গোম্ঠীগত পেশাই 
জাতি নির্ণয় করতে সহায়তা করত । 
“বৃহদ্ধম্মপুরাণে জাতি ও জীবিকা 'নির:পণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে” 
“কঃ কিং করিষ্যতে কম্ম“ স তদতব্রুতাং স্বশান্তৃতঃ। 
কম্মনিরুপনামানো ষুয়ং সর্ব ভবিষ্যথ ॥” (উত্তরখণ্ডঃ ২৬।১৪) 
পেশা অনূযায়ী বধমানের শিজ্পীরা নশট গোষ্ঠী বা জাতিতে 'বিভন্ত, যথা £-- 


১। সূত্রধর ২। কর্মকার ৩। তন্তবায় 
৪1 কুম্তকার &। কাংশকার ৬। স্বর্ণকার 
৭। শঙ্খকার ৮। চিত্রকর ৯। মালাকর। 


প্রারানভক পর্বে উপজাতীয় শিজ্প চেতনা হতে লোকশিজ্পের উদ্ভব হলেও 
পরিবারতত সমাজব্যবচ্থায় উচ্চবর্ণের লোকেরা নিজেদের প্রয়োজনে লোক িজ্পীদের 
হিন্দ; সমাজে প্রবেশাধিকার 'দিতে বাধ্য হয়োছিলেন । আরও পরবতাঁকালে অর্থনোৌতিক 
কারণে বংশগত পেশা ত্যাগ করে জীবিকা নিবাঁহের জন্য কমন্তির গ্রহণ করতে বাধ্য 
হওয়ায় লোকশিজ্পন-সঞ্ঘ আজ ক্ষায়িঞ্ট । এতদসত্বেও পূরবসুরণী্দের ধারা বজায় রেখে 
আজও যাঁরা লোকিজ্পের চচা করে চলেছেন তাঁদের শিল্পকমে'র মৌলিক বিশেষত্ব 
লোকশিল্পকে যে বাঁচিয়ে রেখেছে, এতে কোন সন্দেহ নাই । বর্ধমানের লোকাঁশজ্প 
চেতনা বহু প্রাচীনকাল হতে ধারাবাহকতা বজায় রেখে এষুগেও তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য 
নিয়ে আপন স্থান আধকার করে আছে । প্রত্র-শিজ্প বা প্রাচীন লোকশিজ্প যে আখ্যাই 
দেওয়া হোক না কেন সমগ্র রাটের মধ্যে লোক-শিল্পের অন্যতম আদি উদ্ভবস্থল 
হিসাবে বর্ধমানের আদিম আঁধবাসপ্গণের অবদান অনস্বীকার্য । ১নং ও ইনং চিন্রে 
পাশ্ছুরাজাঁটিবিতে ও বাণেশ্বর ডাঙ্গায় প্রাপ্ত প্রত্তাঁত্বক 'নিদর্শনগুূলি এই কথারই 
প্রাতধ্বান করে যে, এ যুগের লোকাঁশজ্পের আধুনিক ধারার বকাশের ক্ষেত্রে সুস্পন্ট 
ছাঁপ রয়েছে তিন হাজার বছর পূর্বের ?িজ্পীদের । বর্ধমানের প্রাচীন মানুষ তাদের 
1নজেদের দৈনান্দন প্রয়োজনে সামাগ্রকভাবে শিজ্প সচেতন ছিল এবং কালের আঙ্গনায় 
তাদের 'শঙ্প চেতনাকে উন্নততর পধাঁয়ে বিকাশ ঘটিয়ে প্রাচীন ধারার উত্তরসূর" 
গিসাবে সেই গৌরবের আঁধকারণ হয়ে আছে। 

বতমানকালে শিল্প অর্থে ভারী ও লাভজনক কুটির শিল্পকে বোঝায় । তবে 
কুটির শিল্পের 'িয়দংশ লোকশিক্প সংজ্ঞার অন্তভুন্ত হলেও ব্যবহারিক অর্থে 
লোকশিল্প সাধারণ শিজ্প হতে পৃথক। অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় যুগের প্রয়োজনে, 
সমাজের চাহিদায় ও গ্রামীণ অর্থনোতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অজজনের তাগিদে পূর্ব 


সংস্কৃতির রূপরেখা ৩৫৯ 


সূরীদের কলাকৌশলের কাঠামোকে বজায় রেখে বর্ধমানেও 8০191 বা লোকশিল্পের 
[বিকাশ ও প্রসার ঘটোছিল। কিম্তু আধুনিককালে বন্ত্রদানবের পেষণে পারবার্তত 
রূচবোধ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে নানা সমস্যাজনিত কারণে গ্রামীণ সমাজে লোকশিল্প 
আজ মম প্রায় । স্থানীয় লোকের প্ঠপোষকতা ব্যতখত কেবলমান্র সরকারী 
অনুদানের উপর 'ভীঁত্ত করে লোকশিজ্পের বিকাশ লাভ ঘটতে পারে না। আয়তনের 
1বশালতার জন্য বর্ধমানের মানব সমাজের রুচিবোধ সকল স্থানে এক নয়; আবার 
প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও বাজারের অপ্রতুলতার জন্য জেলার সর্ব এক ধরনের লোকশিল্প 
গড়ে ওঠার পথে প্রাতিবন্ধকস্বরূপ হয়ে দাঁড়য়েছে । দেখা যাচ্ছে হয়ত কোন বিশেষ 
গোম্ঠী বা বংশ কোন একটা ননার্দন্ট শিজ্পে বিশেষ পারদার্শতা অর্জন করতে সক্ষম 
হয়েছিল, তার উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে দহিহাটের পাথরের ভাস্কর্য শিল্প, 
গুসকরার ঢোকরা 'িজ্প অথবা নৃতনগ্রামের কাঠের পুতুল বা খেলনা ইত্যাঁদ। 

সমণ্টিগত সমাজজীবনের প্রয়োজনে বর্ধমানের লোকাশল্পকে কয়েকাঁট ভাগে ভাগ 
করা যায়, যথা,_-(১) মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য? (২) প্রস্তর ও মং শিপ, (৩) পুতুল 
ও খেলনা, (8) মাদুর ও দার: শিজ্প, (৫) ধাতুশিজপ, (৬) চিত্র বা পর্টাশিজ্প ও 
(৭) গুহসজ্জা সামগ্রী । 

লোহার আবিম্কার ও ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতার জয্নযান্রা শুরু হয়োছল । 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে স্রীস্টপূর্ব নবম শতকে বর্ধমানের মানব সমাজে 
লোহার ব্যবহার আয়ত্তাধীন হয়েছিল । এদেশে কৃষি বিজ্ঞানকে উন্নততর পধাঁয়ে উন্লাত 
করা সম্ভবপর হয়োছিল লোহার তৈরী কৃষিকার্ষের উপযোগী ষন্ত্রপাতি তৈরীর মাধ্যমে । 
এছাড়া লোহার তৈরী যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র নিমা্ণ-বিদ্যা আয়ত্ব করে মংস্যশিকার, 
পশহাশকার, আত্মরক্ষা ও যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র 'নিমাঁণ করতে সক্ষম 
হয়েছিল এঁ যুগের মানুষ । বর্ধমানের পশ্চিম ভাগে কয়লা খাঁন ও ল্যাটেরাইট অঞ্চলে 
ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান কার্য অনুষ্ঠিত হলে দেখা যাবে যে, অতাঁতে এ অঞ্চলের 
মানুষের কাছে লোহা গলানো ও যন্ত্রাংশ 'নিমাণ পদ্ধাত আয়ত্তাধীন ছিল । 

দেশীয় প্রথায় হাপরের সাহায্যে কামারশালায় কুড়াল, কাস্তে, দা, বশট, ছুরি, কাঁচি, 
ক্ষুর, কৃষির উপযোগী যন্ত্রপাতি, দরজা-জানালার লৌহ সামগ্রী তৈরীর প্রচলন 
বহুকাল ধরে চলে আসছে। কৃষাভাত্তক গ্রাম্য সমাজে প্রাতপদে কামারের 
প্রয়োজন অন:ভূত হওয়ায় প্রায় প্রতিটি বড় বড় গ্রামে এদের বসবাসের ব্যবস্থা করা 
হয়োছল । ধময় অনুষ্ঠানে হস্তারকের কাজের জন্য কামারদের ডাক পড়ে। 
বর্ধমানের গ্রামে আজও দেখা যায় যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ ভুমির অধিকার বা শস্যের 
বিনিময়ে গৃহচ্ছের বাংসরিক লোহার তৈরা দ্রুবাঁদ নিমাঁণের প্রথা বলবং আছে ॥। এ 
জেলায় কাণ্চননগরের তৈরী ক্ষুর, কাঁচি, ছু ইত্যাঁদর খ্যাত বহুদুর পর্যন্ত ছড়িয়ে 
পড়েছিল এবং বনপাস-কামারপাড়ার কর্মকারদের তরবারি ও খাঁড়া নিমাঁণের কলা- 
কৌশল ছিল প্রবাদবাক্যের মত। 'বর্ধমানরাজ-বংশানূচরিতে” উল্লিখিত আছে যে, 
কামারপাড়ার জনৈক কর্মকার এক কোপে রাজবাড়ীর এক বৃক্ষের গড়ি ছেদন করতে 


৩৬০ বধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃষ্ষি 


সক্ষম হওয়ায় কাঁতিচাঁদ রায় কর্তৃক সেই কর্মকার পুরস্কৃত হয়োছলেন। 
পৃষ্ঠপাষকের অভাব ও আধুনিক বল্ম্সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে দেশয় প্রথায় 
সম্ট লোহার 'জানষের কদর কমে যাওয়ায় কর্মকার গোষ্ঠী নিজেদের পেশা বা বৃস্তিকে 
নির্ভর করে গ্রামীণ অর্থনীতির অংশ হতে বিষ্্ত হয়ে যাচ্ছে। ভাবিষ্যতে হয়ত 
গ্যাস ও বিদযযৎচালিত কামারশালা আমাদের নিত্যনোাত্তক প্রয়োজন মেটাবে । 


চীনামাটি, এ্যালমননিয়ম ও স্টেনলেস স্টিলের 'নামত দ্ুব্যাদির ব্যাপক প্রচলনের 
প;বে” এদেশে তৈজসপন্ত সংরক্ষণ সামগ্রী ও আহারের বাসনপন্্ ব্যবহারে মৃৎপান্র ও 
পিতল কাঁসার বাসনের ব্যাপক প্রচলন ছিল। টন ও অন্যান্য ধাতব পদাথণ স্বজ্প 
মূল্যে সংগৃহীত ও সহজলভ্য হওয়ায় মৃৎপান্রের সমারোহ বিশেষভাবে হাসপ্রাপ্ত 
হয়েছে । পঞ্চাশ বছর আগেও বধ মানের লোকেরা খাগড়া-বহরমপর, দহিহাট, কাটোয়া, 
মাটিয়ারী ও বনপাসের কাঁসারীদের দ্বারা 'নাঁম'ত কাঁসা-পিতলের বাসনপন্র ব্যবহার 
করতে অভ্যস্ত ছিল। ধমর্ণয় অনুষ্ঠান ও পুজার্চনার় তামা, ব্রোঞ্জ ও তলের 
বাসনপন্রের প্রচলন ছিল। এছাড়া দেবদেব।র মতি“ 'নিমাঁণ করা হত তল, ব্রোঞ্জ 
ও অন্টধাতু দিয়ে । বনপাস ও দাঁইহাটের কারগরদের তৈরণ 'জানিষের উপর পালিশ 
ছিল বেশ উশচ্দরের। কারিগাঁর মুন্সিয়ানায় 1নাম'ত সেসব বাসনপত্রের ওজ্জবল্যের 
জন্য যেমন কদর 'ছিল, অনুরূপভাবে পতল ও তামার দ্রব্যাদ্রির উপর খোঁদিত নক-সাও 
সেগুলির গ্‌ণগতমান নির্ণয়ের সহায়ক হত। দাঁইহাট ও বনপাসের কাঁসারণরা লতা- 
পাতা, ফুল, বিবিধ নক্সাঃ মাছ, দেবদেবীর মূর্তি ইত্যাদি খোদাই-এ বিশেষ পারদশণ" 
ছিলেন । শহর ও গঞ্জে বসবাসকারণ কামারদের ন্যায় কাঁসারধরাও ছিলেন পেশাগতভাবে 
এক শিল্পণগোষ্ঠী। 'িতল-কাঁসা শিজ্পের অবক্ষয়ের জন্য এ শিল্পীরা বংশগত পেশা 
ছেড়ে বত মানে কমাস্তর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন । 

পেশাগতভাবে স্বর্ণকারগণ গ্রামীণ শিষ্পকর্মের অন্তভূর্ত হলেও আজকাল 
এদের লোকশিজ্পের শিল্পীগোষ্ঠীর পর্যায়ভুস্ত হিসাবে ধরা হয় না। বর্তমানকালে 
কলিকাতায় প্রচলিত নক্সার বই হতে নমুনা দেখে মফস্বল স্বণালিঙ্কার প্রস্তুত করা হয়। 
আবার পেশাগতভাবে অনেকেই স্বর্ণকার গ্োষ্ঠীভুন্ত নন। মোটামুটিভাবে প্রায় 
সকল শহর ও বড় বড় গ্রামে সোনার গহনা, ক্রেতার অভিরুচি অন্যায়ী ভিন্ন ভিন্ন 
নক্সায় নির্মিত হয় । স্থানীয় অধিবাসীগণের স্বাচ্ছন্দ্যের উপর স্বর্ণকারগণের অবাস্মাত 
বা বাসস্থান নিভ/'র করায়, কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমানে এত আঁধক সংখ্যক 
স্বর্ণকার গোষ্ঠী দেখা যায় ।৭৩ 

গরদ্র গাড়ীর চাকা, মই, লাঙ্গল, ঘরের কাঠামো ও দরজা জানালা? চেগ্নারঃ টেবিল, 
বেসি খাট ও নানা ধরনের আসবাবপন্ তৈরী করতে স্মন্রধর মিস্বর প্রশ্নোজন হয়। 
সাধারণ গহচ্ছালীর প্রয়োজনে এইসব কারিগররা যেমন নানাবিধ ঘর-গৃহস্ছালীর 
কাজকম করে থাকে তেমনি অনুপম শিজ্পকলার নিদর্শনও পাওয়া যার এদের কৃত 
দরজার নক্সা, খাটের নক্সা, দেবদেবীর মাতগিঠন ইত্যাদিতে । সিমেন্ট বাবহারের পূবে 


সংস্কৃতির রপরেখা ৩৬১ 


অবস্থাপন্ন গৃহস্ছেরা কাঠের তৈরণ বিল্লন ব্যবহার করত যার নিমাঁতাগণ ছিলেন এইসব 
সূত্রধরেরা । এ জেলায় বহস্থানে নিতাই-গোৌর, রাধাকৃষণ মৃর্তিসমৃহ ও বিশেষ করে 
বোড়র বলরামমৃর্তি কাম্ঠ নির্মিত হওয়ায় প্রাত বৎসর নিদিষ্ট সময়ে (বৈশাখ মাস ) 
এইসব দেব-ীবগ্রহের অঙ্গ মার্জনা করার দায়িত্বও ছিল এইসব সুদক্ষ শিজ্পীদের ৷ 
রাধাশ্যাম দাসেব (মাধবাতলা, কাটোয়া ) তৈরী অপূর্ব নক্সাখাঁচিত কাঠের গৌরাঙ্গ- 
মাম্দরের নমৃনা ও অন্যান্য খোদাইকার্য দারুশিজ্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । 

বিখ্যাত সন্রধর কারিগরদের সম্পর্কে কেতুগ্রামে প্রাপ্ত লৌকিক ছড়া সংগ্রহ করে 
তারাপদ সাঁতিরা, গ্রাম পারাচাতিসহ শিজ্পশসঙ্ঘকে স্মরণ করে রেখেছেন। প্রচলিত 
ছড়াটি হল,-_-৭8 


বর্ধমান জেলা হয়গো ছেরেন্দা । সূত্রধর দশঘর পরমানন্দ ॥ 
ঝামটপরে রহেগো রামাইচন্দ্র। পেনেরায় ঘর কুণ্ডু গোরাঙ্গ ॥ 
কোপার পাল হয় গঙ্গারাম । কন্দপ“শনল হয় কেতুগ্রাম ॥ 
তেশতুলের পো নন্দ দত্ত। বহরানের দে চৈতন্য খ্যাত ॥ 
জেয়োপাড়ার সাগর কর । এই মত ঘর সমত্রধর ॥ 


পশ্চিমবঙ্গের সমন্রধরগ্রণ বর্ধমান ও আটকুল এই দু'ভাগে বিভন্ত। বর্ধমান থাকের 
সম্ত্রধরগণ প্রধানতঃ পাট্ুলন, অগ্রদ্ধীপ, কাটোয়া, পৃবশ্ছলী, দাহহাট, করজগ্রাম, গাঁফু- 
ণলয়া, কান্ঠশালনী, মেরতলা, নবগ্রামঃ নৃতনগ্রাম, গোরাপাড়া, সাতগাছিয়া, কোলকোন, 
পিলশোঞা, বনপাস, শ্রীথণ্ড, গসকরা, বীরকুলাটি, কেতুগ্রাম বহরান, ছেরেন্দা, কোপা, 
জেয়োপাড়াঃ কালনা, পেনেরা, তেশতুলে প্রভৃতি গ্রামে বসবাস করত ।৭৫ 

বাংলার কীর্তন গানের বিশেষ ধারার আঁদ উদ্ভবস্থল শ্রীথণ্ড, মনোহরশাহাীঁ ও 
রানিহাটী (রেনেটি ) পরগণায় এবং কীর্তন গানের জন্য প্রয়োজন হয় মৃদঙ্গ ও 
শ্লীখোলের । কালনার িিকটবতর+ একচাকা গ্রামের সূত্রধরদের শ্রীখোল 'নিমণের জন্য 
প্রসার্থ আছে। সত্রধর শিজ্প-কারিগরি সম্পাক্ত আরও দু'একটি বিষয়ের উল্লেখ 
করা যায়। জেলার আভ্যন্তরভাগে রাস্তাঘাট নিমাণের ফলে যোগাযোগ বৃদ্ধি 
পাওয়ার কারণে এবং মোটর গাড়ীর প্রচলনের ফলে গো-যান ও পাঁজ্কির ব্যবহার 
আজ প্রায় অবলা্তর পথে । সেকারণে গরুর গাড়ীর ছই এবং পাঁজ্ক তৈরী করতে 
একদা যে সূত্রধরদের ডাক পড়তো; আজ তার প্রয়োজন হয় না। বর্ধমানের সুত্রধরগণ 
সপ্তাডঙ্গা মধূকর হতে আরম্ভ করে 'ভডা্গ-নৌকা প্রস্তুত করতে যে সক্ষম ছিলেন তার 
প্রমাণ রেখে গেছেন বিপ্রদাস 'পিপল্লাই ও মুকুন্দরাম চক্রবতাঁ তাঁদের রচিত 'মনসা- 
বিজয় ও “ণ্ডীমঙ্গল-এ” | 

শাল, সেগুন, শিশু, আম, জাম ও কাঁঠালের বাগান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। 
পঙ্ঠপোষক ও গুণগ্রাহীরা দালান-কোঠা নিমাণ করছে, গো-যানের পাঁরবর্তে 
মোটরগাড়ী, রেলগাড়ীর রেওয়াজ বেড়েছে । আর সেই স্মত্রে সত্রধরগণ 'নিজস্ব 
জাবকা থেকে কর্মচ্যুত হয়ে রূজ-রোজগারের ভরসায় কমস্তির গ্রহণে বাধ্য হয়েছে । 


৩৬২ বধধমান ঃ হীতহাস ও সংস্কৃতি 


হয়ত আঁচরাৎ দারু-ভাস্কর্যাশজ্প বিলুপ্ত হয়ে যাবে; তারই পূর্বলক্ষণ দেখা 
যাচ্ছে। 

বাংলার সমন্রধরদের মধ্যে কাঠের পুতুল বা 'মামডলস' 'নিমা্ণের জন্য নৃতন- 
গ্রামের সত্রধরদের বিশেষ খ্যাতি আছে। রং করা কাঠের পুতুল কাঁলকাতায় 
কাঁলিঘাটের পৃতুল বলে ববাক্র হলেও এর সৃজনভূমি হল বর্ধমানের নূতনগ্রামে । এই 
গ্রামের নূত্রধরগণ নানা ঢঙের কাঠের মৃর্ত তৈরী করে, যথা, কীর্তনরত িনতাই-গোর, 
দেবদেবীর মৃর্তি, পশ্যাচা ও অন্যান্য খেলনা ইত্যাঁদ। নূতনগ্রামের পূতুলে 
রঙের বাহার অপূর্ব । বতমানে দহিহাট ও কাটোয্লায় কাঠের পূতুল তৈরী হলেও 
শিল্পের বাজারে তার বনেদী নামটাই চালু আছে । সাম্প্রাতিককালের কোন এক সরকারণ 
প্রদর্শনীতে নূতনগ্রামের গোপাল ভাস্করের তৈরী কাঠের পুতুল শিল্প রাঁসকদের 
মন জয় করতে সমর্থ হয়েছে । এছাড়া বর্ধমানের ধ্রুবচন্দ্র শীল ও রামচন্দ্র শীল, 
কাণ্চননগরের (রথতলা ) গৌরাঙ্গ দাস, কাটোয়ার রাধাশ্যাম দাস ও নূতনগ্রামের 
তপন ভাস্করের হাতের কাজের যথেন্ট প্রাসদ্ধি আছে। নূতনগ্রামের ভাস্কর 
পারবারের আঁদাঁনবাস ছিল দাইহাটে এবং গোপাল ভাস্করের পূরব্পুরুষ একদা 
পাথর খোদাই-এর কাজ দ্বারা জীবিকা নিবহি করতেন। পৃন্ঠপোষকতার অভাবে এ*রা 
আজ অন্য মাধ্যমের কাজ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন । 

বর্ধমানের শিজ্প সাধনার ধারায় যে উপজাতীয় শিজ্প চেতনার বিকাশ লাভ 
ঘটেছে তা'হল ডাকরা শিজ্প এবং এই শিল্পীরা ডোকরাকামার নামেই বিশেষ খ্যাত। 
আউসগ্রাম ও গ্ুসকরা অণ্চলে ডোকরাকামার ও মাল-উপজাতীয়দের বসবাস। তারা 
কাঁসা-পিতল 'দিয়ে দেবদেবীর প্রাতিকতি, জন্তুজানোয়ারের মূর্তি, চাল-মাপার 
কুনকে ইত্যাদি তৈরী করে থাকে । ' এই ক্ষায়ফু গোষ্ঠাঁটি সরকারী প্রচেষ্টায় ও 
অনুদানে প্রথাগতভাবে কোনমতে সেই প্রাচীন িজ্পধারাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। 
ডোকরা শি্পটি মোটামুটিভাবে কেন্দ্রীভুত। আউসগ্রাম থানার দরিয়াপুরগ্রামটি 
বাঁকুড়া জেলার কেশিয়াকোলের পরেই এই 'শিজ্পে প্রাসাদ্ধি লাভ করেছে। দরিয়াপুরের 
শভ্ভুনাথ, বৈকুণ্ঠনাথ, মটর, হারাধন, সুখময়, দুঃখময়, শিবরাম, রামময়, হার, ধাঁরেন, 
মোহমরঃ হাবুল, মঙ্গল, অমর, আনল, প্রাণ, অস্ম, শ্যামল প্রভাতি কর্মকার উপাধিধারশ 
ব্যন্তগণ আজও ডোকরাণশজ্পের ধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন ৷ তবে এই গ্রামের মনোহর 
কম“কারই এষুগ্রের ডোকরাশিল্পের প্রকৃত স্রষ্টা । 

ডাকের সাজ যা শোলার সাজের প্রচলন শুরু হয়েছিল সম্ভবতঃ উনাঁবংশ শতকে । 
মালাকর গোষ্ঠীর লোকেদের বংশগত পেশাটি হল শোলা শিল্প। ডোবা পুকুরে ও 
ধিলে শোলা জন্মায় এবং এ শোলা রোদে শুকিয়ে শোলারটুঁপি, বোতলের ছাপ, 
চাঁদমালা, নানারকমের ফুল, লতা-পাতা ও ঠাকুরের সাজসজ্জা প্রস্তুত হয়। 
কাটোয়ার কাঁতিক প্‌ভা, রাসলীলা ও কালী প্রাতিমা, অন্নপূর্ণা প্রাতমার সাজসজ্জা 
প্রধানতঃ ডাকের সাজ 'দয়ে সাজান হয় । বধমানে শোলা তেমন জন্মে নাঃ তাই ঘাটাতি 


সংস্কাতির রূপরেখা ৩৬৩ 


অংশের কিছুটা নদীয়া থেকে আমদানী করতে হয় । এই শিল্পে নিষুস্ত মালাকরগণের 
আঁধকাংশ কাটোয়া, কেতুগ্রাম, দোমোহনী জামিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস করে । 
বর্ধমানের 'িজ্পীদের মধ্যে বনকাপাসির অরাবন্দ রাস, পচিগোপাল ঘোষ, লালমোহন 
ঘোষ, আঁদত্য মালাকর, শ্রীমতী কল্যাণী মালাকর, অধেন্দু রায়ঃ লক্ষমণ ঘোষ, 
কাটোয়ার রতন মালাকর ( সাহেব বাগান ), নিতাই দাস বৈরাগী (সাহেব বাগান ), 
ধীরেন্দ্রনাথ চিত্রকর (মাধবীতলা ), আমিয়লাল মালাকর (মাধবীতলা ), জয়ন্ত 
চিত্রকর € মাধবীতলা ), মলয় দাস বৈরাগ্য (সাহেব বাগান ), বর্ধমানের নারায়ণচন্দ্ 
মালাকর ( বড়বাজার )১ ভাতারের জয়ন্ত মালাকর, বলগোনার 'নাখিল চিন্রকরের তৈরী 
শোলার সাজ কালিকাতাসহ বাংলার 'বাভন্ন স্থানে চাহিদা আছে। বনকাপাপির 
আ'দত্য মালাকর তাঁর শিজ্পকমের নৈপুণ্যের জন্য বেশ কয়েকাঁট সরকার পুরস্কার 
লাভ করেছেন । আবার অনেকে শোলার সাজের সঙ্গে অন্যান্য শিল্পের সাধনাও করে 
থাকেন। পাঁরবাঁত'ত আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বসবাস করে যারা কোন এক 
[বিশেষ শিজ্পে নিয়োজিত থেকে সংসার চালাতে সক্ষম হন না তাঁদের জীবিকা 
উপার্জনের উপায় হিসাবে নানা কমে” নিয়োজিত থাকতে হয় । কাটোয়ার ধীরেন্দ্রনাথ 
চিন্রকর (মাধবশতলা )১ একদিকে শোলার সাজের যেমন পারদশ+ অনুরূপভাবে 
জবকা অর্জনের জন্য অবসর সময়ে পট আঁকেন ; এছাড়া তিনি সুন্দর কারুকার্যখাঁচিত 
পিতলের রথও 'নর্মাণ করেছেন ॥ বর্ধমানের বহ গ্রামে মালাকরগণের বসবাস আছে । 
1িম্ত্‌ কয়েকটি বিশেষ গ্রাম-গঞ্জের মালাকরদের শোলার সাজের শিল্প নৈপৃণ্যের জন্য 
খ্যাত আছে» যথা, বর্ধমান শহর; কাটোয়া, পাটুলী, আসাননোল, ভাতাড়ঃ 'নিগন, 
মদনপুর, দোমহনী ( বরাবণী ), বন্তারনগর (রানিগঞ্জ ), পানাগড় বুজন্রঃকাঁদীহ 
(কাঁকসা ), কুরমূন (গলস? ), হাটগোবিন্দপন্র, নবগ্রাম ( বর্ধমান ) প্রভৃতি গ্রামে । 


পৃথিবর আ'দিমতম শিল্পের মধ্যে মৃৎশিজ্পের স্থান অন্যতম । প্রাচীন যুগ 
থেকে পানীয় ও আহার্য বস্তু সংরক্ষণের নিমিত্ত সহজলভ্য পানের প্রয়োজনীয়তার 
তাগিদে মৃতশিল্পের উদ্ভব হয়োছিল। মহতশিজ্প এদেশের কুম্তকারদের জাতিগত 
পেশা । কুস্তকারগণ চাকে কাদার তাল দিয়ে মৃৎপান্ত নমাণ করে আগুন পাড়ে 
সেগুলিকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলে । মৃৎপান্ন সাদামাটা ও নক্সা করে রংচঙে উভয় 
শ্রেণধর হতে পরে। ধাতুপান্ন ও পাঁলাঁথন-প্লা্সাটকের প্রচলনের ফলে শোঁখিন 
মহৎপান্রের ব্যবহার ও কদর ক্রমশঃ হাস পাচ্ছে। গৃহস্থালর প্রয়োজন ব্যতীত ধমীয় ও 
দেবপ্‌জার প্রয়োজনে মৃৎপান্রের ব্যাপক ব্যবহার আমাদের প্রাচীন শিশ্প ও ধ্যান- 
ধারণার এীতহ্কে আজও ধরে রেখেছে । তাম্রাম্মীয় সভ্যতার যুগ হতে শর; করে 
বর্তমানকাল পধ্যস্ত মৃৎপান্রের ব্যবহারেও এই শিল্পচচ্াঁর কোন ছেদ পড়ে নাই। 
এ যৃগের শিঞ্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, হাটক ততনগরের গুণধর পাল ও গদাধর 
পাল, বর্ধমানের হারিহর দে, দদবেদ্দ, দে, তুষার দাস গোবিন্দ পাল ও মোহিনীমোহন 
গোত্বামশ, কালনার বিনয় পাল, কাটোয়ার মলয় দাস বৈরাগ্য প্রমুখ ব্যান্ত । 


৩৬৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাঁত 


স্থাপত্য ও ভাঙ্কর্ষের ক্ষেত্রে পাথরের অবদান যথেষ্ট হলেও মান্দির ও মূর্তি 
নিমাঁণের জন্য রাজমহল বা ছোট্নাগপ্‌রের পার্বত্য অগ্চল হতে পাথর আনয়নের 
প্রয়োজন হত । সেকারণে পাথর সহজলভ্য না হওয়ায় ইটের তৈরণ মাঁম্দর ও মাটি বা 
ধাতুর তৈরী মূতির গড়ার প্রচলন দেখা যায়। নিমাতার আর্থ স্বাচ্ছন্দ্যের উপর 
পাথরের মান্দির বা মূর্তি তৈরী অনেকাংশে নিভ'রশীল। দহইিহাটের নবীন ভাম্করের 
বাঙ্গালাজাড়া খ্যাত থাকলেও তাঁর বংশধরগণ একাজ প্রায় পারত্যাগ করেছেন । কিন্তু 
রায়পাড়ার মাঁহলা শিজপণ শ্রীমতী দেবী কণ্ডু আজও এই শশজ্পকে উপার্জনের পথ 
হিসাবে বেছে নয়েছেন। দহিহাটের বিশ্বনাথ ভাস্কর সম্ভবতঃ এ জেলার শিলা 
ভাঙ্কর্ষের সর্বশেষ প্রাতীনাধ । কাটোয়া ও দাহ্হাটের ভাস্করগণ কমন্তির গ্রহণ 
করলেও পাথর খোদাই-এর কাজ বন্ধ হয়ে যায় নাই। চুরুলয়ার সাম্নিকটে “দেশের- 
মোহন" গ্রামের আঁধকাংশ আঁধবাসী পাথর খোদাই-এর কাজে জাীবকা বাহ করছে। 

একালে গ্রামীণ সমাজ ও তার অর্থনীতিতে পাঁরবর্তন আসার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের 
রুচিবোধও পালটে যাচ্ছে । এর ফলে বেশ কয়েকাঁট শ্রেণীর 'শিজ্পীর 'শিজ্পকর্মের 
কোন চাঁহদা নাই। বর্ধমানের মান্দর-শজ্পে নিয়োজত দ-শ্রেণীর শিজ্পী তাই 
আজ কমণচ্যুত। তবে যাঁরা মান্দরের স্থাপত্যকমে” নিয়োজিত 'ছিলেন তাঁরা গৃহনিমাণে 
নিষুস্ত আছেন। কিম্তু ভাস্কর্ষ-শিজ্প তথা “টেরাকোটা” ফলক 'নিমার্ণে পারদর্শা 
শিজ্পারা আজ কমান্তর গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন । এতদসত্বেও বধমানের শিজ্পশ সুধীর নাগ 
( বাদামতলা, চাঁদমারণী ) এখনও “টেরাকোটা” ফলক তৈরীর কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। 
আবার মৃতশিজ্পীদের অনেকে প্লাসটার অব প্যাঁরস 'দিয়ে পুতুল তৈরী করেন এবং 
তার উপর রং-এর প্রলেপ 'দিয়ে সেগুলিকে সুন্দরভাবে সৃদ্টি করায় বাজারে বেশ চাঁহদা 
আছে। কালনার বাঁরেন্দ্রনাথ পাল (জাপোট, পালপাড়া ) নবস্থার (মেমারণী ) 
রাজারাম বিশ্বাস, কাটোয়ার শ্রীমতী মায়ারাণী দাস ও বর্ধমানের শ্রীমতী মেহেরুল্ষিসা 
থাতুন তাঁদের 'শি্পকর্মের জন্য যথেন্ট খ্যাত আর্জন করেছেন । 'বাভল্ব উৎসব ও 
পূজায় মাঁটর তৈরণ প্রাতমার বেশ চাহিদা আছে । কাটোয়া, কালনা, বর্ধমান শহরে ও 
গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে দ-গা, কালী, অন্নপূর্ণা, কার্তিক, সরস্বতী, ইত্যাদি পূজায় 
মৃৎশিজ্পীদের ডাক পরে এবং তাঁদের শিজ্পকমের ক্ষেত্রে যে প্রাতযোগিতা হয় তা 
বেশ উপভোগা । তবে দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণের ক্ষেত্রে কাটোয়ার কুণ্তকার- 
পাড়ার শিল্পীদের সুনাম যথেষ্ট এবং কার্তিক-লড়াই-এর সময় কুস্তকার সম্প্রদায় 
অত্যন্ত যত সহকারে নিজ নিজ সুনাম রক্ষার বিষয়ে বত্ববান হন। জ্যামিতিক পদ্ধাতিতে 
তৈরী নক্সা ও মাটির সঙ্গে অন্র মিশিয়ে কুলটাঁ-আসানসোল অঞ্চলের শিঙ্পীগণ যে 
অপূর্ব টেরোকোটা সাজসজ্জা নিম্ণাণ করেন তার গুণগতমান বেশ উৎকর্ষ। 
গৃহচ্ছালিতে ও পশুথাদ্যের জন্য ব্যবহৃত মাটির আধার প্রস্তুত বিষয়ে গাঁফাঁলয়া, চাশ্ছুলী 
সোদপুর (থানা কাটোয়া ) প্রভৃতি গ্রামের কুম্তকারগণ কর্তৃক নির্গত দ্রব্যের যথেন্ট 
চাহিদা আছে। বর্ধমানের কুষ্ভকারগোষ্ঠশকে চারটি থাকে ভাগ করা হলেও 


সংস্কৃতির রূপরেখা ৩৬৫ 


( উত্তররাঢ়ী, দাঁক্ষণরাঢ়ঃ চৌরাশী ১০০০০ এই থাক বা ঘরানাগুি 
মিলোমশে একাকার হয়ে গেছে । 

বর্ধমান জেলার অপর এক ক্ষয়িফু শিল্পা গোষ্ঠী কোন রকমে অন্যান্য কাজকমের 
দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেও তাঁদের বংশগত শিজ্পধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এই 
শিল্পীগোম্ঠীরা পটুয়া নামে পাঁরচিত । কাগজের উপর নানা "চন্র তুলি দিয়ে আঁকা 
হয়। অন্ততঃপক্ষে 'িতন মিটার দৈর্ঘ্য ও আধ মিটার প্র্থ 'বাঁশস্ট পট আঁকা হয়। 
পূর্বে কাপড়ে আঁকা হত, কিন্তু বর্তমানে কাগজেই এই পট আঁকা হয়; বাণিজ্যিক 
ভিত্তিতে দূর্গা পূজার চালচিন্রও পটুয়ারা এ*কে থাকেন। এছাড়া আঁকেন ষমপট বা 
রামপট । তদুপাঁর দেবদেবীর গুণকীর্তন ছাড়া সমসামায়ক সমাজচিন্রের ঘটনা 
[নিয়েও বেশ কিছ? আঁকা হয় । একালে বধু নির্যাতনের উপর বেশ কিছু পটের প্রচলন 
দেখা গেছে। ব্যঙ্গচত্র অঙ্কনেও পটুয়াদের তুলি কথনই 'বরত থাকে নাই। বরধমানের 
চন্রকরগণ মশাণ্রাম, কাটোয়া, দর্গাগ্রামঃ নিগন ও মালডাঙ্গায় বসবাস করেন । পট অঙ্কন 
ও পটের গান গেয়ে জীবিকা 'নর্বাহ করা এযুগে কষ্টকর হয়ে উঠেছে, তাই অনেকে 
কৃষিকার্য ও দুর্গাপূজার চালচিত্র অঙ্কন করতে শুরু করেছেন। চিন্তাঙ্কনে 
কাটোয়ার গোপানাথ বৈরাগ্য ও ধরব মুখোপাধ্যায়ের যথেষ্ট জুনাম আছে । আশুতোষ 
মিউাঁজয়ামে সংরক্ষিত প্ীচৈতন্যদেব ও তাঁর পাষদগণসহ কীতনের দৃশ্য সম্বলিত 
চিন্রাটর অঙ্কনরীতি পটশিজ্পের পূর্ণ পরিণীতির একটি লক্ষণীয় উদাহরণ । 


বাঙালণর ধম্ণয় অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র ও বিবাহে শঙ্ের প্রয়োজন হয় । বাঙালীর 
জীবনে শঙ্খ এত আদরণণয় বস্তু ষে প্রাচীন লৌকিক দেবীগণের শঙ্খ পাঁরধানের বিষয়ে 
বহু লোককাহিনণ গড়ে উঠেছে । শঙ্খাশজ্পের জন্য কাঁচামাল আমদানী করা হয় দক্ষিণ 
ভারত হতে এবং আমাদের শিল্পীদের শিজ্পনৈপুণ্যের গুণে সেগ্ীল পরিমার্জিত 
হয়ে দেবালয়ে ও গৃহচ্ছের ঘরে শোভা বর্ধন করছে । বিবাহ অনুষ্ঠানে শাখার ব্যবহারের 
প্রথা বহুকাল ধরে চলে আসছে এবং এগ্দীল গ্রামগঞ্জেই প্রস্তুত হয়। শঙ্খাশজ্পের 
জন্য কলিকাতার সুনাম অধিক হলেও বাঁকুড়া, মোদনীপুর ও বর্ধমান এ বিষয়ে পিছিয়ে 
নাই । এ শিল্পের জন্য ব্যবহৃত করাত তৈরা হয় বধ'মানের দননাথপূর ও কাণ্ঠননগরে, 
একথা পূবেই বলা হয়েছে ।?৬ হাতে পরার শঙ্খ ( কঙ্কন ), আংটি, বোতাম ইত্যাদিতে 
শঞ্খের ব্যবহার হয় । তবে বিবাহ অনষ্ঠানে পল্লীগ্রামে ষে ধরনের শত্খের প্রচলন দেখা 
যায় সেটি হল শঞ্খের সঙ্গে মাটি মিশিয়ে ভিতরে লোহার তার 'দয়ে তৈরী করে লাল ও 
হলুদ রং করা হয়। একাজে নিয়োজিত শিজ্পবরা শঙ্খ-বাঁণক নামে সমাজে পরিচিত । 
বর্ধমান জেলার ঘোড়ানাশ ( থানা কাটোয়া )১ পাটুলি (থানা প্‌বশ্ছিল? ) ও বাঘনা- 
পাড়ার ( থানা কালনা ) 'শিজ্পীরা এখনও শঞ্খাঁশজ্পের এই ধারাকে বজায় রেখেছে । এ 
জেলায় বেত গাছের পরিমাণ স্বজ্প হলেও বাঁশ, খেজুর ও তালগাছ প্রচুর পারমাণে 
আছে । গৃহ নিমণ ব্যতীত বাঁশ হতে নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক দুব্য ও গৃহসজ্জার 
সৌখিন দ্রব্য কালনা, পূস্থলণী জামালপুর ও কেতুগ্রাম থানার শিজ্পীরাই তৈরী করে. 


৩৬৬ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


থাকেন । খেজ.রঃ তাল ও পাতি গাছ হতে নকসা যুস্ত মাদুর ও পাটি তৈরণ হয়। পাঁট 
তৈরশর কাজে দিগনগরের শ্রীমতী সলেমা বিবি ও শ্রীমতী হাসিনা বাবর বিশেষ খ্যাতি 
আছে। এ ষূগে নকসা কাঁথার শিল্প চেতনা হতে জন্ম 'নয়েছে চিকন শিল্পের এবং 
গৃহস্ছের মেয়েরা 'নজেদের প্রয়োজনে গৃহশিজ্প 'হসাবে এঁটকে বেছে 'নিয়েছেন । তবে এ 
কাজে িশেষ পঁরিদর্শ হলেন বর্ধমানের শ্রীমতী মেহের্ল্লিসা আমন, শ্রীমতী মণিকণা 
রায়, শ্রীমতী মৌমিতা রায়, কাটোয়ার মায়ারাণী দাস ও শ্রীমতী অন্নপর্ণা দাস। 
বচ্জাশঙ্প লোকাঁশল্পের অন্তভুক্ত না হলেও বাঘাঁটকরা ও সমূদ্রগড়ের তন্তুবায়- 
গণের তৈরী কাপড়ের উপর নূতন নূতন নক্সা বর্ধমানের বস্ব্রশিজ্পের সৌন্দর্য ও 
ও উৎকষতা বৃদ্ধ পেয়ে প্রাতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করেছে । 
শিক্ষা 2 

শিক্ষার প্রসার ও সাঁহত্যের বিকাশকে আংশিকভাবে সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নাতির 
পঁরমাপক রূপে গণ্য করা যায় । শিক্ষার নিরবচ্ছিন্ন ধারা পর্ধমান* নামক স্থাননামকে 
কালের প্রেক্ষাপটে ক্লমবর্ধমান হতে সাহায্য করেছে । শিক্ষা একদিকে যেমন জ্ঞানের 
আলো দেয়, তেমান অন্ধ কুসংস্কার ও সামাজিক শোষণ হতে মানূষকে রক্ষা 
করে। এককথায় সংস্কতি নামক মহামহীরুহটিকে শিক্ষাই পল্লবিত ও প্রস্ফুটিত 
করে থাকে । 

অতাঁতে এদেশে শিক্ষার ব্যাপকতা ছিল না এবং যে যুগে বণশ্রম প্রথা চাল ছিল 
সে সময়ে কেবলমান্ন ব্রাঙ্মণগণই 'বিদ্যাশিক্ষা লাভের সুযোগ পেত । প্রাচীন জৈনশাম্ন্ 
হতে জানা যায় যে, রাঢ় দেশে শিক্ষার কোন প্রসার ছিল না। কালক্ুমে উত্তর ভারতের 
সঙ্গে যোগাযোগের ফলে বর্ধমানে বিদ্যাচচাঁ শুর: হয়েছিল একথা মনে করা যায়। 
সব্প্রাচীন এল্লমারুল তাম্রশাসনে' প্রমাণ পাওয়ায় যায় যে, যাগযজ্ঞে পারদশ' ও 
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বৎসস্বামী বরধমানে বসবাসের 'নামত্ত ভুমিদান গ্রহণ করোছিলেন। 
পরবরতাঁকালে "রামগঞ্জ তাম্রশাসনে" উল্লীখত যজুবেদি শাখার নিম্বোর্ক শমণ ও 
ধনৈহাটী তাম্রশাসনে' উল্লিখিত সামবেদ শাখার বাসুদেব শমাঁ বর্ধমানের আঁধবাসী 
[ছিলেন এর:প মনে করার সঙ্গত কারণ আছে । এই ভুমিদানগ্ীল কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা 
নয়। 'বদ্যাচচরি ক্ষেত্রে ভুমিদানের ব্যবস্থা সুদুর অতঈীতকাল হতে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ 
পর্যস্ত চলে এসোঁছল। ভর্টভবদেবের সখা বাচম্পতি মিশ্রের রচিত “ভবদেব প্রশান্ত 
হতে পরোক্ষভাবে প্রমাঁণত হয় যে, রাট়ে বেদ, স্মৃতি, দর্শন, তন্বিদ্যা, জ্যোতিষ 
সম্ধান্ত, গাঁণত, বাস্তাবদ্যাঃ সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে পঠনপাঠন হত । (নবম 
অধ্যায়ে চতুষ্পাঠন, অধ্যাপকগণের নাম ও বিদ্যাচ্চার আলোচনা করা হয়েছে । ) 

প্রাচণনকালে শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত ভাষা । মধ্যবুগে রাষ্ট্র বিন্যাস ও 
শাসকের প্রয়োজনে আবরণ ও পারসা ভাষা শিক্ষার প্রসার শুরু হয় এবং সমসাময়িক- 
কালে রচিত 'মঙ্গলকাব্য'সমূহে শিক্ষার বিষয়সচীঁ, টোল, পাঠশালা ও মন্তবের 


সংস্কৃতির রূপরেখা ৩৬৭ 
কিং পরিচয় মেলে । ষোড়শ শতকে মাহলাগণ কথক ঠাকুরের 'নিকট ভাগবত পাঠ 
শুনে ধর্মশিক্ষা করত তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়,__- 

“স্বামশ আসবেন ঘরে কীরআ কামনা 

প্রতাদন ভাগবত শুনেন লহনা ৷ ( চণ্ডীমঙ্গল ) 

সেকালে বিদ্যাশিক্ষা অর্থে কেবলমাত্র পৃশথগত বিদ্যাকেই বোঝাত না, 
“আচার 'বিনয় দীক্ষা জতনে করাইব শিক্ষা 
জাকু ছিরা তোমার নিলয়ে 1 


মূকুন্দ মিশ্রের বর্ণনায় নানা শাচ্ত্র অধ্যয়নের সংবাদ জানা যায়, 
“কাকারাঁদি চতুন্রিংশ পাঁড়িলেক স্বর । অকরাঁদি পাঁটুল বান্যা সংযোগ অক্ষর ॥ 
গরুর নিকটে সাধু পায় পারতোষ । ব্যাকরণ পাঁঢ়িল দিনে দিনে কাব্য কোষ ॥ 
নানা শাস্ত্র পড়ে সাধু মাত যে প্রবল। নাটক নাঁটকা ছন্দ পাঁঢ়িল পিঙ্গল ॥ 
সাহত্য দর্পণ কাব্য পরকাশ ধ্বনি । মাহমা বামন দণ্ডী পঢ়ে ফরমান ॥ 
সুবত সঙ্গত শাস্ত্র পাঁঢ়িল যতনে । শুনিয়া যতেক লোক উৎসা হয় মনে ॥” 
মধ্যঘৃগে বিজ্ঞানচচরি 'িদর্শনস্বরপ সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় রাচিত বহু পুরশথর 
সন্ধান মিলেছে । শ্ত্রীরামপূর কলেজের অধ্যাপক স্থুনীলকুমার চট্রোপাধ্যায় প্রাচীন 
পৃশথ অবলম্বনে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাঙালীর অবদান 'বষয়ে গবেষণাকার্যে রত 
আছেন । তাঁর মতে, মধ্য-গে রচিত পশথ হতে প্রমাণিত হয় যে, এঁ সময়ে বিজ্ঞান 
ও কারিগাঁর শিক্ষার প্রচলন ছিল। "চিকিৎসা, গাঁণত, বস্তুতত্ব, রসায়ন, কৃষিবিদ্যা, 
পদাথশবদ্যা» জ্যোতিষ, জীব ও প্রাণনীবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য এই সকল 
পুশথ রাঁচিত হয়োছল।?৭ তাঁর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জানা গেছে ষে, বিজ্ঞান 
বিষয়ে বর্ধমানের পাণ্ডিতগণের ষথেম্ট অবদান ছিল। 
রূপরাম চক্রবতাঁর ধর্ম মঙ্গল" হতে জানা যায় যে, তাঁর পিতার টোল 'ছিল এবং 
এ টোলে অন্যান্য শাস্বের সঙ্গে ব্যাকরণ ও অভিধান পড়ান হত। কাহীতি-্রীবামপর, 
পাষণ্ডা ও আড়ুই গ্রামে টোলের সংবাদ রূপরামের বর্ণনায় পাওয়া যায়। ঘনরাম 
চক্রবতার শ্্রীধম মঙ্গলে" পাঁণিনি, ব্যাকরণ, অঙ্কশাস্ত অধ্যয়নের উল্লেখ আছে । ভারত- 
চন্দ্র রায়গূণাকর নগর বর্ণনা (বিদ্যাসুন্দর ) প্রসঙ্গে বধধমান শহরে হিন্দ;-মুসলমান 
উভয় সম্প্রদায়ের 'বিদ্যাচচ'রি ইাঙ্গত 'দয়েছেন-_ 
ব্রাহ্মণ মণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন । 
ব্যাকরণ অলঙ্কার স্মৃতি দরশন ॥” 
রঃ দঃ চি 
“তুরকী আরবা পড়ে ফরাসী 'মিশালে। 
ইলামাল জপে সদা 'ছালামাল মালে ॥” 
মনে হয় পণ্চদশ শতকে বধমানে আধুনিক বাংলা ভাষা চা শর; হয়োছিল, যার 
প্রধান পাথকৃৎ ছিলেন মালাধর বন্থু। পঞ্চদশ শতকে কুলিনগ্রাম, অদ্বিকা-কালনা, 


৩৬৮ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


বিদ্যানগর, শ্রীথণ্ড, কাটোয়া প্রভৃতি স্থানে 'বিদ্যাচচার কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল । মনে হয় 
এই সময়ে টোল ও মন্তবগুঁলি ধকেন্দ্রু ও শাসনকেন্দ্রগলিকে ঘিরে প্রাতঘ্ঠিত 
হয়োছল। শ্রীচৈতন্দেবের আবিভাঁবের ফলে রাঢ় অঞ্চলে ধমণ্চ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে 
িদ্যাচচার জোয়ার আসে এবং এই ধারা পরে সমগ্র বঙ্গদেশে ছাড়ে পড়ে । প্রার্থামক 
পবে শ্রীচৈতন্য পার্ধদগণের মধ্যে অধিকাংশই ছিল নবদ্বীপ ও বধ'মানের লোক । 


সাঁহত্যের 'বিকাশই শিক্ষার মাপকাঠি নদেশের দিগদর্শক।॥ বৈষব সাহত্য 
রচয়িতাগণের প্রথম চারজন কাঁব ছিলেন বর্ধমানের (বৃন্দাবন দ।স শেষ জবনে 
দেনুড় গ্রামে অবস্থানকালীন সময়ে চৈতন্য ভাগবত” রচনা বরেন )। এঁ সময়ে 
শ্রীথণ্ড ছিল 'বিদ্যাচ্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র । একমান্র নবদ্বীপ ব্যতীত অপর কোন 
স্থানে এত গুণীজনের সমাবেশ ঘটে নাই। নরহরি সরকার ঠাকুর ও তদীয় ভ্রাতুষ্পু্র 
শ্রীঘ-নন্দনকে কেন্দ্র করে বহু কাঁব ও ভন্ত বৈষ্ণব শ্রীথণ্ডে বসবাস শুরু করেন। 
সময়ে এত বিপুল সংখ্যক বৈষবগ্রন্থ বঙ্গভাষায় শ্রীথণ্ড গ্রামেঃ্রচিত হয়োছিলঃ যার নদর্শন 
নবদ্বীপেও পাওয়া যায় নাই । বিদ্যানগরে গঙ্গাদাস পাঁণ্ডতের টোলে শ্রীচৈতন্যদেব 
লেখাপড়া শিখোঁছলেন । সংখ্যাতত্বের দিক হতে বিচার করলে শান্ত ও শৈব সম্প্রদায় 
অপেক্ষা বৈষবগণ বিদ্যাচচরি ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ছিলেন। আবার জাতিগতভাবে কায়স্ছ, 
উগ্রক্ষন্রিয় ও সদগোপগণ অপেক্ষা ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণ অগ্রসর ছিলেন । কায়স্থঃ উগ্রক্ষাতিয় 
ও সদগোপেরা সাধারণ লেখাপড়া ও পাটিগাঁণত শিক্ষা করে জাঁমদার সেরেস্তায় চাকুরী 
ও পাঠশালায় পাঁণ্ডতের কর্মে নিষূ্ত হতেন। 

শ্রীথণ্ডের পর মাড়ো-মানকর গ্রামের প্রাসাম্ধ ছিল। অন্টাদশ শতকে ববিদ্যাচ্চার 
ক্ষেত্রে বধধমানের রাজাদের পস্ঠপোষকতায় মানকর গ্রামে কয়েকটি টোল স্থাপিত 
হয়োছিল এবং অনেক পণ্ডিতের বসবাস ছিল। সুপ্রাসম্থ সংস্কৃত পাশ্ডিত রঘুনন্দন 
ভট্টাচাষ+ 'রামরসায়ন' গ্রন্থ প্রণয়ন ব্যতীত সংস্কৃত ভাষায় বহু স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা 
করেছিলেন । ইসলাম শাস্ত্র চচরি প্রধান কেন্দ্ররুপে মেমারী থানার বোহার গ্রামের 
খ্যাতি ছিল। যে বিপুল সংখ্যক প.স্তক ও গূরুত্বপূর্ণ দাললপন্তরাদ “জাতণয় 
গ্রন্থাগারে” দান করা হয়েছে, তাতে বোহারের 'বিদ্যাচচরি 'বিষয় সহজেই অনুমান করা 
যায়। আশগ্চালক শাসনকেন্দ্ররুপে পরিগাঁণত হওয়ার সুবাদে বর্ধমান, কালনা, 
মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম, উচালন, চুরীলয়া, কুসুমগ্রাম প্রভাতি স্থানে ইসলামধন ও 
প্রয়োজনীয় ভাষা শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষাপ্রাতষ্ঠান 'ছিল। বড়বেলুনঃ কুঁলনগ্রাম, 
সাতগাছিয়া, জৌগ্রাম, উখড়া, চানক, ক্ষীরগ্রাম, ধাত্রীগ্রামঃ পাটনীপাড়া, তাত, 
কলাইঝুটি, শাকনাড়া, সৌয়াই, বৈদ্যপুর, কুবিজপুরঃ করকোনা, উপলাঁতি, মরহাট, 
হাসানহাট?ঃ রামনগর, তেহাটা, ভুরকুণ্ডা, চকক্রাঙ্গণগাঁড়য়া, নিত্যানন্দপুর, মন্তেম্বর, 
কানাইডাঙ্গা, কড়ুই, এর.য়ার প্রভৃতি স্থানে চতুষ্পাঠী হ্ছাপনের কথা আযডামস সাহেবের 
রিপোর্টে পাওয়া যায় । এছাড়া অষ্টাদশ শতকে বর্ধমান জেলায় বহু বাংলা পাঠশালা 
স্থাপিত হয়োছিল এবং এগুতে সাধারণ বাংলা ও পাটীগাঁণত শিক্ষা দেওয়া হত। 
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১৮০২ শ্রীস্টান্দে বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট-এর এক রিপোর্টে জানা বায়--“**48£ 


00616 ৪1৩ 16%/ $11188%68 01 8:09 10015 10 ভা1)191) (00516 19 000 ৪ $0100০01 
০06 2280006500 81) 11752 19 901091150 €০ 055 16589178108 ০? 911101£61) €০ 
7580 ৪100 1205, মিশনারীগণের আগমনের পূবে স্মীশিক্ষার বিষয়ে কোন প্রচেম্টার 
কথা জানা যায় না। 

বর্ধমানে প্রথম ইংরাজী শিক্ষা শুর? হয় মিশনারীদের প্রচেষ্টায় । অবশ্য এ 
প্রচেষ্টার 'িছনে প্রকৃত উদ্দেশ্য 'ছিল ধমপ্রচার। ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দের প্রথমভাগে 
ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট ২১ একর জাম ক্রয় করে সাধনপুরে মিশন, আবাসগৃহ ও বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন । অঞ্পপাঁদনের মধ্যেই এই বিদ্যালয়ের সুনাম ছাঁড়য়ে পড়ে এবং এ বছর 
জূন মাসে উইলার্ড নামক এক শিক্ষক কাঁলকাতা স্কুল সোসাইটি কর্তৃক মনোনণত হয়ে 
স্টুয়াটের শিক্ষণপদ্ধাত শিক্ষার 'নামত্ত বর্ধমানে আসেন। বর্ধমান জ্বরের সময় 
শ্বেতাঙ্গ শিক্ষকগণ পলায়ন করায় বিদ্যালয়টি উঠে যায় এবং গ্ীজাঁটি পরবতঁকালে 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় । ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই জুলাই তারিখের এক খবরে প্রকাশ-__ বর্ধমান 
মোকামে এবং তাহার চতুর্দকস্হ কোন২ গ্রামে শ্রীধফূত কাণ্তান স্টুয়ার্ত সাহেবের 'জিম্বায় 
যে কএক স্কুল আছে এঁ স্কুলেতে সুশিক্ষিত ও গুণবান হইয়াছে ষে দশ ২ জন বালক 
তাহারাদগকে ইংরাজী পড়াইবার কারণ এঁ সাহেব সাধনপূর মোকামে ইংরাজী স্কুল 
প্রস্তুত কাঁরয়া তাহারদিগ্কে ৭ই জুলাই তারিখে ইংরাজী পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন । 
এবং ইহাতে এক সাহেব স্কুল মেস্টর হইয়াছেন ।' এ সময়ে মহারাজাও 'নিজ ব্যয়ে একটা 
বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন । বিদ্যালয়ের প্রান্তন অধ্যক্ষ চার্লস ভু বোর্ছু'্য মহোদয়ের 
পন্রে জানা যায়--“১৮১৭ সালে রাজা প্রতাপচন্দের ৬প্রাপ্ত পিতা মহারাজ তেজশ্চন্দ্র 
বাহাদুর বর্ধমানে যে কালেজ স্থাপন করেন আম তাহার অধ্যক্ষ ছিলাম এবং বহুকাল 
পর্যন্ত রাজা প্রতাপচন্দ্রের শিক্ষক ছিলাম । (গয়া, ৩১ মে, ১৮৩৬ )। প্রতাপচাঁদের 
অানি:কুল্যে বর্ধমানে একটা সংস্কৃত বিদ্যালয় চ্ছাপিত হয়েছিল। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে 
মিশনারাদের ছ্বারা বর্ধমানে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় হ্ছাপিত হলেও এগ্ীল অজ্পকালের 
মধ্যে বম্ধ হয়ে যায়। সম্ভবতঃ শিক্ষয়িন্রী মিসেস পিরোনের ( 8৫19. ১6:০176 ) 
ইংলণ্ড গমনের কারণে ছান্রীরা বিদ্যালয়ে আসা বম্ধ করেদেয়। মিসেস ডিয়ার ও 
মিসেস 'লঙ্ক কয়েক বছর চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে সক্ষম হন নাই। আদালত ও 
সরকারী কাজকর্মে ফাসাঁ” ভাষার ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়ার ফলে মাদ্রাসাগ্লিতে ছান্তর 
ভার্তর অনাগ্রহ থাকায় এগুলির অবস্থা শোচনীয় হয়েছিল। 

বর্ধমান 'মিশনচার্চের পাদ্রী পিরোনের ভারত ত্যাগের ফলে মিশনারণ বিদ্যালয়টির 
অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়োছল এবং ১৮৩০ ষ্টাব্দের কোন এক সময়ে এট বন্ধ 
হয়ে যায়। বিদ্যালয়টিকে সাধনপূর হতে শহরের মধ্যে প্রতিষ্ঠার চেস্টা করা হলে 
খোসবাগানে চ্ছান 'নিবচনের পর মহারাজা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দানে মিশনারীরা 
পুনরায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকজ্পে উদ্যোগী হয় । ১৮৩১ এ্াস্টান্দের ২৪শে লেপ্টেম্বর 
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৩৭০ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃদ্ধি 


“সংবাদ কৌমুদী'র এক খবরে প্রকাশ--বম্ধমানে শ্রীষন্ত 'মিসিনার সাহেবেরদের 
উদ্যোগে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এক্ষনে বর্ধমানের শ্রীংত জজসাহেবের যে 
স্থানে বিচারগ্হ নিম্মাণ হইয়াছে তাহার পাঁশ্চমে প্রায় আটশত হস্ত অন্তরে অথচ নগরের 
মধ্যে খোশবাগন নামে এক উদ্যান আছে সেই উদ্যানে বিদ্যালয় নিম্মণ হইতেছে । এই 
প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে ইঙ্গরেজী পারস্য আরবী এবং সংস্কৃত এই কএক বিদ্যার শিক্ষা 
ও আলোচনা হইবেক।” রেভাঃ লঙ উল্লেখ করেছেন যে উন্ত বিদ্যালয়াট ১৮৩২ 
গ্রাস্টাব্দের শেষভাগে শুরু হয় এবং বততমানে বি 'স. রোডের উপর এটি সি. এম. এস. 
বিদ্যালয় নামে পরিচিত। 

বর্ধমানে যে উদ্দেশ্য নিয়ে অন্যান্য 'বিদ্যালয়গাল স্থাপিত হয়োছল অনুরূপ কারণ- 
বশতঃ গ্রীস্টধর্ম প্রচারের 'নামত্ত কালনা শহরে বিদ্যালয় স্থাপনের কথা জানা যায় । 
১৮২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দে পাদ্রী কোড়ী (০০121) ও পাদ্রী ডিয়ার (1965:)এর উদ্যোগে 
কালনার ৪ট বিদ্যালয় এবং পরের বছরে তিনটি বালিকা বিদ্যালয় চ্ছাপিত হয়োছিল। 
কিন্তু পঠনপাঠনের মান অত্যন্ত নিম্ন হওয়ায় ১৮৩২ শ্রীস্টাব্দে পান্নরী আলেকজাণ্ডার 
এখানে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন । এছাড়া মেমারী, কাটোয়া, রানিগঞ্জে 
একাঁট করে মিশনারী বিদ্যালয় স্থাপনের কথাও জানা যায় । উনাঁবংশ শতকে বধমানে 
স্ীশিক্ষার কোন অগ্রগতি ছিল না। বধমান ত্যাগের পর ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা এাপ্রল 
তারিখের লেখা মিসেস পিরোনের পত্রে হতাশার চন ফুটে উঠেছে,৭৮-_ 
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১৮৩৭ খ্রীস্টাত্দে এডুকেশন কমিশনার উইলিয়াম আভামসের তৃতীয় রিপোর্টে 
উল্লেখ করেছেন-_-'801৫81 19 006 059 5৫00905৫ ৫190110% 11) 79610881. তাঁর 
রিপোর্টে আরও জানা যায় যে, বধমান জেলায় বাংলা বিদ্যালয় ৬২৯ট, সংস্কৃত- 
টোল ১৯০টি, আরবা-পারাঁস শিক্ষার বিদ্যালয় ১০৪ট, ইংরাজী বিদ্যালয় ৩টি, বালিকা 
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বিদ্যালয় ৪টি ও শিশু বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১টি । মোট ছাত্র সংখ্যা ১৩১৯০ জনের 
মধ্যে ক্রিশান ১৩ জন, মুসলমান ৭৬৯ জন ও অবশিষ্ট ১২৪০৬ জন 'হন্দু বালক- 
বালিকা । 'শিক্ষক মহাশয়গণের মধ্যে আঁধকাংশই ছিলেন ব্রাহ্মণ, কায়স্, উগ্রক্ষত্রিয় ও 
সদগোপ সম্প্রদায়ের মানুষ । 

বোর্ড অব িরেক্টরস্‌-এর প্রস্তাব অনুসারে ১৮৫৪ সালে বঙ্গদেশের জন্য পৃথক 
লেফটানেণ্ট গভর্ণরের পদ সৃষ্টি হয় এবং স্যার জেমস ফ্রেডারিক হ্যালিডে এই পদে 
নিষূত্ত হন । ১৭ই জুলাই, বোর্ড অব কপ্ট্রোলের সভাপাঁত স্যার চাললস উডের প্রস্তাবে 
বঙ্গদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য পৃথক দপ্তরের সৃষ্টি হয়। হ্যালিডে ও বিদ্যাসাগরের 
প্রচেষ্টায় চারটি জেলায় বাংলা মডেল বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সরকার অনুমোদন লাভ 
করে এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈ*বরচন্দ্রু বিদ্যাসাগ্রকে হগলী, বর্ধমান, 
নদ।য়া ও মোঁদনীপরের আযাসিষ্ট্যাপ্ট ইনস্পেক্টররপে নিষ্ন্ত করায় তান বু 
বদ্যালয় প্রাতজ্ঞার ব্যবস্থা করেন । বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বর্ধমান জেলায় ১৮৫৫ 
গ্রীস্টাব্দের আগস্ট হতে অক্টোবর মাসের মধ্যে &াটিঃ ১৮৫৭ শ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ১টি 
বালিকা বিদ্যালয় এবং ১৮৬৮ শ্রীষ্টাত্দের জানুয়ারী হতে মে মাসের মধ্যে ১০ট বাঁলকা 
[বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ছাত্রদের বিদ্যালয়গুলির জন্য সরকারী অনুদান লাভ 
করলেও ছাত্রীদের 'বিদ্যালয়গুলির ব্যয়ভার তানি স্বয়ং বহন করোছিলেন । মহতাব্‌ 
চাঁদ বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য প্রথমে অর্থ সাহায্য করতে স্বীকৃত হলেও পরে অনীহা 
প্রকাশ করায় বালিকা বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে বর্ধমান শহর ও কালনা 
ব্যতশত এই বিশাল জাঁমদারীর মধ্যে শিক্ষার 'বিষয়ে বর্ধমানের রাজাদের উল্লেখযোগ্য 
কোন অবদান নাই । বিদ্যাসাগর কর্তৃক অন.প্রাণত হয়ে চকদণীঘর জাঁমদার 'নিজ ব্যয়ে 
স্বগ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন । সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষের শিক্ষা 
ব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে সরকারী 'নিয়ম্্নাধীনে আসায় শিক্ষক নিবচিন ও বিদ্যালয় 
পারচালনা ব্যবস্থায় বিদেশের শিক্ষা পদ্ধাতি ও পঠনপাঠন চাল হয় । 

বর্ধমান জেলায় প্রথম প্রতিষ্ঠিত কলেজ হল বর্ধমান রাজ-কলেজ'। ১৮১৭ 
্রীস্টান্দে মহারাজার প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী 'বদ্যালয়াট ১৮৬৮ গ্রীস্টাব্দে হাইস্কুলে 
পরিণত হয় এবং ১৮৮১ গ্রীস্টাব্দে মহারাজা আফতাব চাঁদের অর্থানুকুল্যে এটি দ্িতীয় 
শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয়োছিল। “বিদ্যাসাগরের মডেল বিদ্যালয়ের কথা স্মরণে রেখে 
ও রাজাদের আদর্শে অন:প্রাণত হয়ে বহু বিদ্যোৎসাহী ও অবশ্থাপন্ন ব্যন্তি নিজেদের 
কীতরক্ষাকজ্পে ইংরাজী বিদ্যালয় চ্ছাপনে উৎসাহ প্রদর্শন করেন। এই সময়ে 
কুলিনগ্রাম+ তোড়কোনাঃ সিয়ারশোল, ওকড়সা, বলগনা, বাঘনাপাড়া, দসেরগড়, 
কাটোয়া, বাদলা প্রভৃতি চ্ছানে ইংরাজী বিদ্যালয় চ্ছাপত হয়। ১৯০০ গ্রীস্টাব্দে 
মহারাজা মণীদ্দ্ুন্দ্র নম্দী, তাঁর পোন্রক নিবাসে পিতা নবীনচন্দ্রের নামে এবং 
পরবতাঁকালে স্ব কাশীম্বরী দেবীর নামে ষবগ্রামে ইংরাজী বিদ্যালয় চ্ছাপন করেন । 


স্বাধীনতা লাভের পর ম্রশীশক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বিশেষ উৎসাহ 


৩৭২ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


প্রদর্শন করা হয় । কেন্দ্র ও রাজ্যের যুগ্ম তালিকাভুন্ত শিক্ষা 'বিভাগকে নবর্‌পে 
রুপায়িত করার প্রচেষ্টা চলছে। একাঁদকে যেমন সাধারণ শিক্ষার 'ভিন্ন 'ভিল্ন বিভাগ 
খোলা হয়েছে তেমাঁন অপরাঁদকে হীজানয়ারিং, প্রষযন্তাবিদ্যা, খান ও 'চাঁকৎসাবিদ্যা 
পঠনপাঠনের কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে । সরকারণ উদারনীতি ও স্থানীয় ব্যক্তিদের 
উৎসাহে এ জেলায় ধিদ্যালয় ও কলেজ গ্রাতষ্ঠার সংখ্যা বহু গুণ বেড়ে গেছে। উচ্চ 
শিক্ষার ক্ষেত্রে কমভারে নূহ্মান কলিকাতা বিম্ববিদ্যালয়-এরর শিক্ষা সম্প্রসারণের 
ক্ষেত্রে গত 'স্তামত হওয়ায় স্বগায় বিধানচন্দ্র রায়ের দরদ্যাষ্টর ফলে গ্রামবাংলার 
উচ্চাশক্ষা ও কারশগরণী শিক্ষা সম্প্রসারণের নিমিত্ত ১৯৬০ গ্রীস্টাব্দেরে ১৫ই জুন 
বর্ধমান রাজবাড়ীতে প্রাতচ্ঠিত হল বর্ধমান বিম্বাবিদ্যালয়” ৷ বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপিত হওয়ার ফলে বধমান, হৃগলী, বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার ছাত্র- 
ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের বহৃবিধ সুযোগসুবিধা লাভের জন্য এতদণ্জলে উচ্চশিক্ষার 
হার আজ ক্রমবর্ধমান । চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ, হা্জনিয়ারিং- 
এর জন্য দুর্গাপুরে রিাজওন্যাল হঞ্জীনয়ারং কলেজ ও উচ্চ প্রষুক্তিবিদ্যার জন্য 
পিস, এম ই. আর. আই মহাবদ্যালয়গুীল এযুগের অন্যতম অবদান। 

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার ন্যায় বর্ধমানের 'বিদ্যালয়গুলিতে উচ্চমাধ্যমিক 
শ্রেণী পর্যস্ত অবৈতনিক এবং শিক্ষক-শাক্ষকাদের বেতনের ব্যয়ভার সরকার বহন 
করছেন। এর ফলে শিক্ষা বিষয়টি সম্পৃ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে। সম্পূর্ণ 
রাষ্ট্র নিয়ান্ুত কোন 'বিভাগই স্বাধীনভাবে পাঁরচালিত হতে পারে না বা এর সুযোগও 
কম। প্রত্যেকাট বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে একই ধাঁচে, ধার ফলে ববিদ্যালয়গালর 
লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত মানূষ তৈরখশর কারখানায় পাঁরণত হবে ; এটি কোন সুস্থ সমাজের 
ভাগ্রগাতির লক্ষণ নয়। 

বর্তমান দশকে এ জেলায় বয়স্ক 'শিক্ষাকেন্দ্রু ও শিক্ষার হার যথেষ্ট বৃদ্ধ পেয়েছে। 
দ্রদ্র ও শ্রমিকগণকে সাধারণ শিক্ষার আলোকে আলোকিত করাই হচ্ছে প্রগাতিশনল 
সমাজব্যবস্থার লক্ষ্য । আঁতি সাম্প্রাতিককালে এক খবরে প্রকাশ যে, লারা ভারতের মধ্যে 
বর্ধমানে সাক্ষরতার চ্ছান দ্বিতীয় । সাক্ষরতা অভিষান পরিচালনা করে মোট ৬০ লক্ষ 
জনসংখ্যার মধ্যে ১২ লক্ষ 'নরক্ষরকে বেছে নিয়ে তন্মধ্যে ১১ লক্ষ 'নিরক্ষর লোককে 
সাক্ষর করে তোলা হয়েছে বলে দাবা'করা হয় । কিন্তু আঁভযানাঁটকে কেবলমান্র সাময়িক- 
ভাবে পরিচালনা করার পর বম্ধ করে 'দিলে সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যথ” হবে । কারণ সাক্ষরতা 
হল শিক্ষার প্রথম পদক্ষেপ মান্। তাই ১১ লক্ষ লোককে প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত করে 
ভুলতে হলে এখানেই থেমে গেলে চলবে না। ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে জনাঁশক্ষার 
ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা এই অভিযানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারে ; অন্যথায় চরম হতাশা 
সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। আর জনশিক্ষার মাধ্যমেই বর্ধমানের সংস্কৃতি তথা 


লোকসংস্কৃতি হবে বহমান । 
স্কুল-কলেজে প্রাপ্ত শিক্ষাই শিক্ষার শেষ কথা নয়। শিক্ষার প্রয়োগ ও চচা 


সংস্কৃতির রূপরেখা ৩৭৩ 


সংস্কীতকে সঙ্জীব রাখতে পারে। বয়স্ক শিক্ষাবেন্দ্র যেমন বিদ্যালয় বা কলেজে 
যোগদানে অসক্ষমদের সহায়ক ; তেমান প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষা শেষ করে 'শিক্ষাচচারি 
সহায়ক হবে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি যেখানে মানুষ অবাধে জ্ঞানপিপাসা মেটাতে 
সক্ষম । স্তরের দশকের শেষভাগ হতে বধ“মান জেলায় গ্রন্থাগার আন্দোলনে যথেষ্ট 
সাফল্য এসেছে । এ সফলতার পিছনে আছে সরকারী নীত, গ্রন্থাগার কমাঁদের 
সহযোগিতা ও স্থানীয় ব্যন্তিদের এঁকাস্তিক প্রচেষ্টা ও আগ্রহ। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে 
উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃফ মুখোপাধ্যায় বিনাশুল্কে সাধারণের জন্য গ্রন্থাগার চ্থাপন 
করেন এবং তাঁর আদর্শে অনপপ্রাণত হয়ে বঙ্গদেশের বহু জমিদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তি 
গ্রন্থাগার প্রাতষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হন। একই আদর্শে উহ্নুদ্ধ হয়ে মহারাজা আফতাব 
চাঁদ বর্ধমানে 'রাজ-লাইব্রেরণ' প্রাতষ্ঠা করেন । কিন্তু এ জেলার প্রথম গ্রন্থাগার হল 
'রানিগঞ্জ পাবালক লাইব্রের?' এবং এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৭৬ সালে বলে জানা যায় । 
উনাবংশ শতকের শেষভাগে কালনার মেয়ো লাইব্রেরী ও ১৯০৪ প্রীস্টান্দে কাটোয়ায় 
শ্যামলাল লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা হয় । একালে রাজ-লাইব্রেরীর কোন আস্তত্ব নাই এবং এ 
জায়গায় ১৯৫৩ খ্রীস্টাত্দে “উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগার' স্থাপিত হয়েছে । এছাড়া 
আসানসোল ও দ-গাঁপূরে সমমযাঁদাসম্পন্ন আরও দুটি জেলা গ্রন্থাগার হ্থাপিত হয়েছে । 
বর্ধমান জেলায় মহকুমা গ্রন্থাগার দি, কাটোয়া ও কালনায় এবং টাউন লাইব্রেরণীট 
রানিগঞ্জে অবস্থিত এবং জেলায় মোট ১৯৭টি আগ্চাঁলক গ্রন্থাগার ( ₹01৪1 [09:91 ) 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এই গ্রন্থাগারগুল সভ্যদের 'নিকট মাসিক চাঁদা গ্রহণ করলেও গ্রন্থা- 
গাঁরিক ও করমদের বেতনের ব্যয়ভার সরকার বহন করছেন । জেলার বহু বাঞ্ধফুগ্রামে 
স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যান্তগণের প্রচেষ্টায় প্রায় চার শতাধক সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত 
হয়েছে এবং জেলাপরিষদ বাৎসরিক অনুদান 'দিয়ে সাহাষ্য করে থাকে । গ্রন্থাগার ব্যতশত 
বহ? সাংস্কাতিক প্রাতষ্ঠানও গড়ে উঠেছে, যাঁরা বাতা, গান, লোককথা, খেলাধূলা ও 
সাংস্কাঁতক অনজ্ঠান পাঁরচালনা করে থাকেন। 

১৯৪২ গ্রীস্টান্দে প্রকাশিত বঙ্গীর গ্রন্থাগার এসোশিয়েশনের এক প্রাতবেদনে জানা 
যায় যে, বধমান জেলায় পুরাতন গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৩৪টি অথাঁং সময়ের 'িচারে 
এগুলির বয়স ৫০ বছরের অধিক, ষথা,_ 


আন্রাহাটী ( ১৯৩৭ ) অমরারগড় (১৯৩৬) এড়াল ( ১৯৩০) 
এথোরা ( ১৯৩৫ ) কাটোয়া (১৯০৪) কাটোয়া (১৯৩৫) 
কেতুগ্রাম (১৯৩৬ ) কালনা ( ১৯শ শতক) কালনা (১৯৩৫ ) 
খাটুম্দি ( ১৯৩৬ ) গলিগ্রাম (১৯৩৬ ) চৈতনাপূর ( ১৯৩৫) 
চাপ্ডুলী (১৯১৫) জাড়গ্রাম (১৯২১) জামালপুর ( ১৯৩৬ ) 
জৌগ্রাম (১৯৩৬) দিগনগয় ( ১৯৩৭ ) নারায়ণপূর (১৯৩৩) 
বহরান (১৯২০) বাগনাপাড়া (১৯৩০) বাহারকুি ( ১৯১৪ ) 


বদবূদ (১৯৩৭) বৈদাপুর (১৯১৭) মধামগ্রাম (১৯৩২) 


৩৭৪ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাত 


মেমারী (১৯২৩) মোগ্রাম রানিগঞ্জ (১৮৭৬ ) 
রানিগঞ্জ ( ১৯২৪) রায়না (১৯৩৬ ) সাতগাছিয়া 
সাম্ধপুর (১৯৩৫) সাঁকতোড়িয়া (১৯২৬) সৌঁয়াই 
হালাদিপাড়া 

গ্রন্থাগার আন্দোলনকে গ্রন্থাগ্ারিকগণই প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন ; অবশ্য অন্যান্য 
কমাঁবৃন্দ ও স্ছানীয় জনসাধারণের সাহায্য ব্যতীত জনাশিক্ষার এই শাখাটি সফলতা 
লাভ করতে সক্ষম হবে না। শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে প্রাতষ্ঠানগত শিক্ষার উন্নাত 
অত্যাবশ্যক ; আর বয্নস্কশিক্ষা ও গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জনশিক্ষার প্রসার নির্ভর করে 
এবং জনশিক্ষার দ্বারাই বধধমানের সংস্কতি তথা লোকসংস্কৃতির গাঁত হবে সজীব 
সি চলমান (৭ ৯৯ 


পাদটীকা ঃ 


১। সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস-_ন্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ।ায়, পৃঃ ১৪ । 
২। (00167 77 27066675 4771770170102)/, 7. 252. 
৩। 4/11/70701020- 4৯, 1 80109605610. 261, 
৪ | 470167£1500/6))--1, 2. 1101691)১ 0. 29. 
€ | পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি--বিনয় ঘোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৭। 
৬। বাংলা ও বাঙালীর পরিচয়-_শক্কর সেনগুপ্ত, পৃঃ ৬৫। 
৭। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কতি; তুষার চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ--লোকসংস্কৃতি 
বিকাশের পশ্চাৎপট ও বঙ্গদেশ, পৃঃ ৩। 
৮। 776 277865 & 02565 0 8৮1201-- 7. 7 25615) ৬০1. [, 00. 50৬, 
৯। 5:07776 12754077021 75/1777001 445176015 ০07 186 %%721767) £015%701-- 777, 
7. 011727%, 0. 2, 
১০ | 4720 44707270০25. 2১, 0081009) 0, 24, 
১১। 76072271627 176 2010 22710716--7101ত 91091021091 7059910, 
70, 805. 
১২। বঙ্গের জাতীয্ ইতিহাস (১ম ভাগ, ব্রাঙ্মণ্য কাণ্ড) নগেন্দ্রনাথ বন্ধ, 
পৃঃ ১১৯-২৫। 
১৩ 276724959০০ [৬০1 ৬]. 9, ০০০11, 254 1 410888 & 
10850 68866, ৮9 & 75817817199 19006 0000 5 50138. 12000161, 
[05 ৯০0915996 100৬6615 530188109 005 ড০1৫ 09 %85280. £07770£2, 
8৪ 00081) 11010 %£820012/, 


৩৭৫ 


সংস্কাঁতির রূপরেখা 

১৪ | 09946 07 171016- 3. 7. 06010) 0,১97, ৃঁ 

১৫। 154047545051 40002 ০1 061201,77৬4, , মুটা)ভোও ৬০1, ৬, 
1. 46-54. 

১৬ | 441771654516 10 182 27881 14617 07 17210 01 116 172%1 ০) 02155 
12707) 196], 

১৭। সিদ্ধ স্ভাতার নৃতাত্বিক ভাস্ত_অতুল স্ব, পৃঃ ৯৪। 

১৮ । 9৫217567051 44060%/114 ০) 71201) ৬০1, [৬১ 0. 54. 

১৯ | 02546 777 1821) 0. 31. 

২০। 1912. 0, 54, 

২১। ভারতীয় ধর্মের ইীতহাস--নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্ধ, পৃঃ € | 

২২। 7%6 501727720%5/, (4 0110860 60.)--911 181065 818261 0,166 

২৩। 1672. 1, 99. 

২৪ | 16749 7, 498. 

২৫। পঞ্চোপামনা--জীকেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১১২। 

২৬। ভারতবীয় উপাসক সম্প্রদ্দায়--অক্ষয়কুমার দত্ত, পৃঃ ১২৮-২৯। 

২৭। সাহেব ধনী সম্ুদায় ও তাদের গান-_স্থধীর চক্রবর্তী, পু; ১। 

২৮। শ্রীথণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব, গৌরগুণানন্দ ঠাকুর ও বাংলার কীত্ঠনের ইতিহাস-_ 
হিতেশরঞ্জন লান্যাল, গ্রস্থছয়ের বিভিন্ন অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 

২৯। গৌড কাহিনী,স- শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫০ | 

৩*। পশ্চিমবঙ্গের পীর ও সাধুসস্ত প্রসঙ্গ--গোলাম সাকলায়েন, পৃঃ ৫.-৫৫ ও লেখকেব 
ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ। 

৩১। এ. 4.5. 8.১ 1917) 0. 182. 

৩২। 410712 80০0/ ০ 7927801 14755105--16%, ত. 10108) 7. 79-80 
বর্ধমান শহরের চার্চের যাজকের নিকট হতে প্রাপ্ধ অপ্রকাশিত তথ্য ও লেখকের 
ব্যক্তিগত সংগ্রহ । 

৩৩। /০0%/7101 ০ 47707£ 1215107, ৬০, সো], 0, 49. 

৩৪ | শুমণ, অগ্রহায়ণ, ১৩৮৮ সাল, পৃঃ ২৪৬। 

৩৫ | শ্রমণ, অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭ লাল, পৃঃ ২৩৬-৩৭। 

৩৬। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি,-_বিনয্ব ঘোষ ১ম খণ্ড পৃঃ ১৩১। 

৩৭ | 4287 70%/7710/ 1984) 7. 149. 

৩৮। 99 27107 57727৫5--7, ৮. 58885) 29981) 0, 11, 

৩৯ | 42771870716 1707৫) ০1. 

৪৬ । 47077160176 67 9878217-5, 2, 991955908) 8০০৮-]) 0, 50-51. 

৪১। 47270 47670401080, 4৯ [২৩৮1৬৬, 1966-67, 19. 44. 


৩৭৬. 


৪২। 
৪৩। 
৪96 1 
9৫1 
৪৬ 


৪৭। 
৪৮ । 
৪৯ । 
৫৬ । 
৫১। 


€২ | 
€৩ | 


৫৬। 
€৭ | 
৫৮ । 
৫৯ | 
৬ | 
৬১ । 
৬২। 
৬৩ । 


বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


44170118015 07 88221-5, 1. 99188915) 9০০-1]) 0, 1098, 

4, 585 1936) 0, 21-25, 

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৮৮ সাল, পৃঃ ৫৪ । 

বর্ধমান রাজবংশাহ্চরিত-্প্রাখালদাল মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২৫-২৬। 

7016 1252/08/01 25777/9 0 52722/--7109510 3০ 015006018210 1 
7101 270165 ০ 587801--754. 08075 27071] ; বর্ধমান রাজ- 
নংশান্ছচরিত, 410101600 710100116069 ০01 7361089] গ্রন্থে বিভিন্ন অধ্যায় 
ষ্টব্য। এছাড়া বিভিন্ন গ্রাম গ্রদক্ষিণ করে তারাপদ সাতরা মহাশয় ও লেখকের 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আলোচনায় স্থান লাভ করেছে । 

£75101 ০0) 40/077226--7811 ও. ১ 59115 ৬০1, [হও 0187. 
মুশিদ্দাবাদ কাহিনী-_-নিখিলনাথ ব্যায়, পৃঃ ২*। 
11102%-5-50124%--03 00191 70991) 99111779 0, 291, 

ঠ.£9, 0. £, ৬ ৬০1, [ও 00 110 0,374. 

17501717075 01 8271221--911810900-1081)-410206) ৬০1, 1৬, 
[0 279-80, 

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩২* সাল, পৃঃ ১৮৭-৮৮। 

1707224-5-5012127 0০244. 

1715077017075 07 8671291) ৬০1, [৬১ £1)7028-5-540104271, 007717184707 
40476 0608707)7)) 072 2275107) ০7 92154 7৮12) 91001708101 
এ, 4, 5১. ৫1912 ) 8. 0. &. ৬. (1912) 88801 225 2%4 
7765474 ( 1917 ) আলোচিত অধ্যায়গুলি দ্রষ্টব্য । এছাড়। গ্রাম পরিক্রমার 
সময়ে লেখক কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য আছে । 

77071 9০০1 6 1501 8£755107) 0,809 & 209. 82781 2075. 
0৫22//66)8872770--0, 0. ১ 29601800১0০ 4648, কৌশিকী, 
শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৯৫ সাল, পৃঃ ২২; বর্তমান লেখকের রচিত 'ইন্দ্রাণীর 
পুরাক্কৃতি” | বর্ধমান শহ্রস্থ চার্চের যাজকের নিকট হতে প্রাপ্ত অপ্রকাশিত তথ্য। 
ইতিহাস, ১৩৭৯ সাল, পঃ ৮৫ । 

£7016 445212701 2 57125 28781) 0,167. 

ইতিহাস, ১৩৭৯ লাল, পৃঃ ৭৬-৭৮ | 

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩২* সাল, পৃঃ ১৮৫-৮৬। 

লিরিক, ১৯৮৯ রীস্টাষধ, পৃঃ ২৬-৩১। 

12107 47070601020, & 2০৬1৩, 1957-58, 0, 69. 

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩১৪ লাল, পৃঃ ১৮৮-৯০। 

ষন্দিরলিপিতে বাংলার লমাজটিঅ-_তারাপহ সীতরা, পৃঃ ৪৮-৫০। 


সংস্কাতর রূপরেখা ৩৭৭ 


৬৪। 
৬৫ | 


৬৬ | 
৬৭ । 
৬৮ । 
৬৪৯ । 
৭৬ | 
৭১ । 
এ | 
৭৩। 


7৭৪ । 


| 
গড | 


এ৭ | 
৭৮৪ 
শীকে | 


বর্ধন জেলার ষেলা--ডঃ গোপীকান্ত কোঙার, পৃঃ ১৪*। 

পশ্চিমবঙ্গের পৃজ! পার্বণ ও মেলা ( ৫ম খণ্ড )--অশোক মিত্র ও বর্ধমান জেলার 
মেলা, সমাজতাত্বিক সমীক্ষা গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ ত্রষ্টব্য 
লোকসাহিত্য-রবীন্ত্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৫*। 

ছড়ায় স্থান বিবরণ-_-অস্রিযকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৪-৫ | 

ছড়া প্রবাদে গ্রাম বাংলার লমাজ--তারাপদ নীতরা, পৃঃ ৬। 

বাংল! লাহিত্যের ইতিছাস-__নথকুমায় লেন, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ গৃঃ ৫৩৬। 
পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি, পৃঃ ১২। 

পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প-স্পশ্চিমবঙ্গ লরকার, পৃঃ ১৬৮ । 

বাঙালীর ইতিহাল € আদি পর্ব )স্-নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৭৬৪ | 

7169 717 62945 ০7 7745 9৮8০1--7৫. 48010 70109, (910. 0 


পু)6 /117391) 098058 01 ডা69: 3670891 20৫ 0061: ০1806--9007021030 
10107911২99? 12, 333০ 

81106 2777165 09৮722/--50. 035০185 7115019611) (010 02, /১:0101- 
(০3 2100 90110619--7818805 981008) 0০ 53762. 

বাংলার ঘারু-ভাক্বর্ষ--তারাপদ সাতরাঃ পৃঃ ৭১। 

771৫5 2716 ৫৫5445 ০) 7749 98181--0 315-41- 

এছাড়া তারাপদ ধীঁতরা৷ ও লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সংগৃহীত তথ্য। 
রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা, ১৭শ বর্ষ, ১৩৮৬ সাল, পৃঃ ৩৫-৪০ । 

17810 73০01 ০৫ 76768] 11199101--5105 139৬, 81068 [১0108 0, 421, 
1776 73007 ০1221 1415510%---0২5৬* 38068 1,006 31542489476 
46600 6:88781) ০1, 1 7) 87821 171567101 04026816675 
18701767 ; 171767101 09024665675) ৬০1. [27 :821801 21827 
701740107), 1942 ):2156970)  ০/ 10927 77201 (981৮1) ০ 
[181017৫৩1. সংবাদপত্রে সেকালের কথা ( ২য় খণ্ড) : বর্ধমান রাজবংশান্চরিত ; 
বিষ্যানাগর ও বাঙালীসমাজ--বিনয় ঘোষ । 


নবম অধ্যায় 
সাহিত্যে বধমানের অবদান 


কাবগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সময়ে “সাহত্যের তাৎপয” ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
মন্তব্য করেছিলেন,_ভাষার ক্ষেত্রে প্রকাশ দূই শ্রেণীর । একটাতে প্রাতাঁদনের 
প্রয়োজন সিদ্ধ হতে হতে তা ল:প্ত হয়ে যায়, ক্ষণিক ব্যবহারের সংবাদ বহনে তার 
সমাপ্ত । আর একটাতে প্রকাশের পাঁরণাম তার নিজের মধ্যেই । সে দৌনক আশু 
প্রয়োজনের ক্ষুদ্র সীমায় নিংশোষত হতে হতে 'মাঁলয়ে যায় না। সে শাল-তমালেরই 
মতো, তার কাছ হতে দ্রুত ফসল ফলিয়ে নিয়ে তাকে বরখাস্ত করা হয় না। অর্থাৎ 
বাচন্র ফুলে ফলে পল্লপবে শাখায় কাণ্ডে, ভাবের এবং রূপের সমবায়ে সমগ্রতায় সে 
আপনার আঁন্তত্বের চরম গৌরব ঘোষণা করতে থাকে স্থায়ী কালের বৃহৎ ক্ষেত্রে । 
একেই আমরা বলে থাঁকি সাহিত্য ।, কবিগুরুর এই উীন্ত কেবলমাত্র বাংলাভাবা ও 
বাংলা সাহত্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়- পুথবীর সর্বদেশের ও সবকালের পক্ষে 
একথা প্রযোজ্য । মানুষ প্রথমে ভাষাকে আয়ত্ত করে এবং সেই ভাষা হতে সাহিত্যের 
সৃষ্টি হয়েছে যা, “মানুষের হৃদয়ের মহত্ব তার প্রসার কোন্‌ জাতের মধ্যে কতদূর 
এাগয়েছে, তার আনন্দ সম্পদের কত বৈচিন্র্য ও মহামূল্যতা তার সাহিত্য থেকে 
প্রকাশ পাচ্ছে । 

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, তাই এই ভাষাতেই আমরা কথা বাল আর মনের ভাব 
প্রকাশ করে থ্যাক। সাহত্যের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষাকে আশ্রয় করে বাংলা ভাষার 
প্রচলন হলেও প্রাকৃত ও অর্ধ-মাগধী ভাষার নিকট আমাদের খণ অনস্বকার্য। আবার 
কথ্য ভাষায় কোলগোষ্ঠীর ভাষার যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায় । অর্থাৎ সাহত্যে বাংলা 
ভাষা, আর ভাষার আবরণে ব্যবহৃত হলেও ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে আস্ট্রক শব্দের ব্যৰহার 
আমাদের আঁস্-মজ্জায় মিশে গেছে । (8508251১105 9006: 4১15 810 17817804855 
01 [10019, 1399 8016890, 2100 19 90811 90765801708, &£ 0105 65%10610969 ০৫ 1119 
৪০০71581881 (0108065, 0):10.83.145 0. 3) রাটঢ় অঞ্চলে আদ কথ্যভাষা 'ছিল 
আসম্ট্রক ভাষা ; যার আস্তিত্বের পরিচয় লোক প্রচলিত শব্দ ও স্ছাননামের ক্ষেত্রে ব্যাপক 
প্রচলন দেখা । জৈন ও বৌদ্ধদের রচিত গ্রন্থে প্রাকৃত, অর্ধমাগধী ও পালি ভাষার মিশ্র 
প্রচলন দেখা দিলেও শেষ অবাধ সাহিত্যের আসরে সংস্কৃত ভাষা মহখ্যস্থান আঁধকার 
করোছিল । এককথায় বলা যায় ষে, নানা ভাষার সংমশ্রণে আমাদের বাংলা ভাষার 
সৃস্টি হয়েছে। 

প্রাপ্ত তথ্যের 1ভাঁত্ততে অনুমান করা যায় যে, প্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে হতে উত্তর 
ভারতের সঙ্গে রাঢ় ও বরেদ্দর সাংস্কৃতিক যোগাযোগ শুরু হয় এবং এই যোগাযোগের 
ফলে একাঁদকে যেমন বঙ্গ-সংস্কতির সঙ্গে আর্ধসভ্যতার সংমিশ্রণ ঘটে, তেমনি অপর 


সাঁহত্যে বর্ধমানের অবদান ৩৭৯ 


দিকে আর্ ভাষাকে গ্রহণ করে এদেশের আঁদ ভাষার সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে তাকে ব্যবহার 
যোগ্য করে তোলা হয় । এ প্রসঙ্গে ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের পাণ্ডিত্যপূণ“ মতবাদ হল, 
6০019 ০1 1)0700167 18019 51615 ০0110100511 0013175 100 79088] 
2010) 11828901989 10891 9100. 9০5০29 &9 0116 1190 81958 0991) ৫0816 
2001 00%/১ 800 09 561006 ৫০0 10 006 ০০৪০7 ০:০ 16-1060158176 05 
ঢ০910101 ০0711)6 4১581) 90690, [৮ 13 ৬519 11619 0796 77027707152 210৫ 
7/088, 90 00617 ০0190821905615 16101015 00০08110010) £9061$50 41817 
895601) 19067 1081) ড/০9, ০:09) 900 06009] 73608818100. (1019 68119 
০09100890 06621) 818 80৬০10960 2100 4১159101560 010) 8100 ভা 
9608981, 800 & 180791 0201দ910 185 7391891 [9391919 ৫1165115 
180801911098115 200 18018119 (10 1181176 9 01010106106 11950০-3010091 
61510606) 010 ড/99 73610891) 29 ৪৫ 035 1001 01 6১০ 0006910700013 
86 01 0115 1610) বাঙ্গাল-360881-007 ৪0. 10119011606 ০1 7850 7350891 
(77 /278-019)১ 6৬60 8৮086 01530100 ৫93 1100. 0106 108716 21788 1793 
0660 61610050 ৮590 (০ 1710 800 72976 (1010115 10107 ৪$ 080৫8- 
0688). [0 1). 3, 7.5 0889, 73-74.] 

দ”ট পুরাতাত্বক প্রমাণ হতে জানা যায় যে, রাটে গপ্তযূগে লাখিত ভাষার ক্ষেত্রে 
সংস্কৃত ভাষার প্রচলন ছিল। 'শ.শনয়া 'ারালাপ” সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ করা 
হয়েছিল এবং 'মল্লসারূল তাম্রশাসন' সংস্কৃত ভাষায় খোদিত হলেও এর অক্ষর উত্তর 
ভারতী য় ব্রাহ্মীলাপকে অনুসরণ করেছে । মঙ্গলকোটে আঁবক্কৃত একাঁট শীলমোহর 
সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছিল । কাল পাঁরক্রমায় ষে ভাষার সৃষ্ট হল তদ্ঘারা চর্যাগীতি 
রচিত হয়ে আঁদ বাংলাভাষার সাহিত্যের ভাষা হিসাবে প্রমাণস্বরপ থেকে গ্রেছে এবং 
আরও তিন-চার*শ বছর পরে শুরু হল আধুনিক বাংলা ভাষার চর! । এই সময়ে খাঁট 
বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা ও ভাষার আলঙ্কাঁরক 'দিক পারজ্ফুট হওয়ায় বাংলা ভাষা 
বিশিষ্ট স্থান লাভ করে । তবে এ যুগে মোথলী ও সংস্কৃত ভাষার প্রভাব যথেষ্ট 
ছিল। বাংলা ভাবায় সাহিত্যচ্া প্রারনিক পর্বের সুচনা প্রসঙ্গে ডঃ স্বকুমার সেন 
মন্তব্য করেছেন,__ সমাজ, ধর্ম ও আচার এবং গাহস্ছ্য এই তিন পাঁরবেশে সব জাতির 
যেমন বাঙালীরও তেমনি মানসপ্রকীতি ও সাহিত্য গাঁড়য়া উঠিয়াছে। উপরোন্ত তিন 
পরিবেশের কথা বিচার করলে দেখা যায় যে, চতুদশ / পঞ্চদশ শতকে চণ্ডীদাস, 
কীর্তিবাস, মালাধর, বিপ্রদাসঃ 'বিজয়গপ্ত-এর রচনার উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে এবং 
যার পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে ষোড়শ শতকে। 

“ষোড়শ শতক'কে বাংলার নবধুগ বা রেনেশাঁ বলা যায় এবং সর্ববাদসম্মত না 
হলেও একটা 'নাঁদ্ট তারিখ খশ্জে বের করা কষ্টসাধ্য নয়। এই তাঁরখটা হল, 
১৪৩১ শকাব্দের ২৯শে মাঘ ( ১৫১০ ভ্রীস্টাব্দের ২৬শে জানূয়ারণী ), কারণ এই 'দনে 
শ্রীচৈতন্যদেব,-_ 


৩৮০ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাঁত 


প্রকারে সকলে জানাইয়া মনঃ কথা 
কণ্টক নগরে আইলা শ্রীভারতী ষথা ॥' ( ভন্তিরত্বাকর-_২।২৪) 

অর্থাৎ শ্রীচৈতন্দেবের সব্্যাস ধম'গ্রহণ ও নবধর্ম প্রচারের ফলে বঙ্গদেশে অভুতপূব 
জনজাগরণের (আধুনিক অর্থে নয় ) সৃষ্টি হয়। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে এই ধূগে 
বহু বৈফব গ্রন্থ রাচত হয়, যেগীলর সাহাত্যক মূল্য আজও অগ্ভান। বৈফব কাঁবদের 
দ-স্টান্ত অনুসরণ করে অন্যান্যরাও পিছিয়ে ছিলেন না। ষোড়শ শতকে বাংলা 
সাহিত্যে পূর্ণ পরিণাঁত লাভ ঘটে কৃফণদাস কবিরাজ ও মূকুদ্দরাম চক্রবতাঁর রচনায় । 

বাংলার নবজাগরণের যুগে বাংলা ভাষায় সাহিত্য কীর্তির জন্য সারা বাংলার 
কাবদের ষথেন্ট অবদান আছে। কবিরা হয়ত কোন এক ভৌগোলিক অঞ্চলে 
জন্মেছিলেন ; কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিদের সাহিত্যকীর্ত আগ্চাীলক সীমারেখার ছারা 
সীমাযিত থাকে নাই। কৃফদাস, শ্রীকাঁবকঙ্বন, জয়ানন্দ, লোচনদাস, বৃন্দাবনদাস, 
গোবিম্দদাস ও জ্ঞানদাস-এর প্রথম পাঁরচয় তাঁরা বাঙালী কাব এবং তাঁদের রচনা ও 
ভাবাদর্শ সারা বাংলায় আদরের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিল । শ্রেষ্ঠ কাঁবদের আণ্াঁলকতার 
সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা যায় না। পদাবলণ সাহিত্যের কাব 'বদ্যাপাতি, চণ্ডীদাস 
বা গোবিন্দদাসকে কি ভৌগোলিক সীমায় বাঁধা যায়? এ য:গেও রবান্দ্রনাথ, নজরূল 
ও শরংচন্দ্রের সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে সারা বঙ্গদেশের মানুষের জন্য । বাংলা সাহিত্যের 
সামাগ্রক আলোচনার ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ কেউ এ প্রশ্ন তুলবে না যে, রবীন্দ্রনাথ জৌড়ার্সাকো 
অথবা ষযশোহর অথবা বর্ধমানের কাঁব। রবান্দ্রনাথ বাঙালীর তথা সারা 'বিশ্বের 
মানুষের কবি। 'বম্বপাঁথিক স্বামী বিবেকানন্দের 'বিশ্বমানবতা বা অধ্যাত্মবাদ প্াঁ- 
লোচনা প্রসঙ্গে তাঁর পোল্িক বাসচ্ছান কলিকাতার 'সমলাপল্লবীতে অথবা কালনা থানার 
দত্তদেরিয়াটোন-এ-_এই আলোচনা হবৈ অত্যন্ত অপ্রাসাঙ্গক । তবে আগ্চলিক ইতিহাস 
রচনার প্রয়োজনে এবং আণ্চীলিক সংস্কৃতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পাবসিরীদের রচনায় একটা 
সাধারণ ছাপ থেকে যায় । সেকারণে বর্ধমানের সংস্কৃতি আলোচনার ক্ষেত্রে কাব ও 
সাহিত্যিকদের অবদান সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করা হল। 


ংস্কত সাহিত্য £ 


বাংলা ভাষার অলঙ্কার, ছন্দ; কাবামাধূর্য ইত্যা্দর জন্য সংচ্কৃত সাহিত্যের 
যথেষ্ট অবদান আছে। প্রথম পর্বের আধকাংশ বিখ্যাত কাব সংস্কৃত ভাষায় সুপশ্ডিত 
ছিলেন৷ তাই বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সম্যক পরিচিতি লাভ করতে হলে সংস্কৃত ভাষা- 
চচাঁর ছটা ইতিহাস জানার প্রয়োজনীয়তা আছে, অন্যথায় সাহিত্য আলোচনার ধারা- 
বাঁহকতা বজায় থাকবে না। রাঢ় অঞ্চলে সংস্কৃত সাহিত্যচচাঁর প্রাচীন নিদর্শন 'বিশেষ 
পাওয়া যায় না। অনেকের মতে রাঢ় অণ্চলে রচিত প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে 
কৃষণামশ্র রচিত “প্রবোধ চন্দ্রোদগ্নম” হল সবাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। কেউ কেউ অনুমান 
করেন যে, কৃষমিশ্র ছিলেন সম্ভবতঃ বর্তমান হাওড়া জেলার অদ্যর্গত ডাহতুরস্থট 


সাহত্যে বর্ধমানের অবদান ৩৮১ 


এলাকার অধিবাসী । দ্বাদশ শতকে লক্ষণ সেনের সভাকবি ও গাীঁতগোবিন্দের রচয়িতা 
জয়দেবকে কেন্দৃবিজ্ব অথবা 'নিকটবতর্ঁ অঞ্চলের আঁধবাসা বলে দাবী বরা হয়। 

বধধমান এবং সাল্লীহত জেলা মোঁদনীপরে প্রাপ্ত গোপচদ্দ্ু, শশাঙ্ক, ঈশ্বর ঘোষ 
ও বল্লাসসেনের সময়ে সম্পাঁদত তান্রশাসনগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। 
একাদশ-দ্বাদশ শতকে সংস্কৃতচ্াঁর প্রসার যে যথেস্ট 'ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় 
সংস্কৃতে রাঁচিত ভুবনেশ্বর প্রশাস্তালাঁপতে । ভবদেব-সখা বাচস্পাঁত মিশ্র রাচিত ও অনন্ত 
বাসুদেব মান্দর গান্তে প্রাথত রাজা হরিবমাদেবের মহামন্ত্রী রাছ়ের সিম্খলগ্রামবাসী 
ভট্টভবদেব নানা শাস্মে অসাধারণ পাঁশ্ডিত্য প্রদর্শন করেন । প্রশীস্তালপি হতে আরও 
জানা যায় যে, তিনি স্মতিশাম্ত্র, তন্মবিদ্যা, জ্যোতিষ, সম্ধান্ত, গাঁণত প্রভাত 'বিষয়ে 
বহু গ্রন্থের রচয়িতা । অনেকে অনুমান করেন যে, িম্ঘলগ্রামের অবস্থিত 'ছিল 
বর্ধমানে ; আবার অন্য মতে এই গ্রামটি বীরভুমের অন্তর্গত বলে দাবী করা হয়। 
দাক্ষিণাত্যে প্রাপ্ত একাঁট শিলালাপি থেকে জানা যায় যে, কাকতীয় বংশের রাজা 
গণপাঁতির সময়ে রাঁড়ের পূবপ্রাম নিবাসী পণ্ডিত 'বিশ্বেন্বর কৃষ্ধানদীর তীরে গোলকী 
মঠের প্রাত্ঠা করেন এবং গণপাঁতির কন্যা রাজ্ঞী র:দ্রাম্বার সময়ে সম্পাদিত খলকাপুর 
প্রশাস্তালাপিতে উল্লেখ আছে যে, দাক্ষণরাঢ়ের সংস্কৃত ব্রাঙ্মণগণ গোলকাঁমঠে বসবাস 
করতেন। অমরকোষের স্বপ্রাচীন টীকাকার সবানন্দ বাঙ্গালী ছিলেন এবং 'তাঁন 
বন্দ্যঘটীয় ব্রাঙ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন । তাহলে সঙ্গত কারণে অনুমান করা যায় 
যে, তিনি রাঢের অধিবাসী ছিলেন । 

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানাধির মত উল্লেখ করে অধ্যাপক ডঃ হংসনারায়ণ 
ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন ষে, প্রাচীনকাল থেকেই বর্ধমানে সংস্কৃতচচার প্রসার ছিল 
এবং “বৃহদ্ধমমপ্রাণ' বর্ধমান জেলার প্‌ব্িলে রচিত হয়েছিল । এ মতের স্বপক্ষে 
গ্রহণযোগ্য কোন প্রমাণ না পাওয়া গেলেও উপপুরাণথাঁন যে বঙ্গদেশে রচিত হয়েছিল 
সে কথা বলা যেতে পারে । ন্রয়োদশ শতক হতে পণ্ছদশ শতকের প্রায় শেষভাগ পধস্ত 
রাজনৈতিক অস্ছিরতার জন্য সাহিত্যচচ্ মোটামুটিভাবে বম্ধ হয়ে গিয়েছিল অথবা 
্ন্থকারসহ গ্রন্থসমূহ ধ্বংস হয়ে যায় । তবে নেপালে অনুসন্ধান করলে হয়ত সংস্কৃত 
ও প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত বহ; গ্রন্থ পাওয়া যেতে পারে। 

জীব গোস্বামীর 'লঘ-বৈষফবতোষণী' হতে উদ্ধৃতি 'দয়ে নরহরি চক্রবতাঁ ভন্তি 
রত্বাকর" গ্রন্থে (১ম তরঙ্গ; শ্লোক ৫৪০-৭৭ ) উল্লেখ করেছেন যে, কণটিদেশাধিপাতি 
জগদ:গুরনর পনর আনিরদ্ধদেবের জ্যেষ্ঠপনুর র:পেম্বর তাঁর অনুজ হাঁরহর কর্তৃক 
বিতাড়িত হয়ে স্বীয় সথা শিখরেশ্বরের রাজ্যে বসকাসের নিমিত্ত আসেন। রূপেম্বরের 
পনর পদ্মনাভ, রাজা দনুজমর্দনদেবের অনুরোধে গঙ্গারতীরে নবছট্রে বসাঁত হ্ছাপন 
করেন। পক্মনাভের পৌ্ত কুমারদেব জ্ঞাতি বিরোধের ফলে নৈহাটপ ত্যাগ করে 
যশোরের ফতেয়াবাদে গমন করেন । কুমারদেবের তিন পনর, ষথা, সনাতন, রূপ ও 
্রীবাল্লভ । এ প্রসঙ্গ অবতারণার অর্থ হল রুপ-সনাতনকে কেবলমান্ন বর্ধমানবাসণ হিসাবে 


৩৮২ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাছি 


প্রতিষ্ঠা করা নয় । সুখময় মুখোপাধ্যায়ের ২৪ পরগণা জেলার নৈহাটণ ও সুকুমার সেনের 
কুমারহট্ট সমীকরণের অসম্পূর্ণ আলোচনার পাঁরপ্রোক্ষিতে প্রসঙ্গটি অবতারণা করা হল 
( সেই সঙ্গে অন্র গ্রন্থের ৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। সনাতনের জন্মকাল ১৫শ শতকের শেষ- 
ভাগে হলে অস্ততঃপক্ষে তাঁর প্রপিতামহ এঁ শতকের গোড়ার দিকে নবহট্রে এসেছিলেন । 
কিন্তু রুপ-সনাতনের সমসাময়িক বিপ্রদাস ও জীব গোস্বামীর সমসামায়ক ম.কুদ্দরাম 
যে নৈহাটীর উল্লেখ করেছেন সোঁট কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত। ২৪ পরগণা জেলার 
নৈহার্টী কোন প্রাচীন স্থান নয়ঃ এমনকি অষ্টাদশ শতকের "দ্বিতীয়ার্ধে রচিত 
“তীর্থ মঙ্গল'-এও এর কোন উল্লেখ নাই । সুখময় মুখোপাধ্যায় ও ডঃ সুকুমার সেনের 
মন্তব্য অপেক্ষা গ্রহণীয় ব্যাখ্যা হল, গোঁড়ীয় বৈষব অভিধানের অন্তর্গত প্রীন্্রীগোড়ীয়- 
বৈষফব-তীথ-এ আলোচিত হারদাস দাসের ব্যাখ্যা (পৃঃ &৬ )--নবহট্র বা নৈহাটা বা 
নৈটী গ্রামটি কাটোয়ার দেড় ক্রোশ উত্তরে ।"-***'এই স্থানে শ্রীলসনাতন গোস্বামী প্রভুর 
সংস্কৃত শাস্ত্রাদির শিক্ষার বঙ্গের আঁছতীয় পৌরাণিক শ্ররীসবানিম্দ 1সদ্ধান্ত বাচস্পাতি 
থাঁকিতেন ।-****ন্দক্ষিণখণ্ড গ্রামের [ থানা-ভরতপুর+ জেলা মৃূর্শদাবাদ ] গোস্বামী 
বংশীয়দের নিকট শ্রীপদ্মনাভ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । ই“হারাই শ্রীলসনাতন 
প্রভুদের কুলগুরু । প.্বাপর বিচার না করে ডঃ রমারঞ্জন মুখার্জী ও ডঃ শচিন্দ্রকুমার 
মাইতি একই ভুল করেছেন তাঁদের 4০০1009 ০? 8990881 [15011001019 (0, 258 ) 
গ্রে । নৈহাট (২৪ পরগণা ) ব্যতত যে, আরও একটা স্থানের নাম “নৈহাটণ” আছে, 
তা ননীগোপাল মজ.মদারের গ্রন্থে (175077012075 07527821৮০1. 3, 268) 
পাঁরচ্কার উল্লেখ পাওয়া যায়। সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামী বৃন্দাবনে অবস্থান- 
কালীন সময়ে সংস্কৃত ভাষায় বৈষণবধন্মের বহু আকরপ্রন্থ রচনা করেছিলেন । নৈহাটী 
গ্রামটি সে যূগে ষে বিখ্যাত ছিল তার অপর প্রমাণ হল রাধাবল্পভ দাসের একটি উল্লেখ 
হতে; (পশৃথি পরিচয়, ১ম খণ্ড পঃ ১৪৬, াঁপকাল ১১৮৫ সাল) কৃষ্দাস 
কাঁবরাজের চতন্যচারতামত' পাঠের পর তাঁর সম্পকে” রাধাবল্লভ দাসের (শ্রীনিবাস 
আচার্ষের 'শিষ্য ) সশ্রদ্ধ উান্ত হল,__ 

এগ্লীহরি ॥ শ্রীকৃফচৈতন্য জয়তাং॥ 

নৈহাটী নিকট গ্রাম / ঝামটপুর সুখধাম / জাহা 'ছিলা কাঁবরাজ গ্োস্বাঞ্জ 

নিত্যানন্দ দয়া কার / পাঠাইলা ব্রজপুর / জাওঁ তুমি তোমার নিজ ঠাঞ্াী। 

যারে মামার গোস্বাঁঞে কৃষদাস 

প্রভু রাজ্ঞা ?সরে ধাঁর / গেলা গোস্বাঞ ব্রজপূরি / রহে রূপ রঘুনাথ পাস। 

একে নিত্যানম্দ সান্ত / তাহাতেয় গাঢ় ভান্ত / তাহে রূপ রঘ.নাথ সঙ্গ 

রাধাকৃণ লীলা জত / গৌরাঁললা যভমত / ভাসে পহু এ দুই তরঙ্গ । 

ষোড়শ শতকে প্রাসম্ধ স্মার্ত পাঁণ্ডত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য বা স্মার্ত ভট্টাচার্যের সারা 
বাংলা জোড়া খ্যাত ছিল। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন, জয়ানম্দ প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করেছেন-_“কাঁব |. জয়ানম্দ ] যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন সেই বংশের নাম স্মার্ত 


সাহত্যে বর্ধমানের অবদান ৩৮৩ 


রঘুনন্দনের দ্বারা ইতিহাসে উজ্জবল রাহয়াছে | বিপর্যস্ত হিন্দ; সমাজকে রক্ষা করার 
জন্য রঘুনন্দন শাস্ম সমদূ্র মন্থন কবে “অল্টাবিংশাঁততত্ব' নামক স্মৃতিশাদ্রের স্রপ্রসিষ্থ 
গ্রন্থ রচনা করেন, যার নির্দেশ আজও প্রচলিত আছে। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম 
পাঁরকর শ্রীথণ্ডবাসী নরহরি সরকার ঠাকুর ( ১৪৭৮-১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ ), তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
মুকুন্দ (বরবকশাহ ও হোসেন শাহের চিকিৎসক ) ও ভ্রাতুষ্পুর শ্রীরঘহনন্দন ঠাকুর 
( মুকুন্দের পত্র ) পরম বৈষধুব ছিলেন । নরহাঁর ও শ্রীরঘ-নন্দন শ্রীথণ্ডের বৈষবসমাজে 
নেতৃত্ব প্রদান করে শ্রীচৈতন্য প্রবার্তিত বৈষণবধর্মের প্রচারে সহায়তা করেন। নরহরি 
সংস্কৃত ভাষায় “ভক্তিচান্দ্রকাপটল+ শ্রীকফফভজনামহত,, “ভস্তামৃতস্টক+ 'গীতচন্দ্রোদয়' 
'নামামৃত? গ্রন্থ রচনা করেন। নরহারিই সর্বপ্রথম “গৌরলালাত্মক' কাঁবতা রচনা করে 
এ বিষয়ে অন্যানাদের কাছে পাঁথকৎ হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের স্বীকৃতপ্দত্র ও 
গৌরঅবতারের অংশরহপে কাঁথত শ্রীরঘ'নন্দন ১।কুর সংস্কৃতে কয়েকটি বৈষব গ্রন্থ রচনা 
করেন। এছাড়া লীলাকীর্তনে সারা বাংলাদেশের মধ্যে তিনি ছিলেন সবাগ্রগণ্য | ধর্ম- 
ভাব ও পাণ্ডিত্যের জন্য আভরাম গোস্বামণ তাঁর নিকট পাশ্ডিত্যের পরপক্ষায় পরাস্ত 
হয়োছলেন। প্রসিদ্ধ পদকর্তা শ্রীথণ্ড নিবাসী গোবিন্দদাসের “সঙ্গীত সাধক" নাটক ও 
কণামিত” নামে দখাঁন সংস্কৃত গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাঁর পৌন্র ঘনশ্যাম 
দাস (পিতা 'দিব্যাসিংহ ) "গোবিন্দ রাতিমঞ্জরণ' গ্রন্থটতে স্বরচিত শ্লোক স্কলন করেন । 

“চৈতন্যলশীলার ব্যাস বস্দাবনদাস” “কিষকণমিত টীকা” পনত্যানন্দ ষুগলাম্টক” 
“রসকঞ্প-সারস্টক'* 'রামানুজগরুপরম্পরা” নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করে প্রাসাণ্থ 
লাভ করেন। তান নবদ্ধীপে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর বাল্যকাল কেটেছিল জাহুনগরে 
মাতা নারায়ণ দেবীর সঙ্গে এবং পরিণত বয়সে নিত্যানন্দের আদেশে দেনুড় গ্রামে 
বসবাসকালীন সময়ে “চৈতন্যভাগবত' রচনা করেন । ঝমটপুর নিবাসী কৃষ্দাস কবিরাজ 
সংস্কৃত ও ফাসাঁ ভাষায় সুপাঁণ্ডিত 'ছিলেন। কৃষ্ণদাস, বৃন্দাবন অপেক্ষা বয়ঃকানষ্ঠ 
ছিলেন এবং উভয়ের সঙ্গে প্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাতের কোন পরিচয় মেলে না। তান 
কষামত গ্রন্থের টীকা” গোবিন্দ লীলামত” ভগবত শাস্ত্র” গড় রহস্য” গ্রন্থের 
রচাঁয়তা ছিলেন। মধ্যুগে সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্ধমানের যথেষ্ট অবদান 
ছিল। গ্রীচৈতন্যদেব ও রঘুনাথ 'শিরোমাঁণর শিক্ষাগুরু বাজ্জদেব সাবভোৌম 
ও তাঁর ভাই গঙ্গাদাস পণ্ডিত নবদ্বীপ নিবাসী হয়েও বিদ্যানগরে চতুষ্পাঠী 
স্থাপন করেন এবং নানা স্ান হতে তাঁদের নিকট বিদ্যার্থীগণের আগমন ঘট্ত। 
বৃদ্ধ বয়সে প্রাতকুল রাজনৌতিক অবস্থার ফলে সার্বভৌম এই স্থান ত্যাগ করে 
গাঁড়শায় চলে যান। অজ্টাদশ শতকে ধান্রীগ্রাম নিবাসী অভয়রাম তক ভুষণ 
( ভট্টাচার্য) ও তাঁর পূত্র রামনাথ তকীসধ্ধান্ত (বুনো রামনাথ ) আর্থিক দ:রাবম্ছা 
সত্বেও আজীবন শিক্ষাদান ব্রতে ব্রতী ছিলেন। তান ছিলেন ন্যায়শাস্তের প্রাসম্ধ 
পাণ্ডত ও অধ্যাপক | অষ্টাদশ শতকে মাড়ো-মানকর নিবাসী রঘুনন্দন গোস্বামী 
সমাজ সংস্কারমূলক গ্রন্থ ও তার ব্যাখ্যার জন্য প্রাঁসম্ধ পাণ্ডিতরুপে খ্যাতি লাভ 


৩৮৪ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


করেন এবং আজও তাঁর রচিত স্মৃাতিশাস্রের টীকাগুলি প্রামাণ্য গ্রন্থর্‌পে বিবেচিত 
হয়। এছাড়া তিনি 'গোরাঙ্গচম্প্, প্রাধামাধবোদয়, “দেশিক নির্ণয় বৈফব ব্রত 
নিণ/য়” শশ্রীগৌরাঙ্গ 'বির:দাবলা,, শ্রীমদভাগবতের সংশয়শাতনীটাকা” প্রভাতি সংস্কৃত 
গ্রন্থ রচনা করোছলেন এবং এই সকল গ্রন্থ রচনার জন্য আযাডামসের রিপোর্টে 
তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে । বাংলা ১৯১৯৩ সালে মাড়োগ্রামে রঘুনন্দনের 
জন্ম হয় এবং ৪৫ বংসর বয্নসে ১২৩৮ সালে রামরসায়ন গ্রন্থ রচনা করেন। দ্রাম- 
রসায়ন" গ্রন্থে তাঁর বংশপরিচয় পাওয়া যায়। নিত্যানন্দ প্রভুর পোন্র গোপণীজন 
বল্লভ বর্ধমান জেলার নোতা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। গোপণজন বল্লভের পৃত্তর 
রামে*্বর ইছাবটগ্রাম-এ চলে যান। তাঁর পুত্র নৃসিংহদেব মাড়োগ্রামে বসবাস 
করেছিলেন । বংশতালিকাটি হল--১। নিত্যানন্দ ২। বারভদ্রু ৩। গোপধজন বল্লভ 
৪। রামেশ্বর ৫&। নৃিংহদেব ৬। বলদেব ৭। লালমোহন, বংশীমোহন ও. 
িশোরীমোহন ৮। 'কিশোরীমোহনের প্রথমা স্মীর (এড়াল-বাহাদুরপূরের কন্যা ) 
গর্ভে রঘুনন্দন গোস্বামণীর জন্ম । (বাঙ্গালা ভাষা- রামগতি ন্যায়রত্, পৃঃ ৪৯-৫০ )। 
কিকাতাবাসী রামকমল সেনের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সখ্যতা ছিল বলে জানা যায় । 

নবদ্ধীপের পাঁণ্ডত শঙ্কর তর্কবাগ্ীশের পিতা যদঃরাম সার্বভৌম মারশদাবাদ হতে 
নবন্ধাপে আগমন করেন । সম্ভবতঃ শঙ্কর তর্কবাগীশ কিছুকাল বর্ধমানে ছিলেন বলে 
অনুমান করা হয়, কারণ বর্ধমানের জমিদার জগত্রাম রায় তাঁকে ভুমিদান করেছিলেন 
( তায়দাদ নং ৩৮১৬৭ )। সাতগাছিয়ার আঁধবাসী রামদুলাল তর্কবাগীশ (১৭১৫- 
১৮১৫ ) ন্যায়শাস্ত্ের অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁর কনিষ্ঠ পনর গুরুচরণ, 
রাজা তেজচদ্দ্রের তুঁষ্টির জন্য 'ভ্রীকফলীলাম্বুধি' নামে এক উৎকৃষ্ট সংস্কৃত নাটক রচনা 
করেন (১৭৫৩ শকাম্দ )। রামদুলালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গৌরণচরণের পূত্র কাশীনাথ 
পদ্যমান্তাবলী” নামে ছন্দশাচ্দ্রের একটা পাঁচ পরিচ্ছেদে (১৭২৫ শকাব্দে ) গ্রন্থ রচনা 
করেন। মাড়ো-মানকরের ভট্টাচার্য ও মিশ্র পারবারের বিদ্যাচচরি খ্যাতি বহুকালের ! 
মানকরের মদনমোহন সিদ্ধান্ত, গদাধর শিরোমণি, নারায়ণ চুড়ামাঁণ, যাদবেন্দ্ 
সার্বভৌম, কৈলাঁসনাথ ও অধোধ্যানাথ সার্বভোম প্রমূখ গ্রাসম্থ পণ্ডিত ছিলেন। 
মানকরের ভট্টাচার্য বংশের সঙ্গে বর্ধমান রাজবংশের সুসম্পকের কথা জানা যায়। 
জাঁমদার কীর্তচাঁদের গূরুবংশ ছিল মানকরে। ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের মতে 
“ভরত মাল্লক' (বা সেন) পাটনাপাড়ার কল্যাণমল্লের পৃন্ঠপোষকতায় “একানবার্থ 
সংগ্রহ» পছ্ছরপধ্বানসংগ্রহ' এবং 'ম্ধবোধিল্লী” ও শলঙ্গাদিসংগ্রহ' নামে অমরকোষের 
দুটি টীকা রচনা করেন। সপ্তদশ শতকে কল্যাণমল্ল মেঘদূত কাব্যের টীকাও রচনা 
করেন । তালিতগ্রামবাসী কবাম্দ্ু ভট্টাচার্য (১৮শ শতক ) ভাগবত অবলম্বনে উদ্ধৰ 
কাব্য রচনার জন্য খ্যাতি লাভ করোছলেন । 

সংস্কৃতচচাঁর ক্ষেত্রে এ জেলায় মাহলারাও 'পাঁছয়ে ছিলেন না। তবে তথ্যের অভাবে 
সকল বিবরণ উল্লেখ করা গেল না। সংস্কৃতচচার্র ক্ষেত্রে দু'জন 'বিদূষী মহিলার 


সাহিত্যে বধমানের অবদান ৩৮৫ 


নাম জানা যায়। তন্মধ্যে কলাইঝুটি নিবাসী ( থানা-আউসগ্রাম ) রৃপমঞ্জরণ ও 
সোৌঁয়াই ( থানা-_রায়না ) গ্রামের হটি 'বিদ্যালঙ্কারের নাম 'বখ্যাত। উভয়ে কাশীতে 
অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। রূপমঞ্জরশ জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, গাঁণত ও চিকিৎসাশাম্ত্ 
অধ্যয়ন করে স্ব-গ্রামে ফিরে এসে চতুস্পাঠী চ্ছাপন করেন । কিন্তু হটি বিদ্যালঙ্কার 
কাশীতে টোল স্থাপন করে নব্যন্যায়ের অধ্যাপনা শুরু করেন ও ভট্টাচাষদের ন্যায় 
বিদায় ও দক্ষিণা গ্রহণ করতেন । এছাড়া বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পশ্ডিত ও সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জনন” কুড়ুনীদেবীর ব্যাকরণশাস্দ্রে বিশেষ ব্যাংপাত্ত 
গল । তান স্বামীর অনুপস্থিতিতে শাকনাড়াগ্রামে চত্‌ষ্পাঠশ পরিচালনা করতেন। 

বগা” হাঙ্গামার সময়ে বর্ধমানের রাজা িন্রসেনের বধমান ত্যাগ করে কাউগাছি 
গমন ও মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্যদল কর্তৃক সমগ্র বর্ধমান ও বীরভূম জড়ে 
অত্যাচারের কাহিনশ বাঁণণত হয়েছে কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের পীচন্রচম্প্‌? কাব্যে । 
বাণেশ্বরের সঙ্গে নদণয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মনোমালিন্য হওয়ায় বর্ধমানরাজের আশ্রয়ে 
চলে আসেন । কাণেম্বর শেষ বয়সে বর্ধমান জেলার নিশিরাগড়ে বসবাস করতেন 
বলে দাবী করা হয়; এ গ্রামের ভট্টাচার্য বংশীয়েরা তাঁর বংশধর এবং এঁ বংশের 
কুলজ বা বংশলাতিকা দেখে এরূপ মন্তব্য করার যুন্তও খ"জে পাওয়া যায়। সমগ্র 
বঙ্গদেশের মধ্যে ন্যায় ও স্মৃৃতিশাস্তের আঁদ্বতীয় পণ্ডিত 'ন্রবেণীবাসী জগন্নাথ 
তকর্পণ্জাননের সঙ্গে নদীয়ারাজের সদ্ভাব ছিল না। কিস্তু তাঁর সঙ্গে বরধমান- 
রাজের সম্পর্ক মধুর ছল । পাঁণ্ডত জয়গোপাল তকলিঙ্কার বরধধমানের পণ্ডিত না 
হয়েও এ জেলার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখোঁছলেন। তাঁর রাঁচত কাঁতিচাঁদ প্রশান্ত 
হতে এর্‌প অনুমান করা যায়। 

উনাঁবংশ শতকে কালনা 'িবাসণ তারানাথ তক বাচস্পাঁত সংস্কৃত ভাষায় আঁছ্বতাঁয় 
পণ্ডিত ছিলেন । তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে স্বশ্রেম্ঠ হল ছয় খণ্ডে প্রকাশিত “বাচস্পত্য 
অভিধান” । ব্যাকরণ, স্মৃতি ও বাচস্পত্য আভিধানের ( চৌখাম্বা 'সারজ ) জন্য 
গোণ্ডস্টুকর, কাউয়েল, উইলসন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন । 
1তাঁন বহ্‌ সংস্কৃত গ্রন্থের টীঁকাও রচনা করেছেন। ১২৯২ বঙ্গাব্দের ৭ই আষাঢ় 
কাশশধামে এই “জীবন্ত সংস্কৃত বি*বকোষ” ইহলোক ত্যাগ করায় বিদ্যাসাগর অশ্রুপাত 
করে আক্ষেপ করোছিলেন--“ভারত পণ্ডিত শূন্য হইল” । সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ 
ই. বি. কাওয়েল তারানাথকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন ; পঁসধ্ধান্ত কৌমনদী' প্রকাশের 
দায়িত্ব অর্পণের সময় তিনি সরকারকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়েছিলেন, 
ণু 00656101) 1 229 0106 20 7357089] 9 €90091 0০ 11800. বিদ্যাচচ ব্যতীত 
তারানাথ কালনায় দরিদ্র ছাত্র ও আত্মীয়দের জন্য উৎপাদনমখা ব্যবসায়ের পত্তন করে 
স্বাবলম্বী হওয়ার উজ্জ্বল দন্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তারানাথের সমসাময়িক 
কুড়নী দেবীর পনর প্রেমচন্দ্র তকবাগীশ ১৮৩২ শ্রীস্টাম্দ হতে সংস্কৃত কলেজে 
অধ্যাপনার কার্ষে যু্ত ছিলেন এবং তানি বহু সংস্কৃত গ্র্ছ ও টাঁকা রচনা করেন। 
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৩৮৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


তিনি জ্ুকবি ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরের সঙ্গে জাঁড়ত ছিলেন। মেকলে প্রমুখ 
ইংরাজগণ সংস্কৃত কলেজ তুলে দেওয়ার চেষ্টা করলে এই কলেজের ভূতপর্ব অধ্যক্ষ 
হোরেস হেম্যান উইলসনকে সংস্কৃত ভাষায় যে পন্রালাপ করোছিলেন তাতে তাঁর 
সংস্কতান্রাগিতার প্রমাণ পাওয়া যায় । প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ (১৮০৬-১৮৬৭ ) রায়না 
থানার শাকনাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । মোট এগারখানি সংস্কৃত গ্রন্থের ট৭কার মধ্যে 
প্প্ডি রচিত কাব্যাদর্শের টীকা'য় প্রেমচাঁদের অসাধারণ পাশ্ডিত্য প্রকাশিত হয়েছে। 
প্রেমচি 'ছিতীয় “মল্লিনাথ' রুপে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন ॥। পরুষোত্তর রাজাবলী কাব্য, 
'নানার্থসংগ্রহ আঁভধান' এৰং একটি অলংকার গ্রন্থ প্রেমচাঁদের মৌলিক রচনা । ৩১ বছর 
৯ মাস অধ্যাপনা করার পর বাক্যের জন্য ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রেমচাঁদ অবসর গ্রহণ 


করেন এবং সেই সময় তাঁর গ্‌ণম.দ্ধ অধ্যক্ষ কাওয়েল সাহেব সরকারকে জানালেন,_ 
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১৮৩৫ শ্রীস্টাব্দে উই'লিয়ম আযাডমসের 'রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, বর্ধমান জেলায় 
১৯৫টি চতুষ্পাঠী ছিল। এ সকল চতুষ্পাটীতে অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত ও 
অন:লিখিত হয়োছিল। তার মধ্যে একটা 'বিরাট অংশ সম্ভবতঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং 
অবাশস্টগুলি ধ্বংসের অপেক্ষায় দিন গুনছে । অধ্যাপক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
যেভাবে ক্ষীরগ্রামের পশ্াাথর একটা 'বিরাট অংশকে উদ্ধার করেছিলেন অন:রপভাবে 
অন্যান্য স্থানের প্রাচীন পীথগুলিকে যথাসময়ে রক্ষা করলে এক বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার 
ধ্বংসের হাত হতে যে রক্ষা পাবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বড়বেলুন ও কানাইডাঙ্গা 
গ্রামে গোস্বামশদের গৃহে বহ্‌ প্রাচীন পুথি রক্ষিত আছে বলে শোনা যায়। 

বর্ধমানের ন্যায় বিরাট জেলার বিভিন্ন প্রান্তে রচিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের 'বিষয় 
ছাড়িয়ে 'ছিটিয়ে আছে তা সম্ধানের কোন প্রচেম্টা হয় নাই । তবে আযডামস-এর রিপোর্ট 
অবলম্বনে অধ্যাপক ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের অনুসন্ধানের ফলে চতুষ্পাঠী, 
অবহেলিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের সম্পর্কে যৎসামান্য পরিচয় মেলে। জগন্নাথ পঞ্চানন, 
শস্ভূরাম 'বিদ্যালংকার, মধুসূদন বাচস্পতি, রদ্রনারায়ণ 'বিদ্যাবাগীশ এবং রাধাকাস্ত 
ন্যায়ালংকার- বর্ধমান জেলার এই প'চিজন পণ্ডিত রাজা রাজবল্লভের সভায় নিমন্বিত 
হয়োছলেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানে মহারাজার তত্বাবধানে ভারত চতুষ্পাঠী 
স্থাঁপত হর্যেছিল। উমাকান্ত তকলিংকার, ব্রজকুমার 'বদ্যারত্ব, আদ্যচরণ ন্যায়রত্ব 
তক্কভূবণ, রাসমোহন সারবভৌম, বৈদ্যপুর নিবাসী বীরেশ্বর তকতীর্থ প্রমথ 
খ্যাতনামা অধাপকগণ এই চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করেছেন । বর্ধমান নিবাস 
রামকমল কাঁবভূষণ মহারাজ তেজচন্দ্রের জীবনী অবলম্বন করে সংস্কৃত ভাষায় 
“নয়নানন্দ” নাটক এবং “ভাবার্থদর্শ নামে অপর একাঁট নাটক রচনা করেছিলেন । 
কাঁবজপুরঞ্জীনবাপী নৃসিংহ শিরোমাঁণ একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ।ছিলেন। তাঁর 


সাহিত্যে বর্ধমানের অবদান ৩৮৭ 


পুত্রগণও নৈয়ারিক 'ছিলেন। তাঁর এক পত্র শভ্রাম মহারাজ ন্রিলকচাঁদের সভাপাশ্ডিত 
ছিলেন । শভ্ভরামের দুই পত্র কালীকান্ত বিদ্যাবাচস্পাঁত ও. কৃফকান্ড তকভূষণ 
প্রাসম্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন এবং মহারাজ তেজচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন । দরগাপ্রসাদ 
তর্কপঞ্সানন, উমাপ্রসাদ তকণসদ্ধান্ত ও হরিপ্রসাদ ন্যায়রত্ব-_কালাকাস্তের তিন পন্ত। 
করকণা গ্রাম নিবাসী লক্ষণ ন্যায়ালংকার একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। আ্যাডাম 
সাহেবের রিপোর্টে বড়বেলুনের ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্বঃ মাহাতার কৃষ্মোহন বিদ্যাভুষণ 
এবং চাণকের রাধাকান্ত বাচস্পতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ ঈম্বরচন্দ্ু ন্যায়রত্ব 
লেখেন 'গোরচন্দ্রামৃত” 'মনজিদীপকা* ও 'মনোদৃত+, কৃষমোহন বিদ্যাভুষণ “অলংকার 
কোস্তভ” নামে অলংকারশাস্্রের টীকা রচনাকার এবং রাধাকান্ত বাচস্পাঁত রচনা করেন 
পনকুর্জাবলাস, “সূ শতক' “দ:ুগরশিতক" প্রভৃতি । 

আযাডাম সাহেবের 'রিপোর্টে কালনায় &৭টি চতুষ্পাঠী ছিল। কালনার সবাঁপেক্ষা 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্বনামধন্য তারানাথ তর্কবাচস্পাঁতির পিতামহ রামরাম তকীসদ্ধান্ত, 
জ্যেন্ঠতাত দুগা্দাস তকপপ্ঠানন এবং পিতা কালিদাস সাবভোমও প্রাসত্থ পশ্ডিত 
ছিলেন। কালনা নিবাস! শাঁশভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায় “চৈতন্যচারতামৃতে'র সংস্কৃত 
অন.বাদ প্রকাশ করেন ১২৯৫ বঙ্গাষ্দে। কালনা থানার অস্তঃপাতী উপলাত গ্রামের 
অধিবাসী কাশীনাথ তকলিংকার “শব্দসন্দর্ভ' িম্ধ* নামে একটি অভিধান রচনা 
করোছিলেন। কাশীনাথ নবদ্বীপের ব্রজনাথ বিদ্যারত্বের সঙ্গে একযোগে বিদ্যাসাগরের 
ধিধবাবিবাহের ীবরোধিতা করোছলেন। মীরহাট গ্রামের বন্দ্যবংশীয় রামচাঁদ ও 
রামলোচন বিদ্যাভুষণ, রামলোচনের পুত্র হরিনারায়ণ তকর্পপ্ঠানন এবং তৎপন্ত্র শ্রীরাম 
ন্যায়বাগীশ (মৃত্যু ১৮৬০) ন্যায়শাস্তের প্রাসম্ধ পণ্ডিত ছিলেন। হরিনারায়ণের 
লেখা “অমরকোষের মুখ্ধবোধিনী টাকা” পাওয়া গেছে৷ শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের পনন্ন 
গসিদ্ধেম্বর কাব্যস্মৃতরত্ব স্মার্ত পাঁণ্ডিত ছিলেন । এই সময়ে হাসনহাটী নিবাসী 
িশ্বেন্বর ন্যায়রত্, বৈদ্যপুর নিবাসী কাশীনাথ তকীসদ্ধান্ত, মীরহাট নিবাসী নবীন- 
চণ্দ্র শিরোমাঁণ, নীলকণ্ঠ বিদ্যারত্ব, গরারাম বিদ্যাবাগীশ প্রমুখ খ্যাতনামা পাঁণ্ডত 
িলেন। হারনারায়ণের বংশেই রামদুলাল তর্কবাগীশ এবং ক্ষণদাস ন্যায়ালংকার 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন । বৈদ্যপুর নিবাসী রামে*্বর শিরোমাঁণ, হাসনহাটী নিবাসী 
ঈশ্বরচন্দ্র চুড়ামাণির পতুতর চন্দ্রকাত্ত চূড়ামাণি প্রমুখ শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের সমসাময়িক 
ছিলেন। রামনগর 'িবাসী দ্বারকানাথ শিরোমাঁণ (স্মার্ত পাঁণ্ডিত ), তেহাটা নিবাসী 
ভবতারণ ভ্রাচার্য; রামনগর নিবাসী শিবনাথ তকলিংকার, তেহাটা নিবাসী তারিণীচরণ 
ধিদ্যালংকার প্রমুখ হরিনারায়ণ ও প্রীরাম ন্যায়বাগীশের ছাত্র ছিলেন। শিবনাথ 
তকিংকারের পুত বিষ্বেশ্বর স্মতিতক্তীর্থ (মৃত্যু ১৯৬৯) স্বায় চতুপ্পাঠীতে 
অধ্যাপনা করতেন । বৈদ্যপুরের জামদার নৃসিংহচরণ নন্দী বৈদ্যপুরে 'জ্ঞানতরাঙ্গনা 
চতুণ্পাঠী+ চ্থাপনা করেন। ভুরকুণ্ডা নিবাসী বাসদের কাব্যস্মসৃতি মীমাংসাতীর্থ 
এ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ছিলেন। হাসনহাটীগ্রামে মনোহর বিদ্যাভুষণ, বিদ্বেশ্বর 
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ন্যায়রত্বু, কালীনাথ ন্যায়রত্ব, কালাচাঁদ ন্যায়বাগীশ, রাখালদাস স্মৃতিতণর্থ, কাশীপাত 
্ম-তিতীর্থ প্রমুখ আরও কয়েকজন খ্যাতনামা পাঁণ্ডিতের কথা জানা যায়। বৈদ্যপুরের 
রামপদ কাব্য ব্যাকরণ স্মৃতিতীর্থ (মৃত্যু ১৯৭২) স্বগ্রামে চতুষ্পাঠখতে অধ্যাপনা 
করতেন। ধাত্রীগ্রাম নিবাসী মহামহোপাধ্যায় কৈলাশচন্দ্র শিরোমাণ (মত্তযু ১৩১৫ ) 
কাশশীর সংস্কৃত কলেজে দীর্ঘকাল ন্যায়শাস্তের অধ্যাপনা করোছলেন । চক্ব্রাঙ্গণ- 
গড়িয়া গ্রামবাসী দুগরদাস লাহিড়ী (১২০৯-১৩০৯) চতুর্বেদের সম্পাদনা ও প্রকাশ 
ব্যতীত মমানুসারিণী ব্যাখ্যা” নামক বেদের প্রক্ষেপের আভিনব ব্যাখ্যা করে যশস্বা 
হয়েছিলেন । মাণিপুর রাজদরবার তাঁকে “বেদাচাষ” ও ভারত ধর্ম মহামণ্ডল তাঁকে 
“বেদবিশারদ” উপাধিদানে সম্মানিত করেছিলেন । 

মহাপনিঠ যোগাদ্যার আধিষ্ঠান-ক্ষেত্ ক্ষীরপগ্রামে একাধিক চতুষ্পাঠী ছিল এবং এখানে 
বহ্‌ পুথি পাওয়া গেছে । উমাচরণ তর্কাঁসদ্ধান্ত রঘুপাঁত 'বিদ্যালংকার, মথুরানাথ 
তকণীসধ্ধান্ত, ভগবানচম্দ্র শিরোমাঁণ ভ্রিলোক্যনাথ বিদ্যারত্ব প্রমূখ পাঁণ্ডতবর্গ 
ক্ষীরগ্রামের অলংকার ॥ এ*রা বর্ধমান মহারাজার নিষুন্ত যোগাদ্যাবাটখীর পুরুষানক্রামিক 
সভাপণ্ডিত ছিলেন । মথুরানাথ তকসদ্ধান্ত ছিলেন 'দাশ্বজয়ী পণ্ডিত। এ*র 
পাশ্ডিত্যে মুখ্ধ হয়ে বধমানের মহারাজা তাঁকে রাজা-ভদ্রাচার্য উপাধিতে ভূষিত 
করোছলেন। এই বংশের ভুদেবভুষণ পর্যন্ত অধ্যাপনা করতেন। শবসাধক িক্ষাকর 
তকার্লংকার সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তমলূক থেকে ক্ষারগ্রামে 
এসৌছিলেন। িক্ষাকরের পত্র গুরুপ্রসাদ তর্কপণ্ানন। ভরদ্বাজবংশনয় এককাঁড় 
স্মৃতিতবর্থও ক্ষীরগ্রামে অধ্যাপনা করতেন। রামকৃষ্ণ তর্কবাগীশ ও তাঁর পৃনত্র 
যাদবেন্দ্র ন্যায়বাগীশ প্রাথতষশা পণ্ডিত ছিলেন । যাদবেন্দ্র শ্যামাস্বর:পাখ্য” স্তোস্তের 
টীকা রচনা করেছিলেন । মহারাজ তিলকচাঁদ যাদবেন্দ্রকে বিশাল ভুসম্পা্ত দান 
করেছিলেন । এই গ্রামে সবপ্রাচীন পশ্াথ পাওয়া গেছে স্বগী্য় মুক্তপদ 
আঁধকারীর গৃহে এবং তন্মধ্যে প্রাচনতম প*ুখিটি লিখিত হয়েছিল ১৫৭৩ শকাব্দের 
( ১৬৬১ গ্রীস্টাব্দে ) কোন এক সময়ে । 
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বাংলা ভাষার প্রচলন বহ্‌কালের হলেও বাংলা সাহত্য রচনা শুরু হয়েছিল দশম 
শতকের পরবতর্টকালে কোন এক সময়ে । আদদস্তরের এই সকল রচনাকে ভাষাচার্ধ 
ডঃ শুকুমার সেন প্রত্ব-বাঙ্গলা” বলে মন্তব্য করেছেন । তাঁর মতে; চ্যাগাঁতির ভাষা 
প্রধানত ও মূলত বাংলা । তারপর বেশ কয়েক শতাব্দী কেটে গেছে, যে সময়ের মধ্যে 
বঙ্গদেশে সাহত্যচ্চার কোন 'নিদর্শন জানা যায় না। রামগতি ন্যায়রত্ব ও আচার্য 
দীনেশচন্দ্র সেন, বাংলা সাহত্যের ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়নের পথকৃৎ। কিন্তু বাংলা 
সাহত্যের প:ণা্গ ধারাবাহক ইতিহাস পঞ্খানুপুঞ্থরুপে আলোচনা করে, আর 
সেই সঙ্গে এীতহাঁসক ক্রম বজায় রেখে বঙ্গসাহিত্যচর্চার পথকে সুগম করে 'দিয়েছেন 


সাহিত্যে বধমানের অবদান ৩৮৯ 


বর্ধমানের সুসন্তান ডঃ সুকুমার সেন। স্থকবি কৃত্তিবাস ওঝা ও মালাধর বস্থর পূরে 
কালনিরেশপূর্বক বঞ্গভাষায় রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অজ্প। রাষ্ট্র বিপ্লব ও সমাজ 
বিপ্লবের গে গ্রামবাংলার লৌকিক দেবদেবী ও রাধাকৃফ বষয়ক ছোট ছোট পালাগান 
রাঁচত হত বলে মনে করা যেতে পারে । বিশেষ উৎসব উপলক্ষে এই সকল পালাগান 
গাওয়া হত। আবার কখনো কখনো পৌরাঁণক ও ভাগবতের আখ্যানভাগ নিয়ে 
দেবদেবীর মাহাত্মসূচক পাঁচালী ও পালাগান জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আরও 
পরবতরঁকালে ছোট ছোট পালাগানগূি বিশেষ জনাপ্রয়তা লাভ করলে গ্রন্থাকারে 
এগুলি লিপিবদ্ধ করা শূরু হল। লোক প্রচলিত আখ্যানগ্ীলই ছিল মঞ্গলকাব্যের 
আদি উৎস এবং মগ্গলকাব্যের বিশালতার আড়ালে পালাগান ও পাঁচালীগুলি 
লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায় । প্রাচীন পধথশালায় এ সকল পাঁচালীর প্রচ্থর সম্ধান 
পাওয়া যায় । কাব কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত যোগ্াদ্যাদেবীর শাঁখাপরার আখ্যান 
নিয়ে রচিত ছোট ছোট পাঁচালীর খাঁণভত অংশ এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহত্য 
পরিষদ, কলকাতা ও বিশ্বভারতাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের প:থশালায় রক্ষিত আছে । দেবী 
কল্যাণেম্বরীকে নিয়ে আধুনিকষুগে রচিত পাঁচালী বর্ধমানের পশ্চিমান্ছলে বেশ 
জনাপ্রয়তা লাভ করেছিল । 
বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাস সম্পাঁক্ত বহু বাদানূবাদ আছে এবং তিনজন 

চণ্ডীদাসের বাসস্থান নির্ণয় করা সর্ববাদিসম্মতভাবে আজও সম্ভবপর হয় নাই । তবে 
কোন একজন চণ্ডীদাস যে কেতুগ্রাম নিবাস ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় 
গণমার্তণ্ডের রচনাকার নৃঁসংহ তক্পণ্জাননের পূর্বপুরুষ চণ্ডীদাসের উদ্দেশ্যে রচিত 
প্রশাস্ততে । কেতুগ্রামবাসী নৃসংহ তকর্পণ্ঠানন চণ্ডাঁদাস প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন,_ 

ধগরশ্রীল নৃসিংহজে মুথকুলে জাতঃ কবানাং রবির 

বিদ্যানামন,কম্পয়া বিতরণে মহাং সুপর্বদ্ুমঃ | 

নানাশাস্্ বিচারচার্‌ চতুরোহলঙ্কার টীকাকীতির 

ভট্টাচার্যযাঁশরোমা ণার্বজয়তে শ্রীচণ্ডিদাসাভিধঃ |, 

যাঁদ পদাবলীর রচয়িতা 1হসাবে নানুরের চণ্ডীদাসকে ধরা হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে 

মন্তব্য করা যায় যে, তাঁর পৈন্রিক বাসম্থান 'ছিল কেতুগ্রামে। তান পরিণত বয়সে 
বাশুলী বিগ্রহসহ স্বগ্রাম পঁরিত্যাগপূর্বক নানুরে অবাঁশষ্ট জীবন আতিবাহিত 
করেন । শেষ বয়সে হরেকৃ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত তাঁর বহুল প্রচারিত তথ্য চণ্ডাঁদাসের 
পোল্রক বাসগৃহ সম্পর্কে মন্তব্য পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়ে কেতুগ্রামের স্বপক্ষে মত 
দিয়ে গেছেন । আজও নানূরের বাশুলী পূজায় কেতুগ্রামের অগ্রাধিকার বলবং আছে । 
গজ চণ্ডীদাসের সঙ্গে নানুর গ্রামের ( কণীর্ণাহার হতে আঁধিক দুরে অবাস্ছিত নয় ) 
সম্পর্ক বিষয়ে শছজ চণ্ডাঁদাস 'বিষয়ক পাতড়া'র একটি প*ুথির পাতা বিশ্বভারতাীর 
প*ুথিশালায় ( পশুথিপরিচয়্, ১ম খণ্ড, প্‌ ১৭১) রাক্ষিত আছে । অজ্ঞাতনামা কবির 
তে» পাবে গ্রামেতে 'ছিল কাঁব তবজ চাঁণ্ডদাস, / কারদ্বাহার গ্রামেতে তাহার হইল 


৩৯০ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃত 


নিজর্সি। তাহার পৃজিং আছেন দেবি 'বিশালাক্ষি / সেই পাদপদ্ম মোই হৃদে কার থ 
[1]]1কি।+ উন্ত প*ুথির অন্ুিলখনের তারিখ ওরা মাঘ ১১৮২ সাল। 


কবিশেখর কালিদাস রায় এক সময়ে মন্তব্য করেছিলেন, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের 
আঁধকাংশই রচিত হয়েছে বর্ধমান জেলায় এবং সাহত্যের সবশীবধ শাখাই এ জেলাতে 
প্া্পত ও ফলিত আছে ।” প্রয়াত কাঁবর এই উল্তিতে কিছু ভাবাবেগ থাকলেও তাঁর 
ীন্ত অবথার্থ নয়। কবি কৃতিবাস ওঝা যেরূপ পয়ার ভ্রিপদী ছন্দে বাল্মকা 
রামায়ণ অবলম্বনে বাংলা রামায়ণ রচনা করে যশস্বী হয়েছেন, অনুরূপভাবে সমসামায়ক- 
কালে বর্ধমানের কুলীনগ্রাম নিবাসী মালাধর বস্তু ভাগবতের কাহিনী অবলম্বনে খাঁটি 
বাংলায় শ্রীকৃফাঁবজয়” নামক সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনা করে বাংলা সাহিত্যে প্রথম সারির 
আসন অলঙ্কৃত করোছলেন। মালাধর তাঁর সাহিত্য কাঁতি'র জন্য গৌড়ের জুলতানের 
গনকট “গৃণরাজ খান” উপাধি লাভ করেন, যা মালাধরের ডীন্ত হতে প্রমাণিত হয়_ 
গাণ নাহি অধম মুঞ্ি নাহি কোন জ্ঞান । 
গৌঁড়েন্বর 'ছিলা নাম গুণরাজ থান ॥' 
অথবা, কৃষদাস কবিরাজের ভাষায়ঃ-_ 
গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয় । 
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময় ॥, ( চৈতন্যচারতামৃত ) 
মালাধরের ডীল্লখিত গোড়েম্বর কে ? মালাধরের সময়ে গোঁড়েশবরের সাঠহত্যান্‌- 
রাগেরও পরিচয় মেলে। শ্ীকৃফবিজয়ের একটি শ্লোকে গ্রন্থ আরভ্ভ ও সমাপ্তিকালের 
উল্লেখ আছে এবং তাঁর উত্তি থেকে জানা যায় যে, ১৪৭৩-৭৪ শ্রীস্টান্দে শ্রীকৃফবিজয়ের 
আরস্তভকাল এবং ১৪৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ সমাপ্তিকাল । এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 
মালাধরের গ্রন্থারস্তের কালে গৌড়েম্বর ছিলেন রূকুন-উদ্‌-দীন বরবক শাহ (১৪৫৯-৭৪ 
শ্রীস্টাব্দ )। তাহলে কীর্তবাস ও মালাধর সমসাময়িক ছিলেন এবং এঁ একই 
সুলতানের সময়ে কীর্তিবাস গোৌড়ের রাজ-দরবারে এসেছিলেন । মালাধরের "দ্বিতীয় 
রচনা শ্রীরাম পাঁচালী" বা ধর্ম ইতিহাস” সম্ভবতঃ বাংলা ভাষায় প্রথম রামচরিত। 
তাঁর লক্ষ্মণ চারব্রের প*ঁথ আছে 'বিশ্বভারতার সংগ্রহশালায় (পথ নং ৮৭৭ ) এবং 
এটি গুণরাজ খান ভাঁণতায় সমাপ্ত হয়েছে,_ 
গাুণরাজ খান প্রণমিয়া হরি হর । 
পাঁচালি প্রবন্ধে কহে ষুন সর্ব্বনর ॥ লক্ষমী চরিত্র সমাপ্ত ॥ 
ষোড়শ শতক হল বাংলার নবজাগরণের যুগ্গ। এই সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেম- 
ধম প্রচারের ফলে এদেশের ধর্ম ও সাহিত্য নৃতনভাবে প্রসার ও প্রচার লাভ করে । 
সর্বপ্রকার আড়ষ্টভাব কাটিয়ে বাংলা সাহিত্যে প্রাণের স্পন্দন দেখা দিল। ১৫৩৩ 
খ্রাস্টাব্দে শ্লীচৈতন্যদেবের 'িতরোভাবের পর 'চৈতন্যচারত'গীলর রচনা শুরু হয়। এ 
বিষয়ে বর্ধমান জেলার বৈফব কবিগণ 'ছিলেন প্রথম পাঁথকৎ। বাংলা ভাষায় চৈতনা- 
চঁরিত' রচনাকারগণের মধ্যে বৃন্দাবনদাস+ লোচনদাস, জয়ানম্দ ও কৃষদাস কবিরাজ 


সাহিত্যে বর্ধমানের অবদান ৃ ৩৯১ 


হলেন অগ্রগণ্য । আর একক গ্রাম হিসাবে এ সময়ে শ্রীথস্ড ছিল বিদ্যাচচ ও বৈষব 
শাস্ প্রণয়নের পঠস্থান। নরহার সরকার ঠাকুর ও দামোদর সেনকে কেন্দ্র করে 
বৈষবেরা এখানে সমবেত হয়েছিল এবং শ্রীরঘূনম্দনের সময় এতদগ্জলে 'তাঁন বৈষব 
সম্প্রদায়কে নেতৃত্ব দিয়োছিলেন । কাটোয়া ও খেতুরী মহোতসবের সময় শ্রীরঘূনন্দনের 
সক্বর্ধনা ও সম্মান ছিল অনেকের উধ্ববে। রামগোপাল দাসের 'শাখানণ*য়” গ্রে, 
কুলাই-এর ঘোষ পদবীধারণ কায়স্ছ বংশীয় দৈত্যার ঘোষ ও কংসারি ঘোষ নিম কাঠের 
তৈরী প্রথম চৈতন্য-বিগ্রহের মৃর্তি নরহার সককারের হস্তে অর্পণ করায় তিনি শ্রীথণ্ড, 
গঙ্গানগর ও কাটোয়ায় বিগ্রহ তিনটি প্রাতন্ঠা করেন । শাখানির্ণয়ে আছে,__ 
“ছোট বড় মধ্যম তিন ঠাকুর বানাইলা । 
সেইকালে সরকারে বিগ্রহ সমর্পিলা ॥ 
ছোট ঠাকুর আনিলেন খণ্ডের বাড়ীতে । 
মধ্যমে পাঠাইলা গঙ্গানগর সেবাতে ৷ 
বড় ঠাকুর বড় রূপ কাঁহা নাহ যায়। 
* যাঁর আকর্ষণে তিন ভুবন ভুলায় ॥ 
বিদ্যানন্দ পণ্ডিত নাম পাঁণ্ডিত আঁকিপ্ুন । 
গদাধর ঠাকুরের হন কপার ভাজন ॥ 
কণ্টকনগর হয় মহাপ্রভুর স্থান । 
তোমা সেবা স্বীকার করেন চৈতন্য ভগবান ॥: 
কৃষদাস কবিরাজের ভাষায় চৈতন্যলনীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস" নিত্যানন্দের আদেশে 
“ৈতন্যমঙ্গল” রচনা করেন। নরহরি-শিষ্য লোচনানন্দ গুরূর আদেশে চৈতন্যমঙ্গল' 
রচনা করায় বৈষব সমাজে বিভ্রান্তি দূরীকরণের 'নামত্ত বৃন্দাবনের গ্রন্থ চৈতন্যভাগবত" 
নামে প্রচারত হয় । চৈতন্যলীলার আঁদপর্ব বৃন্দাবনদাস সবস্তরে বর্ণনা করায় এই' 
অংশ কৃষণদাস কবিরাজ সংক্ষিপ্ত করেছেন। বৃন্দাবন প্রত্যক্ষদর্শ না হলেও চৈতন্যের 
জীবৎকালের শেষ পযাঁয়ে তিনি মোটামুটিভাবে ষূবক। চৈতন্যের গৃহত্যাগের 
কিছুকাল পরে বৃন্দাবনের জন্ম হয় এবং সেকারণে তাঁর পক্ষে চৈতনাজীবনীর উপাদান 
সংগ্রহ করার সুবিধা থাকলেও কোন এক অন্ভাত কারণে হঠাৎ গ্রন্থ সমাপ্ত করেছেন । 
কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের স্বগ্রামবাসী ও কাবশেখর কালিদাস রায়ের প্‌বর্পুরূষ 
উজানাঁ-কোগ্রামবাসী লোচনদাস বা লোচনানন্দ দাসের চৈতন্যজীবনী “চৈতন্যমঙগল' 
নামে খ্যাত। খণ্ডবাসী নরহরি ও তাঁর ভ্রতুষ্পত্র শ্রীরঘ-নন্দনের অনপ্রেরণায় চৈতন্য- 
মঙ্গল' রাচিত হয়োছল। শ্রীচৈতন্যের জীবদ্দশাতেই গৌড়ীয় বৈফব সমাজ প্রচ্ছল্ররূপে 
গোম্ঠীদ্বন্ধে লিপ্ত হয়োছল বলে মনে হয়। নরহরি সরকার, বিফুশত্তি ও রাধার 
অবতাররূপে গদাধর পণ্ডিতকে স্বীকার করে নিয়ে গৌর-গদাধর মৃর্তর উপাসনা 
পদ্ধীত নবদ্ধীপে চালু করলে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের অনুগামশরা নরহরির উপর 
বিরন্ত হল এবং ধরে নেওয়া যায় এই কারণেই বন্দাবনদাস নরহারির নাম পর্স্ত 


৩৯২ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংক্কাত 


উল্লেখ করেন নাই । সোঁদক দিয়ে বিচার করলে লোচনদাস ছিলেন উদার স্বভাবের । 
লোচনের ' কাব্যে প্রীচৈতন্যের িরোধানের বিষয়ে হইীঙ্গত থাকলেও» বৃন্দাবন এই 
জারগায় হঠাৎ থেমে গিয়েছেন । 
শ্রীচৈতন্যের আশীবদিপুষ্ট গুহয়লা+ বা জক্লানন্দ ছিলেন বর্ধমানের সাল্লিকটে 
আমাইপুর বা রামাইপুর নিবাসী সুবাদ্ধি মির ও 'রোদনণর সন্তান | জয়ানন্দের চৈতন্য 
মঙ্গলে' লোচনের ন্যায় শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথদেহে লখন হবার কথা নাই। তাঁর মতে 
পায়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ক্ষত সৃষ্টির ফলে শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যু হয়োছিল। অনেকের 
মতে এই ঘটনা বর্ণনা করার জন্যই জরানন্দের “চৈতন্যমঙ্গল” বহুকাল বৈষব সমাজে 
প্রচালিত ছিল না। জয়ানন্দের গ্রচ্ছে চৈতন্যজীবনী ব্যতঈত সামাজিক অবস্থা, পুর 
হতে মোঁদনীপর, মান্দারণ, বর্ধমান ও নবন্থীপের সাম্নকটে বয়ড়া হয়ে গৌড় গমন 
( অথবা প্রত্যাগ্মন ), হিন্দু দেবদেবীর উপাসনা ব্যতত কীর্তবাস, গৃণরাজ খান, 
জয়দেব, বিদ্যাপাঁতি ও চণ্ডাীঁদাসের নামোল্লেখ আছে । এছাড়া বীরভদ্র ও আঁভরাম 
গোস্বামী কর্তৃক বৈষ্ণব সামজের নেতৃত্ব প্রদানের কথাও জানা যায়। 
ষোড়শ শতক পদাবলণীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব জ্ঞানদাস ছিলেন িত্যানন্দের শিষ্য 
( মতাত্তরে জাহুবা দেবীর শিষ্য )। জ্ঞানদাসের বাসস্থান সম্পকে টীন্ত আছে+_ 
'রাঢদেশ কাঁদরা-নামেতে গ্রাম হয় । 
তথা শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয় ॥; ( ভান্তরত্বাকর _ ১৪।১৮০ ) 
কেতুগ্রাম থানার অত্বর্গত বত'মান জ্ঞানদাস-কাঁদড়া গ্রামে তাঁর পউ্রীপাট ছল এবং 
এখানেই তিনি বিদ্যাপাঁতি ও চণ্ডদাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পদাবলণ রচনা করেন। 
তাঁর ব্রজবৃলির পদগুল এতই উৎকৃষ্ট ছল যে, অনেক সময় 'বিদ্যাপতির লঙ্গে পার্থক্য 
নির্ণয় করা যায় না। যথা, 
রূপলাগি আঁথ ঝুরে গুণে মন ভোর 
প্রতিঅঙ্গ লাগি কাঁদে প্রাত অঙ্গ মোর ।” 
কাব বিদ্যাপাঁত শুনিয়েছেন,__ 
লাখ লাথ ষূগ হিয় হিয় রাখল 
তাইও হিয়া জুড়লন গেল ॥' 
শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ও নিত্যানম্দের শ্বশুর সূর্ধদাস সরখেলের ছোট ভাই 
গোৌরাদাস পাঁণ্ডত শ্রীচৈতন্যের বিশেষ অন্তরঙ্গ পার্ধদ ছিলেন। এ*র নিবাস ছিল 
অম্বিকা-কালনা (অম্বুন্না মূলুক) এবং জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে গৌরখদাসের 
পাশ্ডিত্যের উল্লেখ আছে । গৌরাদাসের কৃষ্দাস নামক এক ভ্রাতার উল্লেখ পাওয়া 
বায়, যিনি ছিলেন পদক । কুলিনগ্রামের বাসুদেব সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাক্ষিত 
একটি প“াথিতে উল্লেখ আছে,_ 
রামানন্দ বস্গু জম্ম কুলিনগ্রামেতে । 
গোপাল বন্গর জম্ম হইল তথাতে ॥ 


সাহিত্যে বর্ধমানের অবদান ৩৯৩ 


সম্ভবতঃ গোপাল বন্গ কুলীন গ্রামবাসী মালাধর বসুর জ্ঞাতি অথবা আত্মীয় 
ছিলেন। 'বঙ্গভাষার লেখক' (পৃঃ ৬৩) হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের মতে, শিবানম্দ্ 
সেনের পৈত্রিক বাসস্থান ছিল কুলণনয় গ্রামে । শিবানন্দের তিন পত্র জন্মগ্রহণ করে, 
যথা, _চৈতন্যদাস, রামদাস ও পরমানম্দ বা কাব কর্ণপুর (জন্ম ১৪৪৯ শকাব্দ )। 
শিবানন্দ সেন ম্বশূরালয় কাঁচড়াপাড়াতে বসবাসের নিমিত্ত চলে যান। পরবর্তাঁকালে 
শিবানন্দ সেনের পৈত্রিক বাসম্থান কুলীনগ্রামের পাঁরবর্তে কাঁচড়াপাড়া লেখা হয়েছে । 
চট্টগ্রামবাসী বাসুদেব দত্ত পূব্ছিল' থানার মামগাছিতে শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ সেবার 
ভার পান এবং 'তানিও ছিলেন পদকর্তাঁ। প্রসত্গতঃ উল্লেখ করা যায় ষে, বৃন্দাবনদাসের 
মাতা নারায়ণী ঠাকুরাণীর নিকট তান এই ভারপ্রাপ্ত হয়োছিলেন । মহেম্বর িশারদের 
পত্র ও সাবভোম ভট্টাচার্যের ভ্রাতা 'বিদ্যাবাচস্পাঁতি বিদ্যানগরে বসবাস করতেন । 
ইনি ছিলেন সনাতন গোস্বামীর গুরু এবং গৌড় হতে প্রত্যাবর্তনের পথে শ্রীচৈতন্যদেব 
এ'র গৃহে আতি্থ্যি লাভ করেন। এই সময়ে আকাইহাটবাসী কালাকৃষদাস 
শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন। দাঁক্ষণাত্যের মল্লার দেশে বেতাপাঁন 
নামক স্থানে বামাচার৷ সন্যাসী সম্প্রদায়ের দ্বারা 'তিনি প্রতারত ও বিপদগ্রস্ত হলে 
শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় কালাকৃষণ রক্ষা পান। কাঁথত আছেঃ কীর্তনরত অবস্থায় 
রঘুনন্দনের পায়ের নূপুর আকাইহাটের যে স্থানে পাঁতিত হয়েছিল তথায় কালাকৃফের 
শ্রীপাট স্থাপিত হয়। শ্রীচৈতন্য শাখার রামাই পণ্ডিত সম্ভবতঃ বাঘনাপাড়ার 
অধিবাসী ছিলেন । 

চৈতন্যচারত রচনাকারগরণের মধ্যে ঝামটপুর নিবাস কৃষ্দাস কবিরাজের চৈতন্য- 
চঁরতামৃত" সবশশ্রেষ্ঠত্বর আসন দাবী করতে পারে । যুবা বয়সে নিত্যানন্দের আজ্ঞা 
পেয়ে [তান বূন্দাবনে বান ও তথায় সনাতন, রূপ? শ্রীজীব ও রঘুনাথ দাসের সাহচর্য 
লাভ করেন। সন্নযাস গ্রহণের সময় পর্যন্ত বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হলেও মধ্য ও অন্তলীলা 
ভাগের রচনায় তাঁর সমকক্ষজন এ যাবংকালের মধ্যে আবির্ভূত হন নাই । “্িতন্য- 
চরিতাম-ত' রচনার জুনাদ্ট সময় জানা না গেলেও অনেকে ১৬০০ গ্রীস্টান্দের কাছা- 
কাঁছি কোন এক সময়ে বলে 'নার্দ্ট করেছেন । “চৈতন্যচারতামৃত' রচনার সঙ্গে সঙ্গে 
এদেশে প্রচারিত হয় নাই । কৃষ্ণদাস শ্রাঁনবাস আচার্যকে গৌড়দেশে গ্রন্থ প্রচারের দায়িত্‌ 
অর্পণ করেন। সম্ভবতঃ বংন্দাবনের গোস্বামীদের অনুমোদন লাভ না করায় গ্রন্থপ্রচারের 
ক্ষেত্রে বিলম্বের কারণ ঘটেছিল। ভাগবতগন্তা ব্যতশত অপর কোন বৈষব গ্রন্থ এত 
সমাদৃত হয় নাই এবং বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্যচারতামৃতের অজস্র টীকা রচিত 
হয়েছে। 

শ্রীচৈতন্যদেবের সমসামন্নিক কাণ্চননগর নিবাসী শ্যামদাস কর্মকারের পত্র গোঁবিদ্দ 
দাস কর্মকার চৈতন্যের সেবক ও দ্বারপাল 'ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের হমণসঞ্গীর্‌পে 
প্রাতাঁদনের কার্যকলাপ নিয়ে গোবিদ্দদাস “কড়চা* রচনা করেছেন, যা একটি প্রসিদ্ধ ও 
প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে গণ্য করা হয় । বিশেষতঃ তাঁ্থভ্রমণ বৃত্তান্ত বিবরণ জন্দরভাবে 


৩১৪ বধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


তাঁর “কড়চায় বার্ণত হয়েছে । শ্রীচৈতন্যের অন্যতম পারিকর চিরঞ্জীব সেনের আদ 
নিবাস ছিল তোঁলয়াবৃধাঁর (জেলা-_মার্শদাবাদ ) গ্রামে | থণ্ডবাসী কাব দামোদরের 
কন্যাকে 'বিবাহ করে চিরঞ্জীব সেন খণ্ডে শ্রীখণ্ড) বসবাস করেন । দামোদরের সুবিখ্যাত 
গ্রন্থের নাম “সঙ্গীত দামোদর" । দামোদর ও চিরঞ্জীব উভয়েই প্রাসম্ধ পদক । অঙ্গ 
বয়সে চিরঞ্জীবের মতত্যু হওয়ায় তাঁর পূত্রয়-_রামচন্দ্র ও গোবিন্দদাস, মাতামহের 
নিকট লালিতপালিত হন। 'চিরঞ্জনীবের জ্যৈষ্ঠপযত্র রামচন্দ্র কবিরাজ তাঁর কাঁবত্ব- 
শান্তর জন্য কবিরাজ উপাধি লাভ করেন ॥ “চৈতন্যচারতামৃত' গ্রন্থে শ্রীখণ্ডের বিশিষ্ট 
বৈষব মহাজ্তদের নামোল্লেখ আছে, যথাঃ__ 
থণ্ডবাসী মূকুন্দদাস শ্রীরঘুনম্দন । 
নরহারদাস চিরঞ্জীব সুলোচন ॥, 

কৃষফমঙ্গলে'র রচয়িতা 'দ্বিজ পরশুরামের নিবাস জানা যায় না; তবে িতনি খণ্ড- 
সম্প্রদায়ের সঙ্গে ষূন্ত ছিলেন বলে সুকুমার সেন অনুমান করেছেন। পরশূরামের 
ডীন্ততেই একথার সমর্থন পাওয়া যায়»_ “ঘরের ঠাকুর বন্দ্যো শ্রীরঘূনম্দন ।, 

প্রাসদ্ধ পদাবলণর রচাঁয়তা বৈষণবকবি জ্ঞানদাসের অন্তরঙ্গ সথা মনোহর দাস কাঁদড়া 
গ্রামে বসবাস করতেন । বাবা আউল মনোহর দাস জ্ঞানদাসের জীবদ্দশা পর্যস্ত 
কাঁদড়ায় ছিলেন । জ্ঞানদাসের পরলোকগমনের পর কাটোয়ার সাল্নকটে বেগুনকোলায় 
কিছুকাল বসবাসের পর হুগলী জেলার বদনগঞ্জে শ্রীপাট চ্ছাপন করেন এবং পরে 
ব্রজবাসী হন। শ্রীনিবাস আচার্ষের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর বৈদ্যজাতায় শিষ্য 
যদুনন্দন দাসের বাড়ী 'ছিল কাঁদড়া গ্রামে | তান 'গোবিন্দলীলামত* পবদশ্ধমাধব' 
“কৃষকণামৃত' প্রভীত গ্রন্থের অনুবাদক । মনোহর দাসের ভাই িশোরদাস কাঁদড়া 
শ্রীপাটের প্রথম মহান্ত ও প্রাসম্ধ কার্তনীয়া ছিলেন । কেতুগ্রাম থানার কুলাই নিবাসী 
গোপাল ঘোষের তন পূত্র ছিলেন পদকর্তা এবং তাঁরা সকলেই শ্রীচৈতন্যদেবের 
পার্ষদর্‌পে গণ্য হন। কুলপাঁঞ্জকায় আছে”_ 

ধন্যরে গোপাল ঘোষ সকাল বৈষব । 
যে কুলে জান্মলা বাসু, গোবিন্দ, মাধব |" 


তন্মধ্যে কনিষ্ঠ গোবিন্দ ঘোষ অগ্রন্থীপের গোপনীনাথ বিগ্রহের প্রাতিষ্ঠাতা এবং এই 
কার্য উপলক্ষে তান মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করে ধন্য হয়োছলেন। কুলীনগ্রামবাসী 
রামানন্দ বস্সু ও সত্যরাজ খান চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পারকর ছিলেন । রামানন্দ বস্তু 
কয়েকটি পদ রচনা করেছিলেন । বাৎসল্যরসের পদকর্তা ও রেনেটী কীর্তন গানের 
প্রথম প্রবর্তকরপে বিপ্রদাস ঘোষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। এছাড়া চৈতন্যযগে ও তার 
পরবতাঁঁকালে আত্মারাম (শ্রীথণ্ড ), রঘুনন্দনের পূন্ত কানদাস (শ্রীখণ্ড )১ কৃষদাস 
(আম্বকা-কালনা নিবাসী ও নিত্যানন্দের খুড়ম্বশুর ), চৈতন্যদাস, পরমেশ্বরী দাস 
( কেতুগ্রাম ) প্রভাতি পদকতাঁর নাম জানা যায়। 

'মার্ধবসঙ্গীত" নামক বিখ্যাত বৈকব গ্রন্থের রচনাকার পরশুরাম রায়ের নিবাস ছিল 
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চম্পকনগরে । অমিতাভ চৌধুরীর মতে চম্পক নগরের অবাচ্ছীত হল মেদিনীপুর 
জেলার কাঁথি থানায় ৷ কিন্তু সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন ষে, এটি বর্ধমান জেলায় । 
কিন্তু উভয়েই ণশখর শ্যাম" নামক নৃপতির বিষয়ে কোন আলোকপাত করতে পারেন 
নাই। হরেকৃষ মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন কাঁবির ডীন্তি অনুসারে “ছ্বাদশকন্যা? 
বীরভুম জেলার দাসকলগ্রামের নামান্তর এবং সুকুমার সেনের মতে এটি “বারঘন্যা” গ্রাম । 
সম্ভবতঃ দু'জনের মস্তব্যেই কিছু অসমঞ্জস্য আছে। জ্ঞানদাস সথা আউল মনোহর 
দাস কবির গুরু ছিলেন। অতএব কবি ষোড়শ শতকের শেষভাগে মাধব সঙ্গীত” 
রচনা করেছিলেন বলে অনুমান করা যায় । পৈশ্রিক বাসস্থান ও নিজ বাসস্থান সম্পর্কে 


কবির উন্তি হল 

(১) চম্পক নগরণ গ্রাম তাহাতে 'নবাস ধাম 
মিরাস প:রষ ছয় সাত।, 

(২) “ক্ষোন্ত অবতংস মহারাজ বংশ 
কুমার শিথর শ্যাম ।” 

(৩) , “সংসারে ধনি ধান ক্ষত্রিয় শিরোমাঁণ 
শিখর শ্যাম অধিপাঁতি 

নৃপাঁতি আশ্রমে দ্বাদশকন্য গ্রামে 

রাঁচল সঙ্গীত পশুথি ।, 


ষোড়শ শতকের শেষভাগে হিজলা অঞ্চলের জমিদার ছিলেন তাজ খাঁ মসনদ আলার 
পিতামহ ইখৃতিয়ার খাঁ এবং এ সময়ে মোদনীপুর অঞ্চলে শিখর বা শেখর নামযন্ত 
কোন নৃপাঁতির পাঁরচয় জানা যায় না। কেবলমান্র একটি ওাঁড়য়া ভাষার পদের উপর 
নির্ভর করে কাবকে হিজলী অঞ্চলের আঁধবাসী মনে করার কারণ নেই । এই সময়ে 
শিখর-ভুমরাজ্যের আঁধপাঁত ছিলেন জগমোহন শেখর । আইন-ই-আকবরণীতে আছে 
পরগণা সেরগড় ও পরগণা চম্পানগরীর (480 ৬০1 2১17 155 ) অবস্থিতি পাশাপাশি 
ছিল। মনে হয় পরগণা দুটি শখরভূম রাজ্যের অন্তর্গত ছিল । কবির ভীন্ত অনুসারে 
চম্পকনগরণীতে তাঁর সাত পুরুষের নিবাস অর্থাৎ চতুদ্দশ শতকে এই গ্রামের আস্তত্ব 
থাকা উচিত। কিন্তু হিজল অঞ্চলে আত ক্ষুদ্র গ্রামাটির এঁ সময়ে কোন আস্তত্ব থাকার 
ধবষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। অপরপক্ষে প্রায় প্রত্যেকটি মঙ্গলকাবো চম্পাইনগরর 
উল্লেখ পাওয়া যায় সোঁটর অবাঁস্ছাতি হল বর্ধমান জেলার গলসা থানায় । 
“ভভান্তরত্বাকরে” উল্লিখিত অজ্ট কাঁবরাজের মধ্যে প্রথম জন শ্লীখণ্ডবাসী দামোদরের 
দোঁহিন্র ও চিরঞ্জীবের জ্যেম্ঠপুত্র রামচন্দ্র কবিরাজ । হীন শ্রীনবাস আচার্ষের শিষ্যত্ব 
গ্রহণ করেন। অপর একজন কবিরাজের সম্ধান ভান্তরত্বাকরে পাওয়া যায় 
পঞ্চকুট সেরগড়বাসী শ্ীগোকুল । 
পূর্ব-বাস কঢ়ই-_কবাম্দ্ু ভন্ত্যতুল । (ভান্তরত্বাকর ১০।১৩৯ ) 
গোকুলের পর্বাস ছিল কাটোয়া থানার কড়ইগ্রামে এবং পরে পণ্চকট রাজোর 
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অন্তর্গত সেরগড়ে ('দিসেরগড় ) বসবাস করেন। রামগোপাল দাসের উীন্ত হতে 
জানা যায় যে, শ্রীথণ্ডবাসী ধশোরাজ খান? মহাকাব দামোদর ও শ্রীকবিরঞ্জন রাজকার্ষে 
নিষূন্ত ছিলেন । পাঁতাম্বর দাসের “রসমঞ্জরীতে' ষশোরাজ খানের একটি পদের ভাঁণতা 
হতে জীনা যায় ষে, তান হোসেন শাহের অধীনে নিষু্ত ছিলেন। চণ্ডদাসের পর 
বঙ্গদেশের মধ্যে "দ্বিতীয় পদকতাঁ হলেন বশরাজ খান, যাঁর একটি মাত্র পদের সম্ধান 
জানা যায়। '“রসমঞ্জরী'তে প্রাপ্ত ভাঁণতাসহ পদটি হল,__ 
“এক পআোধর চন্দন লোপত / আরে সহজই গৌর । 
হেম ধরাধর কনক ভুসন কোলে মিলল জোর ॥ 
মাধব তুয়া দরসন কাজে । 
আধপদ চালন করিঞা সুন্দরী | বাহর দেহলণ মাঝে ॥ 
জাঁহল লোচন কাজরে রঞ্জত / ধবল কমল কর বাম । 
নীল ধবল কমল দুঅ চান্দ / পূজল কত কোটি কাম! 
শ্রীষুস্ত হসেন / জগত ভুষণ | সেই ইহ রস জান। 
পণ্ণগোড়েশবর /॥ ভোগপুরন্দর / ভনে জসরাজ থান ॥ 
মহাকবি দামোদর সেন শ্রীথণ্ডের একজন বিশিষ্ট ব্যান্ত ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁনও 
হোসেন শাহের অধীনে 'নিষুস্ত ছিলেন । 'কাঁবরঞ্জন বৈদ্য আছিলা খণ্ডবাস? 
রামগ্োপালের এই উীন্তি হতে প্রমাণিত হয় যে কবিরঞ্জন নামে একজন প্রাচীন পদকতার 
বাস 'ছিল শ্রীথণ্ডে । কবিরঞ্জন সম্পকে রামগোপালের তীন্ত হল৮_ 
“গণীতেষ বিদ্যাপাতিবদ বিলাসঃ গ্লোকেষু সাক্ষাৎ কাঁব কাঁলদাসঃ। 
রূপেষ্‌ নিভংসিতপঞ্চবানঃ শ্রীরঞ্জনঃ সবকলানিধানঃ ॥ 
ছোট বিদ্যাপাতি বা 'বিদ্যাপাঁত ভণিতায় কবিরঞ্জনের পদও পাওয়া যায় । অধ্যাপক 
নুথময় মুখোপাধ্যায় তাঁর দুটি পদ উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি নাসির- 
উীদ্দন নসরৎ শাহ (১৫১৯-৩২) ও গিয়াস-উাদ্দন মহম্মদ শাহের (১৫৩৩-৩৮ ) 
অধীনে রাজকার্ষে নিযুন্ত ছিলেন। প্রথম পদটি হল,-_ 
“সে যে নাশিরা শাহ সে জানে । 
যারে হানল মদন বানে ॥ 
[চিরঞ্জীব রহু পণগোড়েনবর কবি বিদ্যাপাঁতি ভাণে।, 
দ্ধতীয় পদটিতে আছে+__ 
“মহলম জুগপাঁত চিরে জীবে জীবথ. গ্যাসদ*ীন সুরতান ॥ 
ছোট বিদ্যাপাঁত বা কাঁবরঞ্জন ছিলেন শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য এবং ষোড়শ 
শতকের প্রথমভাগ হল তরি কাব্যচচার কাল। কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 
প্রকাশিত রায়শেখরের পদাবলীর ভুমিকায় আছে-_-“অনেকের মতে তিনি বর্ধমানের 
পড়ান গ্রামের আঁধবাসী 'ছিলেন' এবং তান শ্রীরঘুনন্দনের মম্বরশিষ্য 'ছিলেন,_- 
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পাপিয়া শেখর রায় বিকাইল রাঙ্গাপায় 
শ্রীরঘুনন্দন প্রাণেম্বর 1” ( পচ্ঠা ৩৬০) 

রায়শেখর একাদকে সমকালীন বৈফব মহান্তদের প্রাতি শ্রদ্ধা জানালেন ( পদসংখ্যা 
২৪৭ ) ; অনুরূপভাবে এঁ পদের মধ্যেই ব্যস্ত করলেন-_“কুলশশীল জাতি মোর / পণ্ডিত 
শ্রীদামোদর* অথাৎ তান বৈদ্য বংশোদ্ভূত গিলেন। বৈষব সমাজে নাগরী ভাবের 
প্রবর্তক নরহার সরকার ঠাকুর শ্রীরাধিকার সহচরশ “মধুমতী” রুপে মর্তে অবতঈর্ণ 
হয়েছেন। সেকারণে শ্রশীনবাসাদি পদকতারগণ এবিষয়ে পদও রচনা করেছেন। 
'মধৃমতণ" প্রসঙ্গে রায়শেখরের পদটিও চমৎকার । যথা; 


ভুবন মণ্ডল মাঝে তাহাতে শ্রীথণ্ড সাজে 
মধুমতা যাহে পরকাশ। 
ঠাকুর গৌরাঙ্গ সনে বিলসয়ে রান দিনে 


নাম ধরে নরহরি দাস।” 

মধুর ও লালত্যপূর্ণ পদের জন্য জ্ঞানদাস ও গোঁবন্দদাস কবিরাজের পর 
রায়শেখরের হ্থান। কৃষ্দাস কবিরাজ ও শ্রীরঘুনম্দনের সমসাময়িক শ্রীনিবাস 
আচার্য নয়া জেলার চাকন্দী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । বন্দাবনে জীব গোস্বামীর 
[নিকট ভান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করে আচাষ” উপাধি পান এবং গোপাল ভট্ট তাঁর দীক্ষাগুরু 
ছিলেন । বৃষ্ণদাস কাবরাজ প্রণীত “ৈতন্যচারতামৃতের'র মূল প*ুথ তান 
এদেশে প্রচারের নিমত্ত নিয়ে আসেন। তাঁর রচিত “ষড়গোস্বামীষ্টকম-, 
'নরহরিঠান্কুরাম্টকম অন্যান্য পদসমূহ হতে এ সময়ে বৈফব সম্প্রদায়ের অনেক 
কথা জানা যায়। শেষ বয়সে কাটোয়া ও শ্রশখণ্ডের মধ্যবতর্” ধাজীগ্রামে শ্রীপাট 
স্থাপন করেন। খেতুড়ী ও বড়ডাঙ্গার মহোৎসবের 'তাঁন অন্যতম প্রবস্তা ছিলেন। 
শ্রীনবাসের পযুত্র গাঁতগোবিন্দের বাসস্থান ছিল যাজীগ্রামে এবং তিনিও একজন 
বৈষব কি ছিলেন। গদাধর পণ্ডিতের ব্রাঙ্গণশিষ্য যদুনন্দন চক্রবতঁর 'নবাস 
কাটোয়ার সাল্নকটে বেগ্‌নকোলা গ্রামে এবং তান “সংগ্রহতোষণণ'র রচনাকার ছিলেন । 
শ্রীনবাস আচার্ষের শিষ্য ও স্থুপ্রাসদ্ধ পদকর্তা গোঁবন্দদাস কাঁবরাজকে 'দ্বিত?য় 
[িদ্যাপতি আখ্যায় ভূষিত করা হয়োছল । বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পর ইনিই শ্রেচ্ঠ 
বৈষফব পদকর্তা গছিলেন। পদাবলী রচনা ব্যতীত তিনি “সঙ্গীত মাধব নামক নাটকে 
স্বীয় বংশ পারচয়ের উল্লেখ করেছেন। তাঁর কবিত্বশান্ততে মুগ্ধ হয়ে গুর্‌ শ্রীনবাস 
আচার্য তাঁকে “কবিরাজ” উপাধি প্রদান করেন এবং সমসাময়িককালে (তানি ছিলেন 
প্রাতভাধর আঁছ্বিতীয় পদকর্তা। গণমুগ্ধ কাব শ্ীবল্লভ* তাঁর কবিত্ব শাল্ততে 
মৃশ্ধ হয়ে একটি পদও রচনা করেছেনঃ_ 

প্রজের মধুর লীলা যা শুনি দরবে শিলা 
গাইলেন কাব বিদ্যাপতি। 
তাহা হইতে নহে ন্যন গোঁবন্দের কবিত্বগূণ 
গোবিন্দ 'ছিতনয় 'বদ্যাপাঁতি।" 


৩৯ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাত 


গোবিন্দ দাসের শ্রেষ্ঠত্ব কেবল ভাবাতেই নয়ঃ অলঙ্কার ও ভাব সম্বব্ধেও একথা 

সমভাবে প্রযোজ্য ৷ মল্লার রাগের একটি পদের শেষাংশ হল,__ 
গজ-গাঁত-গামি গান-গুণ-গুম্ফিত 
গগনে চরয়ে সুরবৃন্দ । 
গোনরস-গাহি গবীম্বর-নম্দন 
গাওত দাস গোবিন্দ ॥, 

গোবিন্দ দাস প্রথম জীবনে শ্রীথন্ডে বসবাসের সময়ে শান্ত ধমণবলম্বী ছিলেন এবং 
শ্রীনবাস আচার্ষের নিকট দাঁক্ষিত হয়ে বৈষফবধম গ্রহণ করেন। তান বহুকাল 
তোঁলিয়াবুধরশীতে ( পৈন্লিক বাসস্থান ) অবস্থান করোছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর 
পুত্র 'দিব্যসিংহের একটিমাত্র পদ পাওয়া গেছে। দিব্যসিংহের পত্র ও শ্রাঁনবাস 
আচার্ষের কাঁনম্ঠ পত্র গোবিন্দগাতির শিষ্য ঘনশ্যাম কবিরাজের “গোবিন্দরাতি 
মঞ্জরী'তে বহু ব্রজবূলি পদ আছে । 

রামগোপাল দাস বা গোপাল দাসের 'নিবাস ছিল শ্রীখণ্ডে। রামগোপালের 
পপিতা মদন রায়ের অকাল মৃত্যুর পর তাঁব মাতামহ গৌরাঙ্গ দাসের নিকট লালিত- 
পালিত হন। কবি যে কিছকাল কেতুগ্রামে বসবাস করেছিলেন তার উল্লেখও তাঁর 
গ্রদ্থে পাওয়া যায়, যথা,--কেতুগ্রামে আরম্ভ সম্মূর্ণ বৈদ্যথণ্ডে । খণ্ড বা শ্রীখণ্ডকে 
সময়ে সময়ে বৈদ্যথণ্ড* বলা হত, তার উল্লেখও পাওয়া যাচ্ছে। “রসকজ্পবল্লী”তে 
উল্লেখ আছে যে, শ্রীথণ্ডের বৈদ্য সমাজের প্রাতষ্ঠাতা রাঘব সেন এই গ্রামে আগমন 
করেন এবং তাঁর বংশধরগণ ছিলেন ষশস্বী পুরুষ । এই বংশের বশরাজ খান, মহাকাঁব 
দামোদর, কবিরঞজন ও দামোদরের দোৌঁহত্ত গোবিদ্দদাস কাঁবরাজ জন্মেছিলেন । 


'শাথানিণয়' গ্রন্থে আছে, 
“বৈদ্যথণ্ডে গ্রামে রাঘব সেন নাম । সমাজ করিল বৈদ্য আঁত অন:পাম ॥ 
তার বংশাবলী হয়ে অনেক বিস্তার । কাঁবপাঁণ্ডিত নাম আর বৈষব অপার ॥ 
যশোরাজ খান দামোদর মহাকবি । কবিরঞ্জন আদ সভে রাজ সোঁব | 
[চিরঞ্জীব সুলোচন মহাভাগবত । শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছয়ে 'বিদিত ॥, 


রামগোপাল ১৫৬৫ শকান্দে ( ১৬৪৩-৪৪ শ্রীস্টাব্দে ) রসকজ্পবল্লী” রচনা করেন । 
শহ্দচয়ন ও অলঙ্কার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যাপাতি ও গ্রোবিন্দদাসের প্রভাব ষথেন্ট ছিল 
এবং তাঁকে এই দুই মহাকবির উত্তরসূরণ বলা যায় । “রসকল্পবল্লী” ব্যতশত শ্রীচৈতন্য- 
তত্বসার “পানি” শাখানিণয়” অন্টরস নর্পণ" প্রভীতি গ্রন্থ রচনার জন্য 1তাঁন 
প্রস্থ ছিলেন । শাখার” গ্রচ্ছে শ্রীথণ্ডের বৈদ্য সমাজ ও বৈফব সম্প্রাদায়ের বহু 
তথ্য জানা যায় । তাঁর পুত্র পশতাম্বর দাসের উল্লেখযোগ্য রচনা হল--“অষ্টরস ব্যাখ্যা' 

ও রসশাচ্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ রসমঞ্জরী' । পণতাম্বরের বাসচ্ছান ও গরুর উল্লেখ রস- 
মঞ্জর'তে পাওয়া যায় ও 
প্রীসচ নন্দন প্রভু ঠাকুর আমার । 

_ শ্রীথণ্ড মহাস্ছানে বাত যাহার& 


সাহিত্যে বধ“মানের অবদান ৩৯৯ 


রঘুনম্দনের বংশধর অন:প্রাসএর রাজা জগদানন্দ ঠাকুর একজন প্রথম শ্রেণীর 
পদকতাঁ ছিলেন । তিনি শ্রথণ্ড ত্যাগ করে রানগঞ্জের নিকট দক্ষিণখণ্ডে (বীরভুম 2) 
বসবাস করেন। ইনি একখান চিত্র কাব্য রচনা করেছিলেন । কবিশেখর কালিদাস 
রায়ের মতে শ্রীনিবাস আচার্ধের বংশধর রাধামোহন ঠাকুরের নিবাস 'ছিল বর্ধমান 
জেলার চাখন্দী গ্রামে । তিনি কেবলমাত্র বৈষব পদকর্তা ছিলেন না" -পদসংগ্রহ- 
কারও ছিলেন। তাঁর পদসংকলনের জুবৃহৎ ও শবখ্যাত গ্রন্থ পদামৃতসমূদ্র' আজও 
আদরণণয় গ্রন্থ 'হসাবে পরিগাঁণত হয় । 

'গোপালাবজয়েরঁ রচনাকার কাঁবশেখরের বাসস্থান নিয়ে মতপার্থক্য আছে। 
মনোমোহন ঘোষ, কালিদাস রাক়্ঃ সুকুমার সেন ও হরেক মুখোপাধ্যাম্ের মতে রায়- 
শেখরের নিবাস 'ছিল শ্রখণ্ডে এবং তান রঘুনম্দনের শিষ্য ছিলেন । কিন্তু এ মত 
এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই । তবে পদাবলীর রচনাকার রায়শেখর বর্ধমানের পড়ান- 
গ্রামের আধিবাসী ( পরে শ্রীখণ্ডবাসাঁ ) শ্রীরঘুনন্দনের 'শিষ্য ছিলেন । পপ্রেমবিলাসে'র 
রচঁয়তা ও গোবিন্দদাস কবিরাজের ভাগিনেয় বলরামদাস ছিলেন শ্রীখণ্ড নিবাসী 
আত্মারামের পূত্র॥ তান জাহবাদেবীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর গুরঃপ্রদত্ত 
নাম ছিল 'নিত্যানন্দ এবং এই নামেই 'তাঁন “প্রেমাবলাস' রচনা করেন । এছাড়া তিনি 
“গোৌরাঙ্গ-অস্টক" “বারচদ্দ্রচারিত” 'রসকজ্পসার* “কুষ্ণলীলামৃত+ প্রভৃতি গ্রন্হ রচনা 
করেন। নরোত্তম ঠাকুরের সময়ে খেতুরী উৎসবে তান উপস্থিত ছিলেন। বলরাম- 
দাসের ১৫৩৭ স্্রীস্টাব্দে জন্ম হয়োছিল বলে জানা যায়। প্রসিদ্ধ পদকতাঁ শশিশেখর 
ও চন্দ্রশেখরের নিবাস 'ছল শ্রীথণ্ডে এবং এঁ গ্রামের “থণ্ডেশবরীতলা" তাঁদের আবাস- 
গুহ ছিল। রামগোপালের 'শাখানিণশ্র" গ্রন্হে”_-চন্দ্রশেখরের মুণ্ড মোগলে কাটিল' 
উত্তি হতে সহজেই অনুমান করা যায় ষে তান অন্ততঃপক্ষে ষোড়শ শতকে জন্মে- 
ছিলেন। জ্ঞানদাস কাঁদড়ার ঠিনকটবত রাজুর গ্রামবাসী নৃসংহবল্পভ মিত্র মঙ্গল 
ঠাকুরের নিকট দ।ক্ষা লাভ করেন এবং ময়নাডালে চৈতন্যাবিগ্রহ প্রাতষ্ঠা করেন। 
শশিশেখরের পদগীলই কীর্তনের সুরে প্রবর্তিত হয়ে এযুগের 'মনোহরসাহী কীর্তন" 
এর ঢঙে কীর্তনীয়ারা গেয়ে থাকেন। মনোহরসাহণী কনের শেষধারার গায়ক 
অনুরাগী দাসের পুত্র রাসকলাল দাস (১২৪৬-১৩২০ বঙ্গাব্দ) ছিলেন দক্ষিণথণ্ড 
নিবাসী । তাঁর পিতার নিকট 'তাঁন কীর্তনাঁশক্ষা করেন । রাঁসকলালের অভিনব 
ন্থুর ও চালের সৃষ্টির ফলে মনোহরসাহী কর্তন আরও শ্রুতিমধূর হয়েছিল। বাংলা 
১২১৩ সালে কমলাকান্ত দাসের “পদরত্বাকর' বধধমানে সংকলিত হয়েছিল । 

পাটুলী নিবাসী ছ'কাঁড় চট্টোপাধ্যায়ের পত্র বংশীবদন কুলিয়াবাী হয়ে বিষ্চাপ্রয়া- 
দেবী ও শচীমাতার রক্ষণাবেক্ষণের 'নামত্ব নিষূত্ত ছিলেন । তাঁরা গত হবার পর বংশী- 
বদন বাঘনাপাড়ায় আসেন। বংশীবদনের পূত্র চৈতন্যদাস খেতুরখর উৎসবে যোগ্য 
ভুমকা পালন:করে যশস্ব? হন এবং তাঁর পত্র ও জাহুবাদেবার মন্ঘাশিষ্য রামচন্দ্র বাঘনা- 
পাড়ায় শ্রীপাট চ্ছাপন করেন। র্লামচন্দ্র ছিলেন অন্যতম পদকতাঁ এবং তাঁর শ্রাতুষ্পুত্র 
বল্পভ বা রাজবল্পভ 'মুরল বিলাস” ও “বংশশীবলাস' রচনা করেন । কালনার 'পিয়ারশগঞ্জ 
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শ্রপাটের নকুল ব্রহ্মচারী নামে একজন পাঁণ্ডিত ছিলেন। বংশীশিক্ষার” (১৭১৬ 
্রীস্টাব্ঘ) অপর এক রচনাকার প্রেমদাস 'সিত্ধান্তবাগীশের প.বাশ্রমের নাম ছিল 
পুরুষোত্বম মিশ্র । কাশ্যপগোনীয় ব্রাহ্মণ গঙ্গাদাসের পনর প্রেমদাসের নিবাস ছিল 
ভাতার থানার কুলনগর গ্রামে । 'তান ১৭১২ প্রীস্টাষ্দে কবি কর্ণপুরের “চৈতন্য চন্দ্রো- 
দয়” নাটকের বঙ্গানুবাদ “চৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদী' রচনা করেন ; রচনাটি মূলান্গ 
ও আুললিত। চার উল্লাসে সমাপ্ত বংশীশিক্ষায় তত্বকথা ও বংশকথা আছে । রামানন্দ 
ঘোষ নামে এক ব্যন্তি বর্ধমান থেকে “রামলীলা* নামে একখানি রামায়ণ প্রণয়ন করেন । 
রশ্থাট ১৬৯৪ খ্রীস্টাব্দে বা তৎসমকালীন বলে 'বিরাঁচিত হয়। এই পস্তকখাঁনর 
মধ্যে বিশেষ পাণ্ডত্য ও স্থানে স্থানে কবিত্ব আছে-_-কালিদাসের রঘ-বংশ থেকে ইনি 
কোন কোন অংশ গ্রহণ করেছেনঃ এর সম্বন্ধে প্রধান কথা এই ষে? হীন বোদ্ধ ছিলেন 
এবং নিজেকে বৃদ্ধের অবতার বলে পারচয় 'দিয়েছেন। ইনি সোচ্ছ্বাসে 'িখেছেন 
যে, পুরীর দারুত্রক্ষকে ইনি “পাপিষ্ঠ' বৈষফব ও মুসলমানগণের হাত থেকে বলপূর্বক 
গ্রহণ করে পুনরায় বৌদ্ধজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন । দারুব্রক্ষকে এইভাবে আঁভষিন্ত 
করে তান তৎসম্মুথে তঁর 'রামলীলা” (রামায়ণ ) পাঠ করবেন, এই উদ্দেশ্যে তান 
কাব্যখাঁন রচনা করেছেন ; কাব্যে প্রদত্ত তাঁর আত্মববরণ পাঠ করলে মনে হয় তাঁর 
বহ্‌ শিষ্য ও অনুচর ছিল এবং 1তাঁন নিজেকে শুদ্রু বলে পাঁরচয় ?দিয়েছেন। এই 
কাব্যের মান্ত্র একখান প্রাচীন পুশথ পাওয়া গেছে, যা প্রাচ্যাবদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ 
বন্স নিকট ছিল। 'বশবভারতীর পুশথশালায় রক্ষিত (পুশথ পারিচয়, ৩য় খণ্ড, 
পঃ ৪) ক্ানুদাসের আত্মকাহনীমূলক পুশথর একটি পৃষ্ঠায় আছে, 

প্দুজ্কর্ কারলাম [ আমি ] কাটয়া ভিতর এই হেতু মোর লাঁজ্জত অন্তর । 

মোনে ছিল কাটআয় না দেখাইব মৃখ ভগবত গহহস্ছ জায় ফাটে মোর বৃক।” 
জামালপুর থানার সাঁচড়া গ্রামে কৃষ্দাস পরমেশ্বরী দাস নামক এক পদকতার সন্ধান 
জানা যায়। 

সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে বর্ধমান হল মঙ্গলকাব্যের অন্যতম প্রধান উদ্ভবস্থল। 
মালাধর বসু মঙ্গলকাব্যের সূচনা করলেও তার পর্ণ পাঁরণাঁতি লাভ করে ম.কুন্দরামের 
রচনায় । মঙ্গলকাব্যের সকল শাখাতেই কাহিনীর কেন্দ্স্থলগুলি নিবচিনের সময়ে 
বর্ধমানের দু প্রধান স্থানকে বেছে নেওয়া হয়োছল। বাংলার অন্যান্য অগুলের 
কাঁবগণ কর্তৃক রচিত মঙ্গলকাব্যে স্থানঃ কাল, পান্রপান্রী নিবচিন, জলপথ বর্ণনা ইত্যাদি 
হতে অনুমান করা যায় যেঃ বহু পূর্কাল হতে লোকমুখে প্রচলিত কাহিনীগুলি 
আদ উদ্ভবস্থল বর্ধমানেই 'ছিল। বর্ধমানের কবি না হয়েও মনসা বিজয়'-এর ( ১৪৯৫ 
উরস্টাব্দ ) রচয়িতা বিপ্রদাস মুল কাঁহনশীর স্থান-নাম ও পান্রপান্রীর যেভাবে বর্ণনা 
করেছেন সেগুলি বর্ধমানের স্বপক্ষেই । 

মঙ্গলকাব্যের সবশ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মূকুদ্দরাম চক্রবর্তা)১ সরকার 
জুলেমানাবাদ-এর মধ্যন্থ হাভেলী সুলেমানাবাদ পরগণার অন্তর্গত রত্বানদীর তারে 
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দাম.ন্যা গ্রামে (থানা-_রায়না) জন্মগ্রহণ করেন । কিন্তু রাজরোষে জন্মভূমি পাঁরত্যাগ 
করে মোঁদনীপুর জেলার আড়াগ্রামের জামদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
মুকুন্দরামের চণ্ডামঙ্গল' কাব্য হল ষোড়শ শতকের সামাজিক হীতিহাসের একখান 
আকর গ্রন্ছথ। মধ্যযুগের সমাজ ও অর্থনীতির প্রায় প্রত্যেকটি 'বিষয় তিনি উল্লেখ 
করেছেন । রা অণ্চলের এর্‌প 'নিখু'ত ভৌগোলিক বিবরণ এই সময়ে রচিত অপর কোন 
গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই । ম.কুন্দরামের কাব্য রচনার তারিখ নিয়ে বাদানুবাদের অন্ত 
নাই । গ্রন্থশেষে [2] পাওয়া যায়,-_ 

“শকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গাঁণতা। 

কতাঁদনে দিলা গীত হরের বাঁনতা ॥” 


রস শব্দের অর্থ “ছয়' ধরলে ১৪৬৬ শকাব্দ বা ১৫৪৪ খ্রীস্টান্দ অথবা “নয়” ধরলে ১৪৯৯ 
শকাব্দ বা ১৫৭৭ শ্রীস্টাধ্দ হল চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল । কিন্তু গগ্নন্থোৎপাত্তর কারণ, 
প্রসঙ্গে মানাঁসিংহের উল্লেখ থাকায় ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দ বা ১৫৭৭ গ্রীস্টাব্দকে গ্রন্থ রচনার 
তারিখ হিসাবে মেনে নিতে অসুবিধা আছে । বারা খাঁর পক্ষে কৃতুব খাঁ, ম.কুন্দরামের 
পুত্র শিবরাম চক্রবতঁঁকে ১০৪৭ সালের (১৬৪০ খ্রীস্টাব্দ ) ১লা ফাল্গুন ২০ বিঘা 
ভুমি দান করেছেন । এই তারিখাঁট মিল করার জন্য নগেদ্দ্রনাথ বস্গ রস অর্থে নয় 
ধরে চণ্ডামঙ্গলের রচনাকাল ১৫৭৭ গ্রাস্টাব্দ বলে মন্তব্য করেছেন। অনেকে 
মানসিংহকে উপেক্ষা করতে চেয়েছেন । কিন্তু কবির উীন্ত হল (আঁধিকাংশ পুশথতে 
পাওয়া যায় )-- 


ধন্য রাজা মানাঁসংহ বিষুপদে লোল ভূঙ্গ 
গৌড় বঙ্গ উৎকল মহীপ 
অধম রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে 


িলাত পাইল মামুদ সারপ |” 


কিন্ত মানসিংহকে উপেক্ষা করলেও সহর পশীলিমাবাজ* বা “ছেলিমাবাজ' উন্তি হতে 
মনে করা যায় যে, এটি সেলিমাবাদের নামাস্তর। তাহলে সেলিমের জন্মের 
(৯ই সেপ্টেম্বর, ১৫৬৯ শ্রীস্টাব্দ ) পূর্বে এই ম্ছানের নাম সোৌলমাবাদ ছিল না। 
ব্লকম্যানের মতে, সম্ভবতঃ এই অঞ্চল বিজিত হওয়ার পরে শাহজাদা সোঁলমের 
নামান:সারে ম্থলেমানাবাদের পরিবতে সৌলমাবাদ হয় । “আইন-ই-আকবরণ'র বাংলা 
সবার অংশ কমপক্ষে ১৫৮২ প্র'স্টান্দের পূর্বে রচিত হয় নাই এবং গাঁড়শার নবাব 
কতল্‌ খাঁর মৃত্যুর পূর্বে বর্তমান পাশ্চমবঙ্গের আঁধকাংশ অন্চল মোঘলদের অধানচ্ছ 
ছিল না এবং ১৫৯০ শ্রাস্টাব্দের জ্‌ন মাসের পূর্বে এই অ্জচলে মোঘল আধিপত্য 
সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল ১৫৪৪ প্রনস্টান্দ ধরার অপর একটা 
অন্টীত্বধা আছে। কারণ পত্তরসহ তৎপ্‌বে গ্রাম ত্যাগ করলে ১৬৪০ খ্রীস্টাব্দে শিবরাম 
জাবি থাকতে পারেন না। এছাড়া উপসংহারে অষ্টমঙ্গলায় আছেঃ 
ছ্ঙ 
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“অস্টমঙ্গলা সার শ্ীকবিকস্কণ গায় 
অমর সাগর মুনিবরে 
গাইলেন প্রসাদ আদরে |, 

সুকুমার সেন, “অমর সাগর মহীনবর' ( অমর - ১৪১ সাগর ৯৭, মৃনিবর -৭ ) অর্থে 
১৪৭৭ শকাব্দ বা ১৫৫-৫৬ প্রীস্টাব্দ ধরে চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল অনুমান করেছেন । 
1কিম্তু মানাঁসংহের উল্লেখ থাকায় এটি তাঁর কষ্ট কম্পিত ব্যাখ্যা বলে মনে করা যায়। 

ম্‌কুন্দরাম সম্পর্কে রামগাঁত ন্যায়রত্ দীনেশচন্দ্র সেন, ডঃ সুকুমার সেনের 
সম্পাঁদত চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের ভুমিকা (পৃঃ ৪৫-৫২), অধ্যাপক সুখময় ম£খোপাধ্যায়ের 
“মধ্যযুগের বাংলা সাঁহত্যের তথ্য ও কালক্রম' (পৃঃ ১৫০-১৬৮ ), ডঃ ক্ষুদিরাম দাস 
('বিম্বভারতাঁ পান্রকা ) এবং স্বগাঁয় চারুচন্দ্ু বন্দ্যোপাধ্যায়ের “চণ্ডীমঙ্গল বোধনী'তে 
পুর্ত্বপর্ণ তথ্যসহ বহূ মূল্যবান আলোচনা করা হয়েছে । সবপ্রথম রাজেন্দ্রলাল 'মিত্রের 
সপ্রশংস উীন্ত হল,--“বাঙালি কাঁবর মধ্যে কাবকঙ্কনকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে 
হইবে ; যেহেতু কবির যে প্রধান ক্ষমতা কজ্পনা-শান্ত তাহাতে যে তাঁহার প্রাচ্য ছিল সে 
প্রকার অন্যন্তর লক্ষ্য হয় না ; অথচ তাঁহার সমাদর তাদশ প্রগ্কাঢ় দেখা যায় না।' এরপর 
রামগাঁত ন্যায়রত্ব মন্তব্য করেন--কবিকঙ্কণ বাঙ্গালা ভাষার সরবপ্রধান কবি ।, 
মুকুন্দরামের কাব্যে সাবলীল চরিত্র গঠন ও কৌতুকরসকে উপভোগ্য করে তোলার 
ক্ষমতাকে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্ছে স্মরণ করেছেন। কিল্তু আমাদের দেশে 
সাহেবেরা কোন প্রশান্ত না করলে কোন ব্যন্তর মযাঁদা বৃদ্ধ পায় না। কেম্বিজ 
[বিম্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রাচ্যবিদ্যায় স্মপাঁণ্ডিত ই. বি কাওয়েল (প্রান্তন অধ্যক্ষ 
সংস্কৃত কলেজ ও প্রেসিডোম্স কলেজের অধ্যাপক) চণ্ডীমঞ্গল+ সম্বন্ধে উচ্ছবাসত 
প্রশংসা করেছেন,--“11)696 2112102919 01 10806 (০ 700 0516810) 6199098 0? 
005 £(00199100179 1000 00 721081151) 01593 1990 194) 001 10910 9818 
101800050, 1) 06910 01011 [11870061050 100 168৫ 71. 03, 4৯০ 01015180108 
58:10 510001010109 010 (119 ০910 736108218 70610 99 90210110108 110) 1106 
10691 200 106 1012 006 89110901) ৪100 9৪ 201] ০1 109998869 80011)60 101) 
০ 1099৮ 80৫ ৫6801100156 0০5: অতঃপর ম.কুন্দরাম সম্পর্কে যে গবেষণা 
ও আলোচনার সূত্রপাত হল তা আজও চলছে । তাই সুকুমার সেন সম্রম্ঘভাবে 
উল্লেখ করলেন,-__“রবান্দ্রনাথের পক্ষে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত যেমন মকুন্দের পক্ষে 
কাওয়েল ও গ্রীয়ার্সনের প্রশংসা লাভ প্রায় তেমনি ফলপ্রসূ হইয়াছিল । অর্থা 
ইংরেজী শাক্ষত বাঙ্গালী সমাজে মুকুণ্দ এমনিই অপঠিত থাকিয়াও একজন ভালো 
কাব বারা স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কাওয়েলের অন[বাদ প্রকাশের পর হইতেই সাহিত্য- 
পণ্ডিত-সমাজে মুকুদ্দের কবি প্রাতষ্ঠা।' আমিন্রাক্ষর ছন্দের কাব শ্রীমধৃসদন' 
চণ্ডীমঞ্গলের কাঁব "্রীকাবকৎ্কণ'কে তাঁর আস্তারক আভিনন্দন জানালেন,-- 


সাহিত্যে বর্ধমানের অবদান ৪8০৩ 


“কবিতা-পঙ্কজ রবি শ্রীকাবিকঙ্কণ 

ধন্য তুমি বঙ্গভূমে ! বশঃ-_ুধাদানে 

অমর করিলা তোমা অমরকারিণ' 

বাণ্দেবী ! ভোগিলা দৃখ জীবনে, ব্রাহ্মণ, 
এবে কেনা পুজে তোমা, মাঁজ তব গানে ?-- 
বঙ্গ-হৃদ-হাদে চণ্ডী কমলে কামিনী ॥, 


মূকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবিচন্দ্র কলঙ্কতঞ্জন", 'দাতাকর্ণ” প্রভাতি সরস কাব্য 
রচনা করে প্রসাদ্ধ লাভ করেন। শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা 'নাঁধরাম 
মিশরের গঙ্গার বন্দনা” গুরুদক্ষিণা” “সত্যনারায়ণ কথা" ইত্যাঁদ রচনার কথা উল্লেখ 
করেছেন । মঙ্গলকাব্যের অপর এক কবি কবিচন্দ্র মূকুন্দ মিশ্র “বাশুলণ মঙ্গলকাব্য' রচনা 
করেন। বাশুলীমঞ্জলের পশথ রায়না থানা হতে সংগ্রহ করা হয়োছিল এবং বঙ্গ 
সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত (১৩৬৪ সাল ) হয়েছে । কিম্তর দেখা যাচ্ছে বাশুলী- 
মঙ্গলের রচনাকাল ও চণ্ডীমঞ্গলের রচনাকাল সম্পূর্ণ এক | বাশুলীমঞ্গলে আছে;_- 

“শকে রস রস (রথ ) বেদ শশাঙ্ক গাঁণতে 
বাশুলী মঙ্গল গীত হইল সেই হইতে ॥” 

মূলে 'রস' বাঁদ লাঁপকর প্রমাদে “রথ* হয়, তা'হলে রচনা তারিখ হবে ১৪২৯ শকাব্দ 
বা ১৫০৭ খ্রীস্টাব্দে। এই গ্রন্থে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল এখানে কোথাও চৈতন্য বন্দনা 
নাই, অথচ চণ্ডামঞ্গলে চৈতন্য বন্দনা আছে । আলোচ্য পশা্থাট শ্রীষুত মহারাজা 
কাঁতিন্দ্র রায় মহাশয়ের আমলে ১১৪২ সালের ৩০শে কার্তক (১৭৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দ ) 
মণ্ডলঘাট পরগ্ণণার অন্তর্গত আরাঁড়য্া নিবাসী শ্রীকশোরদাস মিন্ত্ কর্তক অনীলাঁখত 
হয়োছল। কবিচন্দ্র মূকুদ্দ 'মশ্রের পাঁরচয় জানা যায় না। তবে বর্ধমান অঞ্চলের 
নিখ"ত বর্ণনা হতে অনুমান করা যায় যে, তাঁন বর্ধমানের দাঁক্ষণ অগ্চলের কোন স্থানে 
বসবাস করতেন । মুকুদ্দরামের জ্যোন্ঠ ভ্রাতার নাম কবিচন্দ্র হলেও মুকুন্দ মিশ্র নামটির 
উল্লেখ থাকায় তাঁকে বাশলীমঞ্গলের রচাঁয়তা মনে করার অঙ্জীবধা আছে । অপরপক্ষে 
অধ্যাপক সুখময় মনখোপাধ্যায় বাশুলীমঞ্গাল কাব্যের রচনাকাল সমাধান করেছেন 
এইভাবে,_“শাকে “রিস+ (৬) সেই রসে বেদ" (8) তাতে 'শশান্কগাঁণতা' চম্দ্ুকলা (১৬) । 
১৬৪৬ শক বা ১৭২৪-২৫ শ্রীস্টাব্দে রচনাকাল হতে পারে ।” তবে সমাধানটিও ক্ট- 
কাঁজপত বলে মনে হয়। মূল প'দাথ ও অন্দালীপর সময়ের ব্যবধান হল এগার-বার 
বছরের ৷ ঘনরাম চক্রবতার শ্রীধর্মমঞ্গল ( ১৭১১ খ্রীস্টাম্দ ) অপেক্ষা বাশলীমঞ্সালের 
ভাষা প্রাচীন বলে মনে হয়। বাঁদও সুবলচগ্্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এটি মকুপ্দরামের 
পূববিতাঁকালের রচনা । িজ্ঞ এ মস্তব্যেও সন্দেহের অবকাশ আছে । সাহত্যান্রাগী 
জামদার কীতিচাঁদের নাম অনুলীপতে পাওয়া যায় এবং গ্রন্থট বর্গীতচাঁদের স্মায়ে 
রচিত হলে তাঁর নামোল্লেখ আশা করা যেত। তাছাড়া অধ্যাপক মৃখোপাধ্যায় 
কীতিচাঁদের মৃত্যু তারিখ সম্বন্ধে যা মন্তব্য করেছেন, সেটি ভুল । 


৪0৪8 বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


মূকুন্দরামের সমসাময়িক “মঞ্গলচণ্ডশী গাঁত' গ্রন্থের রচনাকার 'ছ্বিজ মাধব বা 
মাধবানন্দের পশদাথ পূববিজ্গে পাওয়া গেলেও অুধীভূষণ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন যে; 
তিনি পাঁশ্চমবঙ্গের আধিবাসী এবং অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মতে 'ছ্বিজ মাধব 
সপ্তগ্রামের আঁধবাসী ছিলেন । 'ঘিজ মাধবের গ্রন্থ সমাপ্তকাল হল ১৫০১ শকান্দ বা 
১৫৭৯ শ্রীস্টাব্দ । এছাড়া কাবর রচিত “গঞ্গামগ্গল” ও “্রীকৃষমঞ্গল” নামক দহ'খানি 
গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। 

সর্প" বা মনসাপূজার ধারা এদেশে বহুকাল ধরে প্রচলিত আছে । জৈন, বোদ্ধ 
ও লোকেম্বর বিষণ মূতিগিীলর মধ্যে এর প্রাচীনতা নিহত থাকলেও হিন্দধমে 
মনসাপ্‌জা প্রচলনের সাঠিক সময় জানা যায় না। তবে পালাগান ও কাহিনীর প্রচলন 
যে বহ্‌ পূর্বের সেকথা বলা যায় । প্রচলিত লৌকিকধারা ও লোককাহনী অবলম্বনে 
অন্যান্য মঞ্গলকাব্যের ন্যায় মনসামঞ্গল রচিত হয়েছে । এ বিষয়ে বিপ্রদাস 'পিপল্লাই 
ও বিজয়গ্‌প্ত পাঁথকৎ হলেও পশ্চিমবঙ্গে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামগ্গল+ বেশ 
জনাপ্রয় ছিল । ক্ষেমানন্দ সম্পকে ভুদেব চৌধুরী মন্তব্য করেছেন,__ইতিহাসের পথে 
ঘনরাম-ভারতচন্দ্রীয় কাব্য-স্বভাবের যিনি পুরোবাহক, ভারতচন্দ্রের প্রাতিভার 
পরিমাজনা অথবা পারণাঁত কেতকাদাসে প্রত্যাশিত নয়, কিন্তু তাঁর কবি প্রবণতার 
অঙ্কুর কেতকাদাসের রচনায় অস্ফুট নেই।” ক্ষেমানন্দের “মনসামঞ্গল”' রচনা ও 
বাসম্ছানের ইঙ্গিত তাঁর রচনার মধ্যেই নিহত আছে । ১৫৬০ শকাব্দে (১৬৩৮-৩৯ 
প্রীস্টাব্দ ) সেলিমাবাদ পরগণার শাসক বারা খাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কি 
'পিতামাতাসহ আপ্কর্ণ রায়ের পরামর্শে বর্ধমানের সোঁলমাবাদ পরগণা পরিত্যাগ করে 
রাজা বিষুদদাসের ভাই ভারামল্লের আশ্রয়ে বসবাস করতে থাকেন এবং তথায় মনসার 
আদেশে “মনসামঞ্গল” কাব্য রচনা করেন ॥। অপর এক মনসামঞ্গল কাব্যের রচাঁয়তা 
কাজিদাসের পথ পাওয়া গেছে কানাডাঞ্গা' গ্রামে । এছাড়া পরবর্তাকালে বহু 
মনসার ভাসান ও পালাগানের নমুনা মেলে, যা আজও পল্লী অঞ্চলে গাওয়া হয়ে 
থাকে। কানাডাঙ্গা ( কানাইডাঙ্গ ), জেলা বর্ধমান নিবাসী মনোমোহন গোস্বামী 
১২২০ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তাঁরথে পশুথাটর অনুলিখনের কাজ সম্পাদন করেন । 
ক্ষেমানন্দের সমসাময়িক অপর একজন “মনসামঞ্গল' রচয়িতার কথা ডঃ সুকুমার সেনের 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে (১ম খণ্ড, অপরার্ধ ) পাওয়া যায়। কাব রাঁসক 'মশ্র 
শ্রীকাববল্লভের আঁদানিবাস 'ছিল সেনভুম পরগণার অন্তর্গত ককটে-নন্দনপর গ্রামে 
এবং পরবতাঁকালে তিনি বাঁকুড়া জেলার আখড়াশোল গ্রামে বসবাস করেন । 

বঙ্গ সাহিত্যের এক বিশেষ ক্ষে্রে বর্ধমান শ্রেষ্ঠ চ্ছানের আঁধিকারণী । সমগ্র বঙ্গবাসীকে 
বর্ধমানের কব শুনিয়েছিল-_মহাভারতের কথা অমৃত সমান” এবং আজও বাঙ্গালীর 
ঘরে ঘরে কাশশদাসী মহাভারতের সমাদর আছে । কাটোয়া থানার অন্তর্গত 'সা্গগ্রামে 
ষোড়শ শতকের কাব কাশনীরাম দাসের পোৌন্রক বাসভুমি ছিল । কাশীরামের জন্মচ্ছান 
ও গ্রুচ্ছ রচনা সম্পর্কে শেষ মতপার্থক্য আছে । অনেকের মতে; কাশীরাম সমগ্র 
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মহাভারত রচনা করেন নাই। তিনি আদ, সভা, বন ও বিরাট পর্ব রচনা করার পর 
ইহলোক ত্যাগ করেন। পরবতাঁকালে নন্দরাম, শিবরাম, রমাকান্ত, জয়স্তদেব প্রমূখ 
কবি মহাভারতের অবশিষ্টাংশ রচনা করলেও কাশীরামের জনাপ্রযনতার জন্য সমগ্র গ্রন্থাট 
তাঁর নামে প্রচলিত হয়ে গেছে। মহাভারতের চার পর্বের রচনাকাল হল ১৫৯৭ হ'তে 
১৬০৫ শ্রীস্টাব্দের মধ্যে । উদ্যোগ পরের একটি ভাঁণতা থেকে জানা যায় যে, ওড়িশার 
অন্তর্গত বুড়বালাও নদীর তরে হরিহরপুর (রেনেল- _নে&111010991) নামক স্ানে 
অবস্থানকালে তিনি গ্রম্ছ রচনা করেন। দীনেশচন্দ্র সেন ও যোগ্েশচন্দ্র বসু অনুমান 
করেন ষে, মেদিনীপুর জেলার “আবাসগড়” বা 'আওসগড়'এর রাজার আশ্রয়ে থেকে 
শিক্ষকতা করার সময়ে তান মহাভারত রচনা করেছিলেন। অবশ্য এ মতের 
স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 'নারায়ণ-নন্দন' নন্দরাম দাসের (সম্ভবতঃ 
কাঁবর জ্ঞাঁত ভ্রাতার পুত্র) ডীন্ত হতে জানা যায় ষে, মৃত্যুর পূর্বে পন্তপথগা যাই 
আমি কাঁহয়া তোমারে” অর্থাঁং গঙ্গার তারে বসবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন ।৯ 
ডঃ সুকুমার সেন"ন্রপথগা অর্থে পন্তরবেণী'কে বুঝিয়েছেন । কিন্তু এ ব্যাখ্যা সাঠক নয়। 
ন্রিপথগা অর্থে গঙ্গার তীরে অবাস্থছত যে কোন স্থানকে বোঝাতে পারে । তিনি যে 
্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন তার কোন প্রমাণ নাই । কাশীরামের পোন্রক নিবাসস্থল 
নিয়ে মতপার্থক্য আছে । একদল মনে করেন যে, তাঁর পোন্রক বাসস্থান ছিল কাটোয়া 
থানার 'সাঙ্গগ্রামে (জে. এল. নং ১২১) এবং অপরপক্ষের দাবী হল, তিনি দাঁই- 
হাটের সাশ্নকটে 'সাঁ্ধগ্রামের আঁধবাসী । রামগাঁত ন্যায়রত্ব মন্তব্য করেছেন-_“মুদ্দিত 
পুস্তকের দোষে কাশীরামের বাসগ্রাম বিষয়েও লোকের ভ্রম জা্ময়া গিয়াছে । এঁ সকল 
পুস্তকে পসাঁ্ধ' গ্রাম 'লাখিত আছে, কিন্তু ইন্দ্রাণীর মধ্যে 'সাম্ধগ্রাম কুন্তাঁপ নাই-_ 
[সাঙ্গ গ্রাম আছে এবং এ গ্রামেই কাশীরামের বাস ছিল । (বাঙ্গালা ভাষা; প্‌ ১০৭ )। 
[তিনি আরও মন্তব্য করেছেন-_-কাশীরাম দাসের পত্র [নন্দরাম দাস] স্বায় 
পুরোহিতাঁদগকে যে বাস্তুভিটা দান করেন সেই দানপন্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা সন 
১০৮৫ সালের আষাঢ় মাসে 'লাখত ; যাঁদ এ দানপত্র প্রকৃত হয়, তাহা হইলে কাশী- 
রামের প্রাদুভবিকাল যাহা অনুমান করা হইয়াছে, তাহার সাঁহত ইহার অনৈক্য হইতেছে 
না" (বাঙ্গালা ভাষা, পৃঃ ১০৯ )। এটি অসগ্ভবের কোন কারণ নাই । কারণ আওরঙ্গ- 
জেবের ৮৯ বৎসর বয়সে মত্যু হয় এবং সেই সময়ে বাহাদুর শাহ ছিলেন ৬৪ বৎসর 
বয়স্ক বৃদ্ধ এবং ৬৩ বংসর বয়সে আকবরের মূত্যুর সময় শাহজাদা সেলিমের বয়স 


১। এই উক্তিতে কিছু সন্দেহ থেকে যাচ্ছে । কারণ অক্ষয়কুমার কয়াল কর্তৃক 
সংগৃহীত বনপর্ব-এর পু*থিতে আছে. 

“আদি লভা। বিরাটবনের কত দূর । ইহারটি কাশীদাস গেল স্বর্গপুয ॥ 

জান্রাকালে কহে নিজ পুত্রেরে ভাকিয়ে। মোর বব শুট গ্রন্থ পূর্ণ কর গিয়ে । 

তীছার আজায় [ রচে ] কাশীর ননন । মহাশ্রমে করিয়া করিল সমাপণ ॥” 


৪০৬ বধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


1ছল ৩৬ বছর । যাঁদ কাশীরাম দাস দণর্ঘজনীবী হয়ে থাকেন তাহলে মহাভারত রচনা 
সমাপ্তির পবে তাঁর পুত্র কর্তৃক দানপন্ত সম্পাদিত হওয়ার পক্ষে কোন বাধা থাকে না। 
বিল্তু রামগ্রাতর কথা 'নার্ঘধায়ভাবে মেনে নেওয়ার পক্ষে প্রধান বাধা হল এই যে, 
তিনি এ দানপন্রের সঙ্গে চাক্ষুষভাবে পাঁরচিত 'ছলেন না; 'সীঙ্গগ্রাম নিবাসী 
ওকড়সা 'বদ্যালয়ের পাঁণ্ডিত মহাশয়ের পল্লে তিনি একথা জেনেছিলেন। 

১৩১৯ সালে মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্রু নন্দীর অনুরোধে নগেন্দ্ুনাথ বু কাশীরামের 
পৈল্লিক নিবাসম্ছল সম্পর্কে অনূসম্ধথান করেছিলেন । বিঞুপুর হতে আঁদপর্বের যে 
পশৃথ সংগ্রহ করা হয়েছিল তার সমাপ্তি অংশে পাওয়া যায় 


চ্দাঁণ নামেতে দেশ পষ্বপিরাঙ্ছাত । দ্বাদশ 'িরেতে জথা দেবী ভাগিরাথ ॥ 
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস 'সিংহগ্রাম । পত্ঙ্করদাস পুত্র জধাকর নাম ॥ 

তস্য জুত কমলাকান্ত কৃফদাস পিতা । কৃষদাসানুজ গদাধর জ্যোন্ঠ ভ্রাতা ॥ 
এই নিবেদন সাধু জনের চরণে । হইব 'মম্মল জ্ঞান এক মনে শুনে ॥ 
জুবাম্ধ রাঁসক জনে স্ুধাসিম্ধু ব্রত । এতদূরে আদি পর্ব হইল সমাপ্ত ॥ 
লকান্দা বিধূমুখ রাহলা তন গুণে । রুক্কীন নন্দন অঙ্কে জলনাধি সনে ॥” 


এ প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ বস্তু ১৩১৯ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক সভায় মন্তব্য 
করোছিলেন, _“ধাহা হউক, এই প্রাচীন পুথিতে আমরা কাশীরামের জম্মস্থানের নাম 
আত সুস্পন্টভাবে ধসংহগ্রাম” পাইতোছি। সংহ' শব্দ চলিত বাঙ্গালায় “সাঙ্গ 
উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহা উপাস্ছিত সকলেই জানেন । এখনও সাধারণে স্বর্গয় 
কালাসিংহের চ্ছানে 'কালনীসাঙ্গ বাঁলয়া থাকেন। সুতরাং আমাদের এই আলোচ্য 
প”থির পাঠ হইতে আমাদের মতভেদ ও সন্দেহ নিরাকৃত হইতেছে । কাশীরামের 
জন্মচ্ছান সাধূভাষায় সিংহ ও চলিত কথায় 'সাঙ্গ নামেই পাঁরাচত ছিল । প্রাচীন 
বাঙ্গালা হস্তালপি যাহারা মনোযোগপূব্কি আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন 
িছকাল পূর্বে 'ঙ্গ” “্ধ" এক প্রকারেই 'লাঁখত হইত, এক প্রকার লেখনরপ বলিয়াই 
পরবতরঁ নকলকারণীদের মধ্যে কাহারও কাহারও হস্তে “সাঙ্গ' পসাদ্ধ” রূপে লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে, পরে তাহাই আবার ম.দ্রাষন্দ্নের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে । এইরপে মনুদ্রুত 
কাশীরাম হইতে যে পসম্ধ্গ্রাম পাঠ শুনাইলাম, তাহাও ধসংহগ্রাম শব্দের 
বিকৃত রূপ ।৯ সুতরাং "সাঙ্গ নামক গ্রামই যে কাঁবিবর কাশীরামের প্রকৃত জন্মস্থান 
তাহাতে আর কোন সন্দেহ হইতেছে না।” যোগাদ্যা বন্দনার পৃশথতে পর্সাম্ধথায়্যা” 
ও পসজ্গী ডদ্বুর' শব্দের পদ্ধ' ও “ঙ্গী'র পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না। এছাড়া 


১। ১৮৫৫ রীস্টান্ধে প্রকাশিত পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রেসে মুদ্রিত মহাভারতের দ্বর্গারো হণ 
পর্বের শেষে আছে,স 
“ক্লোক ছন্দে বিরচিল মহামুনি ব্যাস । পাঁচালী প্রবন্ধে আমি করিছ্ু প্রকাশ | 
ইন্ত্রাণী নায়েতে দেশ বাস দিদ্ধু গ্রাম । প্রিয়াকর দাসপুত্র স্থধাকর নাম ৪, 
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পসংহ"-এর পাঁরিবর্তে পসধাহ” (যার অপগ্রাংশ রূপ এসঙ্গ' ) লেখা হত তার উল্লেখ 
পাওয়া ষায় 'িশ্বভারতীর প*থশালায় রক্ষিত (পুথি পরিচয়, ২ থণ্ড, পৃ ৩৮৮ ) 
কাব রামেশ্বরের (১৭৩৫-৪০ ) “হরমঙ্গল” বা ণশবকীর্তন*-এর প*ুথিতে । এথানে 
উল্লেখ আছেঃ” 

পূ্ববাস জদুপ,রে, হেমৎনিংহ ভঙ্গে জারে | রাজারাম নিংহ কৈল 'প্রাতি? । 'হিম্মৎ 
সিংহ (শোভাসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ) ও রাজারাম সিংহ ( কর্ণগড়ের জমিদার ) উভয়েই 
এ্ীতহািক ব্যান্ত । ১২৩০ সালে অনবালাখিত (প*ুথি পাঁরচন়, ২য় খণ্ড, পৃচ্ঠা ২৮৬ ) 
আদি পর্বের ভাঁগতাক়্ পাওয়া যায়,__ 

কায়স্তকুলেতে জন্ম বাস 'সিংহ গ্রামে | প্রিয়ঙ্করদাশ পুত্র আ্ধাকর নামে ৷” 

কাশশদাসের পোন্রক 'িবাসম্ছলের সমস্যার আধাশক সমাধান হলেও তাঁর কানিষ্ঠ 
ভ্রাতা গদাধরের দণর্ঘ আত্মপাঁরচয়ে ( পাঁরাশিষ্ট--১) তাঁদের পোঁত্রক বাসভুমির হঙ্গত 
অত্যন্ত সুস্পষ্ট । ১৩০৮ সালের “সাহিত্য পাঁরষৎ পান্নকা"য্ন আচার রামেন্দ্রসুন্দর 
[ন্রবেদী “কাশীরাম দাসের বংশপরিচয় ও কালনিণ্য়” নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন এবং 
[তান মন্তব্য করেছিলেন যে, আমরা জানি মহাভারত প্রণেতা কাশীরাম দাসের 
নিবাস সাঙ্গ গ্রাম গণ্গাতীরে ইন্দ্রানী পরগণার অন্তর্গত |” তান গদাধরের 'জগত- 
মঞ্গল' বা 'জগন্বাথমঙ্গল*-এর দুটি প্রাপ্ত প'হাথ (জেমো-কান্দিতে প্রাপ্ত প'াথ-- 
“জেমোপাাঁথ” ও 'বি*বকোষ কাষণলয়ে প্রাপ্ত প*থকে শীবন্বকোষ পশুথি' নামে উল্লেখ 
করেছেন ) হতে উদ্ধৃতি 'দয়েছেন,_ 

জেমো পশৃথি বিশ্বকোষ পশুথি 

“ভাগিরাথ তরে বাস ইন্দ্রায়ান নাম । “ভাগীরথন তারে বটে ইন্দ্রুয়ানী নাম । 
তার মধ্যে প্রাতিষ্ঠিত গাঁণ সঙ্গি গ্রাম ॥ তার মধ্যে প্রাতষ্ঠিত গাঁণ 'সাঁঞ্গ গ্রাম ॥ 
অগ্রদীপ গোপীনাথ বামপদতলে । অগ্রন্ধীপের গোপীনাথের বামপদতলে ॥ 
নিবাস আমার সেই চরণ কমলে ॥” নিবাস আমার সেই চরণ কমলে ॥' 

এ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করা যায় যে; 'দিগদর্শন যন্ধের উধ্বভাগ (মস্তক) উত্তর 'দিককে 
নির্দেশ করে থাকে এবং নিম্নভাগ ( পদতল ) দক্ষিণ দিকের নিদর্শক । গোপানাথের 
পদতলে অথাৎ গোপীনাথ বিগ্রহের আধিষ্ঠান ক্ষেত্রের দক্ষিণে অবস্থিত কাবির পৈল্লিক 
বাসভূমি । অগ্র্ধীপের ১১ কিলোমিটার দক্ষিণে (০:০%/1) ৫1809০5 ) সিঙ্গিগ্রামের 
অবাস্ছীতি এবং দাইহাট ( কজ্পিত 'সিম্ধ) হল অগ্রন্ধীপের ৯ কিলোমিটার পশ্চিমে । 
১৭৭৯ গ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত রেনেলের ৭নং মানাচন্ত্ (প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত ) হতে জানা 
যায় যে, ভাগীরথাঁর তরে দাইহাটের অবস্থান এবং অগ্রন্থণপ হতে ভাগীরথীর একটা 
দক্ষিণমুখ্থী শাখার সাম্নকটে 'সিঙ্গিগ্রাম অবচ্থিত। ১৯১৩-২৫ গ্রীপ্টাব্দের মধ্যে 
আঙ্কত বর্ধমান জেলার সাভে মানচিত্রে এটির উধ্বাংশ ভাগণরথী নামেই চিহ্ছিত ছিল। 

এতদণ্চল সম্পর্কে সীমিত ভৌগোলিক জ্ঞানের জন্য অনেকেই গোপাীনাথের পদতল”- 
এর সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারেন নাই। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,--. 


৪০৮ বর্ধমান £ ইীতহাস ও সংস্কৃতি 


শকন্তু “সাম্ধ” ভাগীরথীর তীরেই, তার অনেকথাঁনি এখন ভাগীরথীর গভে চলে 
গিয়েছে, কিল্তু “সাঙ্গ' ভাগণরথণ তীর থেকে ফিছ্‌ দূরে কয়েক মাইল পশ্চিমে 
অবাঁস্ছিত |” এ উন্তি প্রসঙ্গে মন্তব্য করা বায় ষে, অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বধধমান জেলার 
মানচিত্র পযালোচনা করেন নাই এবং এতদণ্চল সম্পকে তাঁর ব্যন্তগত কোন ধারণা 
নাই। লোকমুখে শুনে তিনি কাশীরামের পোন্রক নিবাসভূমির পর্যালোচনা 
করেছেন । প্রকৃত প্রস্তাব এই যে, 'সাঁঞ্গগ্রামের অবাস্ছীতি হল অগ্রদ্ব'পের দাক্ষণে, 
পশ্চিমে নয় এবং 'সাম্ধি নামে কোন গ্রাম | মৌজা ছিল না বা এ যুগেও নাই । ব্যাপক- 
ভাবে কাটোয়া হতে দহিহাট পর্যন্ত গঙ্গার দাক্ষিণ তাঁর ভাঙ্গনের কথা কক্পনা মান্র; 
কোন সরকারী প্রমাণ নেই। আধশকভাবে গ্রামটির অবল্তি হলেও মোজার নাম 
থাকা ডউাঁচত ছিল। ১৭৫০ গ্রীস্টাব্দে কাব গঞ্গারামের বর্ণনায় ( অন্র গ্রচ্ছের ১৩৭ প:ঃ 
দুষ্টব্য ) জানা যায় যে, এ সময়ে এই অঞ্চলের বিখ্যাত গ্রামগ্নীল হল,-_কাটোয়া, 
চাণভুলি, 'সাঁঞ্গ, বাক্সা, ঘোড়ানাশ, মন্তইল, গোটপাড়া, চাঁদপাড়া, অগ্রদ্ধীপ, পাটলা, 
আতাইহাট, পাতাইহাট, দহিহাট, বেড়া, ভাউাসংহ, [বকীহাট প্রভাত । এখানেও সিঞ্গি 
আছে, কাঁজ্পত 'সাঁক্ধগ্রাম নাই । ডঃ সুকুমার সেনের আলোচনা প্রসত্গে কোন মন্তব্য 
করার প্রয়োজন নাই, কারণ তিনি লোকশ্রুতির উপর 'িনভ'র করে দশদক বজায় 
রাখার চেম্টা করেছেন। প্রকৃত প্রস্তাব এই যে, এতদণ্চল পাঁরদর্শন না করে সকলেই 
প্রীতহাসিক-ভুগোলের আলোচনা করেছেন এবং সেকারণে এই বিভ্রাস্তর সৃষ্টি হয়েছে । 
আর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষায়,_-“সাত নকলে আসল বস্তু খাস্তা হইয়াছে” অর্থাৎ প্রায় 
তিনশ” বছর ধরে প*থি নকলকারাগণের হস্তে নাম বিভ্রাট চলে আসছে । দহিহাটের 
সন্নিকটে কাশীরাম দাসের পৌঁত্রক নিবাস হলে সম্ভবতঃ এটি কাব 'বিজয়রামের দৃষ্টি 
এড়াত না এবং তাঁর “তীর্থ মগ্গল*-এ এর উল্লেখ আশা করা যেত। 

সমগ্র মহাভারত ক কাশীরামের রচনা ? এ প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে আচার্য রামেন্দ্র- 
জ্দর 'ত্রবেদী গদাধর দাসের 'জগতমঞ্গল" কাব্যের একাট উীন্তর প্রাতি (বিশ্বকোষ 
পুথি ) অঙ্গুীল িদেশ করেছিলেন । গদাধরের উীন্ত হল,_ 
প্প্রথমে শ্রাকৃষদাস "শ্রীকৃষাকিঙ্কর” । রাঁচিল কৃষ্ণের গুণ আঁত মনোহর ॥ 
'ছিতায় শ্রীকাশনদাস ভন্ত ভগ্ববানে । রচিল পাঁচালী ছন্দে ভারত প্রাণে ॥” 

জেমো প*থিতেও "শ্রীকৃফদাস” ও শ্রীকাশীদাস” উল্লেখ পাওয়া যায়। রামেন্দ্ 
আুক্দরের মতে, এদেশে কেবলমান্র জীবিত ব্যান্তির নামের পূর্বে শরণ” শব্দ ব্যবহৃত হয় । 
জগতমঞ্গল'-এ শ্রীকৃষদাস” ও শ্রশীকাশদাস' উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে । ১৫৬৪ শকাব্দ 
বাবাংলা ১০৫০ সন বা ইংরাজী ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে জগতমগ্গল' রচিত হয়েছিল এবং 
সেই সময়ে গদাধরের অগ্রজ দুজন যে জীবিত ছিলেন সেকথা অনুমান করা যায়। 
প্রাণ শব্দের ব্যবহার সাঁঠিক হয়ে থাকলে ১৬০৪-০৫ প্রীস্টাঙ্দে 'বিরাটপর্ব রচনার পর 
১৬৪২"৪৩ প্রীস্টাম্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৮ বছর মহাভারতের অবাশন্টাংশ নিজ রচনা না করে 
অন্যদের জন্য অসমাপ্ত রেখোছলেন, একথা মনে করার ক্ষেত্রে কিছ দ্বিধা ররেছে। 


সাঁহত্যে বর্ধমানের অবদান ৪০৯ 


তাহলে ভ্রাতুষ্পন্রকে--রচিবে পাণ্ডব কথা পরম সাদরে” অথবা 'জান্রাকালে কহে নিজ 
পুন্নেরে ডাকিয়ে'--এই পরস্পর বিরোধী উীন্তগূলি গ্রহণযোগ্য নয়। কাশীরামের 
পৈত্রিক নিবাসম্থল অন:সম্ধানের ন্যায় এটও একাট গুরত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়বস্তু । 
চার পর্ব মহাভারত রচনার কথা জানা যায় কালপাসংহের অন্যাদত মহাভারতের 
উপসংহার হতে এবং এটিও জনগ্রৃতির উপর [িরভর করে লেখা হয়েছিল। জিত 
নামক এক ব্যান্ত ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে একই কথা উল্লেখ করেছেন ; কিম্তু তানও কাশীদাস 
হতে প্রায় ২০০ বছর পরবতরকালের লোক । চার পর্বের পরও গ্রন্থ রচনার কথা 
বশ্বভারতপর পথশালার ৯২০ নং প*ুথিতে কাশীদাস কর্তৃক শা্তিপর্ব (পণযাথ 
পাঁরচয়,ঃ ২য় থণ্ডঃ পৃঃ ২৯৩ ) রচনা ও সবশেষে ভাঁণতায় জানা যায়” 


'ইন্দ্রান নগরে গ্রাম পাব্বাপর স্থিত দ্বাদশ [তিথিতে জথা গঙ্গা ভাগিরাথ । 
কায়স্ত কুলেতে জাত বাস সত্গি গ্রাম প্রয়ঙ্কর দাস পুত্র জধাকর নাম । 
তস্যজ কমলাকান্ত কৃষ্দাস পিতা কৃষদাসানূজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । 
কাশিরাম দাশ কহে পাঁচালির মত ভারতে শা্তিপর্ব সুধাঁসম্ধূবত ।” 


১৮৫৪-৫& ্রীস্টাব্দের রেভোঁনিউ সার্ভে মানাচিন্ত্র, সেটেলমেন্ট দপ্তরের মানচিন্ত, 
একালে সরকারথ প্রাতবেদন ও অন্যান্য তথ্য হতে কয়েকটি সূত্র পাওয়া বায়। 
দাঁইহাট ও কাটোয়ার মধ্যবতরঁ অঞ্চলে জনবসাতপূর্ণ ও জনবসাঁতাবহান মৌজাগুলি 
হল, _ঘোষহাট (২২), পানূহাট (২৩), মণ্ডলহাট (২৪), একাইহাট (২৫) বিকিহাট 
(২৬), বেড়া (২৭), বা ঘাঁটকরী (৯৭), পাতাইহাট (৮৮), চরপাতাইহাট (৬৯) দহিহাট 
(৯০), ভাউ নিং (৯১), চর ব্রজনাথপূর (৯৪), সাহাপুর (৯৫), ও বীরবেগুন 
(৯৬) । এর মধ্যে কোথাও 'সাঁদ্ধ নামে কোন মৌজার উল্লেখ নেই । প্রাচীন গ্রাম 
জনবসাঁতিশূন্য হলেও প্‌বোন্ত নামে মৌজার উল্লেখ থাকার নিদর্শন পাঁশ্চবঙ্ছে প্রচুর 
আছে । এমনাঁক কাটোয়া থানার জনবসাঁতাবহীন মৌজার সংখ্যা বর্তমানে এগারটি । 
কাশণরাম দাস নিত্য গঞঙ্গাঙ্নান করতেন এটা একটা প্রবাদ মান্। তিনি জীবনের 
মূল্যবান সময়টি হরিহরপুরে আতিবাহত করেছিলেন এবং “মহাভারত” সেইখানেই রচনা 
করেন। কাশীদাসী মহাভারতের পূরনো প*ুঁথতে 1সংহ গ্রামের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। অনেকে বর্ধমান কালেক্রীতে রক্ষিত একটা কাজ্পনিক তায়দাদের উল্লেখ 
করলেও সেটা দেখতে পারেন নাই এবং তাঁরা ১৯৬১ ্রীস্টান্দ্ে 'সিঞ্ছাগ্রামে ডঃ বিধান- 
চন্দ্র রায় কর্তৃক কাশীরাম দাস দ্মাতমন্দিরের দারোদ্বাটনের সময় কোন আপাতত 
তোলেন নাই। অনলীপকরগণের শ্ুটির জন্য কয়েকক্ষেত্ে পসাঁঞ্গ” গ্রাম 'সাদ্খ বা 
[সিংহ গ্রামে পারণত হয়েছে । 

রামগাঁত ন্যায়রত্ব মন্তব্য করেছেন যে, কাশীীদাসেরা তিন ভ্রাতাই বৈফব ও কাব্যামোদী 
ছিলেন৷ কাশীরাম দাসের জ্যোম্ঠন্রাতা কৃদাস “প্রীকৃ্দীবলাস” নামক ভাগবতের একখানি 
অনুবাদ রচনা করেন। এ গ্র্থ প্রাঞ্জল ভাষায় ছরিলীলা বর্ণিত হয়েছে । কৃকদাস, 
গোপালদাস নামক এক ব্রাঙ্ণ ব্রহ্ছচারীর নিকট দীক্ষিত হয়ে “শ্রীকৃষাঁকষ্কর' আখ্যা পান 


৪১০ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


এবং গুরুর কৃপায় গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর 'জগতমঞ্গল' কাব্য 
(১৬৪২ শ্রীস্টাম্দ ) ও ভ্রাতুষ্পূত্র (৫) নম্দরাম কর্তৃক মহাভারতের 'দ্রোণপর্ব” ( পয়ার 
ছন্দে ) রচনা হতে প্রমাণিত হয় যে, এক সময়ে সাহিত্যকৃতির জন্য এই বংশের বিশেষ 
খ্যাতি ছিল। গদাধরের উীন্ততে “দেব' বংশের বংশপিচয়সহ তাঁদের পোৌঁন্নক নবাসের 
উল্লেখ আছে । গদাধর তাঁর পোন্রক বাসভুমি সম্পকে ষের;প ইঞ্গিত 'দয়েছেন তাতে 
নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এটি হল কাটোয়া থানার অন্তর্গত পসাঁঞ্গি' গ্রাম । 

ব্যাসদেব প্রণীত সুবিশাল সংস্কৃত মহাভারতের প্রামাণ্য পশুথি ( এশিয়াটিক 
সোসাইটিতে রক্ষিত ) অবলম্বনে বধমান রাজবাড়ীর চতুষ্পাঠীতে কয়েকজন পাঁণ্ডতের 
ছারা বঙ্গভাষায় অন্যাদত হয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়োছিল। সমগ্র অনুবাদ 
রচনা ও প্রকাশনার ভার মহারাজাধিরাজ মহতাব চাঁদ স্বয়ং বহন করলেও তিনি এ 
কাজের শেষ দেখে যেতে পারেন নাই । মহাভারতের গদ্য অনুবাদের ক্ষেত্রে কালিপ্রসন্ন 
[সিংহের নিযা্ত পাঁণ্ডতমণ্ডলীর গ্রন্থ গিশেষ জনাপ্রয়তা লাভ করলেও আজও “রাজ 
মহাভারত, প্রামাণ্য অন্‌বাদরূপে স্বকৃত হয় । কালীপ্রসন্ন সিংহের আদরে" অননপ্রাণিত 
হনে সাঁকো (থানা-_-গলসা ) নিবাসী স্যার প্রতাপচন্দ্র রায় সাত খণ্ডে সমগ্র মহাভারত 
ও রামায়ণের বাংলা অন:বাদের জন্য ম্যাকঝম্‌লারের ন্যায় বিশ্ববিখ্যাত পাণ্ডত ১৮৮২ 
্রীস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর তাঁরখের একপত্রে [ পরিশিস্ট-১ ] তাঁর ভুয্নসী প্রশংসা করে- 
ছিলেন। ম্যাক্সমূলারের উপদেশে 'তাঁন এগার খণ্ডে মহাভারতের ইংরাজী ভাষার 
অনুবাদ প্রকাশ করে পাশ্চাত্য দেশে খ্যাতি অর্জন করেন । 

'রাঢ়ের রুক্ষভূমিতে মনসা ও ধমঠাকুরের বেশী প্রাধান্য আছে । ধমঠাকুর রাড়ের 
আণ্চালক দেবতা এবং সেকারণেই মোদনগপুর থেকে কীরভুম অঞ্জলের মধ্যেই আঁধিক 
সংখ্যক ধমমঙ্গল রাঁচত হয়েছিল। বিভিন্ন স্ন্রে ময়ুরভট্ট, রামাই পাঁণ্ডত ও 
আদি রুপরামের ধম মঙ্গল গ্রচ্ছের উল্লেখ পাওয়া গেলেও আজ পযন্ত কোন প্রামাণ্য 
প”থ বা রচনাকারগণের আবিভাঁবকালের কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। পবেস্তি 
1তনজনকে বাদ দিলে সম্রাট শাহজাহানের 'ছিতীয় পত্র বাঙ্গলার সুবাদার সুলতান 
স্ুজার ( ১৬৩৯-৫৯ ্রীস্টাব্দ ) সমসাময়িক রূপরাম চক্রবতাঁকে ধম“মঙ্গলের প্রাচশন কবি 
বলা যেতে পারে। রূপরাম রায়না থানার অন্তর্গত কাহীতিশ্রীরামপুর গ্রামে সপ্তদশ 
শতকের প্রথমার্ধে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শ্রীরাম চক্রবর্তা ও মাতার নাম ছিল 
দৈমন্তী (দয়মস্তী £)। পিতার টোলে সামান্য লেখাপড়া শিখে গায়েনের দলে ধর্মের 
গ্রান করে বেড়াতেন এবং ধর্মের আদেশে ১৫৭১ শকাব্দ (১৬৪৯ প্রীস্টান্দ ) থেমমঙ্গল, 
কাব্য রচনা সমাপ্ত করেন। সম্ভবতঃ রুপরামই প্রথম পাঁচালীর সামা ছাড়িয়ে ধম" 
মঙ্গলকাব্যকে সাহাত্যক রূপদান করেন । 

ধর্মমঙ্গলের অপর এক কাব বাদ:নাথের ধির্মপুরাণ” হাওড়া জেলার ডোমজুড় 
গ্রামে পাওয়া গেছে । কবির পিতার নাম বিনোদ রায় ও পতামহের নাম ছিল 
দামোদর এবং তাঁদের নিবাস 'ছিল “দোম' । অধ্যাপক পঞ্চানন মণ্ডল মন্তব্য করেছেন,__ 


সাহিত্যে বর্ধমানের অবদান ৪১১ 


“দোম সম্ভবতঃ বর্তমানের ডোমজ.ড়' এবং তান আরও মন্তব্য করেছেন যে, কাঁব 
বর্ধমানরাজের প্রজা ছিলেন না। যাদনাথের নিবাস সম্পর্কে আরও গবেষণার 
প্রয়োজন আছে । সেরগড় পরগণায় “দোমহনণ” নামে একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। 
তাছাড়া তান ছিলেন কৃফরাম রায়ের গুণগ্রাহী এবং যে বছর কৃফরাম রায় 'নিহত 
( ১৬৯৬ গ্রীস্টাম্দর ) হন, সেই সালে তাঁর ধিমর্পুরাণ' রচনা শেষ হয়োছিল। কবির 
এক উীন্ত হতে অনুমান করা যায় যে, কৃষণরাম রায়ের নিধনকালে কবি বর্ধমান হতে 
আঁধক দূরে ছিলেন না। তাহলে দোমহনীও কবির 'নিবাসের একটি সন্ভাবাযময় 
স্থান রূপে বিবেচিত হতে পারে। 
ধমমঙ্গলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবতাঁ” কৈয়ড় পরগণা বাটী কৃষপুর গ্রাম'-এর 
অধিবাসী ছিলেন । তিনি বধ'মানের জাঁমদার কীতিচাঁদের সমসাময়িক এবং তরি 
অন:গ্রহলাভে সমর্থ হয়েছিলেন, একথা কাঁবির বারংবার ডীন্ততেই প্রমাণ পাওয়া যায় । 
ঘনরাম ১৬৩৩ শকাব্দের ৮ই অগ্রহায়ণ ( ১৭১১ খ্রীস্টাব্দ ) তাঁরখে শ্রীধম“মঙ্গল” কাব্য 
রচনা সমাপ্ত করেন । রায়না থানার কুকুড়া কৃষপুর গ্রামে কাঁবর জন্মস্থান । পিতামহ 
ধনঞ্জয়, তা গৌরণীকাস্ত, মাতামহ গঙ্গাহরিঃ মাতা সঁতা ও চার পরুক্রের (রামরাম, 
রামগোপাল, রামগোবিন্দ ও রামকৃষ্ণ) নাম কাঁবর রচনাতেই বার্ণত আছে। আসত 
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনরাম সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,_-“তাঁর রচনা ভাঙ্গমা সংস্কৃত 
প্রধান ও মাজত, বন্তব্য বিষয়ে চ্ফুল রুচির স্পর্শ দু'এক জায়গায় থাকলেও গ্রাম্য 
ইতরতা নেই, ির্যক বাণী ভঙ্গিমাও বেশ চিত্তাক্ষাঁ হয়েছে । সবোপরি এতে এক 
যুগের রাঢ়ের সমগ্র জীবন প্রাতফলিত হয়েছে_-সমাজ ও ইতিহাসের 'দিক থেকে এ গ্রম্হ 
আঁতিশর মূল্যবান ।” ধমণমঙ্গলের কাঁবদের মধ্যে 'তাঁন সবাপেক্ষা জনাপ্রয় ছিলেন । 
পানাগড় হতে ১৪। ১৫ কিলোমিটার উত্তরে গোপভুম পরগণার বস্ুধাগ্রামে 
ধর্মমঙ্গলের অপর এক কবি নরিংহ বন্গুর পোল্রক বাসস্থান । তাঁর পিতামহ মথরা 
বস বস্ুধাগ্রাম ত্যাগ করে দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে কৃফপরের সাম্নকটে শাঁখারণীগ্রামে 
বসবাস করেন । নরাঁসংহ কীর্তচাঁদের অশেষ গুণগ্রাহণ ছিলেন,_ 
“অধিকার? দেশের শ্রণকীর্তিচন্দ্র রায় 
জগজনে যাহার ষশের গৃণ গায় |: 
[তান বারভুমের জাঁমদার (রাজনগর ) আসফ-উল্লাখানের তরফে মুর্শিদাবাদের 
নবাব দরবারে উকিল নিষুস্ত ছিলেন । তাঁর মানবেরও সুখ্যাতি এই গ্রচ্ছের স্থানে চ্ছানে 
পাওয়া ধায়” 
বাঙলার বীরভূম 'বিখ্যাত অবাঁন 
শ্রীআসফ-ল্লা-খান রাজা শিরোমণি |” 
মহারাজা তেজচন্দ্ের আমলে সমরসাহণী পরগণার অধশনস্থ “সেহাড়া' (থানা--বরায়না), 
নিবাসী রামকান্ত রায় ধর্ম মঙ্গল কাব্য রচনা করেন । তিনি যে তেজচন্দ্রের অনুগৃহণত 
ছিলেন, সে কথা তাঁর রচিত কাব্যেই প্রকাশ পেয়েছে, 
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পণনবাস সেহারা গ্রাম পুরূষ বিস্তর/সামিল সমরশাহ পরগণা ভিতর । 
বর্ধমান চাকলা হাস্তনা বরাবরা/্রীষূত তেজচন্দ্র রায় যাহার ঈশ্বর |, 
ভুরশট পরগণার হায়াংপুরবাসী রামদাস আদক জাড়গ্রামের (থানা_ জামালপুর, 
বর্ধমান ) কাল:রায় কর্তৃক স্বপ্নাদষ্ট হয়ে ধর্মমঙ্গল কাব্য (১৫৮৪ শকাব্দ) রচনা করেন । 
থুরুল (থানা ভাতার ) নিবাসী কাঁব হদয়রাম সাউ-এর ধমশঙ্গলের (রচনাকাল 
১১৪৬ সাল) পথ পাওয়া গেছে । ধমণঠাকুরের আবিভার্ব কাঁহনী গড়ে উঠেছে 
বল্পহকা বা ভল্ল্‌কা নদীর তারবতরঁ অগ্জলে এবং ধমঠাকুরের প্রাতষ্ঠার কাহিনীর 
কেন্দ্ুস্থল হল অজয়ের দক্ষিণতীরে “গোৌরাঙ্গপুর” বা “ঢেকুরগড়' । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা 
যায় যে আলোচ্য নদ ও স্থানাটর অবাস্থিতি বর্ধমান জেলাতেই । 
সত্যপণীর ও নারায়ণ পূজা অবলম্বনে পাঁচালী বা ব্তকথা পাঠ করার রেওয়াজ 

বহূকাল ধরে চলে আসছে। বঙ্গদেশের অন্যান্য অণ্চলের ন্যায় সত্যনারায়ণ পাঁচালী 
এ জেলাতেও রচিত হয়েছিল এবং এরূপ কয়েকটি পাঁচালীর সন্ধান দিয়েছেন 
আম্বকাচরণ ব্রহ্মচারী, ষথা-_পাটুলি-নারায়ণপুরের মৌজিরাম ঘোষাল, ভারুহা গ্রামের 
[ ভারুচা, মন্তেম্বর ] দ্বিজ গিরিধর (রচনাকাল ১০৭০ সাল ), ধান্রীগ্রামের কৃষকান্ত, 
সাহাপ্‌রের রামশঙ্কর সেন, দেবগ্রামের 'ছিজকৃপারাম, নারায়ণপুরের গুণনিধি চক্রবত+ 
নাসিগ্রামের কাশীনাথ ভট্টাচার্য সার্বভৌম, মশীরহাটের (কালনা ) গোপালচন্দ্ 
ভন্রাচার্য গ্রভীতি। "শ্রীধ্মমঞ্গল” কাব্যের রচাঁয়তা ঘনরাম চক্রবর্তী একখানি 
“সত্যনারায়ণ রসাঁসিম্ধ: নামে ছোট পাঁচালণ কাব্য রচনা করেন, তাতেও কাতিচাঁদের 
ঘামোলেখ আছে 

জয়যুস্ত বিপু মুক্ত করকষ্টদায় । 

দ্বজভন্ত মহারাজা কীতি“চন্দ্র রায় ॥" 
প্রয়াত অধ্যাপক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ক্ষীরগ্রামবাসী রামকিশোর ভট্রাচার্ষ 
তর্কবাগনশ কৃত “শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ কথা'র প*ুথির সন্ধান পেয়ে উহা প্রকাশ 
করেন । রামাঁকশোরের ভাষায় প"থর রচনাকাল হলঃ__ 

“বেদ বাণ তকতন্বী শাক পাঁরমিত। 

সমাপ্ত হইল পশ্পাথ কিশোর রচিত ॥” 
মূল পাথর রচনাকাল ১৬৫৪ শকাব্দ বা ১৭৩২ খ্রীস্টাব্দ হলেও এর সম্ধান জানা বায় 
না। বাংলা ১২৭০ সালে ২৫শে চৈত্র তারখের অনুলাপ হতে এট ছাপা হয়েছে। 
রামাকশোরের পনৃত্র বাঞ্চারাম তকররত্বের যোগ্াদ্যা বন্দনা” সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় 
রাঁচিত হলেও সংস্কৃত রচনার সম্ধান জানা যায় না। বাঞ্থারাম কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় 
বৃক্ষ-প্রাতদ্ঠা পদ্ধাত ও ষম্ঠীপূজা পদ্ধাত ১৭১২ শরকান্দে ( ১৭৯০ প্রীস্টাব্দ ) রচিত 
হয়োছল । এছুয়ার নিবাসী রামকৃষ্ণ চক্রবতাঁর “সত্যদেবের পাঁচালি”, বিশ্বভারতীর 
পধাথশালায় ( পথ নং ৬ $ 'লাঁপকাল ২৫শে ভাদ্র, ১১১৮ সাল) রক্ষিত আছে। 
যার শেষাংশে ভঁণিতা পাওয়া যায়ঃ 
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“অধ্যায়ের সমাধান / ব্রাহ্মণে দাক্ষিণা দান / পাঠকে বন্ধন করে প*ুথি। 
সত্যদেব কৃপাময় / ছিজ রামকৃষ্ণ কয় / এড়ুয়ারে জাহার বসাঁত ॥' 
বাংলা ১০৯৯ সালে রচিত “নারদপ.রাণে'র কাঁব কৃষদাসেরনবাস 1ছল আঁম্বকা- 
কালনার হাঁসপুকুর পল্লীতে । 'নারদপুরাণে'র শেষ ভাগে গ্রন্থ পারচয় প্রসঙ্গে 
আছেঃ 
“অতঃপর কাঁহ শুন নিজ সমাচার | সুবর্ণ বাঁণক কুলে উৎপাঁত্ত আমার । 
পোল্রক বসাতি পূর্বে আম্বকা নগর / হাঁসপুকুর নাম যথা তাহার উত্তর ॥” 
কৃষ্দাসের ডীন্ততে জানা যায় তরি 'িতামহের নাম মদনমোহন এবং পিতার নাম 
ছিল তারাচাঁদ এবং তান ( অপর নাম রামকৃষ্ণ ) কলকাতার বহূবাজার পল্লীতে বসবাস 
করতেন । আগমচান্দ্রকা ও কমলোদয় গ্রন্থের রচাঁয়তা কৃষমোহনের নিবাস ছিল 
পবস্থলী গ্রামে । আম্বকা-কালনার প্রাণবল্লভ ঘোষ কণার চাঁদের মাতা ব্রজাঁকশোরণর 
নর্দেশে উীনশাটি পালায় 'বিভন্ত “জাহ্বীমঞ্গল”' কাব্য রচনা করেন। প্রাণবল্পভ 
কীতিচাঁদের কমণ্চারী ও তাঁর মাতার অনুগত ব্যান্ত ছিলেন। 
দেশ ও সমাজের আশা-আকাক্ক্ষার কথা সাহিত্যের মাধ্যমেই বিকশিত হয় । দেশে 
শান্তি বিরবাজিত হলে সম্পদ গড়ে ওঠে, সেকারণে দেখা গেছে যে এই সময়ে সংস্কৃতির 
সকল শাখাতেই পল্লব-পৃষ্পের সমারোহ দেখা দেয়। “কাবরা কালের সাক্ষী” তাই 
তাঁদের রচনায় সমকাল+ন সুখ-দুঃখ, শাস্ত-অশাস্ত, হিংসা-বিছ্েষ প্রভীত সকল বিষয়ে 
স্থান পেয়েছে । তাছাড়া সাহিত্য রচনা করতে গেলে রচনাকারের উপদ্ুববিহীন জীবন- 
যাত্রার প্রয়োজন আছে। মধ্যযুগে আঁধকাংশ কাব রাজা-মহারাজাদের (বড় ও ছোট 
জাঁমদার ) আশ্রয়পব্ষ্ট হয়ে সাহিত্য রচনা করতেন। চতুষ্পাঠীগ্ীলও পাঁরচালিত হত 
ধনীব্যন্তিদের বৃত্িদানের উপর | রাম্ট্র বিপ্লবের সময় সকলেই ধন ও প্রাণ ভয়ে ভাত 
হওয়ায় সামাজিক সকল বদ্ধনের মুলদেশ আঘাতপ্রাপ্তর ফলে এই সময়ে সাহিত্য 
রচনার গাঁতও ব্যাহত হয় । 
অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে বাংলার রাজনৈতিক পাঁরাচ্ছাতি মোটামটি শান্ত ছিল 
এবং সেই সময়ে চাকলা বর্ধমানের জমিদার কীতিচাঁদের স্রশাসন ও পম্ঠপোষকতায় 
রাট়ের বহু কবি কাব্য রচনায় উৎসাহিত হয়েছিলেন। ১৭৪০ গ্রীস্টাত্দে কীতিচাঁদের 
মৃত্যুর দু'বছর পরে বর্গ ছাঙ্গামায় সমগ্র রাঢ় অঞ্চলের রাষ্টীষন্ প্রায় বিকল হয়ে যায় 
এবং এগার বছর ধরে এরুপ অবম্ছা চলতে থাকে । এরপর ১৭৫৭-৭০ শ্রীস্টান্দ পর্যন্ত 
পলাশীর যৃদ্ধ, সিরাজদৌলার নিধন, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বর্ধমানের জমিদারী 
উপডোকন, কোম্পানি কর্তৃক সুবাবাংলার দেওয়ানী লাভ ও সর্বশেষে 'ছয়াত্বরের মন্বস্তর 
সমগ্র বাঙালী সমাজকে 'ছিম্নভিন্ব করে 'দিয়োছিল । সৈজন্য স্বাভাঁবক কারণে বর্ধমানেও 
এ সময়ে সাহত্যচচার গাত রুদ্ধ 'ছিল। 
বগর্ হাঞ্গামার সময় রাজা চিন্রসেনের পলায়নের কাছিনী নিয়ে কাব বাণেশবর 
বিদ্যালক্ারের পচন্রচ্প'র কথা প:বেই বলা হয়েছে। মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের অত্যাচারের 
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কাঁহনশ কাব গঞ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণে' পাওয়া ষায়। গঞ্গারামের বর্ণনায় 
“পাওয়া যায়ঃ 
প্রাঙ্গণ পাশ্ডিত পালা-এ পধথর ভার লইয়া । 
সোনার বাইনা পলায় কত 'নান্ত হড়াপি লইয়া ॥ 
সাহত্যচচাঁ ত দূরের কথা, বড় বড় বার্ম্ধফু গ্রামও প্রায় জনশুন্য হয়ে যায় । “মহারাষ্ট্র 
পূরাণ” ১৬৭২ শকাদ্দে অ্থাং সন ১১৫৮ সালের ১৪ই পৌষ, শনিবার তারিখে সমাপ্ত 
হয়োছিল। মনে হয় কাঁব কাটোয়া-দহিহাট অথবা ম.র্শদাবাদের লোক, অন্যথায় এরূপ 
খত বর্ণনা দেওয়া অপরের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সম্ভবতঃ অন্যান্যদের সঙ্গে 
তিনিও মহারাম্ট্রীয় সৈন্যের ভয়ে স্থানত্যাগ করেছিলেন, সেকারণে পূর্ববঙ্গ এই 
পুথি পাওয়া গেছে। 
স্থবকৃবি ভারতচন্দ্র রায় গৃণাকরের 'নিবাস ছিল চাকলা বর্ধমানের অন্তর্গত ভুরশুট 
পরগণার পেস্ড়োগ্রামে (বর্তমান হাওড়া জেলায় ) | “কিন্তু বর্ধমানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক 
কোনাঁদন মধুর হয় নাই । অগ্রজগণ ও জ্ঞাতিবর্গের কুট-চক্রান্তের শিকার হয়ে ভারতচন্দ্ 
বর্ধমানের জমিদারের কুনজরে পড়ায় তাঁকে দেশত্যাগ করতে হয় এবং ভাগণীরথাঁর 
পরপারে অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রুব অঞ্চলে তান মহারাজা কৃষচন্দ্রের আঁশ্রতর্‌পে বসবাস 
করতে থাকেন। অন্যথা হলে, হয়ত 'তাঁনও বর্ধমানরাজের অনুগৃহীত হতেন। 
গীঁতগোবিদ্দের বাংলা অনূবাদকদের মধ্যে প্রাচীনতম কাব গিরধর দাসের বাসস্থান 
ছিল বরাকর নদে পূবভাগে হাঁতনাল গ্রামে (থানা-_কুলটা )। 
কোচবিহার দরবার গ্রন্থাগারে জগৎনিংহ ভাঁপতায় “গীতগোবিন্দ'-এর বাংলা 
অনুবাদ আছে । থণ্ডঘোষ নিবাস কাবিচন্দ্রু এীট রচনা করেন। বৈদ্যবংশীয় কবি- 
চন্দ্রের পিতামহের নাম বৈদ্যবিশারদ ও তাঁর পিতার নাম ছিল কাবিকর্ণপুর ॥ অষ্টাদশ 
শৃতকের শেষভাগে কাম্ঠশালী নিবাসী দেওয়ান ব্রজাকশোর রায়ের জ্যেন্ঠ পনর দেওয়ান 
রঘুনাথ রায় ( ১৭৬০-১৮৩৬ গ্রীস্টাঙ্্ ) বর্ধমানে কর্মরত অবন্থায় “শান্তপদবলী” ও 
শ্যামাসঙ্গীত' রচনা করেন । আঁকিগ্জন ভিতায় তাঁর পদগুলি পাওয়া যায় । সংস্কৃত 
ও ফারসী ভাষায় তাঁর পাশ্ডিত্য ছিল এবং 'দিল্লীর 'বিখ্যাত ওস্তাদের নিকট সঙ্গীত 
শিক্ষা লাভ করেন । রঘুনাথ খাম্বাজ, একতালা রাগে শ্যামাসঙ্গীত শুনিয়ে সেকালের 
বঙ্গবাসীকে মুদ্ধ করেছিলেন । একটা গানের নমুনা হল,_ 
“নীলবরণণী নবীনা রমনী নাগিনী জাঁড়তা জটাবিভূঁষিন?, 
নগল নাঁলনী 'জিনি ন্রিনয়নী, নিরাঁথলাম নিশানাথ 'নিভাননণ। 
নিপাঁতিত পাতি শবরপে পায়, নিগমে উহার নিগ্‌ডে না পায়, 
নিষ্তার পাইতে জীবের উপায়, নিত্যাঁসম্ধা তারা নগেন্দ্রনান্দনী | 
তাঁর পিতা ব্রজাকশোরও কয্মেকাট পদ রচনা করোছলেন। শ্রীথণ্ড নিবাসী 
অধঞন্তন তৃতীয় পৃরুষ কৃষচপ্দ্র দাস, ৯৭১৫ শকাদ্দে রঘুনাথ দাস গোত্বামণীর পবলাপ 


পারবীতমালা'র কাব্যানুবাদ করেন । 


সাহিত্যে বর্ধমানের অবদান ৪১৫ 


আঁম্বকা-কালনা বাসী মহেম্বর ভট্টাচার্ষের পত্র সাধক কমলাকাস্ত ভট্টাচার্য 
( ১৭৬৯-১৮২১ প্রীস্টাম্্ ) চান্বা গ্রামে তাঁর মাতুলালয়ে বসবাস করতেন । কমলাকান্তের 
শ্যামাসঙ্গীত ও শ্যামা সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে মহারাজা তেজচন্দ্র ও তাঁর পৃন্তর প্রতাপচাঁদ 
আকৃষ্ট হন। ১৮০৯ প্রাস্টাম্দর নাগাদ তান বর্ধমান শহরের কোটালহাটে এসে বসবাস 
শুর করেন। কমলাকান্ত বহু 'শ্যামাসঙ্গীত” শান্তপদ* ও “আগমন গানে'র 
রচাঁয়তা। তাঁর রচনায় মার্জত রুচি ও অলঙ্কৃত ভাষায় আঁভজাতোর ছাপ লক্ষ্য 
করা যায় । সমালোচকের ভাষায়-_রামপ্রসাদের পদের সঙ্গে কমলাকান্তের শান্তপদের 
তুলনা করলে বোঝা যায় রামপ্রসাদের রচনারশীততে আছে গ্রাম্য রুচির ছাপ, 'কিচ্তু 
কমলাকান্তের পদ তুলনামূলকভাবে অলঙ্কৃত ও বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ॥, 

কমলাকান্তের পর বর্ধমানের অপর এক কাব বঙ্গবাসীগণকে শোনালেন চণ্ডীর 
গান, 

দয়-রাসমাম্দিরে দাঁড়াও মা শ্লিভঙ্গ হয়ে । 
হয়ে বাঁকা দে মা দেখা শ্রশরাধারে বামে লয়ে ।” 

কালী ও কৃষের প্রভেদ দূর করে খেরুর নিবাসী নবাই ময়রা (১১৯৯-১২৫১) 
তাঁর রচনা ও গ্রানে বঙ্গবাসীকে মাতিয়ে তুললেন । যংসামান্য লেখাপড়া জেনে মাল- 
ডাঞ্গায় ময়রার দোকানে ?িকছ_কাল চাকুরী করার পর উত্তর জীবনে নবাই-এর রচনাশান্ত 
ও সুকণ্ঠের গুণে তাঁর খ্যাত সারা বঙ্গদেশে ছাঁড়য়ে পড়োছল। 

ব্রজাকশোর রায়ের জ্যেন্ঠপুন্ত ও কবি আঁকণনের অগ্রজ নম্দকুমার রায় ( দেওয়ান ) 
একজন খ্যাতনামা শ্যামাসঙ্গীত রচাঁয়তা ছিলেন । সাল্নকটবতাঁ পিলা নিবাসী “যষ্ঠী- 
মঙ্গল” নামক এক বৃহৎ কাব্যগ্রচ্ছের রচাঁয়তা রামধন চক্রবতাঁ দাশুরায়ের মাতুলবংশের 
লোক এবং তিনি উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে তাঁর কাব্য রচনা করেন । 


পাঞ্জাব হতে আগত কাপুরবংশীয়গণ বর্ধমানের রাজার অন:গ্রহে বহুদিন ধরে 
বর্ধমানে বসবাস করে আসছেন । কাশীনাথ কাপুরের পত্র পরাণচাঁদের জন্ম ১৭৮১ 
্রীস্টাব্দে এবং ১৮৪৪ খ্রীষ্টান্দে তাঁর মতত্যু হয়েছিল। তাঁর ভাগনী কমলকুমারীর 
সঙ্গে মহারাজার বিবাহ হয় । ১৭৯৮ শ্রীস্টাব্দে মহারাণী বিষণকুমারণর মৃত্যু হলে পরাণ- 
বাবু রাজএস্টেটের দেওয়ান নিষুন্ত হয়ে জমিদারণর প্রায় সবেসবাঁ হয়ে উঠেন । 
দেওয়ান, শ্যালক ও শ্বশররূপে অবতীর্ণ পরাণবাব্‌, 'বাভ্ব উপায়ে তেজচন্দের 
মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেছেন এবং তেজচদ্দ্রের মৃত্যুর দুবছর পর্বে বিদ্যাসুজ্দরের 
অনুকরণে 'হারহরমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন । বর্ধমানরাজ্যসহ বর্ধমানরাজের ষতদূর 
প্রশংসা করা পরাণবাব্‌ তাই করেছেন, যথা, 
“আজ্ঞা দিলা রাজা বর্ধমান আঁধকারশী। 
অথবা, রানী যাঁর রাজলক্ষী কমলকুমারণী ॥” 
জমিদারী বম্ধমান জগতে প্রধান নাম শ্রীল তেজশপ্দ্র বার পতি । 
মহারাজ বাহাদুর বশে পূর্ণ মহাপনর বার গুণে ধন্য বস্থমতা ॥' 


৪১৬ বধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাঁত 


ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের অনুকরণে কাম-বিলাসী জমিদারের বাসনা চাঁরতাথেই 
এটি রচিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এই কাব্যে শঙ্গাররসাত্মক যৌনলীলা বার্ণত 
হয়েছে ; জয়সেন ও জয়ন্তী উপলক্ষ মান্ত। কাব্যটির ১৮২৫ গ্রীস্টাব্দে আরম্তকাল ও 
১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে এর সমাপ্তিকাল। 

হরিহরমঙ্গলে বর্ধমান" নামকরণ প্রসঙ্গে বার্ণত হয়েছে-_শবজ্ঞ রাজা তেজচন্দের 
মানদানের ফলে এখানে মানগণের মান নিয়ত বাধিত হয়। এমন কি অন্যদেশী 
প্রবাসী যাঁরা তাঁরাও বর্ধমানে এসে রাজার কাছ থেকে মান লাভ করে ধন্য হল, আবার 
জগতের মানীগণ অনক্ষণ প্রাণপাত করে রাজারও মান বর্ধন করেন-_-এইসব কারণে 
নগরের নাম হয়েছে বিধমান”।” এই কাব্যে রাজসভার 'বিবরণসহ তেজচন্দ্রের সাড়ম্বর 
দেবসেবা, ব্রাঙ্গণ ও বৈষবদের প্রাতপালন, ভূমিদান, যাগষজ্ঞ, আতাঁথসেবা, শিক্ষাক্ষেত্রে 
পৃঞ্ঠপোষকতা, রাজসভার শ্রুতি ও স্মৃতিচচা, যাত্রা-নাটক-গীত, শাস্বপাঠ, রাজার 
পশুপক্ষী প্রতি প্রভৃতি বিষয় বা্ণত হয়েছে । তবে রাজ্যবিস্তার বর্ণনাটিতে 
তেজচন্দ্রের আমলে তাঁর আঁধকৃত প্রত্যেকটি পরগণার নামোলেখপূব্ক বর্ণনাটিকে 
সমসামায়ককালের ভূমিরাজস্খের প্রামাণ্য দলিল বলে গণ্য করা যায়। 

কমলকান্তের ন্যায় যুবরাজ প্রতাপচাঁদের অপর একজন গুণগ্রাহী ছিলেন সে যুগের 
গায়ক ও গীতিকার কালী মজা বা কালিদাস মুখোপাধ্যায় । কালামিজরি শ্রীপ্্রীকালী 
কুণ্ডলিনী” কাব্যে প্রতাপচাঁদ সম্পর্কিত প্রশস্তিতে আছে*_ 

“তেজচন্দ্রু তনয় প্রতাপচন্দ্র নাম । 
সর্বজনাপ্রয় আর সর্বগুণ-ধাম | 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় ষে, কালনীমর্জা দেওয়ান রঘুনাথের সঙ্গীতগ্‌রু 
ছিলেন। কালামিজার ন্যায় অপর" একজন সঙ্গীতজ্ঞ ব্যান্তর পরিচয় পাওয়া যায় । 
সাহানূই নিবাসী প্যারীমোহন কাবিরত্ব (জম্ম ৪ঠা আম্বিন, ১২৪১ সাল ) বাংলা ও 
সংস্কৃত ভাষার চ্চা ব্যতীত 'তানি প্রচুর সঙ্গীত রচনা করেছিলেন । তবে রাজা প্রতাপ- 
চাঁদ তাঁকে কাঁবরত্ব উপাঁধ 'দয়োছলেন এ বিষয়ে যথেন্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। 
নান্দাল গ্রামের নবীনচন্দ্র চক্রবতারঁর (জন্ম ১২০২ সাল ও মৃত্যু ১২৭৩ সাল ) শ্যামা- 
সঙ্গীত" রচনা বিশেষ জনাপ্রয় ছিল। 

বাংলা গদ্যচচার আদিপর্ব শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ হতে এবং এ 
বিষয়ে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের অবদানকে অগ্রগণ্য বলা যায়। ১৮০০ শ্রীস্টাব্দে 
লালবাজারের সাঁল্বকটে “ফোর্ট উহীলয়ম কলেজ' ও শ্রীরামপুরে দিনেমারগ্ণ কর্তৃক 
গমশন প্রাতষ্ঠার ফলে বাংলাগদ্য সাহত্যের সন্রপাত হলেও, এর সঙ্গে বাঙালীর সাহিত্য 
চার কোন যোগ ছিল না। সাহত্যে গদ্যের প্রচলন উনাঁবংশ শতকে শুরু হলেও 
বর্ধমান অঞ্চলে চিঠিপন্নে গদ্যের ব্যবহার অষ্টাদশ শতকেও ছিল। বর্ধমানের 'বাভন্ন- 
স্থানে প্রাপ্ত পুরাতন দিলপত্রের নমুনা পঞ্চানন মণ্ডল ণচঠিপন্রে সমাজচিনর গ্রন্থে 
সংকলন করেছেন । প্রাচীন দাঁললপন্রাঁদতে গদ্যের প্রচলন ছিল, তার প্রাচীন প্রমাণ 


সাহিত্যে বধধমানের অবদান ৪১৭ 


পাওয়া যায় বারাখা কর্তৃক শিবরাম চক্রবতর্ণর অনুকূলে সম্পাঁদত দলিলাটিতে । বধমান 
রাজবংশানূচরিতে মহারাজা তেজচন্দ্রের আমলে একটি মামলার নিষ্পাত্ত বাংলা গদ্যে 
লিখিত হয়েছিল এবং দাঁললাঁট ১১৮১ সালে সম্পাদিত হয়েছিল । নিমন্ত্রণ পন্লাদতে 
গদ্যের ব্যবহার ব্যাপকভাবে দেখা যায়। ১৯৮৬ গ্রীস্টাব্দে শারদীয় “বজয়তোরণ, 
পান্কায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে পণ্চানন মণ্ডলের দাবী অনূসারে মন্তব্য করা যায় 
যে; এটি কোন নূতন আবিচ্কার নয় ; দললের অনুলিপিটি ১৩২১ সালে 'রাজবংশানূ- 
চরিত" গ্রছ্ছে প্রকাশিত হয়েছিল । 

উনাবংশ শতকে বর্ধমানের সাহিত্যে গদ্যের প্রচলন দেখা যায় সংবাদপন্লের মাধামে । 
বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সর্বপ্রথম সম্পাদিত সংবাদপন্র “বাগ্গালা গেজেট” প্রকাশ 
করেন বয়ড়া নিবাসী গণগাঁকিশোর ভট্টাচার্য ও তাঁর সহযোগী হরচন্দ্র রায় । অনেকে 
শ্রীরামপ,রের মিশনারধদের ছারা প্রকাশিত “সমাচার দর্প“ণ'কে প্রথম প্রকাশিত সংবাদ- 
পন্র হিসাবে স্থান দিতে চান; কিন্তু ১৮১৮ খ্রাস্টাব্দের ২৩শে মে সমাচার দপণের 
প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। অপরপক্ষে গঞ্গাকিশোর স্বীয় নিবাসস্থল বিয়ড়া, 
হতে এঁ বছর ১৪ই মে “বাঞ্গলা গেজেট” প্রকাশ করেন অথাঁং সমাচার দর্পণের নয়দিন 
পূর্বে এর প্রকাশকাল । গঞ্গাকিশোরের রচিত শন্দার্ণব” নামক আভিধান গ্রন্থখানি 
১২৩২ বঙ্গাব্দে মুত হয়োছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, দাশ রায়ের পাঁচাল'র 
প্রথম সংস্করণ বয়ড়ার মদ্রণষন্তে মুদ্রিত হয়। তাঁর রচিত ও সংকলিত গ্রচ্ছের মধ্যে 
দায়ভাগ', 'দ্ুব্যগৃণ'ও পচাকিৎসার্ণব+ 44১ 01810706710 728179) ৪00 3608911, 
ইত্যাঁদ উল্লেখযোগ্য । 

সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে পাঁচালী গানের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব দাশরাঁথ রায় বা দাশু রায় 
(১২১২ সালের মাঘ মাস ) কাটোয়া থানার অন্তর্গত বাঁধমূড়া গ্রামে ব্রাঙ্থাণবংশে জন্মগ্রহ 
করেন। বাল্যে মাতুলালয়ে লেখাপড়া 'শিখে নলকুঠীতে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং 
সেই সঙ্গে অক্ষয়া বাইীতনীর কাঁবর দলে গানের বাঁধনদার ছিলেন । দাশ রায় ছিলেন 
এ দেশের প্রথম সমাজ সচেতন কাব । তাঁর সমগ্র পাঁচালী ৬৪টি পালা অবলম্বনে 
রাঁচিত হয়োছল। তিনি নজের উদ্যোগে বয়ড়া হতে সমগ্র পাঁচালী ৫ খণ্ডে প্রকাশ 
করোছলেন। ১২৬৪ সালের ২রা কার্তিক কৃষফপক্ষ চতুদর্শী তিথিতে ভাগীরথীর তারে 
অন্তজশল অবন্ছার ৫১ বৎসর ৯ মাস বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন । তাঁর জীবনের শেষ 
লক্ষণ দেখা দিলে, কাবরাজ ঈশানচন্দ্র চক্রবত” নাড়ী পরণক্ষা করে বললেন--বঙ্গের 
উজ্জল নক্ষত্র খাঁসল” । দাশ. রায়ের উত্তরসূরী হিসাবে বঙ্গের লোক-সাহিত্য আসরে 
অবতীর্ণ হলেন নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় বা কণ্ঠ মশাই । এ সময়ে কবিগানের প্রচলন 
স্তমিত হয়ে আসে। তাই নূতন পথের সম্ধান করলেন হুগলী জেলার জাঞ্গীপাড়া 
নিবাসী গোবিন্দ আঁধকারীর যোগ্যশিষ্য “নীলকণ্ঠ'। বাংলা ১২৪৮ সালের ৪ঠা মাঘ 
ফরিদপুর থানার অন্তগত ধবনাগ্রামে তাঁর জন্ম হয়। নীলকণ্ঠের রচনা দক্ষতা ও 
সুকপ্ঠের জন্যে কৃফষান্লাকে তান উচ্চপর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়োছিলেন। সুকণ্ঠ 

২৫৭ 


৪৯৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


ও রচনা নৈপুণ্যের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র, বিজয়কৃফ গোস্বাম”ী, শ্রীরামকূঁফ, মহারাজা মহতাব 
চাঁদঃ রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ তাঁর গুণগ্রাহী দিলেন। 'নীলকণ্ঠে'র সবচেয়ে বড় 
কৃতিত্ব এই যে, কৃযান্লার কাহনীকে সুসংবদ্ধভাবে ভাবের প্রগাঢ়তার সথ্গে ঘটনার 
পারম্পর্য রক্ষা করে রাধাকফলীলার গর্ীতময় আঁভনয়ের মাধ্যমে ভান্তমার্গের একটা 
ধনর্ঝরধারা বইয়ে 'দিয়োছিলেন। ১৩১৮ সালের ২০শে শ্রাবণ ঝুলন-একাদশীর দিন 
ল্লিবেণীতে কয়েক হাজার লোকের সম্ম্‌খে অন্তজ্শীল অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেন। 
পরলোকযান্রী তার অনুরোধে কণ্ঠমশাই-এর পত্র কমলকুমার সৌঁদন '্রিবেণীর 
ঘাটে বঙ্গবাণখকে শোনালেন নীলকণ্ঠের রাঁচত গানাঁট১-_ 

“আমি ষখন আমি নই মন আর মরণে কি ভয় আছে 

যাঁর জীবন তাঁরই মরণ, তাঁর ভাবনা সেই ভাবছে । 

বারংবার আম সেজেছি, ভূগলাম ভালো ভবের মাঝে, 

আর ভোবো না 'মছে কাজে যাওয়া আসা ঘুচে গেছে ।' 

নীলকণ্ঠের সমসামায়ক মাতলাল রায় (১২৪৯-১৩১৫ ) লোকসাহিত্যে নূতন প্রাণ 
প্রাতষ্ঠা করেন । তিনি পূবস্থলী থানার ভাতশালা গ্রামে ১২৪৯ সালের ২১শে মাঘ জন্ম- 
গ্রহণ করেন । মাতিলাল ছিলেন একজন প্রীতভাবান পালা রচনাকার ও দক্ষ আঁভনেতা । 
1তাঁন “বজয়চণ্ড?” ধনমাই সম্ন্যাস+১ “ভীম্মের শরশষ্যা” ইত্যাদি নাটক রচনা করে 
নিজের দল গড়ে আভনয়ের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া তাঁর রচিত সঙ্গীতের সংখ্যা ছিল 
সহন্রীধক । শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্র, জরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর গুণগ্রাহী 
শ্রোতা । ১৩১৫ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা পৌষ কাশীধামে তিনি দেহত্যাগগ করেন। এই সময়ে 
সন্তেষপুর নিবাসী (থানা-_ভাতাড়) শশি হাজরা ছিলেন যাল্লাজগতের একজন স্মরণীয় 
পরিচালক । মাতিলাল রায়ের সমসাময়িক মাহাচান্দা নিবাসী ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী 
( ১২৯৭-১৩৩৯ ) কাঁড়খাঁনর আঁধক নাটক রচনা করে যশস্ব৭ হয়েছিলেন । পপ্রয়ব্রত” 
পঞ্চনদ” 'জরাসম্ধ”ঃ কালচন্র প্রভীতি তাঁর কালজয়ী রচনা । এছাড়া “কর্ণবধ”' ও 
পবজ্বমগ্গল” নাটকের রচাঁয়তা ধনকৃষণ সেন ছিলেন বর্ধমানের সম্তান। 
পূর্বস্থছলীর সাম্নিকটে চুপ নিবাসী পশতাম্বর দত্তের পুত্র অক্ষয়কুমার দত্ত ( ১৫. 

৭. ১৮২০--১৬ ৫১৮৮৬ )১ তত্ববোঁধনীর সম্পাদকর;পে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। 
তাঁর সাহত্য কীর্তির সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল “ভারতবষাঁমস উপাসক সম্প্রদায়” নামক 
পাণ্ডিত্যপ্‌ণ” গবেষণা গ্রন্থাট ৷ এছাড়া “চারপাঠ, ধিম“নশীত” “পদার্থীবদ্যা” আর শিক্ষা 
গিষয়ক বহ্‌ গ্র্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন । বিজ্ঞান সম্পার্কত বঙ্গভাষায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত 
গ্রন্থ “পদার্থীবদ্যা একটি উৎকৃষ্ট রচনা । ১৮১৬ প্রীস্টাব্দে ক্যাপ্টেন 'স্টওয়ার্টএর 
তত্বাবধানে চার্ট মিশনারি সোসাইটি কর্তৃক বর্ধমান শহরে বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠত হয়েছিল 
এবং এই বিদযালয়ের ছান্রদের জন্য রচিত পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে 'স্টিওয়ার্ট '4 ৪০৫ ০1 
[51509611815 738089166 7:80159+, ইতিহাস কথা” বা উপদেশ কথা» 'তমোনাশক' 
প্রভ়ীত গ্রন্থ রচনা করেন। এ বিদ্যালয়ের শিক্ষক তারাচাঁদ দত্ভ ১৮১৯ প্রাস্টান্দে 


সাহিত্যে বর্ধমানের অবদান মিটি 


'মনোরঞ্জনোতিহাস* € ইংরাজী ও বাংলা সংস্করণ ) ও “বালকাঁদগের জ্ঞানদায়ক ও নাতি 
শিক্ষক উপাখ্যান” নামক গ্রন্থ দ্‌ট ছান্রদের জন্য রচনা করেন। উনবিংশ শতকের 
প্রায় মধ্যভাগে বর্ধমানের রাজকুমার প্রুতাপচাঁদের (জাল প্রতাপচাঁদ 2) জীবদ্দশায় 
শ্রীথণ্ড 'নিবাসী অনুপচন্দ্র লীলারসপ্রসঙ্গ সঙ্গীত+ (১৯৪৪ শ্রীস্টাব্দ ) নামক একটি 
গ্রন্থ রচনা করেন এবং এই গ্রন্থে প্রতাপচাঁদের উপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করা হয়েছে । 

“স্বাধীনতা হাঁনতায় কে বাঁচতে চায় রে' নামক দেশাত্মবোধক কবিতার রচনাকার 
কাব রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৬২৭--১৩:৮১৮৮৭ ) কালনার সাল্লিকটে বাকুিয়া গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন । “সংবাদ প্রভাকর' ও “এডূকেশন গেজেট" পন্রিকায় তাঁর সাহত্য রচনা 
শুরু হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'পাঁদ্মনী উপাখ্যান” কর্মদেবণ”, 'শুরজন্দরী” 
নশীতিকুস্তুমার্জীল'” “কাণ্চিকাবেরগ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । এছাড়া তিনি বহু উৎকৃষ্ট 
শ্রেণঈর প্রবন্ধ রচনা করেন। রঙ্গলালকে ইংরাজী প্রভাবিত বাংলা সাহত্যের অন্যতম 
পথপ্রদর্শক বলা যায়। মাহাতো-রামচন্দ্রুপুর নিবাসী রাজকৃষণ রায় (২১'১০.১৮৪৯- 
১১ ৩ ১৮৯৪ ) একাধারে মাসিক পান্রকার সম্পাদকঃ তেমনি অপরাদিকে 'তাঁনি উপন্যাস 
ও থিয়েটারের নাট্যকার হিসাবে ষশস্বাঁ হয়েছিলেন । সম্ভবতঃ রাজকৃষণ হলেন প্রথম 
বাঙালী 'যাঁন সাহিত্যকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন । তাঁর রাঁচত 'বখ্যাত গ্রন্থের 
মধ্যে পতিব্রতা” “তরণীসেন বধ” “ঘাদশ গোপাল+ “বামনাভক্ষা” “লায়লা মজন:”? 
“আগমনী” ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । গোদা নিবাসী রামচরণ মিত্র (১৮৪৭-১৯২৬ ) 
আইন পাশ করে হাইকোটে” ওকালাঁত ও অধ্যাপনা শুর করেন । ৯৮৯৬ শ্রীস্টাব্দে তান 
কলিকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়ের “টেগোর ল' প্রফেসর" নিষূন্ত হন। তাঁর রচিত 49৬ ০ 
01106 71009115+ এবং ০8106101020 73110151) [00197 উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । চাণকের 
( থানা-_মঞ্গলকোট ) এক দারিদ্রু পারবারে জন্মগ্রহণ করে স্বীয় বুদ্ধিমত্তার গুণে রায়- 
বাহাদুর রসময় মিন্ত (১৯৫৯-১৯৩১ ) উনাবংশ শতকের শিক্ষা জগতে একজন বিশিষ্ট 
ব্যান্তর্‌পে গণ্য হয়েছিলেন । হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক, 'হিন্দ্‌।স্কুলের অন্যতম 
পারচালকর.পে কাতিত্ব অর্জনের জন্য রায়বাহাদর উপাধি পেয়েছিলেন। কীর্তন গানে 
ন্নক্ঠের আঁধকারী রসময় “কপাদংস্টি, 'রাসরস”, “কণিকা” প্রভাত ক্দ্র কদর গ্রন্থ 
রচনা করেন। 

বঙ্গভাষাভাষী ব্যন্তি যে ইংরাজী ভাষায় এর্‌প দক্ষতার পরিচয় 'দিতে পারেন তার 
প্রমাণ রেখে গেছেন রেভারেণ্ড লালবিহারী দে। ১৮২৪ গ্রীস্টাব্দের ১ই ডিসেম্বর 
সোনাপলাশণ গ্রামের এক সুবণ“ বাঁণককুলে তাঁর জন্ম হয়। অত্যন্ত মেধাবা ছান্ররংপে 
ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে তান বিশেষ ব্যৎপাঁত অর্জন করেন। তাঁর সম্পাদিত 
বেঙ্গল ম্যাগাজিন" ব্যতাঁত সমকালীন বিখ্যাত পন্রপান্রকায় 'বাঁবধ প্রবন্ধ সমন্হ 
প্রকাশিত হত । 401 [8168 91 96088], এবং %09০%100 981081)08+ 0? 7789 
719070 91 6 360881 7২৪5৪% ( যার নবতম সংস্করণের নাম 850881 8658880% 
1415) তাঁর বিধ্যাত গ্রন্থ । লালবিষ্ারীর সংকলিত ২১০০০11৪০০1) ০৫ 4১155%005. 


৪২০ বর্ধমান ঃ হীতহাস ও সংস্কাতি 


10010 (1883 ) গ্রন্থটি লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৯৪ খ্রীস্টান্দের ২৮শে 
অক্টোবর প্রীস্টধমা্বিলম্বী বর্ধমানের এই সুসম্তান ইহলোক ত্যাগ করেন । 

[বিগত শতকের শেষভাগে বঙ্গভাষাভাষী সকলের ঘরে ঘরে স্ুবৃহৎ উপন্যাস শ্লীন্রী- 
রাজলক্ষত্রী” চ্ছান পেয়োছল । ইন্দ্রনাথের যোগ্য শিষ্য ও সুহৃদ যোগেন্দ্রন্দ্র বনু (৩০.১২. 
১৮৫৪-১৮ ৮.১৯০৫ ) মেমারী থানার ইলসরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তান সাধারণ 
পান্রকার সহ-সম্পাদক ও পরে বঙ্গবাসী পান্লকার সম্পাদক নিষ্য্ত হয়েছিলেন । তাঁর 
রাঁচত গ্রন্থের মধ্যে “কালাচাঁদ” “মডেল ভগিনী” প্রীশ্রীরাজলক্ষম” 'বাঙালীচরিত' 
“চনিবাস চঁরিতামৃত,, “কৌতুককলা” “নেড়া হরিদাস" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ৷ আত্মীয়তা 
সূত্রে বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বস্থ ছিলেন তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা । 
যোগেন্দ্রচন্দ্রের সমসামায়ক “ভুবনমোঁহনন প্রাতভা'র কবি নবাীনচন্দ্র মুখোপাধ্যয় 
( & ৭.১৮৫৩-২৮ ৮*১৯২২ ) মেমারী থানার বড়ারগ্রামে (বর্ধমান শহর হতে ১৬ কিলো 
মিটার পর্বে) জন্মগ্রহণ করেন। মুর্শিদাবাদ জেলার নাঁসপূর হতে প্রকাশিত 
ধবনোঁদিনী পাল্লকা'য় শ্রীমতী ভুবনমোহনী দেবী ছদ্মনামে তাঁর সাহিত্য জীবন 
শুরু হয়োছল। পেশায় কীনাছারের ডান্তার হলেও “ভুবনমোহিনী প্রতিভা, 
দ্রৌপদী 'নিগ্রহ “আর্য লঙ্গীত” পসম্ধুদূত" ইত্যাদি সাহত্যকৃতির জন্য তান 
বিখ্যাত হয়েছিলেন । 

উনাবংশ শতকের শেষভাগে বাংলার সা'হত্য জগতে পাঁচুঠাকুর ওরফে পঞ্চানন্দের 
তীব্র ব্াঙ্গ-বদ্রুপের হুল নিক্ষেপের ফলে সকলেই সন্তস্ত থাকত । বাংলার জীবন ও 
সাহত্যাকাশে পণ্চানন্দ ছিলেন হ্যালীর ধূমকেতু ।, পণ্ঠানন্দের প্রকৃত নাম ইন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি ১৭৭১ শকাদ্দের খরা জ্যৈন্ঠ পোল্লিক বাসচ্ছান গঙ্গাটকুরীর ৬ 
কিলো মিটার পশ্চিমে পাশ্ছুগ্রামে মাতুলালয়ে জম্মগ্রহণ করেন । এই বংশের আদিনিবাস 
ছিল গাঁফুালিয়াগ্রামে । ওকালাঁত পাশ করে কিছুকাল আইন ব্যবসা করার সঙ্গে সঙ্গে 
সাহত্যচচা শুরু করেন । সে যুগে প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ী মেলা ভার ছিল। 
ইন্দ্রনাথের সাহিত্যকীর্তর মধ্যে “উৎকৃষ্ট কাব্যম “ভারত উদ্ধার” “কজ্পতরু* 
ক্ষদিরাম” হাতে হাতে ফল” “জাতিভেদ” থাজনার+আইন”» 'পাঁচ্ঠাকুর প্রভীতি উল্লেখ- 
যোগ্য । জীবনের শেষভাগে বহুকাল ধরে বর্ধমান শহরে বসবাস করতেন । ইন্দ্রনাথের 
রচনাবলী পাঠ করলে আজও মনে হয় যে, ডাঁকিল ইন্দ্রনাথ জীবিত নাই, কিন্তু *পণ্চানন্দ' 
মরে নাই। বাঁঙ্ষমচদ্দ্র একবার মন্তব্য করে ছিলেন, “ইচ্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্য আকাশে 
[7০11০5*৪ ০০06৮ যখন ফুটিয়া উঠে, তখন উহান্ন প্রভায় দশাঁদক আলোকিত হইয়া 
উঠে। পরম্তু সবাই উহাকে দেখিলে ভয় পায়। কেজানে কাহার কোন অন্ধকার 
কোনটি উহার পুচ্ছের আলোকে প্রোজ্জবল হইয়া উঠিবে আর দেশুম্ধ লোকে তাহা 
দেখিয়া হাসিবে ও হাততালি দিবে ।” বিদ্যাসাগর মহাশয়ও একসময়ে তাঁকে বলেছিলেন 
"ইান্দর তুই ত আমাকে নিয়ে কোনও র্নকম পাঁরিহাস করিস নি। আম কারণ ঠাওরে 
উঠতে পার নে।' 'কিছনাদন পরে বঙ্গবাসী” পান্তকায় “নষ্টে মৃতে' ও 'বোধদয়'-এর 


সাছিত্যে বর্ধমানের অবদান ৪২১ 


এমন অভিনব ব্যাখ্যা প্রকাশিত হল; তার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ভূধর চট্টোপাধ্যায় 
মারফৎ আশাবাদ প্রেরণ করায় ইন্দ্রনাথ মন্তব্য করোছিলেন, “এতাঁদন পরে আমার 
একটা রঙ্গ করা সার্থক হইল ।* 

মাঁজদা নিবাসী বিষুচগ্দ্র মৈত্র কর্মসত্রে এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালাঁতি ও 
আযাকাউণ্ট্যাপ্ট জেনারেলের আঁফসে চাকুরী করলেও তিনি সমকালীন অর্থনীতি 
সম্পর্কে ১৮৯০ খ্রীপ্টা্দে অপচয়' ও উন্নাতি' প্রকাশ করেন । খাঁড়গ্রামের ধনকৃফ্ণ সেন 
( ১২৭১-১৩০৯ ), চাঁত্বশ বছর বয়সে প্রথম নাটক "দর্শনের রাজ্যাভিষেক' রচনা 
করেন। এছাড়া আত অঙ্পকালের মধ্যে তাঁর রচিত ১৩থানি নাটক প্রকাশিত 
হয়োছল। কাঁলকাতার রামবাগানের দত্ত পরিবার মেমারীর দক্ষিণে আঝাপ:র গ্রামে 
বসবাস করতেন এবং ভাগ্ব্যান্বেষণে তাঁদের পূবপূরূষ আঝাপুর হতে কাঁলকাতায় 
আসেন। সৌদক হতে বিচার করলে রমেশচগ্দ্র দত্ত (১৩.৮.১৮৪৮-৩০,১১,১৯০৯ ) ও 
তর দত্তের পৈন্রিক বাসস্থান ছিল বর্ধমানে। স্যার রমেশচন্দ্র দণ্ডের 'সাবালয়নের 
পরিচয় অপেক্ষা বড় পারচয় হল জুসাহাত্যিক ও এীতহাসিক হিসাবে । স্বজ্পায়ু তরু 
দত্ত ( ৪,৩.১৮৬৬-৩০.৮,১৮৭৭ ) আ্রীস্টধমবিলম্বী হয়ে প্রবামে বসবাস করলেও তাঁর 
বিখ্যাত গ্রন্থ “41008506 9911909 80৫ 1,6891008 01 1717100901)91+ গ্রন্থ (১৮৮২ 
গ্রীস্টান্দে তাঁর মততযুর পরে প্রকাশিত ) রচনা করে স্বদেশপ্রাঁতির পরিচয় 'দিয়েছেন। 
তাঁর 98958. [0208* নামক কাবিতাটি ক্ষীরগ্রামের যোগদ্যাদেবীর শঙ্খপারধান 
উপাখ্যান অবলঘ্বনে রচিত । সম্ভবতঃ রমেশচন্দ্র দত্তের (বর্ধমানের জেলাশাসক ও 
বিভাগীয় কমিশনার ছিলেন ) নিকট লৌকিক কাহিনী শুনে গভীর জিজ্ঞান্গুর দৃষ্টি- 
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বর্ধমানের অপর এক কাব সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্বকীয় ছন্দে মাতৃভাষায় 'যোগাদ্যা'র 
কাব্যান্বাদের এই অংশাঁট তুলে ধরলেন-_ 
কাহিনী এ মোর অদ্ভুত আতিশয়ঃ / মিলে না এ মোটে নব্য যূগের সাথে ; 
যাঁর মুখে শোনা স্মৃতি তাঁর মধুময় / তাঁরে স্মর এরে রেখোঁছ খাতার পাতে ।' 
বর্ধমান শহরের সাম্বকটে বড়শুল নিবাসী তারাচরণ দাস ভারতচন্দের অনুকরণে 
১৮৪১ গ্রীস্টাব্দে রচনা করেন এম্মথ কাব্য ৷ দেবীপুর স্টেশনের সম্মিকটে আলিপুর 
গ্রামে বাংলা ১২১২ সালে শ্যামাপ্‌জার 'দিন জন্মগ্রহণ করেন নীলাম্বর মৃখোপাধ্যায়। 
দেবীপুর গ্রামের হরচম্দ্র ন্যায়রক্বের নিকট সংস্কৃত শিক্ষাকালে সংসারের প্রত 
বৈরাগ্যবশতঃ 'তাঁন সাধন-ভজনে মনোনিবেশ করেন। তাঁর রচিত' গ্যামাসঙ্গীতের 
সংখ্যা প্রার চারশ" ৷ রামপ্রসাদ ও কমলাকাজ্ডের প্রভাবে প্রভাবিত-হয়ে উপলাতি গ্রামের 


২২ বধধমান £ হীতহাস ও সংস্কাঁত 


(থানা- কাঙ্গনা ) মন্মথ মুখোপাধ্যায় (মৃত্যু ১৯৫৭ প্রাস্টাব্দ ) বহু শ্যামাসঞ্গীত 
রচনা করেছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে শ্রীশচম্দ্র মজ্‌মদার বিশেষ স্মান অধিকার করেছিলেন । 
বৈফবকবি বলরামের বংশধর শ্রাশচন্দ্র (১৬৬০-১৯০৮) ন"পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং পিতা প্রসন্কুমার প*ুটিয়া রাজএস্টেটের দেওয়ান পদে অধাম্ঠিত থাকায় তাঁর 
বাল্যকাল কেটেছিল পণহটয়াতে । মাতৃষ্ছানীয়া মহারাণী শরৎকুমারী দেবীর উৎসাহে 
তাঁর সাহিত্যসেবার পথ সুগম হয় । বঙ্গাদর্শনের লেখক 'হসাবে বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, 
ৰাষ্থিমচন্দ্র, নঞ্জীবচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও সুরেশচম্দ্রু সমাজপাঁতির সঙ্জো তাঁর সৌহার্দ 'ছিল। 
১২৮৯ সালে বঙ্গদর্শনের প্রকাশ ( ২য় পর্যায় ) বন্ধ হলে শ্রীশচন্দ্রের সম্পাদনায় ১২৯০ 
সালের কার্তক মাসে পুনঃপ্রকাশ হয়। এরপর রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঁশচন্দ্ের যু"্ম 
সম্পাদনায় “পদরত্বাবলণ” (১৮৮৫ ) নামক বৈফবশ্রন্থ সঙ্কলিত হয়ে প্রকাশিত হয় । তাঁর 
রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'ফুলজানি” 'শান্তকানন*, “কৃতজ্তা+ শবন্বনাথ' 'রাজ- 
তপাস্বিনী*( অসম্পণ ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । বালক, সাধনা, ভারতী ও বঙ্গদর্শনের 
তিনি নিয়ামত লেখক ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র সম্পর্কে অধ্যাপক হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য মন্তব্য 
করেছেন, পল্লীবাসীর জীবন্ত প্রকাতি মানুষ, শিশূচারন্রের বাহুল্য এবং শিশুমনের 
প্রাত লেখকের আগ্রহ, ঘটনার আকস্মিকতা ও বর্ণনার বাহূল্য শ্রীশচন্দ্রের রচনাগলিকে 
বিশিষ্টতা 'দিয়েছে।, 

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের জন্মভূমি দাম.ন্যাগ্রামে বৈদ্যবংশীয় আঁম্বকাচরণ গুপ্ত 
জন্মগ্রহণ করেন এবং সম্ভবতঃ পরে তান হুগলী জেলার ভাঙ্গামোড়াগ্রামে বসবাস 
করেন। চিকিৎসাশাস্তে তিনি বিশেষ পারদ ছিলেন এবং পচাকিৎসাতত্ব বারাধ” 
“চিকিৎসা কঞ্পলতিকা” ইত্যাদি ৬্থানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গল্প ও উপন্যাস 
' রচনাতেও তিনি বিশেষ পারদর্শ' ছিলেন। তবে এ্রীতহাসিক বিষয়ক প্রবন্ধগুলি 
আজও অগ্লান হয়ে আছে এবং এ 'বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রচ্ছ ও প্রবন্ধের মধ্যে তারকেম্বর” 
জয়কৃষ চরিত” “হুগলী বা দক্ষিণ রাট় ( প্রথমার্ধ ), 'বজ্গো বর্গ হাঞ্গামা” (প্রবন্ধ ) 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । মূকুন্দরামের জীবনী নিয়ে তিনি প্রথম গবেষণামূলক 
রচনার পথপ্রদর্শক । 

রবির 'কিরণোজ্জ্রবলে সারা বঙ্গদেশ আলোকিত হলে বর্ধমানের সাহত্যাকাশে এঁ 
কিরণচ্ছটার কিছুটা বিকশিত হয়েছিল । কাঁবর দেশ বর্ধমানে সোঁদন আবির্ভূত 
হয়েছিলেন কুম:ঈরঞ্জন মল্লিক, কাঁলদাস রায়, নজরুল ইসলাম, সত্োন্দ্রনাথ দত্ত ও. 
ধতশন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমূখ খ্যাতনামা কাবরা। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে রচিত বৈষব- 
সাহিত্য, পদাধলী, মঞ্গলকাব্য ও প্হাভারত রচনার জন্য বঙ্গ সাহত্যের ভাশ্ডার যে 
মহামূল্য ধনের দ্বারা ধমভাম্ডার পূর্ণ করেছিল, তন্মধ্যে বর্ধমার্দের উধদানকে 
নিঃসন্দেহে ঈ্রেষ্ঠ যলা যেতে পারে । বিংশ শতকেও কাঁবগুর্‌ রধাস্দুমাথ ঠাকুরকে 
বাদ দিলে বর্ধমানের বেশ কিছ কবি ও সাহিত্যিক বঙ্গাসাহিত্য আসরে প্রথম সারিতে 
স্থানলাভ করোছলেন। ১৬৮৭ গ্রাস্টাব্দে কালনা থানার পাঁতিলপাড়া গ্লামে মাতুলালয়ে, 


সাহিত্যে বর্ধমানের অবদান ৪২৩ 


কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগ্তের (১৮৮৭ -১৯৫৪ ) জন্ম হয় । তাঁর পোল্রক বাসম্ছান ছিল 
নদীয়া জেলার হারহরপরগ্রামে । কিন্তু তাঁরা মাতুলালয়েই বসবাস করতেন এবং 
এখনও এঁ বংশের লোকেরা পাঁতিলপাড়াতেই বসবাস করছেন । পেশায় ইঞ্জিনিয়ার হয়েও 
গদ্য ও পদ্য রচনাতে তাঁর 'বশেষ অনুরাগ ছিল। যতীন্দ্রনাথকে দুঃখবাদী ও মানব 
হিতৈষাী কবিরূপে চিহ্নিত করা হলেও তিনি ছিলেন “রবান্দ্ররাহুমস্ত আধুনিকতার 
দুরূহ সম্মানে ভূষিত কবি'। কল্লোলগোম্ঠীর জনপ্রুয় কাঁব ধতীন্দ্রনাথের কোন 
নিভরযোগ্য জীবন প্রকাশিত না হওয়ায় তাঁর কর্মজীবন ও সাহত্য জীবনের বেশ 
কিছ; অংশ অজানা থেকে গেছে । প্রপন্তিকায় পদ্য ও গদ্য রচনা ব্যতীত তাঁর 
মরীচিকা+ 'মরুশিখা” অনুপবাণ রুছায়া” “সায়ম” এবং পন্রষামা” ইত্যাঁদ 
কাব্যগ্রন্থগুলি জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পর পনশাস্তক' নামক কাব্যগ্রন্থথাঁন ১৩৬৪ 
সালে-প্রকাশিত হয় । 

ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ( ১২.২ ১৮৮২-২৫ ৬ ১৯২১ ) পোঁন্ধক বাসচ্ছান 
প্‌বশ্ছিলীর সান্নিকটে চুঁপগ্রামে । উনাবংশ শতকের অন্যতম চিন্তাশীল, তাত্বক, 
বৈজ্ঞানিক ও দার্শীনক অক্ষয়কুমার দত্ত সত্যেন্দ্রনাথের পিতামহ ছিলেন। কিন্তু পিতৃ- 
হারা হওয়ায় তান মাতুলালয়ে থেকে লেখাপড়া শেখেন। তিনি অজ্প বয়সেই রবান্দ্র- 
নাথের সাম্নধ্যে এসোছলেন এবং কবিগূরূর অত্যন্ত স্নেহধন্য 'ছিলেন। নানাবিধ 
ছন্দ-রচনায় ও ছম্দ উদ্ভাবনে সেষুগে 'তাঁন অগপ্রাতিদ্বম্ী ছিলেন এবং বিদেশবী ভাষার 
কবিতা অনূবাদেও তাঁর অসাম কাঁতিত্ব ছিল । সত্যোদ্দ্রনাথের রচিত কাব্যগ্রন্হের মধ্যে 
“সবিতা” “বেনু ও বীণা” “তীর্থরেণু* “কৃহু ও কেকা" প্রভাত উল্লেখযোগ্য । এছাড়া 
তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে উপন্যাস, অনুবাদ, নাট্য-সংগ্রহ ও শিশুদের কাবতাবলাীও 
উল্লেখযোগ্য । ] 

পল্লীকাঁব 'বিশেষণে বিভুষত কুমুদরঞ্জন মাল্লক ১৮৮২ শ্রীস্টাত্দের ১লা মার্চ 
ফোগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং সারা জীবন এ গ্রামেই বসবাস করেছেন । করম জীবনে 
মাথরুন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকর:পে কাটিয়ে ১৯৩৮ গ্রীস্টাব্দে অবসর গ্রহণের পর 
একান্তে বসে আমত্তযু সাহত্য সাধনায় [নিয়োজিত ছিলেন। প্রকৃত অর্থে কুমুদরঞ্জন 
[ছিলেন পল্লশকাব । কুমুদরঞ্জনের কাব্যসন্ভার ছিল সরল, স্ুললিত অথচ ভাবগন্ভীর এবং 
[তান ছিলেন রাট়ীয় কাব্য গুরুদের যোগ্য উত্তরাধিকারী । সেই অথে" কুমুদরঞ্জনকে 
রাঢের আধূনিককালেল্স মমণগ্রাহী প্রাতনিধি-স্ছানীয় কবি বলা যায়। রবাদ্দ্রোস্তর 
যূগে তান একজন শান্তশালী কাবরূপে প্রাসাচ্ধ লাভ করেছিলেন । তাঁর রচিত কাবা- 
গ্রচ্ছের মধ্যে 'অজয়+ “উজান”, “বীথি”, “একতারা” “নূপুর িনমাল্লিকা” “হারাবতী 
ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । ৮৮ বখসর বয়সে বহু সম্পদের আঁধকারী হয়ে কুমুদরঞ্জন 
১৯৭০ প্রীপ্টান্দের ১৪ই ডিসেম্বর ইহলোক ত্যাগ করেন। 

বৈধব কাব লোচনের বংশধর কিশেখর কালিদাস রায় ১৮৬৯ গ্রীষ্টাব্দের ৯ই 
জুলাই বড়ইগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কালিদাস একাধারে প্রাঁসন্থ কাঁধ, সাছিত্যু- 


৪২৪ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


সমালোচক ও 'বাশিঘ্ট প্রবন্ধথকার ; আবার অন্যর;পে 'তাঁন আদর্শ শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ । 
কাঁলদাসের রচনায় সহজ সরল ও আন্তরিকতার সুর পাওয়া বায়। কাব ও সমালোচক 
কাঁলদাস রায়ের রচনাগৃির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রম্হ হল--বঙ্গ সাহিত্য পাঁরিচন্ন” "শরৎ 
সাহিত্য” প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য” “আহরণ ও আহরণস', চয়াঁনকা, 'ব্রজরেণ'ঃ “বৈকালী? 
“ল্লবী ইত্যাঁদ । কমণজীবনে রংপুর জেলার উাঁলপুরে 'কিছুকাল শিক্ষকতা করার 
পর দাীনেশচম্দ্র সেন তাঁকে কলিকাতায় নিয়ে এসে ভবানীপুরে মিত্র ইন্‌স্টিটিউশনের 
সহকারণ প্রধান 'শিক্ষকরূপে 'নিষুন্ত করেন এবং ১৯৫২ প্রাস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। 
১৯৭ শ্রাস্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর মাসে [তান পরলোকগমন করেন । 

রবীন্দ্রধগে নিজস্ব মৌলক চিন্তাধারা অবলম্বনে যে সকল কাব কাব্য 
রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে কাজী নজরল ইসলাম অগ্রগণ্য । চুর:লিয়াবাসী কাজী 
ফাঁকর আহমদের পত্র নজরুল ইসলাম ১৮৯৮ শ্রীস্টান্দের ২৫শে মে জন্মগ্রহণ করেন। 
অসামান্য প্রাতভার আঁধকারী হয়েও রাজরোষ ও দেশবাসীর সময়োপযোগী 
সহযোগিতা লাভে বণ্চিত হয়ে নজরুলকে জীবনের আঁধকাংশ সময়ে জীবন্মৃত অবস্থায় 
বেচে থাকতে হয়েছিল--“বাঙালাীঁ জাতির এর চেয়ে বড় দুভগ্গ্যি কর্পনা করা যায় না।; 
নজরুল কেবলমান্র শবদ্রোহী" বা রুদ্রুরসের কাব নন। তাঁর অসংখ্য রচনার মধ্যে প্রেম, 
প্রকৃতি, শ্যামাসঙ্গীত ইসলামণ গান, গজলগান, সঙ্গীত ইত্যাঁদ সাহত্য সৃষ্টি উল্লেখ 
যোগ্য । নজরুলের কবি প্রাতভার কাছে তাঁর অন্যান্য সাহত্যকীর্তর পাঁরচয় ঢাকা 
পড়ে গেছে । তাঁর রচিত ছোটগঞ্পঃ উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধের সংখ্যাও নেহাত কম 
নয়। ভাগ্যবিড়ম্বিত এই কাব ১৯৭৬ শ্রীস্টাব্দে ২১শে আগস্ট ঢাকায় ইহলোক ত্যাগ 
করেন এবং সেইখানেই তাঁকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। তাঁর রচিত গ্রন্ছের 
মধ্যে “বাঁধনহারা” “মততযুক্ষুধা” কুহেলিকা” “ব্যথার দান” “রন্তের বেদন” ধশউি- 
মালা” “অখ্নি-বীণা” 'দোলনচাঁপা” “সর্বহারা” শসম্ধু হিল্লোল” “হাঁসির গান” ও 
নজরূল গাঁতিকা প্রভীতি উল্লেখযোগ্য । | যাঁদ জীবনের অমূল্য ৩৪ট বছর তাঁকে 
জীবন্মৃত অবস্ছায় থাকতে না হত তাহলে নজরুলের রচনাসন্ভার সারা ভারতের মধ্যে 
এক অনবদ্য সাহিত্যকীর্ত বলে 'ববোচত হত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং তিনি যে 
এক বিশেষ কালের কাব এ অপবাদ তাঁর ক্ষেত্রে প্রয্েজ্য হত না। 

কাটোয়ার কাঁব বসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ( ১২৯৮-২৭*১ ১৩৬৬ ) বাল্যকাল হতেই 
মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগী 'ছিলেন। পোস্টআঁফসের দায়িত্বশীল উচ্চপদে কর্মরত 
থেকেও তিনি আজীবন সাহিত্য সাধনা করে গেছেন। তাঁর রচিত কাব্য গ্রন্থ ও 
উপন্যাসগীল ব্যতীত বাংলায় একখানি কোষগ্রন্ছের সংকলন প্রায় সম্পূর্ণ করে 
গেছেন। জুপ্লীসম্ঘ ওপন্যাসক শৈলজানদ্দের মাতুল ধরণণীধর চট্টোপাধ্যায় নিবাস 
ছিল উৎরাগ্রামে । তাঁর মৃত্যুর পর রাঁচিত কাব্য গ্রন্থ 'জীবনখাতা” প্রকাশিত হয়েছে । 
পৈত্রিক সত্রে বর্ধমানের না হয়েও প্রাসম্ধ কথাসাহিত্যিক শৈল্জানন্দ মাতুলালয়ে 
বসবাস হেতু তিনিও এ জেলার আপনজ্জন হিসাবে পারগাণত হুয়েছেন। শৈলজানম্দ 


সাহিত্যে বর্ধমানের অবদান ৪২৫ 


মহখোপাধ্যায় মাতুলালয় অণ্ডালে জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই বসবাস করতেন। 
তাঁর মাতামহ মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর মাতুল কবি ধরণীধর চট্রোপাধ্যার 
(১/৯১-৯৯২২) স্বীয় কাব্যচচার সঙ্গে সঙ্গে ভাগিনেয়কে সাহত্যচচার উৎসাহত 
করতেন। মাতুলালয়ে বসবাসকালীন সময়ে তিনি “কয়লাকুঠাীর দেশ" রচনায় 
অন:প্রাণত হয়েছিলেন। খাঁন শ্রামকদের বৈচিন্ত্যপ;ণণ জাবনযান্লা লক্ষ্য করে এবং 
তাদের জীবনের 'বিচিন্ত্র কাহিনী পাঁরবেশন করে শৈলজানন্দ বাংলা কথাপাহিত্যের 
নবাদিগন্তের সূচনা করোছিলেন। তাঁর রচিত গ্রচ্ছের মধ্যে “নারীর মন', “জোহানের 
বিহা” 'নারীমেধ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য গ্রন্ছ। আবাপুর নিবাসী কবি কৃষধন দে 
অধ্যাপনার (বঙ্গবাসী কলেজ) সঙ্গে সঙ্গে কাব্যগ্রন্থ রচনায় খ্যাতিলাভ করে যশস্বী 
হয়েছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যের মধ্যে ব্যথার পরাগ” ও প্রণয় গরণীতমালা' 
ব্যতীত ছোটদের জন্য “রঘুবংশের গঞ্প” “দশকুমার চরিতের পোন্প, ধলপিরেখা' 
ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 

উনাঁবংশ শতকের শেষভাগে অথবা বিংশ শতকের প্রথমদশকে অমরারগড় গনবাসী 
দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় “শবাখ্যা-কিঙ্কর-কাব্য' নামক এক স্বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনা 
করেন। গ্রন্থ রচনার কোন তারিথ জানা যায় না তবে কাব্যখানি ১৩১৯ সালে জন্মভূমি 
প্রেসে মুদ্রিত হয়েছিল । নয়াট সর্গে ও উপসংহার অধ্যায়ে গ্রন্থখাঁন সমাপ্ত হলেও 
কাব্যমূল্য না থাকায় এ গ্রচ্থের কোন প্রচার ছিল না বা আজও নাই। কবির 1পতামহ 
কেনারাম সাধক কমলাকান্তের সমসাময়িক ছিলেন । 

ইতিহাস ও গাঁণতচচার ক্ষেত্রে এককালে বর্ধমান পিছিয়ে ছিল না। শোনা যায় 
অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে ভূগুরামদাস বর্ধমানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ; কিন্তু তাঁর 
প্রকৃত বাসস্থান নির্ণয় করা যায় নাই। তিনি শুভঙ্কর উপাধিতে ভূষিত ছিলেন এবং 
তার চারত গাঁণতের লন্রাবলী শুভঙ্করের আধাঁ নামে পারচিত ছিল । শোনা যায় তিনি 
সল্পরাজ গোপাল সিংহের সময়ে বিফুপুর রাজের সভাসদ্‌ ছিলেন এবং শূভঙ্করদাসের 
পাঁরকজ্পনামত এই রাজ্যে একটি খাল কাটা হয়েছিল । 'বিদ্যাপাঁতপুর 'নিবাসী। অধর- 
চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৫৫-১৯২৭) ছিলেন সুপাশ্ডিত ও এতিহাসক । কম "জীবনে 
জেনারেল আযাসেমার্র হীস্টাটউশন ও কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের সঙ্গে জঁড়ত 'ছিলেন। 
গ্রীতহাসক গবেষণার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরষদ কর্তৃক তান সম্মাঁনত হয়েছিলেন । 

বঙ্গভাষার সর্বপ্রথম বাংলার প্রামাণ্য ইতিহাস রচয়িতা হিসাবে কালাপ্রসম্ন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম স্মরণীয় । ১২৬৭ সালে ২৯শে অগ্রহায়ণ কাটোয়া থানার অন্তর্গত 
দূর্গাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দাঁইহাট ও বহরমপুর কৃণনাথ কলেন্দে তিনি 
লেখাপড়া শেষ করে কলোঁজয়েট ক্ষুলের শিক্ষকরূপে নিষুন্ত হন এবং এই চ্ছানেই 
কালীপ্রসম্নের দুই দুযোগ্য ছাত্র রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় 
তাঁর আদর্শে অনপ্রাণত হয়ে ইতিহাসচচ়ি উদ্ধম্থ হল। কলিকাতা গ্রেনং কলেজ 
ও হুগলণী কলেজে অধ্যাপনা করে.১৯২০ গ্রাস্টাত্দে অবস্র গ্রহণের পয় খ্বগামে নিজয় 


৪২৬ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাত 


পাঠাগ্রারে অধ্যয়নে সময় আতবাহিত করেন। সাহত্য ও নারায়ণ পান্নিকায় তাঁর বহু 
গবেষণামৃলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়োছিল। সে বৃগেতাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ মধ্যবৃগে 
বাঙলা” ও “নবাবী আমলের হীতিহাস" প্রকাশিত হয়োছিল। এ ছাড়া "বিদ্যালয়ের 
ছাল্রদের জন্য তিনি "ভারতের ইতিহাস” রচনা করেন। 

কালীপ্রসন্নের সুযোগ্য ছাত্র রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় (জম্ম ২৫শে জানযয়ারা, 
১৮৮১ 2 মৃত্যু ১৯৬৪ ) মেমারী থানার আমাদপর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছান্রাবচ্ছায় 
প্রত্যেকটি পরণক্ষায় প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি লাভ করে রিপন কলেজে (স্রেন্দ্রনাথ কলেজ ) 
কর্মজীবন শুরু করেন। রিপন কলেজ ব্যতীত 'বিশপ কলেজ, বেঙ্গল ন্যাশনাল 
কলেজ (এঁ সময়ে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন অধ্যক্ষ ), বারানসী, মহীশর ও লক্ষেতা-এ 
অধ্যাপনা করেন। জীবনের প্রায় ২৫ বছর কাল লক্ষে্ী 'বিম্বাবদ্যালয়ের সঙ্গে যবন্ত 
ছিলেন। ১৯৫২-৫৮ গ্রাস্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপাঁতর মনোনীত সদস্য ছিলেন। 
তাঁর রচিত হীতহাস গ্রন্গুি পাঁথবীর সবই সমাদরে পাঠিত হয়। সেগ্যালর 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, 71100 01511159000, 5010081950651 [01085 ০1 
[1018১ 40111019869 ০1 4১100916100 [10019 5011910019501918, 1480158 2100 
1718 01088১65071] ০1 81819, ইত্যাঁদ । বরোদা সরকার তাঁকে 
ইতিহাস শিরোমণি” উপাধিতে ভূষিত করেন । 

রাধাকুমূদের স্বগ্রাম নিবাসী ও জ্ঞাতিভ্রাতা রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (১৮:৯০, 
১৯৬৮) বহরমপুর কলেজে শিক্ষা লাভ করে কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয় হতে প্রেমচাঁদ 
রায়চাঁদ বৃত্তিসহ এম. এ পরাণক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তান সুদীর্ঘকাল কাঁলকাতা 
ও লক্ষেনী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা 'করেন। ভারতের অন্যতম প্রখ্যাত অর্থনীতি- 
1বদরূপে আমশ্পিত হয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার 'বাভন্ন শিক্ষাপ্রীতষ্ঠানে বন্তৃতা 
করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুঁলর মধ্যে প0৩ 01281108 58০58 ০1 91089), 
এবং “বাংলা ও বাঙালগ" সবোঁৎকৃষ্ট । এছাড়া তানি, “বর্তমান বাংলা সাহত্য” 'মনোময় 
ভারত” “দারিদ্রের ক্রন্দন” “তরুণের ভারত,” শবম্বভারত" (২ খণ্ড) প্রভৃতি গ্রম্হ রচনা 
করেন । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, আঁধকাংশ জীবনী আভিধান গ্রন্হে রাধাকুমুদ ও 
রাধাকমলের জন্মন্ছান বা পোল্রিক বাসম্ছান বহরমপযুরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। পূব্ছিলী 
থানার অধীনস্থ চক ব্রাঙ্গণগাঁড়য়ার অধিবাসী দংগাঁদাস।লাহিড়ীর (১৮৫৮-১৯৩২) 
অক্ষয়ক্ীর্ত হল ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সহ ণতুবেদ" প্রকাশ । তাঁর সাহিত্যকাতি'র 
অন্যতম প্রধান প্রচেষ্টা হল “পৃথিবাঁর ইীতিহাস' গ্রন্হ প্রণয়নের চেষ্টা ; কিম্তু একাজ 
তান সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নাই। ৮ খণ্ডে ভারতবর্ষের ইতিহাস 'বিভাগাঁট 
তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছিল। তান টেনিসনের এএনক আর্ডেন' কাব্গ্রন্ছের 
বাংলা ভাষায় পদ্যানূবাদ করে গ্রকাশ করেন । তাঁব রঁচত ও সম্পাঁদত গ্রন্থের মধ্যে 
প্বাদশনারগঃ পঁনবাঁণজীবন,' “ভারতে দুগ্গোধলব। বৈকধপদ লহরী, রামায়ণ, 
মহাভারত+ “স্বাধীনতার হীতহাস শীশখবৃণ্ধের ইতিহাস, প্রভাতি উল্লেখযোগ্য । 


সাহিত্যে বর্ধমানের অবদান ৪২৭ 


ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রে্ঠ আইনজশীবী রাসাঁবহারণ ঘোষের ভ্রাতুষ্পূত্র সুধান্দ্ুনাথ 
ঘোষ কলিকাতা ও স্ট্রাসবূর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্র পড়াশুনা করে জেনেভায় লীগ 
অব নেশনসএর সেক্রেটারিয়েটে সংবাদ বিভাগের সদস্যগদে যোগদান করেন । তাঁর 
রচিত গ্রছ্ের মধ্যে 4091090£9 01 & £681 ০10১ ২.0996118 8100 (01116001)0121 
01101019195, 4085015০105. 01005, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । বিপ্লবী অরবিন্দ 
প্রকাশ ঘোষের পিতা বটকৃষণ ঘোষ (১৯০৫-৫০ ) অকালপোষ গ্রাম জন্মগ্রহণ করেন । 
ফ্রান্স ও জামাঁনে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাকার্য সমাপ্ত করে বোদক সাঁহত্য ও ভারততত্বের 
এই সুপণ্ডিত বান্ত জাতীয় শিক্ষা পাঁরষদের (যাদবপুর ) অধ্যাপকরূপে যোগদান 
করেন । মাত্র পশ্রতাল্লিশ বছর জীবতকালে তান 4.1088501০ [1)01090001802) 10 
9810910110%  50০9115900108 901? [7£8106118 ০1 10580 731:981117197989১, ১৪11 
14105186016 8100 19108098০9১, “7100 [91 2170. 00510109+ 47110000 10691 
01115, প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন । আইনের আন্তজাতিক 
খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপকর[পে চুরপুনীবাসী প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট সম্মান লাভ 
করেছিলেন। ১৯৪৫-৪৯ প্রাস্টাব্দ পর্যন্ত (তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য 
1িলেন। তাঁর রচিত গ্রচ্ছের মধ্যে প্রোচীন ভারতের আইন' একটি প্রাসদ্থ গ্রম্ছ। 
প্রমথনাথ, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জামাতা ছিলেন । বঙ্গীয় সাহিত্য পাঁরষদের 
ইতিহাস শাখার 'বিশিন্ট সদস্য প্রমথনাথ মিত্র (১২৫৬-১৩২৩) শ্রীকৃফপুর গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। চাশ্ডুলী নিবাসী? প্রত্যগাত্মানন্দ সরগ্তীস্বামীর (২৭.৮. ১৪৮০- 
২২'১০. ১৯৭৩) পবাশ্রমের নাম 'ছল প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । পদার্থীবদ্যার 
অধ্যাপক হলেও শেবজীবনে ধম“ ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন । তাঁর 
রচিত গ্রন্থের মধ্যে 40019901765 0০ 22000 %15090105519 ০ 121059109, 
9০1500৩ ৪170 98৫15879 (6 ৬০1৪. ), পবজ্ঞান ও প্রত্ান,' 'বেদ ও 'বিজ্ঞান' প্রভাত 
উল্লেখযোগ্য ৷ 


কালাজবরের প্রাতষেধক ওষধের আবিদ্কারক উপেন্দ্রনাথ ব্রক্ষচারীর (৭ ৬. ১৮৭৫- 
৬.২. ১৯৪৬ ) পোঁন্রক নিবাসম্ছল ছিল পূবচ্ছলীর 'নিকট স্বরডাঙ্গাগ্রামে । এম: ডি. 
পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার 'কিছুকাল পরে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে যুগান্তকারী কালাজবরের 
প্রীতষেধক গুধধ “ইউরিয়া স্টিবামাইন»আবিঙ্কার করেন এবং ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক 
সোসাইটির সভাপাঁতর ভাষণে পাণ্ডিতমণ্ডলীর সম্ম-খৈ এর উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ 
ভাষণ দান করেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্ের বিষয়ে বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন । 
১৯৩৪ গ্রীপ্টাব্দে তাঁকে “নাইট' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। কিন্তু স্যার ইউ. এন 
্ষচারশর মৃত্যুর ৪০ বছর পরে 'বিহার, ওাঁড়শা' ও পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় কালাজ্বর দেখা 
দিলে "ইউরিয়া '্টিবামাইন' এর খোঁজ পরে এবং কিন্তু ততদিনে এর ফরমূলা কালের 
অতঙলতলে তালিয়ে গেছে । 'নিকটবতী" চুপণ গ্রামের অধিবাসী ও যোগাপ্রবর শ্যামাচরণ 
লাহড়র শিষ্য শ্যামার্দাস ধাচস্পাঁত কধিরাজী চিকিৎসায় সুপাশ্ডিত ছিলেন । শ্যামা- 


৪২৮ বর্ধমান £ হীতহাস ও সংস্কৃতি 


দাসের শিষ্য সাতগাঁড়য়া নিবাসী ( নাদনঘাট ) কাবরাজ অমলাচরণ সেন আয়বেদ 
শাস্দে সুপশ্ডিত ছিলেন ও তাঁর রচিত “আরোগ্য মঞ্জরী' গ্রন্থের এককালে বিশেষ খ্যাতি 
ছিল। কাহীত নিবাসী ডাঃ মৃগেদ্দ্রলাল মিত্র, এম. ডি এফ. আর. সি, এস. (জন্ম 
২৭শে মে ১৮৬৭ ঃ মতত্যু ৫ই অক্টোবর ১৯৩৪ ) 'ছিলেন প্রথম ভারতীয় 'যাঁন চিকিৎসা- 
শাস্তে এরূপ সম্মান লাভ করেছিলেন । তিনি ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় শল্য চিকিৎসা 
সংক্রান্ত বারোটি পুস্তক ব্যতীত 'মুন্তিপথ' নামক একখানি উপন্যাস রচনা করেন । 


পালি সাহিত্যে সূপাণ্ডত ও ভারততত্বাবদরূপে সংপ্রাসম্ধ অধ্যাপক নাঁলনাক্ষ 
দত্ত (জন্ম ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৯৩ ঃ মৃত্যু ২৭শে নভেম্বর ১৯৭৩) ছিলেন পবস্ুলী 
[নিবাসী সরেন্দ্রনাথ দত্তের পূত। পালি ভাষায় এম. এ* পাশ করার পর তান রেঙ্গুন 
কলেজ ও কলিকাতা 'বম্বাবদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন । %৯৪৩০1৪ 0৫ 1712118)91) 
80001)8910 20 109 16186801) 60 17380818108” নামক গবেষণামূলক গ্রন্থের জন্য 
তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডি. 'িট. উপাধি লাভ করেন। ১৯৫৯ প্রাস্টাব্দে 
অধ্যাপনা হতে অবসর গ্রহণের পর কাশ্মীর সরকারের আমন্বণে 11810 8181008০120 
নামক বৌদ্ধ ধবনয়' গ্রচ্ছের সম্পাদনা করেন | দেবনাগরী অক্ষরে “্ফুটার্থাভিধর্মকোশ 
ব্যাখ্যা” নামক & খণ্ডে সম্পাদিত কোষগ্রন্থখানি তাঁর অক্ষয় সাহত্য-কীর্তর্‌পে গণ্য 
হয়। তাঁর রাঁচত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 48900019890 96০6৪ 0? [1)019,+ 415181)938179 
13000101910, 28119 20081089110 73000101910” “71011 08906 2100 96013 11 
০0881” ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । 

কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে বর্ধমান জেলায় মাহলাদের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয় । 
বদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রে বশস্বিনীদের' মধ্যে কয়েকজনের নাম ইতিপ্‌বেই উল্লেখ করা 
হয়েছে। সম্ভবতঃ নীরদমোহনী বসু ( জন্ম-২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৮৬৪ £ মৃত্যু ২রা 
নভেম্বর ১৯৫৪) এ জেলার প্রথম মহিলা 'যাঁন সর্বপ্রথম 'সাহিত্যচ্া শুরু করেন । তাঁর 
স্বামী বঙ্গবাসণ কলেজের প্রাতিষ্ঠা অধ্যক্ষ 'গাঁরশচন্দ্র বঙ্গর ( বের-গ্রামঃ বর্ধমান ) প্রবতে 
[তান ইংরাজী শিক্ষা ও সাহিত্যচচাঁয় মনোনিবেশ করেন । তাঁর রাঁচতাগ্রন্থের মধ্যে “পারি- 
জাত" 'বামাবোঁধন”” [ছায়া উল্লেখযোগ্য । এছাড়া টেনিসনের কয়েকটি আধ্যায়িকা 
কাব্যের ?তাঁন পদ্যানূবাদ করে প্রকাশ করেন। বর্ধমান শহরের কুঞ্জাবহারশী নন্দীর 
কন্যা শৈলবালা ১৮৯৪ শ্রীস্টাব্দের রা মার্চ কৰ্সবাজারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে 
1তাঁন রাজ বাঁলকা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন । বাংলা ১৩২১ সালে মেমারীর নরেম্দ্র- 
মোহন ঘোষের সঞ্গো তাঁর 'বিবাহ হয়োছিল, িম্তু দ.ভগ্যিবশতঃ ১৩৩৬ সালে তাঁর 
স্বামী ইহলোক ত্যাগ করেন। এ বৃগে পল্লীগ্রামের কোন বিধবা বধূর পক্ষে সাহিত্য- 
চা ছল সামাঁজক অপরাধ । এতৎসত্বেও তান নিয়ামত প্রবাসী পান্তকায় লেখা 
পাঠাতেন এবং সেগাল প্রকাশিত হত। “'নমিত' 'জন্ম অপরাধী” 'ইমানদার” “গঙ্গাজল' 
'জয়পতাকা” ইত্যদি প্রায় ৫০ খান গ্রন্থ রচনা করেন । মকুন্দরামের উপর গবেষণা- 
সক প্রবষ্ধ লিখে তান “সরস্বতী উপাধি পেমোছিলেন। শেষজীবনে তিনি 


পাছিত্যে বর্ধমানের অবদান ৪২৯ 


কিছ-কাল স্বামী অসীমানদ্দের সরস্বতীআশ্রমে বসবাস ধরেন এবং প্রায় ৮০ বংসর 
বয়সে আসানসোলে বসবাসকালগন সময়ে ১৯৭৪ এ্রীস্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর এই নিভাঁক 
মহলা কথা সাহাত্যক ইহলোক ত্যাগ করেন। আজ শৈলবালা নেই; কিন্তু তাঁর স্ব্লী- 
জাতির প্রতি আহ্বান আজও নশ্বর হয়ে আছে, -“সাহিত্যচচাঁটা সে ধৃগে ছিল মেয়েদের 
পক্ষে সমাজন্রোহতা; অপরাধ ।***আজ সে 'দিন চলে গেছে ।**'সমগ্র দেশ নূতন 
চেতনায় জেগে উঠুক । জ্ঞান-বিজ্ঞানের বরোধ ব্যান্তত্বের আলোয় সমগ্র দেশ সম:জ্জল 
হয়ে উঠুক | 

১৯৬৯ গ্রাস্টাব্দের শেষভাগে কবিশেখর কালিদাস রায়ের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের 
সৌভাগ্য হয়েছিল এবং সোঁদন তানি আক্ষেপ করে বলেছিলেন “বর্ধমান কবির দেশ ; 
প্রায় ৫০০ বছর ধরে বর্ধমানের কবিরা বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্থ করে আসছে । এ যুগেও 
কুমুদ দা” আছেন, নজরুল আছেন, আমি আছি। কিন্ত উপন্যাসের ভাড়ার প্রায় শূন্য 
--কেবলমান্ন রমাপদই আশা ভরসা ।' একথা আজ আমরা যেরূপ অনুভব করাছ, প্রায় 
[িশ বছর প্‌বে* কাব ও সমালোচক কাঁবশেখরও একই 'িষয়ে অভাব অনুভব করে- 
ছিলেন৷ এষ-গে একমান্র রমাপদ চৌধুরীর লেখনী বর্ধমানের কথাসাহিত্যকে সচল করে 
রেখেছে । পলসোনা নিবাসী রমাপদ চৌধুরী (জম্ম 'ডিসেম্ঘর ১৯২২) “এখনই+ 
উপন্যাসখানির জন্য “রবীন্দ্র পুরস্কার” লাভ করেছেন। এছাড়া ১৯৬৩ প্রীস্টাম্দে 
'আনম্দ পুরস্কার” এবং “বাড়ী বদলে যায়” উপন্যাসথানির জন্যে ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 
1তানি লাভ করেন “অকাদেমশ পুরস্কার” । তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্ছগূলি হল, __ প্রথম 
প্রহর” 'লালবাঈ+) “বনপলাশীর পদাবলী', “্বীপের নাম টিয়ারঙ” এই পাঁথবী পাচ্ছ- 
নিবাস” “হয়” “দুটি চোখ দুটি মন" কেবলমান্র পাঠকেই আনন্দ দেয় নাই, বাংলা 
সাহিত্যের উপন্যাসের ধারায় তান ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। 

এধূগে বর্ধমানের প্রবন্ধকারগণের মধ্যে সর্বাগ্রেই মনে পড়ে কুম.দরঞ্জনের 
ভাবশিষ্য প্রয়াত অধ্যাপক সত্ানারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কথা । এছাড়া গোপেম্দু 
ভূষণ সাংখ্যতীর্থ, নারার়ণচৌধুরণ, ডঃ কাননবিহারী গোস্বামী, পঞ্চানন মণ্ডল 
অধ্যাপক ডঃ আবদুস সামাদ; বিজয়কুমার ভট্টাচার্য মহম্মদ আয়ুব হোসেন, 
ডঃ গোবিন্দগোপাল মুথোপাধ্যারঃ অধ্যাপক গোপেম্দ; মুখোপাধ্যায় অধ্যাপক ডঃ 
গোপণকান্ত কোঙার, সঞ্জশব কুমার বন্ধ, আঁজত ভট্টাচার্য, বারিদবরণ ঘোষ, সমারণ 
চৌধুরণ, বিদ্যানন্দ চৌধুরণ, কবিতা মুখোপাধ্যায় প্রমুখের অবদান বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । প্রবন্ধকারগণের মধ্যে অধ্যাপক ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের নাম বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । তাঁর রচিত পহন্দুদের দেবদেবী' ( ৩ খণ্ড ) একটি মূলাবান গ্রন্থ 
এবং বর্তমানে তান সুবিশাল '“সাহাত্যক জীবনী আঁভধান' রচনায় ব্যাপৃত আছেন, 
যার প্রথম খণ্ড ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে । রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ রচনাকারগণের 
মধ্যে হরেকৃফ কোঙার, ফঁকিরচশ্দ্র রায় ও সরোজকুমার মুখোপাধ্যায়-এর নাম একালে 
[বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তবে ফকিরান্দ্র রায়-এর (নিবাস সাকোঁ) "স্বাধীনতা 


8৩০ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


আন্দোলনের পটভূমিকার" গ্রন্থথানির প্রথমভাগ প্রকাশিত হলেও অবশিন্টাংখ এখনও 
প্রকাশিত হয় নাই এবং এর সম্ভাবনাও যথেষ্ট ক্ষীণ । সরোজ মুখোপাধ্যায়ের ( এড়াল- 
বাহাদুরপুর ) রচিত “আমার আমি* (২ খণ্ড) সমকালীন একথানি উৎকৃষ্ট 
রাজনৈতিক বিষয়ক গ্রন্থ বলে গণ্য করা যায়। কৃষক আন্দোলনের নেতার্‌ূপে হরেকৃফ 
কোঙারের নাম সারা ভারতে পরিচিত । ১৯১৫ প্রীস্টাব্দের ৫ই আগস্ট রায়না থানার 
কামারগাঁড়য়া গ্রামে তাঁর জন্ম । পরে তরা মেমারী থানার দক্ষিণ রাধাকান্তপূরে বস- 
বাসের 'নামত্ত চলে আসেন এবং এইখানেই তাঁর লেখাপড়া আরস্ভ হয় । আজীবন রাজ- 
নীতির সঙ্গে যৃন্ত থেকে এবং কৃষক ও কাঁষর সঙ্গে পারচিত হওয়ার ফলে তাঁর রাচিত 
গ্রন্থগলির একটা বিশেষ মূল্য আছে। “ভারতের কাঁষ সমস্যা” ধনবাঁচিত রচনা 
সংকলন” 48751181) ৮:০01570 ০? 10৫18” প্রভৃতি গ্রচ্থে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা 
ফুটে উঠেছে । হরেকৃক কোঙার ১৯৫৭ শ্রীস্টাব্দে বিধান সভার সদস্য ও যাত্তক্রপ্ট 
সরকারের আমলে ভুমি ও ভুমিরাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৭৪ গ্রাস্টাব্দের ২৩শে জুলাই 
তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন । ওয়াঁড়র বটুকেম্বর দত্ত (১৯০৮-৬৫ ), মেড়াল গ্রামের 
নালনচন্দ্র দত্ত (১৮৯৩-১৯৬৪) ও চান্নাগ্রামের যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে 
নিরালম্ব স্বামী ( ১৭৭-১৯৩০ ) প্রমূখ মনীষাঁগণের রাজনৈতিক 'বিষয় রচনা ছিল 
বলে জানা যায়; কিন্তু মহাকালের গ্রাস হতে সেগুলিকে রক্ষা করা হয় নাই। 
দেশবম্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে অন্প্রাণিত হয়ে মণ্ডলগ্রাম নিবাসী ডঃ 
সোমেশ্বর রায়চৌধুরী (জন্ম ২৪শে পৌষ ১৩০৩ সাল £ মৃত্যু ২৩শে নভেম্বর 
১৯৪৯ ) পেশায় চিকিৎসক হয়েও রাজসাহী ও নদীয়া জেলার নীলাকরদের (২য় 
পনি ) বিরুদ্ধে আন্দোলন করে কারাবরণ করেছিলেন। এই আন্দোলনের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষভাবে যত্ত থাকার সুবাদে তাঁর রচিত “নীলকর বিদ্রোহ" গ্রন্থথানিকে উৎকৃষ্ট রচনা 
বলে গণ্য করা যায়। 

বর্তমানকালে পাতিলপাড়ার অপর এক কাব ও স্ুপপ্ডিত ডাঃ কালা কিঙ্কর সেনগপ্ত 
( ১২৯৯-১৩৯৩ ) জাতীরতাবাদে উদ্দীপ্ত হয়ে “তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষ কর্তৃক 
কীন্রিম মনগড়াকে “অস্পৃশ্য” আভধায় 'চিহ্ছিত” করে সমাজকে তীব্র ভাষায় কশাঘাত 
করলেন। তাঁর কাব্য চিন্তার প্রথম ফসল “মান্দরের চাবি" ( ১৯৩১ ) প্রকাশিত হওয়ার 
পর বৃটিশ সরকার কর্তৃক বাজায়াপ্ত হয় । এছাড়া তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে “সপ্তপদণ, 
“সাঁঝের প্রদীপ+ সহ বহু প্রবন্ধ ও ইংরাজী গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । পাঁতিলপাড়া হতে 
কাঁব উখরায় (থানা-_অণ্ডাল ) কিছুকাল বসবাস করার পর কিকাতায় স্ায়শভাবে 
চলে আসেন এবং ১৯৮৬ শ্রীস্টাব্দের ১০ই জুলাই তারিখে তিনি ইহলোক ত্যাগ 
করেন। সুদীঘ“কাল ধরে তান “কলিকাতা সাহিত্যিকা” ও বর্ধমান স্মিলন৭'র প্রকৃত 
অর্থে আঁভভাবক ছিলেন । 

বঙ্গভাষা ও সাহত্যের আসরে সব্যসাচীর সম্মান লাভ করেছেন গোতানের 
আঁধবাসী ডঃ সকুমার সেন। বর্তমান্কালে জীবিত সাহিত্যিক, সমালোচক ও 
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ভাষাতত্বীবদগণের মধ্যে সুকুমার সেন যে শ্রেষ্তম্থান অলংকৃত করে আছেন, সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। ভাষাতত্বের অধ্যাপক 'হসাবে আচার্য সন ীতিকুমারের যোগ্য- 
শিষ্য সুকুমার আজ প্রবাদপুরূষ ॥। তাঁর রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলীর সংখ্যা এত 
বিশাল যে? এক নিঃম্বাসে এগুলি বলা সম্ভবপর নয়। বাংলা সাঁহত্যে সবই তাঁর 
অবাধ গাঁত এবং যেখানেই তানি প্রবেশ করেছেন সেখানেই স্বীয় মেধার বলে নিজেকে 
স্প্রাতাণ্ঠত করেছেন । ৯০ বছর বয়সে বর্ধমানের গৌরব সুকুমার সেনকে কলিকাতায় 
নাগারক সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে । ১৯৪০ প্রীস্টাব্দে তাঁর “বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, 
প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্ুনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায়কে ১৯৪০ 
্রীস্টাব্দে ৪ঠা এরপ্রল তারিখে একপন্রে জানিয়োছলেন, “বাংলা সাহিত্যের সমগ্র পরিচয়ের 
এমন পারপূ্ণ চিন্র ইতিপূর্বে আম পাঁড়ীনি ।-**এই গ্রন্থে সাহত্যের ইতিহাসে বাংলা- 
দেশের রাস্ট্রক ও সামাজিক ইতিহাসের পটভুমিকায় বার্ণত হওয়াতে রচনার মূল্য 
বৃদ্ধি করেছে।” তাঁর রচিত গ্রন্থরাজির মধ্যে বাংলা সাহত্যের ইতিহাস (৪ খণ্ড ), 
“ভাষার হীঁতিবৃত্ব' “ভারতীয় সাহিত্যের হীতহাস” র্ধাগাীঁতি পদাবল+*, “প্রাচশন 
বাংলা ও বাগঙালশী, মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী, 'বঙ্গভূমিকা, ইসলামণ সাহিত্য, 
“বাচন্র সাহিত্য”) “৮ 07061075 10891601 10 061891)+ “১ 71901 ০1 318180]1 
[1067190076, 4014 চ6151210 1179018190101) ০1 115 4১01)86100010191 12117961019) 
45010079878010 091821000৩7 01 1/110015 [000-415/817) 44 1865100108102) 
10100101081 ০ 73620881+ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এছাড়া তাঁর রচিত প্রবন্ধ ও 
সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যাও প্রচুর । তাঁর সম্পাঁদত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল,__ 
বিপ্রদাসের “মনসাবিজয়» শ্রীকবিকঙ্কণের চণ্ডীমঞ্গল, রূপরামের ধিম'মঙ্গল) 
“সেথশুভোদয়” প্রভৃতি । আজীবন সাহিত্যসেবী সুকুমারের সৃজন" প্রাতিভা আজও 
স্তষধ হয়ে যায় নাই। একজন খাঁটি বাঙালী হিসাবে তিনি রবীন্দ্রনাথ, সুনীতিকুমার 
ও স্যার আশুতোষকে আদর্শপুরূষ বলে মনে করেন। তাঁর মতে শ্রীঠৈতনাদেব 
হলে 'শ্রেন্ঠ বাঙালী” আর বিদ্যাসাগর হলেন খাঁটি বাঙালী” । বর্ধমানের মানুষ 
সুকুমার হলেন “বর্ধমানের গর্ব” । 

বাংলা সাঁহত্যের অধ্যাপক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি থাকলেও রামচন্দ্রপুর নিবাসী 
ডঃ সত্যনারান্নণ ভট্টাচা্ং ( অধ্দনা উত্তরপাড়াবাসী ) বহু গবেষণামুলক গ্রন্থ রচনার 
জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে কৃষ্ণরাম 
দাসের 'রায়মঙ্গল» (১৯৫৮), মিধৃসদন সাহিত্য পরিক্রমা” (১৯৬৫), 'রামপ্রসাদ 
জীবনী ও রচনা" (১৯৭৫) প্রভাতি উল্লেখযোগ্য । এছাড়া তিনি “প্িলোক্য রচনা 
সপ্তার' (১ম ও ২য়) গ্রন্থের সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন । অতি সাম্প্রতিক- 
কালে বর্ধমানবাসাঁ ডঃ আবদুস সামাদ তাঁর গবেষণামূলক “বর্ধমান রাজসভাশ্রিত 
বাংলা সাহত্য'* নামক গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করে একটা বিশেষ সময়ের সাহিত্যাচচাকে 
তুলে ধরেছেন। বর্ধমানের সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে একটা প্রাসঙ্গিক মন্তব্য হল যে, 


৪৩২ বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাঁত 


বর্ধমানের প্রান্তন জেলাশাসক স্থগ্প্ন আনন্দরাম বড়ুয়ার 45150110891 21081131 
9581287071 10891101081? গ্রচ্থখানি ১৬৮১ শ্রীস্টান্দে বর্ধমান হতে প্রকাশিত হয়েছিল । 
১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় গ্রশ্হাগার* কর্তৃক প্রকাশিত এক তথ্যে এ খবর জানা যায়। 


সাহত্যচচার়ি বর্ধমান রাজবংশের দু'জন কৃতিপুরুষের মধ্যে মহতাব্‌ চাঁদ ও 
বিজয় চাঁদের সাহত্যকীর্তর পারচয় পাওয়া যায়। বিজয় চাঁদের সাহত্যচচরি 
কথা পূবেই ( পঙ্ঠা ২০৪) বলা হয়েছে। বিষয়কর্মের মধ্যে লিপ্ত থেকেও সময়ের 
অপ্রতুলতা সত্বেও মহতাব্‌ চাঁদের সাহিত্যানুরাগের কথা প্রবাদে পরিণত হয়েছে । 
দেওয়ান রঘুনাথ ও কমলাকান্তের উত্তরসূরী মহতাব্‌ চাঁদের শ্যামাসঙ্গঈীতগ-লির 
যথেম্ট উতকর্ষতা আছে। মহতাব চাঁদ-_-চন্দ্রু' ভণিতাযুভ্ত একটি শান্ত পদে 
'জগজ্জনননীর রুপ” বর্ণনা করলেন,-_ 

“এক রূপ নয়নে করি 'নরীক্ষণ-_/ কে পারে স্বরপ রূপ করিতে ব্ণন ? 

জানিয়ে কোটি অরুণ অঙ্গের হেরি বরণ, / বসন তরুণারহণ তাহে সুশোভন। 

উচ্চ পঈীন পয়োধর, তাহে বহে রন্তধার | মুস্তমালা ভয়ঙ্কর গলে বিভূষণ ॥ 

জপমালা এক করে জ্ঞানম:্দ্রা ধরে পরে, | 'ছ্বিকরে অভয় করেঃ করেন ধারণ ॥ 

সহচন্দ্রু কাস্তমাঁণ, মুকুট শিরোধারণণী, / হে ভৈরবী ভ্রিনয়ান, দেহি চন্দ শ্রীচরণ |, 


একালেও বর্ধমানে সাহত্যচচরি গতি রুদ্ধ হয়ে যায় নাই । তবে বিরাট জেলার 
বাভন্ন প্রান্তে যাঁরা সাহিত্যচচঠ করে চলেছেন তাঁদের সাহত্য কীতি'র পরিচয় অজ্ঞাত 
থেকে গেছে। বহু প্রাতভাবান গবেষক 'বাভল্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যে সকল 
গবেষণামূলক কাজ করেছেন, প্রচারের অভাবে এগুলি দৃষ্টির অগোচরে থেকে গেছে । 
ব্যন্তিগত পাঁরচাতির মাধ্যমে কয়েকজনে পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হয়েছি । চৈতন্যপুর 
ধনবাসী রণজিৎ রায়চৌধূর আজীবন সাহিত্য সাধনা করে চলেছেন । তাঁর রচিত 
“আধবাস” (১৩৪৯ )১ “আঙুপনা' (১৩৫৮), পগ্চগ্রদীপ” (১৩৬০) ও পনবেদন” 
(১৩৬৭) ইত্যাঁদ কাব্যগ্রন্থগুলির যথেষ্ট সমাদর 'ছিল। কসা নিবাসী নিত্যগোপাল 
সামস্ত ( ১৯২৯ ) কর্মজীবনের ফাঁকে ফাঁকে 'মহ:য়া বনের মেয়ে” “ললিতা কবিতা মেয়ে" 
নামক দ:খানি উপন্যাস ও কনো বকুল" নামে একটি কবিতার বই রচনা করেছেন। 
শীতলগ্রামবাপী সুনীল চৌধুরী ও হলধরপুর নিবাসী ভৈরব গাঙ্গুলী বহু যাত্রা- 
পালা রচনা করে যশস্বী হয়েছেন । তাঁদের রাঁচত ধাল্রাপালাগ্যলি কাঁলকাতার বড় 
বড় অপেরায় আঁভনীত হয় । অধুনা উত্তরপাড়াবাসী হলেও মন্তে'বর থানার বাগাসন 
গ্রামের ইন্বুদ* ভি্ন পেশানন নিষুন্ত থেকে তাঁর সাছিত্য সাধনাটিকে বহমান রেখেছেন । 
তাঁর রাঁচিত উপন্যাস গ্রন্থের মধ্যে 'বড়বাজার', 'শকুনসৈনিক,' “বেড়াদার” এবং কাব্য গ্রন্থের 
মধ্যে “সুষমা» “অবরূষ্থ অভিমানে” “বকুলকোরক;, “অন্যঅনুভব' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 
কর্মজীবনে শিক্ষকতার পথ বেছে 'নয়ে ক্ষীরগ্রামবাসী সঞ্জীব কুমার ব্তুধু বাণীবন্দনাকে 
আদর্শ বলে মেনে নিয়েছেন । তাঁর রাঁচত কাব্যগ্রন্ছের মধ্যে শশখার কালি মধুময়+ 
“আকাশ ও “সার্ট "পোড়ো জাম ও এ পৃথিবী আরো কিছু অনন্য হদয়' প্রস্াত 
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উল্লেখযোগ্য । তাঁর রচিত কাব্যের উৎকর্ষতার জন্য কবিশেখর কালিদাস রায় ও কাঁব 
অজিত দত্ব উচ্ছ্বাসত প্রশংসা করোছলেন। এছাড়া সমাজ ও জাতিতত্ব সম্পকিতি 
গ্রক্ষত্রিয় পাঁরচিতি” হল একাঁট বিতকর্মূলক রচনা । 

বর্ধমানের সাহিত্যের হীতিহাস এত বিশাল ও ব্যাপক ষে, এই স্বজ্প পাঁরসরে 
বিষয়টির উপর সম্যক আলোচনা করা সম্ভবপর হয় নাই। সদীর্ঘ পাঁচশ” বছরের 
সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে কেবলমান্র রচনাকার ও রাঁচিত গ্রন্থের উল্লেখ করা সম্ভবপর 
হয়েছে ; যাঁদও এ সম্পর্কে স্থুবিস্তুত আলোচনা করার প্রয়োজন আছে । সাধারণ- 
ভাবে সত্তরের দশক পর্যন্ত রচনাগুলি আলোচনায় স্থানলাভ করেছে । এ যূগের 
বর্ধমান জেলার সাহিত্যসেবীগণের সবাবধ পরিচয় না জানার জন্য বিষয়াঁটকে 
সমকালীন করে তোলা যায় নাই । তবে ইতিহাস” ও "সাহত্যের হীতহাস'কে ষত 
নিরাপদ দূরত্বে পরিত্যাগ করা ষায় ততই মঙ্গল ।" 
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কেবলমাত্র সাহিত্য সান্টির ক্ষেত্রেই বধমানের অবদান সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। 
সাহিত্যচ্চা ও আলোচনার ক্ষেত্রেও বর্ধমান পিছিয়ে ছিল না। মহারাজা মহতাব চাঁদ 
এবং মহারাজা স্যার বিজয় চাঁদের আমলে সাহত্যচ্চা ও সাহত্যালোচনার যথেষ্ট 
স্বযোগ ছিল। আজ পর্যন্ত বর্ধমানে তিনবার বঙ্গসাহত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়েছে। বাংলা ১৩২০ সালের ২০শে; ২১শে ও ২২শে চৈত্র “অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য 
সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হয়েছিল বর্ধমান শহরে । কাঁলকাতা ব্যতীত এত বৃহৎ সভা 
আর কোথাও অনুষ্ঠিত হয় নাই । কার্যকরী সাঁমাতির পক্ষ হতে যে স্ুবৃহৎ স্মারক-_ 
গ্ন্থথানি প্রকাশ করা হয়েছিল তাতে এঁ মহত সভার কথা স্মরণে আসে । এরপর বঙ্গীয় 
সাহিত্য সম্মেলনের ২৫তম সভা অনুষ্ঠিত হয়োছিল বাংলা ১৩৬৮ সালের ১৬ই ১৭ই 
ও ১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে গঙ্গাটিকুরণ গ্রামে স্রাসম্ধ কথাসাহাত্যিক পণ্চানন্দ ওরফে 
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে এবং তাঁর সুযোগ্য বংশধর শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন 
এর প্রধান উদ্যোন্তা & এই সভার মূল সভাপাঁতির পদ অলংকৃত করে 'ছিলেন সুধীর- 
রঞ্জন দাস ও অভার্থনা সাঁমাতর সভাপাঁত ছিলেন অতুল্য ঘোষ । কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী 
ডঃ কে এল" শ্রীমালী এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন । উপশ্ছিত বিশিষ্ট ব্যান্তবর্গের 
মধ্যে কুম.দরঞ্জন মল্লিক, সরোজ রায়চৌধুরণী, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যেপাধ্যায়, ডঃ নীহার- 
রঞ্জন রায়, মন্মথ রায়, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রমথনাথ 'বিশী, আঁখল নিয়োগী প্রমুখের 
নাম উল্লেখযোগ্য । প্রসঙ্গতঃ বলা বায় ষে, এই সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করে ছিলেন 
পঙ্থজকুমার মাল্লীক । যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁদের 
সাহিত্যকণীর্তর জন্য বিশেষভাবে সম্বধিত করা হয় । তৃতীয়বার বর্ধমান শহরে বঙ্গীয় 
সাহিত্য সম্মেলনের ৩৭তম আঁধবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৩৮০ সালের ৩০শে ও 
৩১শে চৈন্ত। মল সভানেত্রণর পদ অলংকৃত কয়েন আশাপা দেকী। এছাড়া ডঃ 
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আশুতোষ ভর্টাচাষ+ চারুচদ্দ্র চক্রবতাঁ ( জরাসন্ধ ), দেবনারায়ণ গুপ্ত ও হরপ্রসাদ 
মন্ত্র বাভল্ব শাখার কার্য পারচালনা করেন । 

?িনাট সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলেও ৮ম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনাট ছিল 
এীতহাঁসিক সম্মেলন । সেকারণে এই অনুষ্ঠান সম্পকে দ: এক কথা বলার প্রয়োজন 
আছে। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রন্দ্র নন্দীর (পৈতৃক-নবাস মাথরুণ ) 
অন[প্রেরণার় এবং মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহতাবের উৎসাহ ও পৃন্ঠ- 
পোষকতায় বর্ধমান শহরের গোলাপবাগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই সম্মেলন। সভার 
মূল-সভাপাঁত হরপ্রসাদ শাম্্ী ব্যতাঁত বর্ধমান শহরে সোঁদন বঙ্গের উজ্জ্বল নক্ষন্র- 
পুঞ্জের যে সমাবেশ ঘটেছিল তাঁদের মধ্যে ষদুনাথ সরকার (ইতিহাস শাখার 
সভাপাঁত ), হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (দর্শন শাখার সভাপাঁত ), ষোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানাঁধ 
(বিজ্ঞান শাখার সভাপাঁত ), রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, ননাগোপাল 
মজুমদার, ডঃ মেঘনাদ সাহা, থগেন্দ্রনাথ মিত্র, দেবপ্রসাদ ঘোষ, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, 
বাপিনচন্দ্র পাল নগেম্দ্রনাথ বন্তুঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মূম্পী রওসন আলা 
চৌধুরী, ব্যোমকেশ মস্তাঁফ, সুরেশচন্দ্র সমাজপাঁত, কুমার মহিমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, 
গুণালম্কার মহাস্ছবির, জ্যোতিগ্রসাদ সিংহ, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, দেবেন্দ্রবিজয় বসু, রাজা 
বনাবহারী কাপুর, নাঁলনাক্ষ বনু, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, জলধর সেন 
প্রমূখেরা উল্লেখযোগ্য । 

অভ্যর্থনা সাঁমাতর পক্ষ থেকে সভাপাঁতি 'বিজয়চাঁদ মহতাব সভার মৃূল-সভাপতি 
হরপ্রসাদ শাম্তীকে যে ভাষায় সম্বর্ধনা জানিয়োছিলেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে,-_ 
“যে কারণেই হউক বর্ধমানে শিবমান্দর কিছ বেশী-_এক স্থানেই তো ১০৮ শিবমাম্দির 
বর্তমান-বম্ধমান 'শিবেরই মাম্দির"। শবনাম সম্পন্ন ব্যান্তগণেরও বৰ সেইজন্য 
বর্ধমানের প্রাতি এত আকর্ষণ এবং বোধহয় সেই কারণেই হরের প্রসাদ স্বরূপ স্বয়ং 
হরপ্রসাদ আজ এথানে অধিষ্ঠিত । শিবই বাঁতরাজ--তাই আজ স্বয়ং যতীম্দ্ (কলিকাতা 
নিবাসী বতীন্দ্রমোহন চৌধুরী) বর্ধমানে আর ব্যোমকেশ তো বহাদিন হইতেই 
চ্নেহবশে বর্ধমানে যাতায়াত করিতেছেন ।”--উপসংহারে সেদিন তাঁর কণ্ঠের সেই 
উদাত্ত বাণী ও ব্যবহারে যে আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছিল তা 'চিরস্মরণীয় হয়ে আছে । 


বিজয়চাঁদের বক্তব্যের উত্তরে মূল-সভাপাতি হরপ্রসাদ শাস্তী নিজের এবং সাহিত্য 
সম্মেলনের পক্ষ হতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলোছলেন--“আমাদের সাঁম্মলন 
কতকটা রামলশীলার মত। সেও তিনদিনের ব্যাপার, এও তাই। সেখানকার রামকে 
কেবল 'তিনাঁদন বসিয়াই থাকিতে হয়, এখানকার সভাপাতিকেও তাই করিতে হয়। 
এখন বাঁচলাম, এইবার আসুন, সকলে আনন্দ কাঁরয়া স্বরণে ঘরে ফারিয়া যাই ।” 

অণ্টম বঙ্গীয় সাহিত্যসভায় সৌঁদনের বর্ধমানের নবান কাব কুমূদরঞ্জন মল্লিক 
তাঁর স্বভাবসুলভ সুন্দর ভাবায় পূবন্মর্লীদের কথা স্মরণ করে নব্যবঙ্গের বিহজ্জনদের 
উদাততকণ্ঠে জানিয়েছিলেন তাঁর “আবাহন'ঃ--" 
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“কাশীরাম যেথা গাঁহল প্রথম পীঁষূষ বাঁহনী গাথা, 
প্রীককদাস রঁচিল মধুর চারতামৃত কথা, 
প্লাবিত যে দেশ পাঁতত পাবন গোরার প্রেমের বানে, 
যেখানে কোমল কমলাকান্ত মগ্ন আছিল ধ্যানে, 
এই সেই দেশ, এস হে ভন্ত-প্‌জ্য আঁতাথ-বেশে ; 
“মূকুন্দ” "জ্ঞান “লোচনানন্দ' “বৃন্দাবনের' দেশে । 
গঙ্গা-অজয়-সীঁকরসি্ত ষেথাকার বায়ু সতত বহে, 
যেথাকার সাধু “কমলে কামিনী” হেরে ভীম কাঁলিদহে, 
পথে-ঘাটে বাউল এবং কপ্ঠের' মধূরগণীতে 
ভকাতি-উৎসব বহাইয়া দেয় নাত নর-নারী-চিতে ; 
এই সেই দেশ, এস হে ভন্ত পুজ্য আতাঁথ-বেশে ; 
“মূকুদ্দ” জ্ঞান? 'লোচনানন্দ” “বৃন্দাবনের' দেশে । 
দাশরতি যেথা তুফান তুঁলিল মধুর পাঁচালী গানে, 
মাঠের 'রাথালো বাহার গানের মধুরতাটুক্‌ জানে, 
ইন্দ্রনাথের শন্রহাস্যে হাসিল যেথায় বাণী 
আননম্দ-ধারা পণ্ঠানন্দ যেথায় জোটাল আনি। 
এই সেই দেশ, এস হে ভভ্ত, পন্জ্য আঁতাঁথ-বেশে, 
“মূকৃন্দ” জ্ঞান” “লোচনান্দ” “বৃন্দাবনের' দেশে । 
অগ্রজ কবির পদাঙ্ক অনুসরণ করে বৈফবকাব লোচনের বংশধর কালিদাস রায় 
সুরের ঝঙ্কারে বাংলার জ্ঞান-তপস্বীদের জানিয়োছলেন তাঁর আন্তরিক “আভনন্দন,-_- 
(১) 
এস সুধীগণ, মানস মোহন, এসো বাঙ্গালার পৃণ্যক্ষেতরে, 
চাহ ভারতীর 'মিলন-ভবনে প্রেম ছল ছল উজল-নেত্রে । 
হেথা কাশীরাম অমৃত-সমান প্রচারিল মহাভারত মণ্ঃ 
বাঙালী জাতির একাধারে বেদ-সংাহতা-স্মৃতি-পুরাণ-তন্ । 
ছেথা মহামতি কাঁব দাশরাথ নবীন গীতার সরল ছন্দে 
শান্ত-বিফু-উপাসক দলে বাঁধল মধুর মিলন-বন্ধে। 
(২) 
বঙ্গবাণশর দারু-তরবখানি সোনা কার 'ছিল ভারতচন্দু, 
কবিকষ্কণ কাঁনয়া তুলিল চণ্ডীর গানে মধূর মন ; 
হেথা রঘুনাথ পারত না বার শ্যামালঙ্গীত না রচ নিতা, 
হেথা শ্রীধ্মমঙ্গল--গানে দিল ঘনরাম পরম বিস্ত। 
এস সুধিগণ, মানস-মোহন, এসো বাঙ্গালার পুণাক্ষেত্ে, 
চাহ ভারতার মিলন-ভবনে প্রেম ছল ছল উজল-নেত্রে। 


বর্ধমান £ ইতিহাস$ওঠসংস্কৃতি 


(৩) 
প্রেমের গোঁসাই ঠাকুর নিমাই লাঁভল এখানে বিরাগ-দক্ষা, 
লোচন এখানে লোচনের নীরে করে পথে পথে প্রেমের ভিক্ষা, 
কাবরাজ আর দাস-গোবিন্দ রসের পাথারে ভ্ুবাল বঙ্গে, 
দাস নরহরি সব পরিহরি, হয্ি-কীর্তনে নাঁচিল রঙ্গে । 
এস সুধিগ্ণ, মানস-মোহন এসো বাঙ্গালার পণ্যক্ষে্রে, 
চাহ ভারতীর মিলন-ভবনে প্রেম ছল ছল উজল-নেত্রে । 
(8) 
সাধক-ভন্ত কমলাকান্ত দিল মার পায়ে জবার মাল্য 
উদ্ধারণের উদ্ধার-পাঁঠ গঙ্গা সাললে অমৃত ঢালল। 
সাধু-দরবেশ কোটী বাউলের পদধূলি হেথা করিল সখ্য, 
নরপতি হেথা, 'বিত্তের মাঝে ছাড়েনি নিত্য পরব সে লক্ষ্য । 
এস সুধিগণ মানস-মোহন এসো বাঙ্গালার পৃণ্যক্ষেত্রে, 
চাহ ভারতাঁর মিলন-ভবনে প্রেম ছল ছল উজল-নেত্রে । 
(&) 
ছিল একাঁদন দেবীর চরণে ঝাঁরত হেথায় রতন-চুণণ 
মাঠভরা মণি গোলাভরা সোনা পয়াস্বিণীতে গোগৃহ পৃ? 
বোগেশোকে আজি দৈন্যের দাহে দহে রাক্ষপী জীবন-হল্্রী, 
উর্ণনাভের জালে ভরা তবু বুক হতে আজো ছাড়েনি তন্ত্র 
এস সধিগণ মানস-মোহন এসো বাঙ্গালার প্‌ণ্াক্ষে্রেঃ 
চাহ ভারতাঁর মিলন-ভবনে প্রেম ছল ছল উজল-নেত্রে। 
(৬) 
এস হে মনাঁষি কবি জ্ঞানী খাঁষ! ও কর-পরশে জাগায়ে সুষ্ঠে। 
বাঁচায়ে আবার বাহার-মন্দে ভস্ম গৃপ্তে নাহত লুপ্তে। 
আজিকে কাঙ্গাল বিদরের গৃহে লাভ আিথ্য নীবার-মনা্ট, 
ভন্ত, বিরাগ, ভিখারীর দেশে লভিতে হইলে পরমা তুম্টি। 
এস সু'ধগণ, মানস মোহন এসো বাঞ্গালার পূণ্যক্ষেত্রে, 
চাহ ভারতাঁর মিলন-ভবনে প্রেম ছল ছল উজল-নেত্রে। 


নির্বাচিত গ্রন্থপত্জী 
বাংলা £ 


ইসলাম, কাজি নজরুল রচনাবলী (৩ খণ্ড ), কলিকাতা । 

কবিরাজ, কৃষ্দাস - চৈতন্যচারতামৃত (সাহিত্য অকাদেমী সং), নতনাদিল্লী, ১৯৭৭। 

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ-_ মনসামওগল, কাঁলকাতাঃ ১৩৮৪ । 

চক্রবতর্ঁ, ঘনরাম _ শ্রীধর্ম মঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়? ১৯৬২ । 

চক্রবতণ” নরহরি - শ্রীপ্রীভন্তিরত্বাকর+ কাঁলকাতাঃ ১৯৮৭ | 

চক্রবতাঁ হরিপদ _দাশরাঁথ রায় ও তাঁহার পাঁচালী, কলিকাতা, ১৩৬৭ । 

চট্রোপাধ্যায়, রবিরঞ্জন কৃষ্ণকথায় মালাধর ও মাধব, বর্ধমান বিশ্বাবদ্যালয়ঃ ১৯৮২ । 

চক্রবতর্ণঃ মকুন্দরাম-__চণ্ডনমঙ্গল (সাঁহত্য অকাদেমশ সং), নতনাঁদল্লী, ১৩৯২। 

জয়ানন্দ__ চৈতন্যমগ্গল ( এশিয়াটক সোসাইটি সং); কলিকাতা, ১৯৭১। 

ঠাকুর, গৌরগনানন্দ _ শ্রীথণ্ডের প্রাচীন বৈষব, শ্রীথণ্ড, ১৩৬১। 

দত্ত, গোপেশচন্দ্র _ কৃষযান্রা ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৭৬। 

দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ-_ রচনাবলী ( ৩ খণ্ড ), কাঁলকাতা । 

দাস, বৃন্দাবন-_চৈতন্যভাগবত (সাহিত্য অকাদেমী সং), নৃতনদিল্লশ, ১৩৮৮ । 

দাসঃ রামগোপাল- রসকজ্পবল্লী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩ । 

দাস, লোচনানম্দ- চৈতন্যমঞ্ল, কলিকাতা; ১৯৭৯। 

দাস, হারদাস- গৌড়ীয় বৈষব আঁভিধান, নবদ্বীপ, ৪৬৫ গৌরাঙ্গ অন্দ | 

দাশগুপ্ত, শশিভূষণ_ ভারতের শান্ত সাহিত্য ও শস্তি সাধনা, কাঁলকাতা, ১৩৭২ । 

ন্যায়রত্ব, রামগাঁত - বাঙ্গলাভাষা ও বাঙ্গলা সাহত্য বিষয়ক প্রস্তাব, কাঁলকাতা, ১৯৯১। 

পরশুরাম, দিজ- কৃষ্মঞ্গলঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৬৪ । 

পরশরাম- মাধব সঙ্গীত, বিশ্বভারতী, ১৩৭১। 

বন্দ্যোপাধ্যায়, আঁসতকুমার-_বাংলা সাহিত্যের সম্পৃণ" ইতিব্ত্তঃ কাঁলকাতা, ১৩৮৯। 

বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্দ্রনাথ - রচনাবলী (৩ খণ্ড ), কলিকাতা । 

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ - রাজসভার কাঁব ও কাব্য, কাঁলকাতা, ১৯৮৬ । 

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেম্দ্রনাথ__সাহত্যসাধক চাঁরতমালা (বঙ্গীয় সাহিত্য পারষৎ ) 

_-সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস । 

বনু, নগেম্দ্ুনাথ--.বিদ্বকোষ, (প্রয়োজনীয় থণ্ড দুষ্টব্য )। 

ভ্বীচার্ঘঃ আশুতোষ _ মঞ্গলকাবোয় ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৪৫ । 

ভট্টাচার্য দশনেশচন্দ্র-_ বাঙালীর স্বারত্বত অবদান ( ১ম খণ্ড ) কলিকাতা, ১৬১৮ । 

সঞ্জমদার। 'ধিমানাবহারশ- শোবিম্দদাসের পদাবলী ও 2 হে? “ধাঁলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১ । এমা 


৪৩৬ বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


মজুমদার, রমেশচগ্দ্র- মধ্যযুগের বঙ্গাসংস্কৃতি ( কমলা বন্তৃতামালা )১ ১৯৬৬। 

মণ্ডল, পন্জানন-_-পশথ পরিচয়্ঃ বিশ্বভারতী, (৪ খণ্ড )। _যাদুনাথের ধর্ম্মপূরাণ, 
বিশ্বভারতী, ১৯৫৮ ।--প*থিপন্ত্ে সমাজীচিন্্, বিম্বভারতাঁ । 

মাল্লক, রমেন্দ্রনাথ- কবি কূমুদরঞ্জন স্মরণিকা, কলিকাতা; ১৩৭৯। 

মিশ্র, কবিচন্দ্র মুকুদ্দ-_বাশুলীমঞ্গল, বঙ্গীয় সাহিত্য পারষৎ, ১৩৬৪। 

মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকূমার- রবাম্দ্র জীবন কথা, বিশ্বভারতী । 

মুখোপাধ্যায়, জখময়-_ প্রাচীন কবিদের পারচয় ও সময়, কলিকাতা, ৯৯৮৭ । 
_মধ্যয্‌গের বাংলা সাহত্যের তথ্য ও কালক্রম+ কলিকাতা, ১৯৭৪ । 
_-স্ুলতানী আমলে দু"শ বছর, কাঁলিকাতাঃ ১৯৮৮। 

মুখোপাধ্যায়, হরিমোহন-_বঙ্গভাবার লেখক, কলিকাতা, ১৩১১। 

রায়চৌধুরী, শিরিজাশক্কর- শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ধদগণ, কলি বিশ্ব, ১৯৫৭ । 

রায়শেখর--পদাবলী, কলিকাতা বিম্বাবদ্যালয়, ১৯৫৫ । 

সান্যাল, হিতেশরঞ্জন-_ বাঞ্গলা কণর্তনের ইতিহাস, কাঁলিকাতা, ১৯৮৯ । 

সেন, দীনেশচন্দ্র_বঙ্গাভাষা ও সাহিত্য (২ খণ্ড ) কলিকাতা, ১৯৮৬। 

সেন, সুকুমার ভাষার ইতিবৃত্ত, কলিকাতা, ১৯৮৩।-_বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস 

(8 খণ্ড ) কলিকাতা । 
সেনগুপ্ত, স্ুবোধচন্দ্র- সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, কলিকাতা, ১৯৭৬,। 
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বিশেষ প্রবন্ধ ঃ 
১। বাংলা সাহত্যে বর্ধমান- কালিদাস রায়, বর্ধমান পরিচিত, ১৯৫৪। 
২। বর্ধমান -আএ বর্ধমান সাঁম্সলনী, কাঁলকাতা, ১৩৬৪। 
৩। রাঢ়দেশের পটভুমিকায় কৃমূদরঞ্জন-_সত্যনারায়ণ মংখোপাধ্যায়, শারদশরয 
বর্ধমান, ১৩৭৪ ॥ 


৪1 বর্ধমানের লোকসংস্কীত ও সাছিত্য-কাননবিহারী গোম্বামী, বর্ধমান 
সাঁম্মলনী, ৯৩৬৪ । 


সাহিত্যে বর্ধমানের অবদান ৪৩৯ 


ঠে। 


বাঙ্গালা সাহিত্যে বর্ধমান--ছংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, শারদীয়া বর্ধমান, ১৩৭৪। 


৬। বর্ধমানের সংস্কৃতচচাঁ_ এ এঁ ১৯৭৪। 
৭। কাশীরাম দাসের বংশ পরিচয় ও কালানর্ণয়- রামেন্দ্ুন্ম্দর ভিবেদ?, 
সাহিত্য পরিষৎ পান্ত্কা, ১৩০৬ । 
৮। কাশীরাম দাস- রামেন্দ্রসুম্দর ন্রিবেদণী, সাঃ পঃ পঃ, ১৩০৮ । 
৯। কাশীরামের জন্মস্থান_ নগেন্দ্রনাথ বস্তঃ সাঃ পঃ পঃ, ১৩১৯। 
১০। স্ত্যপনরের পাঁচালী আম্বকাচরণ ব্রক্মচারসী, সাঃ পঃ পঞ& ১৩১৯। 
১১। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর-_ এ সাঃ পঃ পঃ ১৩২০। 
১২। ঠাকূর নবহরি সরকার ও রঘুনন্দন ঠাকুর- আনন্দ নাথ রায়? সাঃ পঃ পঃ, 
১৩০৬ । 
পঞ্জপান্্রিক! £ 


(ক) সাহিতাঁ পারদ পান্তকা, ভারতবষ”, প্রবাসী, মাসিক বস্ুমতী পান্রকা, 


বিশ্বভারতী, ও জন্মভূমি । 


(খ) বর্ধমান, বিজয়তোরণ, ভাবনাচিস্তা, প্রফুল্ল, শিক্ষানিকেতন, শিক্ষা সমাচার । 
(গ) ক্ষীরগ্রাম শ্রাষোগাদ্যা বানপণঠ পন্তিকা (প্লাটিনাম জয়ন্তী সংখ্যা )। 
(ঘ) অস্টম বঞ্গ সাহিত্য সম্মেলন, বর্ধমান, ১৩২১ সাল। 


পরিশি * 
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স্যার প্রতাপচন্্ু রায় মহাভারত ও রামায়ণের বাংলা অনুবাদ অধ্যাপক ফ্রেডাঁরক 
ম্যাক্সমূলারকে প্রেরণ করায় তান সম্রম্ধ আঁভনম্দন প্রা প্রেরণ করেন । 


পরিশিঃ্__২ 


কাশশদাসের বংশ পারিচয় 
ভাগ্িরাঁথ তরে বাস ইন্দ্রায়ন নাম । তার মধ্যে প্রাতষ্ঠত গানি 'সাঙ্গ গ্রাম 
অগ্রদীপ গোপশনাথ বামপদ তলে। নিবাস আমার সেই চরণ কমলে ॥ 
তাহাতে সাণ্ডিল্য গোন্র দেব জে দৈত্যার। দামোদর পত্র তার সদা সেবে হারি ॥ 
দুবরাজ শুভরাজ তাহার নন্দন । দুবরাজ পত্র হৈল মিন জে কেতন ॥ 
তাহার নন্দন হৈল নাম ধনঞ্জয় । তাহা হৈতে জন্ম হৈল এ তিন তনয় ॥ 


রঘুপাঁতি ধনপাত নাম নরপাঁতি। 
প্রিয়ঙ্কর রঘ-*বর কেশব সুন্দর | 
প্রিয়ঙ্কর হৈতে হৈল [এ] পণ উদ্ভব । 
স্ধাকর নন্দন জে এ তন প্রকার । 
প্রথমে শ্রীকৃফদাস শ্রীকৃফাকিঙ্করণ | 
'ত্রীতিএ কনেম্ঠ দন গদাধর দাস । 
স্কন্দ পুরাণ মত শুনিয়া রচিন্র। 


না পুজে পুরাণ ইহ সত্যাদি লোকেতে । 


ইহা শান কৃতার্থ হইব সব্বজন । 
চতুঃসহ্ঠী সকাব্দা সহস্রপণ্শত | 
নরাঁসংহ দেব নামে উৎকলের পাতি । 
জগন্নাথ সেবা বনে নাহ জানে আন। 
অনেক করিল কম 'প্রয় জগন্নাথ । 
পুত সম করে সদা প্রজার পালন । 
রাজ চত্রবার্ত সাঁহ জেন দাল্লপাতি । 
রাজ্যের হইল পাঁত সন পণ্চদশ । 
উৎকলে অনেক গাঁন 'িনকট নগর । 
বিস এর রাঁড় শ্ছিতি সেই বরস্ছান । 
শুনিয়া পুরাণ বড় ইৎসা হইল মনে। 
নাহ সাম্ধ জ্ঞান নাহি পাড় ব্যাকরণ । 
পাঁণ্ডিত ষে জন দোষ ইহার না লবে। 
শ্রীরাধাকৃ পদপন্কজ অভয় । 

[দনহীন মাত চাহে সেপায় স্মরণ । 
সভেমান্র ভরোশা আছএ এক আর । 
সেই নাম বিনে নাক আমার নিস্তার । 


রঘুপাঁত পণপন্ত্র প্রাতষ্ঠ।ত মাত ॥ 
চতুর্থে শ্রীমখদেব পণমে শ্রীধর ॥ 
জদ- স্তধাকর মধ রাম জে রাঘব ॥ 
শ্লীমস্ত কমলাকান্তের এ তিন কোঙর ॥ 
'ছ্বাতয়ে শ্রীকাশীদাস ভন্ত ভগবান ॥ 
জগৎমঙ্গল কথা করিল প্রকাশ । 
কথা ব্রঙ্গপুরাণের প্রস্তাব বিচিন্ত ॥ 
তেকারণে করিলাম পাঁচালির মতে ॥ 
ইহলোকে সুখ অন্তে গতি নারায়ণ ॥ 
সহস্র পণ্চাশ সন দেখা লিখা মত ॥ 
পরম বৈষব জগন্নাথে ভজে নাত ॥ 
রাজ্য তৃণবত হরর কার্ষো পনণ প্রাণ ॥ 
দুষ্টজন দমন দ:ঃখিত জন শ্লান ॥ 
জাঁনয়া চম্পক পুষ্প অঙ্গের বরণ ॥ 
ধর্মন্যায় তোসন করিল বস্গমাতি ॥ 
মহান্প্রতাপী হয় বৈরী গায় জস ॥ 
মাখনপুরেতে গ্রাম তাহার ভিতর ॥ 
দুগ্গাদাস চত্রবার্ত পাঁড়ল পুরাণ ॥ 
পাচালির মত রচ শ্রীহারাকর্তনে ॥ 
কেবল মুখের মত করিল রচন ॥ 
যদ বা অসুদ্ধ হরি প্রসঙ্গ জানবে ॥ 
ভব নারদাদশ জাহা মাগস্ত্রে আম্চয় । 
চন্দ পরাসতে জেন মণ্ভুকের মন ॥ 
পাঁতিত পাবন 'দিনবম্ধ নাম সার ॥ 
গদাধর বাঁসয়াছে ভরসায় তার ॥ 


রচনা কাল £ ১৫৬৪ শকাব্দ -- ১০৫০ সাল. ১৬৪২-৪৩ শ্রীস্টাব্দ 


পরিশি্-__-৩ 


জেমো পথ ( জগতমঞ্গলকাব্য ) অবলম্বনে কাশীরাম দাসের বংশ-তািকা । 





[ 
| 
| | 
নদ শুভরাজ 
| 
ধন 
| | | 
চার ধনপাঁত নরপাঁত 
| চিত [ 
পরিয়ঙ্কর রঘ.ম্বর কেশবস্ুম্দর শ্রীমখ শ্রীধর 
জাত 
যদ রি মধ, রাম রাঘব 
| রা 
কমলাকান্ত অজ্ঞাত চি 
| ী 
কৃষদাস ( শ্রীকৃফাকস্কর ) কাশীরাম গদাধর 


মন্তব্য ঃ এক পুরুষে ২৫ বছর ধরলে গদাধরের (১৫৪২ খ্রীস্টাব্দ ) উর্দ্ধতন ১০ম 
পুরুষ উত্তররাঢ়ী কার়স্থ দৈত্যারদেব অন্ততঃপক্ষে (১৫৪২-২৫ ১৯১০ )-১২৯২ 
্ীস্টা্দ বা ১৩০০ প্রাস্টাব্দের কাছাকাছি কোন এক সময়ে 'সাঁাগ্রামে বসাঁত স্থাপন 
করোছলেন। গদাধর দাস কর্তৃক শ্রীকৃফদাস ও শ্রীকাশশদাস উন্তি হতে অনুমান করার 
যথেষ্ট কারণ আছে যে, 'জগতমঙ্গাল” সমাপ্তিকালে তাঁর অগ্রজহয় জীবত 'ছিলেন। 
এই তথ্যের উপর আলোকপাত করে মহাভারতের অসমাপ্ত পর্গ্যীলির বিষয়ে পুনরায় 
আলোচনার পথ উন্মৃন্ত করা উচিত। 


পরিশি ৪ 
বিজ দয়ারামের “যোগী! বন্দনা'র পুঁথি 


রাঢের মধ্যমণ্ডলে অবাশ্থিত প্রাসদ্ধ শান্তপীঠ ক্ষৌরগ্রামঃ ও আরাধ্যা দেবী 
“যোগাদ্যা'র খ্যাঁত এক সময়ে বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। কুদ্জিকাতদ্দে'র রচনাকাল 
হতে শুরু করে প্রাণতোষণা তন্ত্র রচনার সময় পর্যন্ত তন্ত্রশাস্তসমূহে শান্তপাঁঠ, 
ক্ষীরগ্রাম ও দেবী যোগাদ্যার উল্লেখ পাওয়া যায় । প্রয়াত অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার 
তাঁর পাঁণ্ডত্যপূ্ণ “588৫9 7১80195 গ্রন্থে এ সম্পকে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন । 
দেবী যোগাদ্যার প্‌জা-পদ্ধাতি রাছ়ে অত্যন্ত জনাপ্রয় 'ছিল। এষ্‌গেও 'বাভন্ন জেলায় 
অন্ততঃপক্ষে পণ্ঠাশাঁটর আঁধক গ্রামে যোগাদ্যা পূজার প্রচলন থাকলেও যোগাদ্যা 
পূজার মূলকেন্দ্র বা উদ্ভবম্ল ক্ষীরগ্রামকে 'নয়ে নানা আখ্যান গড়ে উঠেছে । অপর 
পক্ষে গবেষকের ভাষার 4988458 ০1৮-এর উদ্ভবস্থল ক্ষীরগ্রামকে কেন্দ্র করে চারি- 
1দকে ছাঁড়য়ে পড়েছিল “দেব? মাহাত্মা” । 

মধ্যবূগে োগাদ্যা পুজার জনাপ্রয়তার জন্য এ বিষয়ে বেশ কিছু আখ্যানমৃলক 
গাথা বা বন্দনা রচিত হয়েছিল । অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্রাচার্ষের গ্রচ্ছে ৪০টির আঁধক 
“যোগাদ্যা বন্দনা'র পঁথির সন্ধান জানা গেছে । প্রাপ্ত তথ্যের ভাতে বলা যায় যে, 
সর্বপ্রথম “যোগাদ্যা বন্দনা রচনাকারগণের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হলেন সুকাঁব কাতিবাস 
ওঝা । কীত্তিবাস 'বাক্ষিপ্তভাবে বা অকস্মাৎ যোগাদ্যা বন্দনা রচনা করেন নাই ।. 
পামায়ণে'র লঙ্কাকাণ্ডে মহীরাবণ বধ পালার বর্ণিত আছে ষে, মহীরাবণের পূজিতা 
“ভদুকালণ” বা যোগাদ্যা'কে মহীরাবণ বধের পর রামচন্দের আদেশে মর্ত দেশে প্রাতষ্ঠা 
করা হয় । কাঁতবাসের যোগাদ্যা বন্দনার প*াথতে রামায়ণের এ অংশের পরবতণ ঘটনা 
প্রাতফিত হয়েছে । একালেও ২৭শে বৈশাখ হতে ৩০শে বৈশাখ পর্যস্ত চার 'দিন ধরে 
ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যা দেবীর সম্মুখে রামায়ণ গান গাওয়ার রাঁতি আছে এবং এই চার 
দন দেবীর কোন ভোগ হয় না॥ মহাীরাবণ বধ পালাগানের মাধামে প্রথম দিনের 
আসর শুর হয় এবং সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বন্দনা গান গাওয়ার রীতি আজও চলছে । 
কৃতিবাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে 'তবজ দয়ারাম, ছিজ বাঞ্ারাম, পরমানন্দ প্রমুখ, 
ব্যান্ত যোগাদ্যা বন্দনা রচনা করেছেন। 'হিজ বাঞ্চারামের বন্দনা পরিমাজিত হনে 
ছাপার আকারে পাওয়া বায় । যোগাদ্যা বন্দনা'র অপর এক রচনাকার 'ছ্বিজ দয়ারাম: 
ছিলেন ক্ষীরগ্রামবাসী । অনুজপ্রাতম সনৎকুমার চক্রবতাঁ? বিশ্বভারতার পাশথশালা, 
হতে সংগ্রহ করেছেন 

পদ্ধজ দয়ারাম কহে ক্ষীরগ্রামে বাস । 
হরিধ্যনি কারলে হয় পাপের 'বিনাস 
দয়ারাম সম্ভবতঃ অজ্টাদশ শতকের লোক । অধ্যাপক নুনীলকুমার চডোপাধ্যায়ের: 
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সৌজন্যে দয়ারামের পাথর অন্যীলাখত কাপ প্রাপ্তর সুযোগ হয়েছে । অধ্যাপক 
চট্টোপাধ্যায়ের মতে শ্রীরামপ্রে কের লাইব্রেরণতে রাক্ষত পথাঁট কেরীসাহেবের 
সময়ে অনীলাথিত হয়োছল। “যোগাদ্যা বন্দনা' রচনার প্রাসাঙ্গকতা প্রসঙ্গে বলা যায় 
ষে, কৃত্তিবাসের রামায়ণের সঙ্গে এর সুসম্পক আছে । রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে বা্ণত 
আছে যে, রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় রাবণপূন্্র মায়াবী মহাীরাবণ শ্রীরাম ও লক্ষমণকে 
সম্মোহিত করে পাতালে বন্দী করে রাখেন । বিভীঁষণের উপদেশে শ্রীরাম ও লক্ষমণকে 
পাতাল হতে উদ্ধারের জন্য হন্মান দেবী ষোগাদ্যার নিকট গমন করেন । রামায়ণে 
( লঙ্কাকাণ্ডে ) আছে, 
মহীর গৃহেতে আছে জগতের মাতা ।  প্রীতিবাক্যে কহি গিয়া গ:টিকত কথা ॥ 
তাহে যাঁদ মহীর করিতে চান হিত। সাগরে ড্ুবাব লয়ে মন্দির সাঁহত ॥ 
মনোমত বুঝে আসি মহেশজায়ার । রাম বলে, কতক্ষণে আসিবে আবার ॥ 
মারুতি বলেন, এক 'তিল ছাড়া নই। ক বলেন কাত্যায়নশ কথা দই কই ॥ 
এত বালি মারুতি ষে হইল বিদায় । মহামায়া মন্দিরেতে অবিলম্বে যায়। 
মক্ষিরূপে কহিলেন যোগাদ্যার কানে । মহা বেটা আনিয়নাছে শ্রীরাম লক্ষাণে ॥ 
নরবাঁল দিবে শনি বেলা "প্রহরে । আপানি 'ি এই আজ্ঞা করেছ মহণীরে ॥ 
সবংশে মারিব মহা দোঁখবে পশ্চাতে স্ববাব তোমারে জলে মান্দর সহিতে ॥ 
রামের 'কিঙ্কর আমি সুগ্রণবের দাস । এত শুনি দেবীর ঈষৎ হৈল হাস ॥ 
মহাদেবী কহিছেন আত সঙ্গোপনে ৷ পাঁবত্র হইল পুরণ রাম-আগমনে ॥ 
অশেষ পাপের পাপী এ মহীরাবণ । দেব-ছজ-ধর্ম্ম হিংসা করে অনুক্ষণ | 
নিশাচর নাশিতে শ্রীরাম-অবতার । . রামেরে আনিল মহা হইতে সংহার ॥ 
মহী-বিনাশের যুক্ত শুন হনুমান । যখন আনবে রামে দিতে বাঁলদান ॥ 
রামেরে কাঁহবে কর দেবারে প্রণাম । প্রণাম না জানি যেন কহেন শ্রীরাম ॥ 
রাম কাঁহবেন শুন হে মহীরাবণ। দেখাইয়া দেহ দেখি প্রণাম কেমন ॥ 
প্রণাম করিতে মহা দেখাবে রামেরে । অষ্টাঙ্গ লোটায়ে রবে ভমর উপরে ॥ 
হে'ট মুখে পড়ে মহী প্রণাম করবে । তুমি লয়ে এই খড়গ মহারে কাটিবে |, 
মহীরাবণ বধের পর দেবী যোগাদ্যার প্রাত মহারাণীর খেদোস্তি,”_ 
“মহারাবণ মৈল দোথ যত নিশাচর । ধাইয়া কহিল বার্ধা পুরশর ভিতর ॥ 
পলায় সকল লোক কেহ নাহ রহে। কপালে ধা লেখা থাকে খাঁণ্ডবার নহে ॥ 
আচাম্বতে রাজালয়ে পাঁড়ল প্রমাদ । অন্তঃপুরে মহারাণ পাইলা সংবাদ | 
রাজার মরণ শুন রাণী জ্বলে কোপে । আলাল বেশভূষা অধরোন্ঠ কাঁপে ॥ 
রাণী বলে এই ছিল যোগাদ্যার মনে । এতকাল পূজা খেয়ে মারিল রাজনে ॥ 
মহীরে দিলেক বাল দেবণীর সাক্ষাতে । মাঁজল আমার রাজ্য মহামায়া হতে ॥ 
“দেবীর সহায় হয় কাঁপ আর নর ' কি দোষেতে মহন ভাবিল দেবী পর ॥ 
আগে গিয়া প্রতিমা ভুষায়ে দিব জলে । নরবানরের প্রাণ লব শৈষকালে ৷? 
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শরূুরে মারিয়া যাল্লা কৈল তিনজন । মহীর পাঁজত দেবী কহেন তখন ॥ 
সাঁধয়া রামের কার্ধয চাঁজলা সত্তর ৷ সেবা কে কাঁরবে মম পাতাল ভিতর ॥ 
এত শুনি হনুমান কার নমস্কার । দেঁবরে পাতাল হৈতে কাঁরিল উদ্ধার ॥ 
হইয়া হরিষ বূত্ত চলে তিনজন । আগে রাম পাছে হনু মধ্যেতে লক্ষ্মণ ॥ 
কাঁত্তবাস বিরাচল গীত রামায়ণ । রাম-লক্ষমণ পেয়ে সুগ্রীব বিভীষণ ॥ 


কীত্তবাস ওঝা বরাঁচিত 'ষোগাদ্যা বন্দনা'র প্রাসীঙ্গকতা বিষয়ে উপরোক্ত বর্ণনারটি 
যথেস্ট মূল্যবান । অনেকে মন্তব্য করেন যে, এটি কীত্তিবাস ওঝার নামে রচিত পরবর্তাঁ- 
কালের কোন রচনা । কিন্তু এট পরবতঁকালের রচনা হলে এর শেষাংশে কীত্তবাসের 
ভাঁণতা থাকার কোন কারণ 'িল না। নিম্নে বা্ণত কীত্তিবাস রচিত 'যোগাদ্যা বন্দনা'র 
প্রথমাংশ হতে বোঝা যায় যে, রামায়ণের “মহীরাবণ বধ পালা" ও “ষোগাদ্যা বন্দনা” 
একই ব্যক্তির রচনা। 
জয় মা যোগাদ্যা বন্দ ক্ষীরগ্রামবাসী । অবনীতে সিদ্ধ পণঠ গুপ্ত বারানসী ॥ 
দক্ষিণ হস্তে খর্পর মায়ের বাম হস্তে খাণ্ডা ৷ রাবণের ঘরে মাতা ছিল উগ্রচণ্ডা ॥ 


তব পূজা আয়োজন কৈল চিরকাল । তোমারে পুজিয়া রাজা জিনিল পাতাল ॥ 
মহণরাবণের তরে বিধি হইল বাম । বণ্চনায় হরে নিল লক্ষণ শ্রীরাম | 
তার অন্বেষণে গেলা বীর হনুমান । মহীমপ্ডু কেটে তোমা দিল বাঁলদান ॥ 


বাম স্কন্ধে লক্ষমণ দাঁক্ষিণ স্কম্ধে রাম । মাথায় প্রাতমা করি যাইলেন হনুমান ॥ 
মর্তযদেশ মধে/ আছে ক্ষীরগ্রাম নাম । তথায় রাখিলেন তোমা বীর হনুমান ॥ 
বিশ্বকম্্ম ডাকি হন; দিলা আজ্ঞাদান। অক্ষর দেউল হেথা করহ নিমণি ॥ 
হনুর পাইয়া আজ্ঞা বিশবকম্মাঁ আইল । অক্ষয় দেউল তথা 'নিম্মহিয়া দিল ॥ 
শবাচন্র মান্দির দোখ তুষ্ট রঘুপাঁত । রাখিলেন সেই স্থানে দেবী ভগ্গবতা ॥ 


ক্ষীরপঠে মহামায়ে করিয়া স্থাপন । রাবণ বধিতে লঙ্কা গেলা নারায়ণ ॥ 
এ ১৪ ঙ্ ১ রঃ ্ 
কৃত্তিবাস বলে যত যোগাদ্যার মায়া । করগো কালিকা দেবী বারেকের দয়া ॥, 


কীত্তিবাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ক্ষীরগ্রামবাসী 'ঘিজ দয়ারাম “যোগাদ্যা বন্দনা, 
রচনা করেন। বন্দনাট তিন অংশে বিভন্তঃ যথা-প্রথম অংশে দেবণর প্রাতষ্ঠা, 
[দ্বিতীয় অংশে প্‌জা-পম্ধাত ও পুজা প্রচার এবং শেষাংশে দেবীর শঙ্খ পাঁরধান 
উপাখ্যান বার্ণিত আছে । 


যোগান বন্দনা 
শ্রীপ্রীরাম £ 
বান্দব যোগাদ্যা মাতা শিগ্লামবাসী | অবনিতে মহাপিট গৃপ্ত বারানসণী ॥ রী 
বাম হচ্চে খপ মাএর দক্ষিণ হচ্ে খাত্ডা । লঙায় রাবগের,ঘরে' ছিল উঠ্াণ্ডা ॥ 
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তব পূজা রাবণ রাজা করে চিরকাল। 
রাবণ হরিলে রামের সীতা নামে নারী । 
লঙ্কা সমর্পণ করি হন্মানের তরে । 
মহণরাবণের তরে 'বাঁধ হইল বাম । 
রামের উদ্দেশ্যে হন্‌ গেলেন তথায় । 
সঙ্গে করি নিএ হরি আইলা দশভূজা । 
ধূপ দীপ নৈবেদ্য নানা উপহার | 
[বম্বকম্মঠ তরে রাম দিলা আজ্ঞাদান। 
সংহপৃন্ঠে মহামায়া করিয়া স্থাপন । 
হরিদত্ত নামে রাজা আগছিলা সুইয়া। 
কত নিদ্রা জাও রাজা হয়্যা অচেতন । 
তোমারে সদয় আমি দেবা ভদ্রুকালী। 
আস্তে ব্যম্তে মহারাজা তুলিলেন গা। 
প্রণাম কাঁরল রাজা হয়্যা কৃতাঞ্জল। 
নিত্য ভগগবতী বাদ দেহ প্রাণ । 
ইসদ হাসিয়া বলেন দেবা ভদ্রকালী । 
সমস্ত বৈশাখ মাষে হরিদ্রা না বাঁট। 
সমস্ত বৈশাখে সাঁলতে পাকাতে না পাবে । 
পূর্ণ গর্ভবতাঁ নারী রবে জার ঘরে । 
উত্তর দুয়ার ঘরে না কাঁরবে বাঘ । . 
সমস্ত বৈশাখ মাসে না বাঁহবে হাল। 
সপন দেখিয়া তবে উঠলেন রাজা । 
সাতাঁদন পুজা কৈল দিয়া সাত বালা । 
সমস্ত গ্রামের পালা নিবাড়য়া গেল। 
একপুত্র বই আর দ্বিতীয় পত্তন নাই । 
প্রাণ রক্ষা নাহি পায় ক্ষীরগ্রামে রয়্যা । 
মনে ভর 1ন্জবর জায় পলাইয়া । 
ডাঁকয়া জুধান দেবা ব্রাক্ছণের তরে। 
স্শপুন্ন সঙ্গে কর চাঁলয়াছ কোথা । 
গকবা রাজ পিড়া হইল তোমার উপরে । 
্রাম্মণ বলেন মা কঁহিতে ভয়বাস। 
প্র বাঁল 'দিয়া রাজা দেবীপুজা কৈল। 
প্রাণরক্ষা নাহ পায় 'ক্ষরগ্রামে রয়্যা । 
হাসিয়া হাসিয়া কহেন দেবা কাত্যায়নী । 


বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কাত 


তোমা সেব্যা স্বর্গমর্ত জিনিল পাতাল ॥ 
তাহার উদ্দেশ্যে হনু গেলা লঙ্কাপুরণ ॥ 
পাতালে আছিলা মহীরাবণের ঘরে ॥ 
পাতালে লইয়া গেল লক্ষমণ আর রাম ॥ 
মহিমুণ্ড কেটে বলি দিলেক তোমায় ॥ 
অবনা মণ্ডলে আসি কৈল তব পূজা ॥ 
ছাগ মেষ মহিষ শঙ্খ্যা নাই তার ॥ 
অক্ষয় দেউল 'বসাই করিল নম্মণি ॥ 
রাবণ বাঁধতে লঙ্কা গেলা নারায়ণ ॥। 
সপনে কহেন দেবী শিয়্োরে বসিয়া ॥ 
কৈলাস ছাড়িয়া আইলাম তোমার অঙ্গন ॥ 
মোরপজা কর রাজা দিয়া নরবলণ ॥ 
সিয়োরে বসিয়া দেখে জগতের মা॥ 
নিত্য নিত্য কোথা মাগো পাব নরবলণ | 
নিজ মুস্ড কেটে তবে 'দব বলিদান ॥ 
শুন রাজা পূজার 'নিরম কথা বলি । 
সমস্ত বৈশাখ অন্নে নাহ দিবে কাট। 
চক্রধর লোক গ্রামে বাঁসতে না দিবে ॥ 
সমস্ত বৈষাখ তারে থোবে চ্ছানান্তরে ॥ 
সন্খ্যাকালে আরতা কাঁরিবে বারমাষ ॥ 
সঞ্াঁত 'দবসে পূজা কর চিরকাল ॥ 
প্রভাতে উঠিয়া রাজা করিলেন পূজা ॥ 
অবশেষে ক্ষিরগ্রামে করে দিল পালা ॥ 
প.জারি ব্রাক্মণের পালা একাঁদন হইল। 
পি দিয়া করিব পৃজা অভয়ার ঠহি ॥ 
স্ীপৃত্র লর্যা 'ছিজ জায় পলাইয়া ॥ 
ব্রাহ্মণীর বেসে পথ আগুলিল গিয়া ॥ 
এতরান্রে ছিজবর জাও কোথাকারে ॥ 
বুঝি পালায়্যা জাও থেয়ে মোর মাথা ॥ 
কি হেতু পালায়ন্যা জাও সতা কহ মোরে ॥ 
যোগাদ্যা নামেতে রাজা আন্যেছে রাক্ষশী ॥ 
ঘরে২ ক্ষিরগ্রামের পালা কার 'দিল। 
তেকারণে গ্রাম ছেড়্যা জাই পলাইয়া ॥ 
জার ভয়ে পলাও তুমি লেই দেঘী আমি ॥ 


সাহিত্যে বর্ধমানের অবদান 898৭ 


ব্রাহ্মণ বাঁলল মা বলি তোমার স্ছানে। তুমি কাত্যায়নী দেবী জানিব কেমনে ॥ 
আমশ্বিনে আঁম্বকা ম্ার্ত যাঁদ দেখা পাই । তবে সে প্রত্যয় হয় ফিরে ঘরে জাই । 
ভকত বংসলা দেবী মাতা কাত্যায়নী । ব্রাঙ্মণের আগে হইলা মাহষমর্দিনী ॥ 
বাম 'দিগে কার্তক দক্ষিণে গনোপাতি। দহাদগে সোভা করে লক্ষী সরস্বতী ॥ 
সংহপৃচ্ঠে মহামায়া দশভুজা রূপে ॥ শুজ হস্তে বধে জেন অস্গরের বুকে ॥ 
কবরণ চাঁচর কেশে নানা ফুল জাতি । নয়নে অঞ্জন সোভে গলে গজমাত । 
দিব্যবস্ম অলঙ্কার চতুর্দ্িগে সোভে ॥ দেখিনা অমন রূপ জগমনো লোভে । 
প্রণাম করিল 'ছিজ দেবী 'বদ্যমানে । সহস্তে আমার মুণ্ড লেহ বাঁলদানে ॥ 


দেবী বলে ছিজবর স্ুনহ বচন। কে তোমা খাইবে তুম ত্রাহ্মণ সম্ভান ॥ 
আজি হতে আর মোর না কারহ ভয় ।  স্্রীপত্র লয়্যা তুমি জাও 'নিজালয় ॥ 
দেশদেশাস্তর হতে নর ষে আসিবে । বংসর অন্তর তারে বলিদান 'দিবে ॥ 
এতবলি মহামায়া বঁসিল মান্দিরে । স্তশপনত্র লয়্যা 'ছিজ চল্যে গেল ঘরে ॥ 
একাঁদন মহামায়া বট বৃক্ষ তটে। স্নান ছলে বাঁসয়াছে ধামাসের ঘাটে ॥ 


অঙ্গ মাজ্জনা করেন দেবী মহেম্বরী। হেনকালে শঙ্খ লয়্যা আইলা শাঁখারণ ॥ 
ডাক 'দয়া কন দেব শাঁখারীর তরে। কিসের পসরা তোমার মাথার উপরে ॥ 
শাঁখারী বলেন মাতা কি জিজ্ঞাসো মোরে | ক্ষীরগ্রামে জাই আমি শঙ্খ বেচিবারে ॥ 
শখ লাগি ভবাননর ভূলে গেল মন। শুনগো শাঁথারী শঙ্খ দোখব কেমন । 
এত স্ুন্যে গেল বেন্যা ধামাসের ঘাটে । শঙ্খ তুলাইয়া দিল দেবীর নিকটে ॥ 
শঙ্খ দোখ মহা আখ হল্যা মহামায়া । শাঁখারকে কন তান হাসিয়া হাসিয়া ॥ 


শ্রীরাম লক্ষণ নামে শঙ্খ দুই বাই। দুই বাই শঙ্খ আমি কিন্যা নিতে চাই ॥ 
দেবী বলে দুই বাই শঙ্খ নেব আমি । শঙ্খের উাচত মূল্য িবা লবে তুমি ॥ 
শঞ্খের উচিত মূল্য পাঁচ তঙ্কা হয় । দেবী বলে শঙ্খ মোরে পরাইয়া জাও ॥ 
শাঁখারশ বলেন মাতা বাঁসয়াছ একা । কেমনে পরাব শঙ্খ মনে লাগে শঙ্কা ॥ 


কাহার ঝিগ্নারি তুমি কাহার বহুরি। তোমারে পরাব শঙ্খ কে 'দিবে টাকা কড়ি ॥ 
এবোল শুনিয়া দেবী মন্দ মন্দ হাসে । হাসিয়া হাসিয়া কন শাঁখারীর পাশে । 
সুনগো শাঁখারী তোমায় পারচয় দি। পুজা ভ্রাঙ্মণ জিনি তার আমি বি 
দই বাই শঙ্খ মোরে দেহ পরাইয়া । পিতার 'নিকটে গিয়া তঙ্কা লহ চায়্যা ॥ 
পূজারি ব্রাঙ্ছণের ঠাঞা পাঁচ তঙ্কা লও। প্রসাদ খাইয়া শেষে 'বিদায় হয়্যা জাও ॥ 
যে আজ্ঞা বাঁলয়া বেন্যা হাত 'দিল মাথে। বাঁসিল দেবীর আগে শঙ্খ পরাইতে ॥ 
হাতে ধাঁর শাখার শঙ্কার পানে চায় । হস্তে পচ্ম পাএ পদ্ম পদ্ম গম্ধ গায় ॥ 
প্রণাম করিয়া বেন্যা জোড় করে কয় । কপট তোঁজর়া মোরে দিহ পরিচয় ॥ 
তোমারে না হয় আমার মানুষ গেয়ান। সাক্ষাতে তোমারে দেখি লক্ষী অধিষ্ঠান ॥ 
এতেক বাঁলল জাঁদ 'বিনয়ে শাঁখারী। হাসিয়া হাসিয়া কন দেবা মহেম্বরণী ॥ 
শবপ্রবংশে জন্ম মোর নাম ভগবত । দুই পুত্র আমার কার্তিক গণোপাত ॥ 
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দুই পুত্র আমার আমি থাকি বাপঘরে । 


'সাম্ধ থায়্যা পাগল হয়্যা ফিরে অভিরত । 
স্্ীপনত্র ত্যজিয়া তার সংসারে আঁভলাষ । 


পরিধান বাঘ ছাল ভথ্ম মাথে গায় । 
ভবানীর মায়া বেন্যা নারিলা বুঝিতে । 
দেব খাষি মুনি জারে ধ্যানে না পায়। 
শঙ্খ পিয়া দেবী কহেন বেন্যারে । 
গম্ভীরার কোলঙ্গাতে পাঁচ তত্কা আছে । 
মাথায় পসরা বেন্যা কারল গমন । 

?ক কাঁরছ 'ছিজবর রম্ধনে বসিয়া । 
ধামাছের ঘাটে শঙ্খ পরেন তোমার ঝি । 
বিপ্র বলে শঙ্খ পরাইলি কারে বেন্যা । 
বেন্যা বলে দিজবর না ভাড়াও মোরে । 
বেন্যার কথা শুনিয়া ব্রাঙ্ছণে হল্য শঙ্কা । 
টাকা পেয়ন্যা 'দ্বিজবর হরসিতে জায়। 
তোমার ভাগ্যের কথা কিবা আছেলেখা ৷ 
মাথার পশরা বেন্যা আছাড় ফোঁলয়া ৷ 
ব্রা্থণ বানক গেল বট বৃক্ষ তটে। 
অনেক প্রকারে 'ছিজ কাঁরলেন স্তুতি। 
এতস্সুনি কাত্যায়নী হরাঁসত হল্যা । 
বেন্যা বলে জতাঁদন মহিতলে জিব । 
দেবীর চরণে ছ্োহে প্রণাম করিয়া । 
হিজ দয়ারামে ভনে মনে আভিলাস। 


বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


স্বামী দারিদ্র মোরে পৃসিতে না পারে 
সর্পগুনা গাত্রে বান্দে বাদিয়ার মত ॥ 
সব ছেড়্যা সায় কৈল বারানসা বাস ॥ 
সঙ্গী ডম্বুর বাজাইয়া ভিক্ষা মাঁগ খায় ॥ 
তৈল হাতে 'দিয়া শঙ্খ লাগিল পরাইতে | 
হাতে ধর্যা বেন্যা শদ্খ পরাইল তায় ॥ 
তঙ্কা গিয়া নেও চেয়্যা পিতার গোচরে ॥ 
টাকা লয়্যা প্রশাদ পাও পিতার কাছে ॥ 
রম্ধনসালায় গিয়া দিল দরসন ॥ 

তোমার কন্যাকে আইলাম শঙ্খ পরাইয়া ॥ 
টাকা দিয়া বিদায় কর প্রসাদ পাঞছি ॥ 
এক পুত্র বই মোর নাহিক মোর কন্যা ॥ 
পাঁচ তঙ্কা আছে দেখ গন্ভীরা ভিতরে ॥ 
গান্ভীরার কোলঙ্গাতে পাল্যে পাঁচ তঙ্কা ॥ 
টাকা 'দিয়া আছাড় খেয়্যা পড়ে বেন্যার পায়। 
যুগের যোগাদ্যামাকে পরাইলি শাখা ॥ 
ধামাছে চঁলিলা বেন্যা মা মা বাঁলয়া ॥ 
দেখতে না পায় আর ধামাছের ঘাটে ॥ 
কৃপাকাঁর দরসন দেহ ভগবতাী ॥ 

জল থেকে দূইবাই শঙ্খ দেখাইলা ॥ 
বতসরে ২ আম শঙ্খ আঁন দিব ॥ 

নিজ নিকেতনে জায় হরশিত হয়]া ॥ 
হারবোল বল সবে পাপের বিনাশ ॥ 


ইত যোগ্াদ্যাদেবর বন্দনা সমাপ্ত £। শ্রীশ্রীরাম ঃ। 
শ্রীশ্রীকালী ॥ শ্রীশ্রীদূর্গা ॥ শ্রীশ্রীহার ॥ 2 ॥ 


শ্রীরামপুর কেরণ লাইব্রেরিতে প্রাপ্ত পি অবলম্বনে যোগাদ্যা বন্দনা প্রকাশিত 


হ'ল। প্রাচীন বানান অনুসৃত হয়েছে । 


এঁতিহালিক কালপন্তী ও ভক্লেখযোগ্য ঘটনাবলী 
(প্রাচীন যুগ) 


8০০০ গ্রীস্ট পবার্ধদ বীরভানপরের সভ্যতার উন্মেষ 
১৫০০ খ্রীস্ট পৃবধ্দি তাম্ত্রামীয় সভ্যতার উন্মেষ $ পাশ্ড্রাজারটিবির প্রথম ধুগ 


১২০০ এ 'ছ্বিতীয় যুগের উন্মেষ 
১৫০ এঁ এঁ মঙ্গলকোটের সভ্যতার উন্মেষ 
8৫০ এ এ তৃতীয় যুগের উন্মেষ 
৯০০ এঁ এ লৌহ ও অন্যান্য ধাতুর ব্যবহার 
৪০০ ই (আঃ) এ চতুর্থ যুগের উন্মেষ 
৫৬৬-৪৮৬ খ্রীস্ট প্বব্দি বূম্ধদেব 

৫৯৯-৫২৮ এ . বর্ধমান মহাবীর 

৩৬৪-৩২৪ এ নন্দ বংশ 

৩২৭-৩২৪ এ আলেকজাণ্ডারেরঃভারত আঁভযান 
৩২৪-৩০০ এ চন্দ্রগুপ্ত মোর্য 

৩০০-২৭২ এ বিশ্দ-সার 

২৭২-২৩২ এ অশোক 

১৮৭-১২০ এ শুঙগবংশ 

্রীস্ট প্‌বাধ্দি 'ছিতীয় শতক খারবেল 

২০ শ্রীঃ প্‌ঃ ১৭৬ ্রস্টাব্দ কুষাণবংশ 

৩০০-৩২০ গ্রীস্টাব্দ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পত্তন 

৩২০ খ্রীস্টান প্রথম চন্দুগুপ্ত 

৩৩৫ এ সমংদ্রগ-গ্ত 

৩৭৬ এঁ ২ চন্দুগপ্ত বা বিরুমাদিত্য 

৪১৪ এ ১ম কুমারগণপ্ত 

৪8৫৫ এঁ স্কন্দগপ্ত 

৪৭৫ এ বৃধগপ্ত 

৬ষ্ঠ শতাব্দী গোপচন্দু 

এ বিজয়সেন 

রী ধর্মাদিত্য 


৫৯৫-৬২৪ ( আঃ) ্রাস্টাম্দ শশান্ 

৬০৬-৬৪৩ এ হযববর্ধন 

৬২৯-৪০ প্রাস্টাঙ্দ হউক্লেন সাঙ-এর$ভার্তক্মণ কাল 
৮ 
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৭৫০-৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ 
৭৭০-৮১০ এ 
৮১০-৮৫০ এ 
নবম | দশম শতান্দদী 
৮৫০-১০৭৫ শ্রীপ্টাম্দ 
১০২৩ রী 
১০৭৫ এ 
১০৭৭-১১২০ এ 
১১শ শতাব্দী 
১০৯৫-১১৫৮ শ্রীস্টাঙ্ম 
১১৫৮-১১৭৯ এ 
১১৭৯-১২০৭ এ 
১১শ শতাব্দী 

১২০২ প্রাস্টাব্দ 

&৮ শ্রীস্ট প.বান্দি 
৭৮ প্র+স্টাব্দ 

৩২০ এ 

৫৯৩ এ 


৬২২ এ (১৬ই জৃলাই) 


৬৯৪ এ 


১২০৬ 
১১৯৩-১২৯০ 
১২৯০-১৩২০ 
১৩২০-১৪১২ 
১৪১২-১৫২৬ 
১৫২৬-১৮৫৭ 
১২০৬-১১ শ্রীস্টাব্দ 
১২১১-২৬ এ 
১২২৬-২৮ এ 
১২২৯-৩১ এ 
১২৩১-৩৩ এ 


৮০1 


বর্ধমান £ ছইীতহাস ও সংক্কাত 


গোপাল 
ধর্মপাল 
দেবপাজ 
ঈশ্বর ঘোষ 
পরত পালরাজাদের শাসনকাল 
চোল অভিধান ( মহণপালের সময়ে ৯৮৮-১০৩৮ ) 
কৈবর্ত বিদ্রোহ 
রামপাল 
সামম্তডসেন ঃ হেমস্তসেন 
িজয়সেন 
বল্লালসেন 
লক্ষ়ণসেন 
ভট্টভবদেব 
বান্তয়ার খলাঁজর কর্ডুক নদীয়া আঁভষান ও আঁধকার 
বির্ুদান্দ বা 'িত্রম সম্বৎ আরন্ত 
শকান্দ আরম্ভ 
গৃপ্তাধ্দ আরম্ভ 
বঙ্গাধ্দ আরম্ভ 
গিজর সনের পহেলা মহরম আরম্ভ 
মল্লাব্দ আরভ* 
( মধ্যযুগ) 
বাস্তয়ার খল[জর মৃত্যু 
দাস বংশ 
খলাজ বংশ 


তুঘলক বংশ 
লোদী বংশ 
মোঘল বংশ 


* ষোড়শ শতকের পর্বে বঙ্গান্৷ বা মল্লান্দের ব্যবহার অপ্রচলিত ছিল। 


খীতহাসিক কালপজী ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী 


১২৩৩-৩৬ 
১২৩৬-৪৫ 
১২৪৬-৪৭ 
৯২৪৭-৫১ 
১২৫১-৫৬ 
১২৫৭-৬৭ 
১২৬৭-৮১ 


৯২৮২-৯৩৩০ 


৯১৩২৩-৩৯ 
এ 
১৩৩৯-৪৫ 
১৩৩৯-৫৮ 
১৩৫৮-৮৯ 
১৩৮৯-৯৬ 


৯৩৯৬-১৪০৬ 


৯৪০৬-০৯ 
১৪০৯-১৪ 
৯৪১৪-৩১ 
১৪৩১-৪২ 
৯৪৪২-৫৯ 
৯১৪৫৯-৭৪ 
৯৪৭৪-৮১ 
১৪৬২-৮৭ 
৯১৪৮৭ 


৯১৪৮৬-১৬৩৩ 


৯১৪৮৭-৯০ 
১৪৪১০-৯৯ 
১৪৯১-৯৩ 


১৪৯৩-১৫১৬ 


১৫১৯ ৩২ 
৯৬৩৩ 
৬৪৩৩৭ 
১৫২৬ 
৯৬২৬-৩০ 


2 2 % 59999525559 5% 55855 55 ৬ ০৪৯০৪%০কু 


সৈঙ্কাদ্দন আইবক 
তুন্রল তৃঘান খান 

তোমর খান 

মাজিক জালালউীন্দন মাঘ:দ জান 
ইথাতয়ারডী্দন মুজবক 
মামলক বংশ 
মুগগীসডীক্দন তোগ্রল 
বলবনা বংশ 

ইজ্জাাদ্দন রাহিয়া খাঁ 
দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের শাসনকেন্দ্র সপ্তগ্রামে স্থাপিত 
আলাউীদ্দন আল শাহ 
শামস্ভীঙ্দন ইলিয়াস শাহ 
সিকন্দর শাহ (১ম) 
গিরাসডী্দন আজম শাহ 
সৈচ্ুদ্দিন হমজা শাহ 
শামসডীক্দন (২স়) 
শাহাবাচ্দন বায়াজিদ্‌ শাহ 
জালালউীদ্দন মহম্মদ শাহ 
শামস্ডীক্দিন মহম্মদ শাহ 
নাসিরউীদ্দন মহম্মদ শাহ 
রূকনডীপ্দন বারবক শাহ 
শামস্উদ্দন ইউসুফ শাহ 
1সকন্দর শাহ (২য়) 
বারবকশাহ 
শ্রীচৈতন্যদেব 

সৈফুদ্দিন ফিরোজ শাহ 
নাসরউীদ্দন মহম্মদ শাহ 
সামস-ডাঙ্গন মজজফেনস শাহ 
আলাডীদ্দন হোসেন শাহ 
নাসিরউীদ্দন'নঙ্গরৎ শাহ 
আলাউীঙ্দন ফিরোজ শাছ 
লিয়াসডীদ্দম মহজদ শাহ 
পাঁণপথের প্রথম বা 
জাহরাউান্দন মহমদ হরর 
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১৫৩০-৩৯ 
১৫৩৯-৪৫ 
১৫৫৬ 
১৫৫৬-১৬০৫ 
১৫৬৪-৭২ 
১৫৭২-৭৬ 
১৫৭৪ 
৬১৫৭৫ 
১৫৭৬ 
১৫৭৬ 
১৫৭১০ 
১৫৮২-৮৩ 
১৬০৫-২৭ 
১৫৭৭ 
১৫৯১৫ 
১৬০৬ 
১৬০৭ 
১৬১১ 
৯৬২৪ 
১৬২৮-৫৮ 
১৬৫৮-১৭০৭ 
৬৬৬৬ 
১৭০৪ 
১৭০৬-১২ 
১৭১২ 
১৭১৩-১৯ 
১৭১৮-১৯ 
১৭৩৭ 
১৭১৯-৪৮ 
১০৭৩৯ 
১৭৪০ 
১৪৭৪২ 
৯৭৪৩ 
৯৭৪৪ 


গ্রীষ্টাব্দ 


ছি 2 92/22/2555 8 2 9 8 ৬ ৬ ৬ 52 8 ৬ 2 2 ৪ 5 5 5 & ৪ 


বর্ধমান $ ইতিহাস ও সংগ্কৃতি 


নাসিরউীদ্দন মহচ্মদ হূমান্সূন 
ফরিদউদ্দিন শেরশাহ 

পাণিপথের 'ছিতায় যুদ্ধ 
জালালডী্দন মহম্মদ আকবর 
সোলেমান কররান' 

দায়ূদ থান 
বর্ধমানের ষৃদ্ধে দায়ুদ খাঁর পরাজয় 
তুকারই-এর যণ্ধ 

দায়ূদ খানের মৃত্যু 

পাঠানদের সঙ্গে বর্ধমান ও মঙ্গলকোটের যুদ্ধ 
কতল্‌ খান-এর মৃত্যু 
আইন-ই-আকবরীর রচনাকাল 
নূরুদ্দন মহম্মদ জাহাঙ্গীর 
মেহেরউন্নিসার জন্ম 

শের আফগান ও মেহেরউীল্নসার 'বিবাহ 
শের আফগানের বর্ধমান আগমন 
শের আফগ্ানের মততযু 
জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের 'বিবাহ 
শাহজাহানের 'বদ্রোহ ও বর্ধমান অধিকার 
শাহবুদ্দিন মহম্মদ শাহজাহান 
মাহউীদ্দন মহম্মদ আওরঙ্গজেব 
শাহজাহানের মৃত্যু 

মূর্শিদাবাদে রাজধানী চ্ছাপন 
বাহাদুর শাহ (১ম) 

জাহাম্দার শাহ 

ফারুক সায়র 

চৌথ আদায়ের স্বীকতি 
বাজীরাও-এর 'দিল্লী আঁভযান 

মহম্মদ শাহ 

নাঁদর শাহ কর্তৃক 'দিল্লাতে গণহত্যা 
বাজীরাও-এর মতত্যু 

বর্গীহাঙ্গামা বর্ধমান, কাটোয়া ও মুর্শিদাবাদ ল্প্ঠন্,' 
কাটোয়ার বূন্ধ 

মানফরায় ভা্করয়ামের নিধন 


এ্ীতহাসিক কালপঞ্জী ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলণ 8৬৩ 
১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ চৌথ আদায়ের স্বীকৃতি ও চুন্তি 


(আধুনিক যুগ ) 
১৭৫৭ ্ত্রীস্টাব্ পলাশীর বুদ্ধ 
১৭৫৮ এঁ ইস্ট ইশ্ডিন্না কোম্পানি কর্তৃক নদীয়া ও চাকলা বর্ধমানের 
দেওয়ানী লাভ 
১৭৬০ রী ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক চাকলা বর্ধমান, মেদিনীপুর 
ও চট্টগ্রামের দেওয়ানী লাভ 
১৭৬১ গর তৃতাঁয় পানিপথের হৃদ্ধ 
১৭৬৫ ঁ ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পাঁন কর্তুক বাংলা, বিহার ও ওড়শার 
দেওয়ানী লাভ ; বত“মান ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের প্রাতষ্ঠা 
১৭৬৯-৭০ এ ছিয়াত্তরের মন্বস্তর 
১৭৭২-৮৫ ঞঁ ওয়ারেন হেস্টিংস 
১৭৮৬-৯৩ এ লর্ড কর্ণওয়ালিস 
১৭৭২ এঁ পাঁচশালা বন্দোবস্ত 
১৭৭৮ এঁ একশালা বন্দোবস্ত 
১৭৯০ এ দশশালা বন্দোবস্ত 
১৭৯৩ এ গচিরস্ছায়ী বন্দোবস্ত 
১৭১৯৯ এ বর্ধমানে পত্তনি প্রথার প্রবর্তন 
১৮১৯ এ পত্তনি আইন (সমগ্র বঙ্গদেশের পক্ষে প্রযোজ্য ) 
১৮৫৭ এ 1সপাহী বিদ্রোহ 
১৮৮৫ এঁ বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব আইন 
১৯০৫ এঁ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন 
১৯৪৭ এঁ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ ও খাঁণ্ডত ভারত 
মোঘল আমলে বাংলার স্ুবাদারগণ 
১৫৭৬-৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হোসেন কুলিবেগ ( খান-ই-জাছান ) 
১৫৭৮-৮০ এ খূকর খান 
১৫৮২ এ খান-ই-আজম 
১৯৫৮২-৮৭ এ সাহাবাজ খান 
১৪৮৭ এঁ ওয়াজির খান 
১৫৮৭-৯৪ এ সৈয়াদ খান 
১৫৪৪-২৬ এ মানাসংহ 
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নিাচিত গ্রন্থপঞ্জণ ৪৬১. 


[ বাংলা ] 


আঁধকার, ইন্দু-_বাংলার লোকধম্ম” ও উৎসব পারাচাতিঃ কলিকাতা, ১৯৮১। 
আহমদ, ওয়াকিল-_বাংলার লোকসংস্কতিঃ ঢাকা, ১৯৭৪। 
ইরফান হাবিব- মৃঘল ভারতের কৃষি ব্যবচ্ছা ( অন_: ), কলিকাতা, ১৯৮৫ । 
করণ, সুধীরকুমার- সীমান্ত বাংলার লোকযান, কাঁলকাতা, ১৯৬৬ । 
কবিরাজ, কৃষদাস- চৈতন্যচারতামত (সাঃ অকাঃ সং), নূতন দিল্লী, ১৯৭৭ । 
কুমার, জ্ঞানেন্দ্রনাথ-_বংশ পরিচয় (১৫ থণ্ডে ), কলিকাতা । 
কোঙার, ডঃ গোপাকান্ত- বর্ধমান জেলার মেলা ( তারিখ বিহীন )১ কালকাতা । 
গাঙ্গুলী, মানিকরাম-_ ধম'মঙ্গল'( কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয় )১ ১৯৬০। 
গপ্তঃ পরমেম্বরশীলাল- ভারতের মুদ্রা, নূতন দামী, ১৯৮৭ । 
গোলাম সাকলায়েন_ পশ্চিমবঙ্গের পীর ও সাধু-সন্ত প্রসঙ্গ, কলিকাতা+১৯৮৭ । 
ঘোষ, ঈশানচন্দ্র জাতক (৬ খণ্ড ), কলিকাতা । 
ঘোবঃ দেবপ্রসাদ- ভারতীয় 1শজ্প ধারা, কলিকাতা, ৬৯৮৬ | 
ঘোষ, বিনয়-_-পশ্চমবঙ্গের সংস্কতিঃ কলকাতা, ১ম খণ্ড+-১৯৭৬, ৪র্থ খণ্ড । 
ঘোষ, শরৎচদ্দ্র_সদগোপ তত্ব (১ম খণ্ড ), কাঁলকাতা, ১৯৩৮ । 
চক্রবত্তীঁ? ঘনরাম- শ্রীধম্মঙ্গল ( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় )১ ১৯৬২। 
চক্রবত্তাঁ? মূকুন্দরাম _ চণ্ডীমঙ্গল (সাহিত্য অকাঃ ), নৃতন "দিল্লী, ১৩৯২ । 
চক্রবন্তাঁ? রতনলাল-_বাংলা দেশের মান্দিরঃ ঢাকা, ১৩৯৪ । 
চট্টোপাধ্যায়, বসম্তকুমার__কঙ্পসূত্র ( অনঃ ), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৩। 
চট্োপাধ্যায়, সঙ্জীবচন্দ্র-_জাল প্রতাপচাঁদ, কাঁলকাতা, ১৮৮৩ । 
চট্টোপাধ্যায়, জুনীতিকুমার-_সংস্কৃতি শিক্ুপ ইতিহাস, কাঁলকাতা, ১৯৮২। 
চন্দ রমাপ্রসাদ-_ গৌড়রাজমালাঃ কলিকাতা, ১৯৭৫ । 
চট্টোপাধ্যায়, 'নিবারণ- _কাটোয়ার ইতিহাস ( তারিখাঁবহীন ), কাটোয়া। 
চৌধুরী, নারায়ণ ও সেন, অনূকুল--বর্ধমান পাঁরাচাতি, কলিকাতা, ১৩৭৩ । 
চৌধুরী কামলা; ডঃ মিহর--রাঢ়ের গ্রাম দেবতা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৯। 
দত) অক্ষয়কুমার__ভারতবধাঁ় উপাসক সম্প্রদায়, কলিকাতা, ১৩১৪। 
দাস, উপেন্দ্ুকুমার- শাস্মমূলক ভারতাশয় শাল্তসাধনা (২ খণ্ড ), 'বিম্বভারত”, ১৩৭৩ ॥ 
দাস, হরিদাস- শ্রীষ্্রীশ্গোড়ীয় বৈফব আঁভধান, নবন্ধীপ, ৪৭১ চৈতন্যান্দ। 
দাস ও মুখোপাধ্যায়-_পাঁশ্চমবঙ্গের আদিবাদশ আন্দোলন, কলিকাতা, ১৯৭৭। 
দাশগুপ্ত, পরেশচন্দ্র--প্রাগোতহাসিক বাংলা, কলিকাতা ১৯৮১। 
দাশগপ্ত, শাশভুষণ -ভারতের শাশ্তসাধনা ও শান্ত পাহিত্য, কলিকাতা, ১৩৭২। 
পশ্চিমবষ্গ সরকার--পশ্চিবঙ্গের লোকসংস্কৃতিঃ কলিকাতা ১৯৭০ । "' :* 

- * পশ্টিমবঙ্গের লোকশিঞ্প, (তথা ও জনসংযোগ বিভাগ )' ১৯৭৬ । 


৪৬২ বর্ধমান ঃ হীঁতিহাল ও সংক্কাতি 


বন্দ্যোপাধ্যায়, আঁময়কুমার- ছড়ায় হ্থান বিবরণ, কলিকাতা, ১৯৮৬। 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কালাপ্রসম্--বাঙ্গালার ইতিহাস, ( নবাবী আমল ), কলিকাতা, ১৩১ । 
--মধ্যবৃগের বাঙ্গালা, কলিকাতা, ১৩৩০। 
বন্দ্যোপাধ্যায়, জীতেন্দ্ুনাথ--পষ্টোপাসনা, কলিকাতা, ১৯৬০। 
বন্দ্যোপাধ্যায়, পলাখালদাস-_বাঙগালায় ইতিহাস (২ খণ্ড )? কাঁলকাতা ১৯৭১। 
বসাক, রাধাগোবদ্দ--্নামচরিত (মূলসহ অনু. ) ১৩৬০, কাঁজকাতা, ১৩৬০। 
কোঁটিলীয় অর্থশাস্ত্র (২ খণ্ড )১ কাঁজিকাতা। 
প্রাচীন রাজাশাসন পদ্ধতি, কাঁপিকাতা । 
বনু, আশীষ-_বাংলায় হ্রমণ ( ২য় খণ্ড ), কাঁজিফাতা, ১৯৪০। 
বনু, আশীষ-_পশ্চিমবঙ্গের শিষ্প চেতনা, কাঁজকাতা ১৯৪২। 
বনু, কানাইলাল- দেবোতর পল্পওয়ানা ( ১৩২১-৩৬ ) রাজ প্রাণ্টিং আঁফস, বর্ধমান । 
বনু, গোপেন্দ্ুকফ--বাংলার লৌকিক দেবতা, কলিকাতা ১৯৬৭ । 
বসু, লোকেম্বর--আমাদের পদবীর ইতিহাস, কাঁলকাতা, ১৯৮৩। 
বঙ্গঃ অুরেম্দ্রমোহন-_ ভারত গৌরব ( ১ম খণ্ড ), কাঁলকাতা, ১৯১৬ । 
বসত, নগেন্দ্রনাথ--বিদ্বকোষ ( ২২ খণ্ড ), ১ম সংস্করণ কলিকাতা । 
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য কাণ্ড ), কাঁলকাতা) ১৩২১। 
এ ( ব্রাঙ্মণ কাণ্ড ), কলিকাতা; ১৩০৫ । 
বর্ধমানেয় পুরাকথা, কাঁলকাতা, ১৩২৯। 
সঃ কাব বিজ্ঞপ্পরামের তীর্থ মঙ্গল, কলিকাতা, ১৩২২ । 
বন্দ্যোপাধ্যান্প, ভ্রজেন্দ্রনাথ-_ সংবাদপন্রের সেকালের কথা (২ খণ্ড ) কলিকাতা । 
সঞ্জীব কুমার- উপ্রক্ষায় পারচাতি, কর্ধমানঃ ১৩৯২ । 
ভট্টাচার্য, আশ্তোষ-_বাংলা মশালকাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৭৫ । 
ভট্টাচাষণ দনেশচন্দ্ু- বাঙ্গালীর লল্পেম্বত অবদান ( ১ম ), কলিকাতা, ১৯৫৮। 
ভট্টাচার্য) নরেম্দ্ুনাথ--ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, কঁজিকাতা, ১৩৮৪ । 
মজূমদার-_-ড$ রমেশচন্দ্র--বাংলা দেশের হীতিছাস ( ৩ খণ্ড ), কলিকাতা । 
_মধ্যবূঙ্গে বাংলার সংস্কৃতি ( কমলা বন্ধতামালা )১, ১৯৬৬। 
বঙ্গীয় কুলশাস্ম, কলিকাতা, ১৯৭৩ । 
মণ্ডল ডঃ সুশীল _ বঙ্গদেশের ইতিহাস, কাঁলকাতা, ১৯৬৩ । 
মা্পাক, কুমূদনাথ- নদাঁল্লা কাহনণঃ (সঃ মোহিত রায় ), কাঁলকাডা, ১৯৮৬ । 
মাইতি, ডঃ প্রদ্যোতকুমার-বধ্জোর লোকধন্ম" ও উত্সব পাীচিতি। কাঁলকতা, ১৯৪৮ । 
মুখোপাধ্যায় আশুতোষ- ছেলে ভুজানো ছড়ঃ কচিসিকতঃ ১৯০৫। 
মৃখোপাধ্যাক়। শ্রন্মতকুমার _ নবকনভারতা ( চগেটিক আধ ), কাঁলকাতা 
১৯৫৮৬ । 


মুখোপাধ্যান়, রাখলদাস- বর্ধমান রাজবপ্নন্চারত, ঝ্/মাল+ ১৩২১। 


শনবাচত গ্ন্থপঞ্জা ৪৬৩ 


মুখোপাধ্যায়, জুখময়__ সুলতানন আমলের দশ বছর কাঁলকাতা, ১৯৬২ । 
মধ্যযুগের বাংলা সাহত্যের তথ্য ও কালব্রম, কলিকাতা, ১৯৭৪। 
মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল-_ বাগুলা ও বাঙালী, কাঁলকাতাঃ ১৩৪ । 
মুখোপাধ্যয়, হরেকৃষ _ গৌড় বঙ্গ সংস্কৃতি, কাঁজকাতা, ১৯৭২। 
শিল্প, অশোক _ সঃ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, €&ম খণ্ড (বর্ধমান ও পরাীলনা 
জেলা ), নিউ দিল্লী, ১৯৮২। 
মত্ত, খগেন্দ্রনাথ _ কীর্তন, 'বিদ্বভারতন, ১৩৮৯। 
মন্ত্র সতাঁশচন্দ্র যশোর খুলনার ইতিহাস (২ খণ্ড )১ কাঁলকাতা । 
মৈল্ন, অক্ষয়কুমার_ গোঁড় লেখমালা, রাজসাহণ, ১৩১৯। 
মিনহাজ-ই-সিরাজ - তবকাত-ই-নাসিরা ( বঙ্গানবাদ )১ ঢাকা, ১৯৮৩ । 
রায়, নাঁখলনাথ- মৃর্শদাবাদ কাহিনী, কলিকাতা, ১৯৮৩। 
_মার্শদাবাদের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩০৯। 
রায়, নীহাররঞ্জন বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব ), কলিকাতা, ১৯০ । 
_-প্রাচীন বাংলার দৈনাঁন্দন জীবন, কলিকাতা, ১৩৫৬। 
রা; পাঁচুগোপাল - রামকৃষ্ণ রায় কাবিচন্দ্র ও রসপূর । 
রায় 'িদ্যানাঁধ, যোগেশচন্দ্র _ পূজাপার্বণ, 'বিম্বভারতাঁ । 
সরকার, জগদীশনারায়ণ__ বাংলার হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক (মধ্যযুগ )১ কাঁলকাতা । 
সরকার, ডঃ দীনেশচপ্দ্র _শিলালেখ তাম্শাসনাঁদর প্রসঙ্গ, কলিকাতা, ১৯৮২ । 
পাল পর্্বষ্‌গের বংশান্চরিত, কাঁলকাতা, ১৯৮৫ । 
সরকার, [বহারলাল- বঙ্গে বৰ? কলকাতা, ১৩১৪ । 
সান্যাল, ডঃ হিতেশরঞ্জন-_বাংলার কীর্তনের ইতিহাস, কাঁলকাতা, ১৯৮১। 
সাঁতরা, তারাপদ -_বাংলার দারুভাস্কর্য ১৯৮০। 
--ছড়া প্রবাদের গ্রামবাংলার সমাজ, নবাসন ১৩৮৮ । 
সুর, ডঃ অতুল-_বাংলার সামাজক ইতিহাস, কাঁলিকাতা, ১৯৬০ । 
_-বাঙলা ও বাঙালীর 'বিবর্তন, কাঁলকাতা, ১৯৮৬। 
সেন, দীনেশচন্দ্র_ বৃহৎ বঙ্গ (২য় খণ্ড ), কাঁলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয়, ১৩৪২। 
_বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, কলিকাতা, ১৯৮৬। 
সেন, ডঃ স্কুমার-_বঙ্গভূমিকা, কলিকাতা; ১৯৭৪। 
-_ প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, কলিকাতা ১৯৬২। 
_-মধ্যবুগের বাংলা ও বাঙালী, কলকাতা, ১৯৬২। 
সেনগুপ্ত, গোরাঙগগোপাল--স্বদেশীয় ভারতাবদ্যা পাঁথক, কাঁলকাতা, ১৩৭৯। 
সেনগণপ্তঃ পল্লব-_ পুজা পার্বণের উৎস কথা, কাঁলিকাতা, ১৯৮৪। 
সেনগ.প্তঃ শঙ্কর- বাংলা ও বাঙ্গালীর পরিচন্ন (১ম খণ্ড ), কাঁলিকাতা, ১৯৮৫ । 
সেনগুপ্ত, স্ববোধ _সঃ বাঙাল চারিতাভিধান, কলিকাতা, ১৯৭৬। 
[বিশেষ দুষ্টব্য £ প্রথম খণ্ডের গ্রন্থপ্জি এবং 'ছ্বিতীয় খণ্ডের যণ্ঠ ও নবম অধ্যায়ের 
গ্রন্থপাঁ্জ দেখুন । 


9৬৪ বধধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
[ সাময়িকী ও পন্ন-পন্রিকা ] 


০819069 7২০৬1০৬/, 

50017181 01 4১319010 90০1915 ০৫73611881 
/১1001006 110019, (45০1. 0, 

[110181) 10118601085 £ 4১ 1২০15৬1 (4১. ৪, 1, ), 
[70190 17156011091 (009115115, 

[100910 /100881 

301160) 01 01)5 /00110001081081 9876১ ০৫ [10015 
5810 30011191) 581০0019. 

ন5210956 01 90105/010১ 30102. 

[100191) 731805119৬/ 

অষ্টম বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন (স্মারক গ্রন্থ )+ বর্ধমান? ১৩২১ 
বর্ধমান সম্মিলনী হীরক জয়স্তী সংখ্যা । 

বর্ধমান সম্মিলন, সুবর্ণ জয়ন্ত সংখ্যা । 

বর্ধমান পাঁরাঁচাত (*স্মারক গ্রন্থ), বর্ধমান, ১৯৫৪। 
“সাহিত্য পাঁরষৎ পান্রিকা+”। 

প্রবাসী" পন্লিকা । 

“ভারতবষ” পান্রিকা। 

“মাসিক বস্গমতণ” পান্রিকা । 

“কোশিকী”। 

শ্রমণ” । 

“আনন্দ সাহিত্য পান্রিকা” উত্তরপাড়া । 

“শারদীয়া বিজয় তোরণ+ বর্ধমান । 

“শারদীয়া বর্ধমান"*্বর্ধমান। 


নিরণ্ট 


আান-নাম 
আগ্রন্থীপ ১২২-৩, ৩০১, ৩০৯১ ৩১৩) উষাগ্রাম ৩৩০ 
৩৪৪, ৩৪৭১ ৩৫১ ৩৬১ এ্রকচাকা ৩৬১ 
অঙ্গ ২ ১৬ একলাকী ৩০৭ 
অগাল ২৪২, ৩০৪ এড়াল ৩৭৩ 


অপারমন্দার ৪ ১-২, ৫০ 

অবুঝহাটি ৩৫, 

অমরারগড ৩৭৩ 

অন্বলগ্রাম ৫€ 

আইয়াপুর ৩২৬ 

আউমগ্রাম নত, ৮০) ২৩০১ ৩৫২, ৩৬২ 

আজমৎশাহ্ী ১৮২ 

আবঝাপুব ৩১১ ৩৫০ 

আটঘরা ২২৫ 

আডা ৩০০ 

আড়ুই ৩৬৭ 

আব্রাাটী ৩৭৩ 

আমকুলা ২৪৩ 

আমগডিয়া ২২৬ 

আমাদপুর ৩.৯, ৩১৯ 

আপানসোল ২৩৫, ২৩৯-৪৪, 
৩৪০৪, ৩১৮, ৩৬৩, ৩৬৪ 

ইছাই ঘোষের দেউল ৩০৯ 

ইন্দ্রাণী ১৭৬, ২৪১, ৩০৮) ৩৪৪-৫ 

ইলসরা ৩৫১ 

উর ২৪৩, ৩০৯-১৩, ৩৬৮ 

উচালন ৪৩, ১৩০, ৩১৭১ ৩৬৮ 

উচ্ছাল ৪১-২ 

উজানী ২৩৩, ২৪১-২, ২৯৯ 

উদ্ধারণপুর ২৯৯, ৩০১, ৩২৬ 

উপলতি ৩৬৮ 


৩৪ 


২৪৬, 


এডুয়ার ২৯৯, ৩০৯, ৩৬৮ 

এথোরা ৩০৮-৯) ৩৭৩ 

এনায়েতপুর ৩১৭ 

ওকডসা ৩৭১ 

গুড়গ্রাম ৩০৯, ৩৪৯ 

ওঁদসম্বরিক বিষয় ৩৩ 

কক্ষগ্রামতৃক্তি ৫৫-৬ 

কজঙ্গল ৪১, ৪৩ 

কড়ুই ৩৬৮ 

করকোনা ৩৬৮ 

করজগ্রাম ৩৬১ 

করনা ৩১৯ 

কর্জনা ৩৪৯ 

কর্ণনথব্্ণ ১৬১ ২০১ ৩৩-৮, ২২০ 

কলিকাতা ১৮৩১ ১৯৭-৮১ ৩৬০5 ৩৬২ 

কলাইঝুটি ৩৬৮ 

কলিঙ্গ ২১ ১১, ১৬, ১৭ 

কল্যাণপুত ৩২৬ 

কল্যাণেশ্বরী ৪৭, ২৯৯, ৩০৯ ৩২৭১ 

কাইগ্রা ৩১৯ 

কাইতি ৩০৯, ৩১৭১ ৩৬৭ 

কাজোড়া ২৪৩ 

কাঞচননগর ১৯৩১ ২১৩-৪ ২২৪ ২৯৯, 
৩০৩-১১ ৩৯৪৯১ ৩১৯১ ৩২২ ৩৬৫ 

কাটানিন ৭, 


কাটোয়া ৩৫১ ৬৯, ১১৫-২১ ১৩২-৪৪, 


৪৬৬ 


২২৪-৫১ ২৩০-৪১ ২৩৯-৪৪১ ৩০১- 
৪, ৩৪৪-৮১ ৩৬০-৪5 ৩৬৫-৭৩, 
৩৩ 


কানাইভাঙ্গ৷ ৩৬৮ 

কামরূপ ৩১, ৩৪১ ৩৭১ ৭২ 

কামারপাড়া ২২৪, ২৩২১ ৩১১১ ৩৪৭১ 
৩৫৯ 

কালনা ৯৯, ৭০, ৭৭-৮৫) ১৮৪১ ১৯১- 
৬ ২০১5 ২১৩-৪, ২২৪-৫, ২৩০-২, 
২৩৯-৪৪১ ২৪৯৯-৩০৪১ ৩১০-১৩, 
৩১৬-২৬5 ৩৪৬, ৩৬৪১ ৩৬৭-৭০, 
৩৩৩ 

কা।শমবাজার ২২৫ 

কাষ্ঠশালী ৩৬১ 

কাকসা ২৩৯, ২৪৩ 

কাটারিয়া ৩২২ 

কার্দডা ৩০১-২ 

কুচুট ২২৫, ৩১৩১ ৩১৯ 

কুড়মুন ৩২২) ৩৬৩ 

কুবিজপুর ৩৮৮ 

কুমারভিহি ৩০৮-৯ 

কুলটি ২৪০, ২৪২-৩, ৩০৪, 
৩৪৭১ ৩৬৪ 

কুলননা ৩১৭ 

কুলাই ৩০১-২ 

কুলিনগ্রাম ৮২, ৩০১-২, ৩০৯, ৩১২১ 
৩২৪১ ৩৫০১ ৩৬৭-৮) ৩৭১ 

কুলুট ৮০১ ৩-৩১ ৩২১ 

কুস্থম গ্রাম ৩০৩ ৩৬৮ 

কেওতাড়া ৩৫০ 

কেজা ৩২৭ 

কেতুগ্রাম ৫৪) ৮০, ২২৪ ২৯৯-৩০০, 
৩০৩, ৩১৭১ ৩২৪, ৩৩০? ৩৬১, 
৩৬৩, ৩৬৮১ ৩৭৩১ ৩৮৪ 


কেন্দা ৩৪৩ 


৩১৫) 


বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাত 


কেলেজোড়। ৩০৬ 

কৈয়ড় পরঃ ১৭৩ 

কোটদেশ ৪৩ 

কোটালপুকুর ৪৮ 

কোটালপুর ৩০৪ 

কোটসিমূল ১০৩-৫, ৩১৭ 

কোড-ভবাীর ২৬ ৪১, ৪৩ 

কোন্দা ৩৪৯ 

কোপা ৩৬১ 

কোলকোন ৩৬১ 

ক্কীরগ্রাম ১৭২, ২১৩-৪, ২৯৯১ ৩০০১ 
৩১৭-২২১ ৩২৬ ৩৪৭, ৩৫২, ৩৬৮১ 
৩৮৮, ৪৪৩-৮ 


ক্ষীরপাই ১৭৯, ২২৫ 

খটনগর ৩২০ 

থগ্ডঘোষ ৪৩, 
৩১৭ ৩৭৩ 

খগ্ডজোটিকা ২৬ 

থাজুরভিছি ১১১ 

থাঞজুরাহো৷ ৩৯, ৪৪ 

খাটুন্দি ৩৭৩ 

থশড়ুলিক্া ৫৫ 

থশদরা ৩১১১ ৩১৩ 

খুর্দিকা ৩০৮ 

খুরুল ৩৫১ 

খেড়োবাড়ী ৪৭ 

গ্াঙ্গাটিকুরী ৫৫ 

গঙ্গারিড়ি ১৫১ ১৬ 

গড়গোপালপুর ৪৮ 

গডবাটিপাডা ৩১১ 

গড়ভবানীপুর ১৭০ 

গড়মান্দারণ ৭০-৮২১ ৯২? ৯৫১ ২৫৮-৯ 

গড়ুই ৩০৮১ ৩২৩ 

গণরুই ৩০৯ 

গতিষ্টা ৪৮ 


৩০৩-৪১ ৩১১১ ৩১৩১ 


নির্ঘণ্ট 


গরোণি ৩০৮ 

গলিগ্রাম ৩৭৩ 

গাফুলিয়া ৩৬১১ ৩৬৪ 

গুসকরা ৩১৩১) ৩১৯১ ৩৫২) ৩৬১-২ 

গোকর্ণ ৩৮৪ ৫১ 

গোতান ৩০৯, ৩১১ 

গোধগ্রাম ২৬ 

গোপভূম ৪৫, ১৮২ 

গোবিন্দপুর ৫৫ 

গোরাাপাডা ৩৬১ 

গোয়ালবাটী ৫০ 

গোৌডভ ১৮, ৩৮, ৩১৩ 

গৌত্াঙ্গপুর ৪৭, ৪৮ 

গ্রাম কালনা ৩১৯ 

গ্রাম কুলটি ৩১১ 

ঘোডানাশ ৩৪৮, ৩৬৫ 

চিকদিঘী ২০ 

চক বনকোল ২৪৩ 

চকবামুনগভিয়া ৫১, ৩৬৮ 

চট্টগ্রাম ৩৬ 

চন্দননগর ১৫৯, ৬০, ১৯৭ 

চন্দ্রকোন। ১৫৮, ১৭০-১ ১৮২৪ ২৬৬ 

চম্পা ৩৪, ৩৬ 

চম্পাইনগরী ২৪১১ ৩২২, ৩০৫ 

চাণক ২৯৯৭ ৩৬৮ 

চাওুলী ৩২৩, ৩৬৪, ৩৭৩ 

চান্না ২৯৯) ৩৪৯ 

চিতুয়া ১৫৮, ১৭*১ ১৮১-২৪ ২৬২-৩ 

চত্তরঞীন ২৪৩-৪ 

চিনাকুডি ৩৪৩ 

চুবপুণি ৩১৩ 

চুরুলিয়া ৭৩, ৮০১ ৩৩, ৩১০, ৩৬৪, 
৩৬৮ 


চুচূড়। ১৫৯-৩৩ 


৪৬৭ 


চৈতন্তপুর ৩২২, ৩৭৩ 
চৌমহা ১৮১, ২৬২ 
ছত্রভোগ ৭৯, ৮২ 
ছুটিপুর পরঃ ৮১ 
ছেরেন্দা ৩৬১ 

ছোট দিঘরাী ৩০৮১ ৩১৯ 
ছোডডা ২৪৩ 
জগজ্জীবনপুর ৩৯১ ৪৪ 
জগদানন্দপুর ৩২৩ 
জগদাবার্দ ২৩২ 


জটোদা ৪৬ 

জলসোথী ৫৪-€ 

জাজনগর ৭১ 

জাড়গ্রাম ৩৭৩ 

জাবুই ৩১১ 

জামগ্রাম ৩২২ 

জামদদো! ৩০১ 

জামালপুর ৩০৩১ ৩২৬, ৩৭৩ 

জামুরিয়া ২৪৩, ৩৬৩ 

জাহাঙ্গীরাবাদ পর; ৭৫ 

জাহানাবাদ ১০৪? ১৮১? ২৬২ 

জেতৃণ্তরনণগর ১১-১৪ 

জেমরী ২৪৩ 

জেয়োপাড ৩৬১ 

জৌগ্রাম ৭৩১ ৩০৯১ ৩১১১ ৩২৯১ ৩৫১১ 
৩৬৮ ৩৭৩ 

ঝাড়খণ্ড ৮৩ 

ঝামটপুর ৩০১, ৩২৬, ৩৮২-৪ 

ঝিলেরা ৩২৬ 

ডিসেরগড ৭৩, ২৪৩, ৩৭১ 

ঢেক্করী ৪১-৪৮ ৬৫ 

ভাগ্ডা ৮৫, ৯৩ 

তারকেশ্বর ১৫৭, ১৬৯ 

তাম্রলিধ্ ৮ ১০ ১৬ ৩৪১ ৩৫ 

তালিত ৩৬৮ 


৪9৬৮ 


তৃর্কা কসবা ৯৩ 

তুললীভাঙ্গা ৩৪১ 

তুলাক্ষেত্র বধ*মানঘুপ ৩৮ 

তেলকুপী ৪১-২ 

তেলিয়াগড় ৬৮, ৮৩- ৯২ 

তেহান্ট৷ ৩৬৮ 

তেঁতুলে ৩৬১ 

জিবেণী ৭২ 

ভ্রিবষ্ঠীগড় ৪৭ 

তোড়কোনা ৩৭১ 

তোষলি ১৬ ৩৫ 

দ্বক্ষিণখণ্ড ৩*১ 

দণড-ভূক্তি ৩৫১ ৪০-২ 

দণ্ডপাড়া ৩৫০৩ 

দ্বধিয়া ৩০১, ৩২৬ 

দরিয়াপুরর ৩৬২ 

দ্বাউদপুত্র ৭১ 

দ্ামুন্যা ১০৪, ২২৩, ৪০১ 

দামোদরণধ ৩৪৮ 

দ্ামোদরপুর ৩২৭ 

দাইহাট ১২৩, ২১৩, ২২০১ ২২৪-৫) 
২৩২-৩ ৩০৯, ৩১৭, ৩২১১ ৩২৩ 
৩৪৪৪ ৩৪৭5 ৩৬৪১ ৩৬১-৪ 
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সিজনা ৩২২, ৩৬৪ 

সিয়ারশোল ২৩৪, ৩৭১ 

সীতাহাটি ৫৪, ৩১১, ৩২৯ 

স্থখভাল ২৪৩ 

সুয়াতা ৭৩, ৮০5 ৩৬৩-৫১ ৩১৫১ ৩১৭ 


বর্ধমান £ ইতিহান ও লংস্কৃতি 


স্থলেমানাবার্দ ৭০ ৮৪, ১০৩-৫১ ২৫৮-৪৯ 

সুক্ষ ২ ৮, ১৪২ 

সেড়গড় ১০১ ৭৮ ৮৩ ১৮২-৪১ ২৬৪, 
৩৪৮ 


সেনভূম €১, ১৮২-৩ 

সেয়ারা ৪৮ 

সেরপুর ৯৫ 

সেলিমাবার্দ ৭৬১ ৮৪১ ৯৫, ৩০৩-৪, 
৩১৭ 

সোদপুর ৩৬৪ 

লোনাডাঙ্গ। ৫১ 

সোনারুন্দী ২২৮ 

সেশম্বাই ৩৬৮১ ৩৭৩ 

হুরিকেল মণ্ডল ৩৬ 

হাটগোবিন্দপুর ৩০৯, 
৩৬৮ 

হামান ২০ 

হাসানহাটী ৩৫১ 

হালদীপাড়া ৩৭৪ 

স্ুগলী ১৫০-৬০5 ১৮৩১ ১৯৩, ২২০ 


৩২৭১ ৩৬৩, 


ব্যক্তি নাম 


অক্ষয়কুমার দত্ত ৪১৮-৯ 
অজা তশক্র ১৫ 

অনঙ্গ তীমদ্েব ৭* 

অনুশৃর ৫ 

অবনীশুর ৪৮-৯ 

অভয়চাদ ২০৩ ২০৭ 
জঅমোঘবর্ষ ৩৯ 

অন্থিকাচরণ গুপ্ত ৪২২ 
অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষ ৪২৭ 
অশোক ১৬-৭ 

আযাভামস্ঠ উইলিয়াম ৩৭০৪ ২৮৫-৭ 


আগওরঙগজেব ১০৫-৬, 
৩১৭ 
আকবর ৮৫-৮১ ৯২-৮৪ ২২২-৩১ ২৫৮ 


আদিশুর ৪৮-৫০)১ ২৯১ 

আদিত্যপূর ৪৯-৫, 

আজীম-উস-শান ১০৬-৮, ১৬২-৭১ ৩১৭ 

আনন্দকুমারী ২০৭ 

আপন্দরাম বড়ুয়া ৪৩২ 

আফতাব্ঠাদ ২০১-২, ২০৭, 
৩৭১ 


আবুরার ১৫৪) ২০ 


১৫৫১ ২৫৯, 


৩৩ ৭9 


নির্ঘন্ট 


আবুল ফজল ৪৯, ৯৬১ ২২২ 
আলমখান ১১৫১ ৩৩, ৩২১ 
আলাউদ্দীন জানি ৭, 

আলাউদ্দীন মজঃ শাহ ৮২ 

আলিবর্দী ১১৭, ১৩০-৪৮, ১৭৭১ ২৬০ 
আলিভাই ১৪২ 

আ লমর্দান ৭* 

আসাদুজ্জামান ১১৯-২২, ১৮১ 
ইকবার খশ ৭৬ 

ইছাই ঘোষ ৪৪-৮, ২২০-২১, 
ইৎসিঙ ১৭১ ৩৬ 

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫৩১ ৪২০ 
ইবন বতুতা ২২২ 

ইত্রাহিম খান ১৫৬, ১৫৯ 
ইসমাইল গাজী ৭৭, ৮১ 

জশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৩৭১৯ ৩৮৫ 
উগ্রসেন ১৫ 

উজ্জ্রলকুমারা ১৮৮, ১৯৯ 
উদয়চার্দ ১০৩-৫১ ২০৭ 

উদ্ধারণ দত্ত ৩০১ 

উম্েশচন্জ্র ব্রদ্ষচারী, স্যার ৪২৭ 
উলুঘ মসনদ খান ৮৩ 

উ-হিঙ্গ ৩৬ 

এএডামস্, মেজর টমাস ১২২-৩ 
ওগলবি, জে. বেলফোর ১৯৩ 
ওয়াটস্‌, ক্যাপ্টেন ১১৭-৯৪ ১৮৭২ 
ওয়েটব্রিক্ট ৩০৪ 

কনিক্ক ১৭ 

কতলু খান ৯৪-৫, ২৫৮, ৪০১ 
কপিলেন্দ্র দেব ৭৬ 

কবিচন্জ্র ৪০২ 

কবিবগ্জন ৩৯৬ 

কবিশেখর ৩৯৯ 

কমলকুমাক্মী ১৮৮-২০০, ২১৪, ২০২ 
কমলাকান্ত ১৯০-১, ৩০০, ৩৪৯১৪ ১৫ 


৩৮১ 


৪৭৩ 


কর্ণ ৪. 

কর্ণগয়ালিশ, লর্ড ২২৯, ২৬৭-৮ 

কর্ণদেব ৫১ 

কর্ণপুর, কবি ৩৯৩ 

কাওয়েল, ই.বি. ৩৮৫-৬ 

কাজি নজক্লল ইসলাম ৪২৪ 

কাহদ্াস ৪০০ 

কাস্তিদেব ৩৬-৭ 

কাষগড় খান ১২৩ 

কার্জন, লর্ড ২০৩ 

কালাকৃষ্ণ দাস ৩৯৩ 

কালাপাহাড় ৮৫, ৯২ 

কালাশোক ১৫ 

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, ভাঃ ৪৩০ 

কালীদাস ৪০৪ 

কালিদাস রায় ৪২৩-৪, ৪৩৫-৬ 

কালাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২৫-৬ 

কাশীরাম দাস ৩৪৪, ৪*৫-৯ 

ক্লাইভ, রবার্ট ১১৭-২০ ১৮৩ ২৬২-৪ 

কিন্করমাধৰ সেন ১১১ 

কিশোরদাস ৩৯৪ 

কীতিচাদ ৮, ৪৫১ ১৬৮-৭৫১ ১৮২, 
২০৩, ২০৬১ ৩১০ ৩৫৪-৬, ৩৮৫, 
৪৩২ 

কুডুনীদেবী ৩৮৫ 

কুতুবখান ১৬৩-৪ 

কুতুবুদ্দিন কোকা ৯৯৪ ১০০ 

কুপার, উইলিয়াম ১৮৭ 


কৃুমারগুপ্য ১৮ 
কুমুদ্বরঞ্জন মঙ্পিক ৪২৩, ৪৩৪-৫ 


১১৪ 

রে ক্ষেমানন্দ ১৯৩-৪১ ২২৩, 
৪৪ 

কেছারমিশ্র ৩৯ 

কেশব ভারতী ৩৯১ 


৪6৭৪ 


কৈকারুল ৭২ 

কুত্তিবান ৩০৯ 

কৃষ্ণচন্দ্র ( নদীয়া ) ১৮৩ 

কফদাস ₹"০৮-৯ 

কৃষদাস ৪১৩ 

কষ্দাম কবিরাজ ৩৩০১ ৩৮২-৩১ ৩৯৩) 
৩৯৭ 

কষ্ণমিশ্র ৩৮০ 

কষ্খরাম দান ৭৪ 

কফরাম ১০৬, ১৫৩-৬২১ ২০৬১ ২১৪ 

কী তিশৃর ৪৮-৯ 

গকৃকর লাহেব ৩০৩ 

খাজাআনোয়ার ১০৬-১০১ ১৬৪-৭), ৩১৭ 

খানজাদ খান ১০৫ 

খারবেল ১৭ 

গ্ঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ৪১৭ 

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ১৮৭) ২৬৪-৫১ ৩১১ 

গঙ্গাদাস পণ্ডিত ৩৮৩ 

গঙ্গানারায়ণ মিত্র ১৮৯ 

গঙ্গারাম ১৩১-৭ 

গজপতি ৭৭ 

গণেশ, গাজা ৭৫ 

গতিগোবিন্দ ৩৯৭ 

গদ্দাধর দাপ ৩৪৪, ৪০৮-৯ 

গদ্দাধর পণ্ডিত ৩৯৭ 

গালের়দেব ৫১ 

গিয়াসউদ্দীন খলজী ৭০ 

গিয়াসউদ্দীন বলবন ৭২ 

গিয়াসউদ্দীন মহঃ শাহ ৮৩, ৩৯৬ 

গিরিশচন্দ্র বন ৪২০, ৪২৮ 

গ্রিন, উইলিয়াম ১২২-৩ 

গোকুল কবিরাজ ৩৯৫ 

গোপচন্দ্র ১৫-৩১১ ২১৯-২১, 
২৯১১ ৩৮১ 

গোপাল ৩৭-৮ 


২৫৪, 


বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


গোপালসিংহ ১৬৮ 

গোবিন্দগুপ্ধ ৩১ 

গোবিন্দ ঘোষ ৩৪4, ৩৯৪ 

গোবিন্দদ্দাস কর্মকার ৩৪৯৩ 

গোবিন্দদ্দাস কবিরাজ ৩৯৪১ ৩৯৭-৮ 

গোৌব্রীদাস পণ্ডিত ৩৯২ 

ঘনরাম চক্রবতী ৩৯) ৪৪-৫) ১৭৩-৪৯ 
২৮৭৯ ৩৫৩-৪) ৩৬৭১ ৪১১-২ 

ঘনশ্যাম রায় ১৫৪১ ২০৬, ২১৪ 

চগাজুন ৪১ 

চণ্রীদ্দাস ৩৮৯১ ৩৯২ 

চন্দ্রগুপ্ত ১৮-২০ 

চন্দ্রুধ, দ্বিতীয় ৩১ 

চন্দ্রগুপ্ধ মৌর্য ১৬ 

চন্দ্রবর্ম৷ »১ ১৮-৯ 

চন্দ্রশেখর ৩৪৯৯ 

চন্দ্রসেন ৮২১ ৩২১ 

চিত্রসেন ৪৫১ ১৩০-৯১ ১৭১-৮, ২০৬ 

চিরঞ্জীব সেন ৩৯৪ 

চোড়গঙ্গ ৫৩ 

চৈতন্তদ্ধেব ৮১১ ৩০১-২১ ৩৬৮১ ৩৮০-৩৯ 
২৩৪৩ 

চৈতন্তসিংহ ১৫৬ 


ছুটিখান ৮১ 

জগদানন্দ ঠাকুর ৩৯৯ 

জগত্রাম ১৫৯, ১৬৭-৮১ ২০৬১ ৩৮৪ 
জগন্নাথ চৌধুরী ১৬৯ 

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ১৭৪, ৩৮৫ 
জনষ্টোন, জন ২৬১, ২৬৪ 

জবরদস্ত খান ১০৬, ১৬৩-৪ 
জয়কষণ মুখোপাধ্যায় ৩৭২ 
জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ১৭৪, ৩৮৪ 
জয়দেব ৩৮১ 

জয়নাগ ৩৩-৫৪ ৩৭ 


নির্ঘণ্ট 


জয়ানন্দ ৮১১ ৩৯২ 
জয়পাল, যোগী ৮৭ 
৪৮ 

জাফরথান ঃ মৃশিদকুলি খান ত্রষ্ব্য 
জালালশাহু ৮৫-৬ 
জালালুদ্দিন ফিরোজশাহ ৭২ 
জালালুদ্দিন মহম্মদশাহ ৭৭ 
জালালুদ্দিন, শেখ ৫৬১ ৩০৩ 
জাহবাদেবী ৩৯৯ 
জাহাঙ্গীর ৮৮১০ ০১ ২৫৯ 
জ্ঞান্দাস ৩৯২, ৩৯৪ 
জীব গোহ্বামী ৭৮১ ৩৮১ 
টোঁডরমল্ল ৯২-৪, ২৫৮ 
ডে।ভস, সামুয়েল ১৮৭ 
ভকীখথান ১২২-৩ 
তরু দত্ত ৪২১ 
তারানাথ তর্কবাচম্পতি ৩৮৫ 
তুত্রিল খান ৭১ 
তেজচন্দ্র ১৮৫-৯৩, ২০৬-৭১ ২১৩-৪৪ 

২৬৫-৭২, ৩১১, ৩৬৯১ ৪১৫-৬ 
তোতাকুমারী ১৯৫, ২০৬ 
ত্রিভুবন পাল ৩৩, ৩৪ 
ভ্রিলোকচাদদ ১২০ ১৭৫-৮৫) 

২১৩) ২২৭? ২৬০-৪১ ৩৮৮ 
দ্বক্ষিণারগুন মুখোপাধ্যায় ১৯৮-৯ 
দনুজমর্দীনদেব ৭৭-৮ 
দর্ভপানি ৩৯ 
দাউদখান ৯১-৫১ ২৫৮ 
দ্ানেশমন্দ ১০৩, ৩০৩-৪১ ৩১৬৬ 
দ্াযোদব মেন ৮২, ৩৯৪ 
দ্াশুরায় ৩৫৪, ৪১৭ 
দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৯৪ 
দ্বিব্য ৪০-১ 
ভুর্গাদ্দান লাহিড়ী ৪২৬ 
দুর্ণভয়াম ২৬ 


২০৬, 


৪৭৫ 


দেবপাল ৩৭-৯১ ৪৩-৭ 

দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৪২৫ 

ধনকষণ সেন ৪২১ 

ধনগয় পণ্ডিত ৩০১ 

ধবল ঘোষ ৪৬ 

ধরণীধর চট্টোপাধ্যায় ৪২৫ 

ধরণীশুর ৪৮ 

ধর্মপাল ৩৭-৯ 

ধরাশুর ৪৮ 

ধর্মান্দত্য ১৫ 

ধুতঘোষ ৪৬ 

ধঙ্গ ৩৯১ ৪০১ ৪৪ 

নঝ্স, ক্যাপ্টেন ১২২ 

নবকৃষ্ণ মুব্দী ১৮৩, ১৮৬-৭ ২৬৪ 

নবাই ময়রা ৪১৫ 

নবাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৪২০ 

নরসিংহদদেব ৭১ 

নরসিংহ বস্থ ৪১১ 

নরসিংহার্জ্ঞন ৪১, ৪৩১ ৪৬ 

নরহরি সরকার ৩০১-২১, ৩৪৭, ৩৬৮, 
৩৮৩, ৩৯১৯ ৩৪৭ 

নরেন্দ্রগুপ্ত ৩১ 

নয়াপাল ৪০ 

নলিণাক্ষ দত্ত ৪২৮ 

নলরুৎ শাহ ৮২১ ৩১৩ ৩৪৬ 

নাগসেন ৩০ 

নানকী কুমারী ১৮৮-৯ 

নারায়ণ কুমারী ২০০-২+ ২০৬ 

নারায়ণ পাল ৩৯ 

নানিরউদ্জীন ৭০ 

নাসিরউদ্দীন বলবন ৭ 

নাধিরউদ্দীন মজংশাহ ৭৭ 

নিত্যানন্দ প্রভূ ৩৮৪, ৩৯১ 

নীরোদমোহিনী বস্থ ৪২৮ 

নীলকঠ ৩৫১-২, ৪১৭-৮ 


"৪ 


নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ৪২১ 
নৃূরউল্লা খান ১৫৯ 

নূরজাহান ৮৮-১০*, ১০৪ 
নৃলিংহ তর্কপথ্ানন ৩৮৯ 
নুসিংহদেব ৫১ 

গন্পনাভ ৭৮-৯১ ৩৮১ 

পরমেশ্বরী দাস ৪০০ 

পরশুরাম হিজ ৩৯৪ 

পরশুরাম রায় ৩৯৪-৫ 

পরাগল খান ৮১ 

পরাণচাদ ১৮৮-২০০, ২৭১-২, ৭১৫-৬ 
পিঞ্টোন, মিসেস ৩৬৯-৭০ 
পীতাম্বর দাস ৩৯৬, ৩৯৮ 
পীরগদাই সাহেৰ ৩*৩ 
পীরপাঞ্জাতন ৩০৩ 

পুরনারখান ৮১-২ 

পুষ্যমিত্র ১৭ 

প্রতাপচন্দ্র রায়, স্যার ৪১০ 
প্রতাপচার্দ ১৮৯-৯৮, ২০৭১ ৩৬৪ 
প্রতাপরুদ্র ৮০ 

প্রতাপমসিংহ ৪১-২, ৪৫-৬ 
্রনথায়শূর ৫* 

প্রণয়চাদ ২০৫, ২০৭ 

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২৭ 
প্রেমচন্জর তর্কবা গীশ ৩৮৫-৬ 
প্রেমর্দাস ৪০* 

প্যানীকুষারী ২০৭১ ২১৪, ৩১২ 
ফুকিরউদ্ধিন ৭৩ 

ফকিরচন্দ্র বায় ৪২৯ 

ফারুক নায়র ১০৮১) ১২৯ ১৬৬-৭, ৩১৭ 
বখতিয়ার খলজি ৬৮-৯, ২৯৪১ ৩০২-৩ 
বন্কুবিহারী ১৫৪, ২০৬ 

বদরপীর ৩০৪ 

বদরশাহ ৭৩, ৩২১ 

বধরুদ্দীন আলম ৩০৩ 


বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কাতি 


বনবিছারী কাপুর ২০ *-৩ 

বরবক শাহ ৭৬, ৩৮৩, ৩৯৩ 
বরেক্দ্রপুর ৫* 

বর্গঝিলার, টি. ভি. ২০২ 

বলরাম দান ৩৯৯ 

বল্লালসেন ৫২-৫, ২১১ ২৫৫, ২৯২ 
বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪২৪ 
বলস্তকুমারী ১৮৮, ১৯২, ১৯৮-৯ 
বহমান শাহ ৮০১ ৩০৩-৪+ ৩১৫ 
বহবাম শক। ৮৬৯১, ৩০৩ 
বৎসম্বামী ২৬ 

বংশীবদন ৩৯৯ 

বাকপতিরাজ ৩৭ 

বাঞ্ছারাম ভট্টাচার্য ৪১২ 

বাপভট্ট ১৫, ৩১-২ 

বাণেশ্বর ১৩৬-৯১ ১৭৭-৮১ ৩৮৫ 
বাবুবায় ১৫৪, ২০৬ 

বার! খান ১০৩-৪, ২২২ 
বালঘোষ ৪৬ 

বালাজী রাও ১৪ ১-৫ 

বাহুদেৰ দ্বত্ত ৩৯৩ 

বাস্থূদ্দেব ঘোষ ৩৯৪ 

বিক্রমরাজ ৪১ 

বিক্রমাদিত্য ১৮-৯ 

বিগ্রহপাল ৩৯ 

বিজয়টাদ ২*২-৪,১ ২০৭, ২১৪, ৪৩২ 
বিজয়বাজ ৪১, 9৪৩, 9 ৫ 
বিজয়লিংহ ৯১ ১০ 

বিজয়সেন ২৬-৩১, ২১৯১ ২২১, ২৫৪-৫ 
বিজয়লেন ৪৩, ৫০-৪ 
বিদ্ব্যাবাচম্পতি ৩৯৩ 

বিধানচন্দ্র রায় ৩৭২ 

বিনঘ্বেস্বী দেবী ২০১-২ ২০৭ 
বিন্দুলার ১৬ 


নির্ঘন্ট 


বিপ্রদধাল ঘোষ 

বিপ্রঙ্গাস পিপল্লাই ৩৬১ 

বিশ্বিসার ১৫ 

বিলাসদেবী ৫৪ 

বিষণকুমারী ১৮৪-৯২, ২১৩, ২৬৪-৭২, 
৩১১ 

বিশ্বস্তর ১১ 

বিশ্বেশ্বর ৩৮১ 

বিষুচন্দ্র মৈত্র ৪২২ 

বীরগুণ ৪১, ৪৫ 

বীরসিংহ ৩ ৮ 

বীরসেন ৫২ 

বীর হাম্ির ৯৫ 

বুধগ্ুধ্ ২০ 

বেণ্যগুপ্ত ২০ 

বোরডূ্ণ, চার্লস ৩৬৬ 

বৃন্দাবন দাস ৭৯, ৮১, ৩৬৮ ৯১ ৩৮৩) 
৩৯১ 

ব্রজকিশোধু ১৮৪-৬, ২৬৪, ৪১৪ 

ব্রজকিশোরী ১৬২১ ১৭২, ২১৩-৪১ ৩১০ 

ভট্নভবদদেব ২৯২১ ৩৬৬, ৩৮১ 

ভরতমল্লিক ৩৮৪ 

ভান্সি্টাট ১২ ১-২৩ 

ভারতচন্দ্র ৮ ১৭০১ ৩৬৭১ ৪১৪ 

ভাক্করবর্ম৷ ৩১-৩, ৩৭ 

ভাক্করগাম ১৩০-৪৩, ১৭৭ 

ভীম, কৈব্ত ৪১ 

ভীমঘশ ৪১ 

০৮ 

তেরেলাস্ট ২৬২ 

তোলা ময়রা ৩৫০ 

মখদুম শাহ ৪০ 

মজলিশ শাহ ৭৩) ৩০৪ 

মতিলাল ব্বায় ৪১৮ 

মর্টন ১৯৪ 


96৭৭ 


মলীক্দ্রচন্ নন্দী ২০৪, ৩৭১ 

মনোহ্রদাস ৩৯৪ 

ময়গলসিংহু ৪১-২, ৪৫ 

মহতাবচাদদ ১৯২-৩, ১৯৯, ২০০১ ২০৭৯ 
২৯২, ৩০৪, ৩০৭, ৩৭১, ৪১০১ 
৪৩২ 

মহন ৪১ 

মহম্মদ শাহু ১৩০১ ১৭১১ ১৭৬ 

মহাপদ্মনন্দ ১৫ 

মহাসেনগুগ্ত ৩১ 

মহীপাল ৪০, ৪৫ 

মহেন্্পাল ৩৯ 

মহেশ্বর বিশারদ ৩৯৩ 

মাধব, দ্বিজ ৪০৪ 

মাধবরাজ ৩১ 

মানসিংহ ২৯৪-৯৬১ ৪০১-২ 

মালিকচাদ্দ ১৩৪১ ১৭১, ১৭৭-৮ 

মানিকপীর ৩৪৭ 

মানিকরাম ৪৪ 

মালাধর ৭৬১ ৩১২, ৩৭৬ ৩৯০ 

মুকুট রায় ৭৫ 

মুকুন্দদেব ৮৫ 

মুকুন্দ মিশ্র ৩৬৭+ ৪০২ 

মুকুন্দরাম ১০৩, ২২৩১ ১৮০5 ৩২৮-২৯ 
৩৩১-২, ৩৫৩১ ৩৬১, ৩৬৭১ ৪০০-৩ 

মুকুনা লরকার ৮২ ৩৮৩ 

মুনিমখান ৯১-৩ 

মুশিদ্ষকুলি খান ৭২-৭৪, 
২২৭১ ২৫৮-৬৯ 

মিঞা মোয়াজ্জেম ৮২ 

বিত্রসেন ১৭৫১ ২০৬ 

মীনহাজউদ্গিন ৬৮-৭০ 

মীরকাশিম ১২০-৩) 
২৬৩.৩ 


মীরজাফর ১১৯-২৩১ ১৮০১, ২৬৯-১ 


১১০-১৩, 


১৮০০৩ ২২ 


৪8 ৭৮ 


মীরহাবিব ১৩৪-৫ 

মেরুচন্্র রায় ৩১১-২ 

মৃগেন্দ্রলাল মিত্রঃ ডাঃ ৪২৮ 
তীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ৪২০ 

যু ৭৫ 

ঘছুনন্দন চক্রবর্তাঁ ৩৯৭ 

যদুনন্দন দাস ৩৯৪ 

যশবর্মা ৩৭১ ৩৯১ ৫০ 
যশোরাজখান ৩৯৫ 

যাছুনাথ ১৫৪-৬, ৪১০ 
যামিনীশৃর ৫০ 

যোগেন্জনাথ বন্থু ৪২০ 

যুজবক ৭১ ৭২ 

রঘুজী ভোশলে ১৪১-৪৫ 
বঘুনন্দন গোম্বামী ৩৬৮১ ৩৮৩০৪ 
বুঘুনন্দন ভট্টরচাষ ৩৮২-৩ 
রঘুননান ঠাকুর, শ্রী ২৯২ ৩০১-২, 

৩৪৭, ৩৬৮, ৩৪৩১ ৩০৪৬ 

রঘুনাথ রায় ৪১৪ 

রঘুনাথ সিংহ ১৫৮ 
বক্গলাল বন্দোপাধ্যায় ৪১৯ 
রণশুর ৪৫, ৪৮, ৫০ 

রমাপদ চৌধুরী-৪২৯ 

রমেশচন্দ্র দত্ত ৪২১ 
রসিকলাল ৩৯৭৯ 
রহিম খান ১০৬-৭, ১৬২-৭১ ৩১৭ 
বাজরুষ্ণ বায় ৪১৭ 

বাজবল্পব কবিরাজ ১৯১ 
রাজরাজেশ্বরী ১৭৫১ ২০৬, ২১৩ 
রাজেন্দ্র চোল ১১, ৪০ ৫০ 
রাজ্যপাল ৩৯ 

রাজাব্ধন ১৮, ৩২-৩৩ 
রাধাকমল ৪২৬ 

রাধাকুমুদ ৪২৬ 

বাধামোহন ৩৯৪ 


বর্ধমান £ ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


বাধারানী ২০৩ 

রাধারানী মহতাব ২০৫ 
ব্বামকিশোর ভট্টাচার্য ৪১২ 
বামকষ ১৫৬ 

রামকৃষ্ণ চক্রবর্তা ৪১২ 
রামগোপাল দাস ৩৯১, ৩৯৮ 
রামচন্দ্র ৩০১ ৩৯৪ 

রামচন্দ্র নাগ ৮ 

ঝামর্দীস আর্দক ৪১২ 
বামনা বুনে! ৩৮৩ 

রামপাল ৪০-৫, ৫৩ 
রামগ্রপারদ সেন ৮২২৭ 
রামাণন্দ ঘোষ ৪০০ 
রামানন্া বস্থ ৩০১ 

রায়শেখর ৩৯৬-৭ 

রাহীপীর ৩০৩ 

রুদ্রশিখর ৪০) ৪২১ ৪৫ 

রূপ গোস্বামী ৭৮, ৮১ 
রূপনারায়ণ চৌধুরী ১৮৫ 
রূপমঞ্জরী ৩৮৫ 

রূপরাম চক্রবর্তী ৩৬৭, ৪১০ 
রেজাথান ২৬৪-৫ 

লাঙ্মণসেন ৫৫-৭? ২৫৫-৬, ২৯২ 
লক্ষীকুমারী ৮, ২০৬ 
লন্ম্্ীশৃর ৪১-৫, ৫০ 
ললিতার্দিত্য ৩৭ 

লাউসেন ৪৫-৭ 

পালবিহাবী দে ৪১৯-২* 
লোচনদাস ৩০২১ ৩৯১ 
শা. ভিউ. ভি. ১৯৪ 
শক্রজিত ৭৪ 

শশাঙ্ক ৩০-৮, ২১৯-২০১ ২৫৫১ ২৯১ 
শশিশেখর ৩০৯৯ 

শামনুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ৭৪-৫ 
শাহআবছুল্লাহ ৩০৩ 


নির্ঘণ্ট 


শাহআলাম ১২৩, ১৮৩১ ২৬১-২ 
শাহজাহান ১০১-৩১ ২৫৯, ৩১৬ 
শাহ্‌ন্থলতান ৩০৩ 

শায়েস্তাথান ১০৫ 

শিউভাট ১৪৬-৭, ১৮১-৩ 
শিবরাজ ৪১ 

শিবরাম চক্রবততী ১০৩-৪১ ৪১৭ 
শিবানন্দ সেন ৩৯৩ 

শিলুনাগ ১৫ 

শুবুপাল ৩৯-৪১, ৪৩ 

শুলপানি ২৯২ 

শের আফগান ৯৬-১০০ 
শেরশাহ ৮৩-৫, ২৫৭ ৮, ৩১৬ 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ৪২২ 
শৈলবালা ঘোষ ৪২৯ 
শোভাসিংহ ১০৬১ ১৫৭-৬২১ ২৬৩১ ৩১৭ 
শ্রীগুপ্ত ১৭ 

শ্রীঙ্ঞান ৪০ 

শ্রীনিবাস আচার্য ৩৪৭-৪ 
শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ৪২২ 
শ্যামামাস বাচম্পতি ৪২৮ 
জঙ্গমবায় ১৫৩, ২০৩ 
সন্য়কুমার ১১ 

লত্যরাজথান ৩১২ 

সতানারায়ণ ভক্টাচাধ ডঃ ৪৩২ 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৪২৩ 

লভাবা ৪৬ 

সনাতন গোস্বামী ৭৮১ ৮১, ৩৮১ 
সমাচারদেব ১৯৯ ২০, ২৫ 
সরফরাজ খান ১১৩ 

সবানন্দ ৩৮১ 

সামস্তলেন ৫১-৩ 

সামুয়েল? ই. এ. ১৯৪ 

সিকন্দর শাহ ৭৪-৫ 

সিতাব রায় ২৬৪ 


৪৭৪ 


সিরাজদ্দৌল1 ১১৭, ১৬০ 

মিরাণ ৬৯, ৭০ 

সিহমীবালী ৯ 

সিংহবান্থ ৯১ ১০ 

সুকুমার সেন, ডঃ ৪০৩-১ 

সথজাউদ্দন ১১৬-৭১ ১৩০১ ১৭০) ২৬০ 

সথজ'১ শাহজার্দা ১০৩, ২২৩, ২৫৯ 

স্থধীন্দ্রনাথ ঘোষ ৪১৭ 

স্থমনার ২৬১ 

স্ুমিত্র » 

সথলেমান কররাণী ৮৪-৫ 

স্থসীমা » 

সৈফু দ্দন ফিরোজ ৭৭, ৩১৭ 

সোমঘোষ ৪৬ 

সোমদণ্ড ৩১ 

সোমেশ্বর রায়চৌধুরী, ডাঃ ৪৩০ 

স্ট-য়ার্ট, চাল'ন ২৬৪, ৩০৪, ৩৬৯ 

সটয়াট* চাল“স ( ক্যাপ্টেন ) ১৮৫ 

হুটি বিদ্যালক্কার ৩৮৫ 

হবিনারায়ণ রায় ১১১১ ৩০৮ 

হুব্িশচন্দ্র 9৫ 

হরেক কোঙার ৪৩০ 

হর্যবদ্ধন ১৮১ ৩১-৩৭ 

হলওয়েল, জে, জেড. ১৮১-২? ২৬৪ 

হলাৃধ ৫৪ ৩০৩ 

হিউয়েন সাও ১৬, ৩১-৩, ২২০ 

হুমাযূন ৮৩ 

হেমস্তসেন ৫২-৩ 

হেম্রলতাদেবী ৩৪৯৪ 

হেমসিংহ ৮ 

হেপ্টিংস্‌, ওয়ারেন ১৮৫-৬, ৩১১ 

হোয়াইট, মার্টিন ১২১-২ 

হোণ্ট ম্যাকেঞ্জী ১৯০ 

হোসেনশাহু ৭৯-৮৩, 
৩২১১ ৩৮৩১ ৩৯৬ 

হ্যালিড, স্যার জেমস ফ্রেডারিক ৩৭১ 


৩১৫১ ৩১৭, 
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১৬১ 

১৮৪ 
১০ 

২৪৪৯ 
৩০১ 
৩০২ 

৩১১ 
৩৩২ 


৩৬৮ 
৩৭৩ 
৩৮৪ 
৩৪৬ 
৪৩৩ 


ছত্্র 
শেষ 
১২ 
২৩ 
১০ 
১৬, 
৪ 
১, 
৮ 
র্‌ 
১৬ 
চ 
১৪ 
৮ 
১১ 
১৭ 


শুদ্ধিপত্র 


অশুদ্ধ 
গতত্ত 
01770108 
১৭৭১ 
কর্ধমান 
জের ৫৫ ৪২ 
১৫১১ 
গৌরস্তনানন্দ 
আবাপুর 
পাদটাক] উহ্য 
ভট্টাচার্য 
পাটনীপাড়া 
১৪৫৩ 
পাটনীপাড়। 
জহিল 


১৩২৩ 


শু 
গতঃ স 
0010115 
১৭৭০ 
বধমান 
বাতিল ধরতে হবে 
১৫১০ 
গৌরগুণানন্দ 
আবাপুর 
৬ত 
গোস্বামী 
পাতিলপাড। 
১৪৫৪ 
পাতিলপাড়। 
ডাহিন 


১৩২১ 





২। প্রত্বুগের মৃৎ্পাত্র £ বাণেশ্বরভার্গা 





15 


দা 


নে 
হিস রহ 00718150 
৮1 মুনা ন।ইিবাানি ্ৈ 
0ঘ14851014 বিন 
রে 
24182 
1551 বস টিলায় মত রর 
বা 
আয বিবাদ র 
মেন ধুায়হরন্যপাম্মবিাহথিথ হা ১218 
্ আন টা 


২01511৬ 
8 বম ? ৫ 
ফর 
[মুন থর 
রা দান শীল 
1111৬ বা 


র্‌ ঃ বা টার 
নাস 1011: 
মলম যার টযদিহাআ(ধোনিহ্ধহমন্সমুহ্যথুলা থা 
্চায়া ই আহামফনদঃনহল যব হঠগীধ হয] 


৩। বামগঞ্জ তাম্রশাসন 








বোডোবলরাম 


বলরামের দারুবিগ্রহ 


অগ্রন্বীপ 


গোপীনাথ বিগ্রহ 


৪ | 











৭) মধ্যযুগের মসজিদ £ কুস্মগ্রাম 








র 
'আ্রঃ বর্ধমান শহ 
সক্কার সমাধিক্ষে 

৮। পীরবহরাম 





£ বর্ধমান শহর 
*। জুম্মা মসজিদ 





১০। ইছাইঘোষের দেউল £ গৌরাক্গপৃর 


ঞঁ 
. 
£্‌ 


৫ 


৮ বর. 





জোড়াশিখর দেউল ঃ কালিকাপুর 





* পণ ন ৮১ শক্ত তরল হস ১-)৯ উউত কাপ পগক্পপ২.+7.9-াা- াগগাপপাকক-শশাপা _-7-াা +/লা শল- $ জা ০০১ ক ০৪১৯৭২৯৬৯১৯ শান গজ 





সত 





ত ৪ ৯৮ ৭ মি 


১৩। বদরশাহের মাজার £ দ্াইহাট 





কৃষ্ণচন্দ্র ম 


ন্দি 


৮1 


কালনা 


514)0111 বিসিবি 


11) 


এ 


||| 


১ 


৫ | 


সারিবদ্ধ শিখরদেউল £ বনকাটি- 


৷ 


যোধ্যা 





ঠ 





স৮*শ ২ শা কপ ক ক্লাস « এ... শর খা, পাস ৯ 


৮ 


ধ 





১৭। কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির গাত্রে টেরাকোটা! ফলক $ কালনা। 








১৮। একরত্ব মন্দির £ খণ্ডঘোষ ১৯। গোপাল মন্দির 2 কুলিনগ্রাম 





১৪ ॥ 
টিডি, ৮৪... 8. 





২*। পার্বতী মৃতি ঃ দ্িগনগর 





২২। শিবানী দেবীর মৃতি £ কুলিনগ্রাম ২৩। মন্দিরলিপি ঃ সীতাহাটি 


০০০২০০০৯৮০৯ 


48৮ 

০০ 
রি 
রি এ 
্ ঘু 
রঃ রা 
এ] র্‌ 
| 
ভা ঞ 
রঃ রঃ 


৮1৮1 


৮৮৬৮২ 





1২ 


২৮/2৩২ 11২21) 


৩1৩এ২ 121৮) 1 ৮১ 


৮1৬৮) 
৮৮৮১ 





